


পি. আচার 


প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হ্র্বচক্জ কলেজ [ সিটি কলেজ, ঘক্িণ কলিকাতা 
দিব! শাখা ] ওভুতপূর্ব অধ্যাপক, উদেশচন্র কলেজ [ সিটি কলেজ, হুর্ঘ সেন 
' স্ত্রী, প্রভাতী শাখ। ) এবং পরীক্ষক, 
কলিকাতা বিশ্ববিভভালয় 


রবীন্দ্র লাইব্রেরী 


১৫1২, শ্তামাচরণ ঘে দ্ীট 
কলিকাতা ১ ৭** ০১২ 


প্রকাশক 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
১%/২, শ্যামাচরশ ছে শীট 
কলিকাতা-৭০* ০১২ 


শর্ধমষ সংস্করণ ২ ১৯৩৯ 


সুদ্বাকন্স 5 
আবানিনীভুষণ ভউদিল্‌ 
দ্বি মুকুল ব্প্িষ্টিং ওক্সাকস 
২০৯৯০ বিধান সবর 
করিকাতা-7** ৯০৬ 

৬. 
জী নিশীখকুমার মোষ 
দ্দিসত্যন্াারান্রণ প্প্িন্টিং ওস্রাক্কস 
২০-এ, বিধান সরি 
কলিকাতা-শ*০ * ০৬ 

এবং 
আপঙ্গানাষ পাল 
আঅহাবিদ্ঞা। ০ ল 
১৫৬, ভারক শামা পিক কোড 
কলিকান্ডি)-৭০ ০ * ০৬ 


মাধ্যমিক রচনা বিচিস্তার বৈশিষ্ট্য 


₹' পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ পর্মতের মাধ্যমিক নবম ও দ্রশম' শ্রেণীর নব-বিস্ুক্ত 
পাঠস্ুচী অনুযায়ী লিখিত ও পর্যৎ কর্তৃক অনুমোদিত । 

& সাতান্নটি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং যাটটি প্রবন্ধ-সংকেত, সরিবেশিত, যাদের 
অন্থসরণে আরো প্রায় ৪০০টি নতুন প্রবন্ধ স্বাধীনভাবে লেখ! যেতে পারে ।. 
ট প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবদ্ধ-সূত্রাকারে প্রবন্ধে-আলোচিত সকল প্রসূ 

সন্গিবেশিত ; যা পরীক্ষায় ত্রুত-প্রস্ততির সহায়ক । 

প্রতিটি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-সংকেতের পাঁদ*টীকাম্ম প্রবন্ধের অনুসরণে 
আরো কি কি নতুন প্রবন্ধ রচিত হতে পারে, তার উল্লেখ আছে। ' , 

 সামান্ পরিশ্রমে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি থেকে পুর্ণায়তন প্রবন্ধ রচনা কর! 
ষেতে পারে। 

& প্রবন্ধগুলির মধ্যে *প্রথানমন্ত্রীর বিশদফ। কর্মসুচী, *বর্তমান জরুরী 
অবস্থার গুরুত্বর *ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ $ আর্ট, 
*অমর কথাশিল্পী শরৎচক্দ্রের জন্মশতবারিকী বিষয়ক নান! প্রবন্ধ 
এবং *বিষ্ভালয়-জীবনের প্রথম দিনের স্মৃতি, বাংলার গ্রাম, 
রূপসী বাংল! ও তাহার খতু-বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বাংলার 

রূপ-বিস্তার ছাড়াও অতি-সাম্প্রতিক বিষয়াবলট নিয়ে রচিত বহু প্রবন্ধ 
রা হয়েছে। যেমন: *ভ্ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা, 
*নগার-সঙ্জা, *বিষ্ভালয়ে শেষদিনের স্মৃতি, *পরীক্ষার পূর্বরাজি, 
পরীক্ষা-মঙ্িে ৃষ্ *গৃহ-সজ্জা, ভারতীয্ম জীবনে রামাস্মণের 
চিল ৯ 

প্ ' বিভিন্ন দিকৃ-দিগন্ত নিয়ে ১৬টি এবং বাংলার বিভিন্ন দিক-দিগন্ত 
সুর টি প্রবন্ধ সন্িবেশিত হয়েছে । 

ঙ মহাপুরুষগণের জীবনী-বিষয়ক প্রবন্ধ ১৬টি । 

ভি নিবাক্য দিযে রাচিত প্রবন্ধ-সংখ্যা ১৯। 
জাঙীড়ীস্বিজ্ঞন, বাণিজ্য, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, নী সমাজ, 
মাঈবচরিত্রের গুণাবলী ও আদর্শমূলক প্রবন্ধ হুপ্রচুর। 

& বজানুবাদে হাতে-কলমে অনুবাদ শেখার পদ্ধতিটি কেবলমাত্র এই বইতে 
পাওয়া যাবে । সেজন্যে বঙ্গানুবাদ অংশটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে । 

ভি ভাবার্থ ও ভাব-সন্প্রসারণের জন্ত সুণির্বাচিত রচনাংশ [আলোচনা ও 
সংকেতসহ ] প্রদত্ব হয়েছে । 

ও সর্ববিষয়ে সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

+বাযুররূণে প্রতি অধ্যায়ের আলোচনার শেষে স্থবিস্তৃত ও  সুচিস্তিত অনুসরণী 
[ কোথাও কোথাও সংকেত-সহ] প্রদত্ত হয়েছে। তাছাড়। রয়েছ 
পাঠা গ্রন্থের প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ । 

€ অতিরিক্ত সংযোজনে নতুন নতুন প্রবন্ধ, গ্রবন্ধ-সংকেত, প্রীচর তাবার্থ, 

_ তাবসম্প্রসারণ, গল্পরচনা ও অন্বাদ সংযোজিত । 
| প্রকাশক 
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মাতৃভাষ। [ প্রথম ভাষা 
প্রথম পত্র £[ লেখ) বিষয় ৮* +মৌথিক ২* ]- ১৭, 
১. কাব্য পাঠ গ্রন্থ ঙঁজ” 
২. প্রবন্ধ ৃ ২*. 
৯ ইংরাজী হইতে বঙ্গান্ছবাদ ১৯ 
৪. ভাব-সম্প্রসারণ/সারাংশ ১৬ 
&. সহায়ক পাঠ [ কাব্য ] ১৯ 
৬. মৌখিক ২৯ 


দ্বিতীয় পত্র ৫ [ লেখ্য বিষয় ৮*+ মৌখিক ২* 77১০৯ 


১ ক. গগ্চ পাঠ্য গ্র্থ ৩ 
-খ, পাঠ্যবিষয়গত ব্যাকরণাংশ ১৬ 
২. ব্যাকরণ ২৫. 
৩. সহায়ক পাঠ [ গচ্চ ] ১৫ 
৪. মৌখিক ২ 


১৬৪ 


নবষ ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠাগ্রস্থ পর্যৎ কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত হইবে । 





॥ নবম শ্রেণী ॥ 


[ সপ্তষ ও অষ্টম শ্রেণীতে অধীত বিষয়ের মৌখিক পুনরালোচন। প্রয়োজনীয় । ] 

ক. বর্ণের শ্রেণীবিভাগ £ বাংল! স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থানি ও উচ্চারিণ- 
বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধবনি, ধ্বনি-বিলোপ ইত্যা্ধি £8 
বিদেশী শবের বাংলা বর্ণীকরণ। 

খ. সাধু ও চলিত তাষারীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা খাঁটি বাংল! শব্ের সন্ধি। 
১ গ. ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-বিভক্তি পশ্বদ্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচন!। ধাতু ও প্রীত্যযু-_ 
মৌলিক ধাতু, গ্রযোজক ধাতু, ধবস্তাত্বক ধাতু, নামধাতু। অকর্মক ও সকর্মক ক্িসবা। 
সঙ্গাপিক! ও উসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়। ও ক্্িয়ার কাল [ বিশেষ আলোচনা! ],. 
ক্রিয়ার রূপ। , 

খ. অব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা [ শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন লৃষ্্ম অর্থে প্রয়োগ 11 


ও. পূর্ণাঙ্গ কৎপ্রত্যয় ; সংস্কত-শতৃ [ অত], শানচ, [ ম্ডন 1, নক [ অক? 

তুচ, [তা], ইফু, আলু। বাংলা, জন, আও, উ, উনি, ভ [ অত, অত! ] ঝর 
পল রি[আরি, উরি ] 

ূর্ণাল তদধিত-প্রত্যয় : গলির বু ন্রুলল লারা যু 
ঈয় 1 ফিক [ইক], ইত, ইল, ইন, ঈন, বিন্‌, ময়, মতুপ২বতৃপ, [মান্-বান্‌ 1 তন 
ইমন র, ল। বাংলা-_-আমি [মি], আর, আরি, আরু, ই, ইয়া [এ ], ঈ, উয়্া উ] 
উক, টিয়। [ টে], পারা, পানা, খানা, বন্ত) মস্ত বিদেশী_আনা, আনি, ওয়ালা! 
ওয়ান, খানা, খোর, গর, চি, দান, দানি, দার, গিরি) নবিশ, বাজ । 

চ, পূ উপসর্গ [ সংস্কৃত, বাংল! ও বিদেশী ]। অনুসর্গ [ দ্বারা, দিয়া, হইতে 
খেকে, চেয়ে, মধ্যে প্রস্তুতি ] 

ছ. বিতিক্না্থে বিশেষ্ব ও বিশেষণ পদের প্রয়োগ । বিশিষ্টার্থে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ 
একই শের বিভি্বার্থে প্রয়োগ । ভিন্নার্থক একশব্ ও সদৃশ শব । 

জর, ইংরাজী হইতে বাংলায় অন্থবাদ-শিক্ষা। [বাকা-অন্ুসারে অনুবাদ দেখাইয় 
কমে অনুচ্ছেদে অভ্যস্ত করাইতে হইবে ]। 


॥ দশম শ্রেণী ॥ 


. কৎ সযাস- বিস্তৃততর আলোচনা । 

 খ...বাংলার শবাবলী। বাংল! শবের শ্রেণী-বিন্যাস ['তৎসম, তদ্ভব, দেশী & 
বিদেশী] নর 

গ. ধ্বন্টাক্বক্শক | শব-দ্বৈত। 

. বাঁুযু সন্দ্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা । বাক্যের প্রকারভেদ । সরল, জটিল, 
যৌগিক । অন্তার্থক, নাস্তার্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক | বাক্যান্তরীকরণ। 

উ শ:ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ | . প্রবাদ-প্রবচনাদি | 

চ. বাক্য-প্রসারণ।. বহুপদের একপদে পরিখতকরণ। শব্দ ও বাকাগত শুদ্ধি 
মশ্তদ্ধি বিচার। 7 

প্রবন্ধ, -অনুবাদ, ভাঁবার্থ, ভাব-সন্প্রসারণ £ পাঠ্য-বহিভূ্ত অংশ হইতে 
প্রশ্ন করা হইবে। টাক বাহ হানা টি সা সহ কাতান 
টিন্নার রাহ জার হাডরানও। 

» জঙ্াযসক পাঠঠ আলোচ্য ব্সরে [ ১৯৭৪-৭৫ ] নবম-দশম রী জু 
নিরিখ গস্ত ও পদ্গরন্থগুলি নির্বাচিত হইল। আবতক-বোধে পর্যৎ এই পর 
টিন গননালি 


রর 5 


১, 'জীবন-স্থতি [ নিরাচিত অংশ ] রবীন্তরনাণ 
“২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য- স্বামী বিবেকানন্দ 


৩. রামায়ণী থা! [ নিবাচিত অংশ ]- দীনেশচন্দ্র সেন। 


; পন ॥ 
১, কথা ও কাহিনী-_ববীন্ত্রনাথ । 
২. কবিতা-সংকলন-__পর্যৎ পক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত । 
উক্ত তালিক৷ হইতে মাত্র একখানি গদ্চ ও একখানি পদ্য মোট ছুইটি গ্রন্থ পাঃ 
করিতে হুইবে। সহায়ক গ্রশ্থের জাখ্যান, ঘটনাবর্ণনা, ভাবৰত্ত ইত্যাচি সন্বে 
ছাত্র-ছাত্রীদের সাধাবণ পরিচয় মাত্র প্রয়াজন। 
মৌখিক £ কবিতা, নাট্যাংশ ও গগ্যে আবৃত্তি ও পাঠ, বিতর্ক, আলোচন৷ 
কথোপকথন, প্রশ্নোন্বব ইত্যাদি । 
৬৬০১ 061)681 70810. 04 900018091 
চ05০৪8010]. 
77/2) 2810 ৩0০2 0810900-]0, 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিক!। 


গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শ্লেহাম্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে মাধ্যমিক 
“রচনা বিচিস্তা'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হুলো। নতুন নতুন প্রবন্ধের সংযোজন, 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলির পরিমার্জন এবং কতকগুলির পরিবর্তন গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে অবস্থাই, 
ধরা পড়বে । এই সংযোজন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তনকর্মে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাধিক 
প্রয়োজন-প্রণই হলে! অন্যতম লক্ষ্য । গ্রন্থানিকে তর এতিহ-অন্ুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের 
সর্বাধিক উপযোগী করে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্ঠা করেছি। তা৷ কতখানি সফল 
হয়েছে, তার বিচারের ভার রইলো! সতীর্ঘ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর । 
নমস্কারাস্তে ॥ ইতি-_ 


হ্রেম্বচন্দ্র কলেজ বিনীত 
কলকাতা! : ৭০০ *১৯ গ্রন্থকার 
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান লেখকের উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্কুল-ফাইন্যাল “রচন! বিচিন্তা' গরণগ্রাহী ছাত্র-ছাত্রী 
ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের গ্রীতিলাভে সমর্থ হয়েছিল। এবার নতুন পাঠম্চী অন্গযায়ী 
রচিত হল্গো৷ মাধ্যমিক “রচনা বিচিন্তা' | 

গতাহুগতিক্তাই যদি লক্ষ্য হতো, তবে এই গ্রন্থ রচিত হতো! না। নতুনের 
সংবাদ যদ্দি 'বহুন করে আনতে ন! পারে, তবে রচনা-ব্যাকরণের বিশাল গ্রন্থ-সমাজে 
নতৃন গ্রন্থের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন 1 “রচনা বিচিস্কা গতানুগতিকতা৷ পরিহার 
করে সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপে চলবার চেষ্টা করেছে এবং সেই নতুনত্বের পরিচয় তার 
সবত্র ছড়ানে। রয়েছে, গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে তা! অবশ্যই পড়বে । কিন্তু তা কতখানি সফল 
হয়েছে, তার বিচারের ভার গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর । 

রচনা বিচিস্তা'র রচনাগুলি সম্পূর্ণভাবে নতুন রীতিতে রচিত । এই নতুন রীতি 
বর্তমান গ্রন্থকারের ন্াতক শ্রেণীর জন্যে রচিত “বাণিজা বিচিস্তা”ম সফল হয়েছে। 
অনুরূপ সাফল্যের প্রত্যাশায় সেই রীতি “রচনা বিচিন্তা'য়ও অনুহ্ত ছলে! । এঁর 
রচনা-বিন্যাসই বড়ো কথা নয়, প্রবন্ধ-হুতধ বা! প্রসঙ্গ-উল্লেখও বড়ো কথা৷ নম ; আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে সাশ্্রতিকতম বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলির অন্থসরণে স্বাধীনভাবে অধিক- 
সংখ্যক প্রবন্ধ রচনায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার গ্রয়াসই এর অন্ততম বৈশিষ্ট । 


রন! বিচিন্ধা 


এ বিষয়ে ছাত্র-ছাঁ্রীদের বিশেষ সহীয়ক হবে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি। 'রচন| যিচিন্তা'র' 
যতগুলি প্রবন্ধ পরিবেশিত হয়েছে, তাদের অনুসরণে অনেক বেশী গ্রবন্ধ রচিত হতে 
'পারে। ফেজন্রে গ্রত্যেক প্রবন্ধের পাদ-টাকায় অনুসারী গ্রবন্ধ-হৃচী প্রদত্ত হয়েছে। 

ব্যাকরণ-অংশেও নতুনত্ব সকলের চোখে পড়বে। ব্যাকরণ সাধারণতঃ ছাত্র- 
ছাত্রীদের কাছে বিভীষিকারূপে পরিগণিত হয়। বিষয়টি নবীনদের কাছে ছুরহ সন্দেহ 
নেই। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে “দু্দীস্ত পাত্ডিত্য প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যাকরণের হৃত্রাবঙগীকে 
দুরুহতর করে তোলার অপপ্রয়াস লক্ষিত হয়। তাতে আমাদের শিক্ষার ভোজে 
'মাবপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়'। ব্যাকরপ-বিভীষিকা দূর করে তাকে 
সহজবোধ্য করে তার সবধানি কাজে লাঁগাবার চেষ্টা কর! হয়েছে এই গ্রন্থে। ব্যাকরণের 
ৃত-ব্যাখ্যানে এবং দৃটন্ত-চয়নে নতুন রীতি অন্থহ্থত হয়েছে। পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণে 
[দ্বিতীয় পত্র] ব্যাকরণের নানা দিকৃ-দিগস্ত গ্রদিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরীক্ষার 
্র্নসমূহের শ্রেষ্ঠ উত্তর-রচনার জন্যেও বিশেষ যত্বু নেওয়া! হয়েছে। 

ভাবার্ধ-রচন! ও ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাব্য ও গগ্ভাংশ-নির্বাচনে গরীক্ষায় 
্রশ্নাগমের সন্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অন্ুসরণীতে যে কাব্য ও গগ্ঠাংশগুলি 
প্রদত্ত হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের হুবিধার জন্যে তাদেরও সংকেত দেওয়া হয়েছে। 

বঙ্গান্ুবাদে বাক্য-বিশ্লেষণের সাহাষ্যে বিভিন্ন প্রকার বাক্যের অনুবাদ হাতে-কগমে 
শেখাবার চেষ্টা করেছি। তাতে শেষ থেকে শুরু না করে শুরু থেকেই শুরু করেছি। 
এবং অন্ুচ্ছেদ্-নির্বাচনে পরীক্ষায় গুশ্লাগমের স্ভাব্যতার দিকে নজর রেখেছি। 

পরিশেষে একটি কথা, গরন্থটিকে নিখুঁত এবং মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশে 
উপযোগী করে তোলার জন্ভে যত্ের কোন ক্রটি ছিল না। তবু যদি ভ্রুটি থেকে থাকে 
পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন অবশ্ই হবে। সেজস্তে গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের 
সহায়তা লাভ করলে এবং যাদের জন্তে গরন্থধানি লেখা, তারা উপরূত হলে আম? 
লকল শ্রম সার্থক মনে করবে! । | 

নমস্কারাস্তে ॥ ইতি-_ 


হ্রেম্চন্ত্র কলেজ বিনীত 
কলিকাত। £ ৭০০ *১৯ গ্রন্থকা? 


সুচীগত্ত 
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লক্ষ্যহীন জীবন নোঙরহীন নৌকার মতো! ১৪৪/ট মা. '*৪) [ কম্পর্ট, ; 

স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা! ১৪ ৭/. ম'* ৩৫ ; ক.পপ্রা ৬ .. 

ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা ১৫০ 


স্ধ-পং০কিত 


ব্যায় বাংলাদেশ ১৫৩/উ. মাত 1৮ ক" প্রা ছি 
বঙ্গে শীত ১৫৪|উ. মা" ৯, 
এ সী বর্ধণমূখর সন্ধ্যা ১৫৫ 

বাংলার বিচিত্র ধর্মীর ও সামাজিক উৎসব ১৫৬ 
নববর্ষ উত্সব ১৫৭ 


শহর ও পল্লীর ব্যবধান অপসাগণ ১৫৮/ক- প্রা" ৬১ 


4 একটি গ্রাম্য মেলা ১৫৯/মা- '৭* 


নাগরিকের,দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৬১ 


শচৌপজ 
৯. জনমত গঠন ও প্রকাশ ১৬২]. মা '*৬ 
১৯, শিষ্টাচার ও সৌজন্তবোধ ১৬৩ 
১১. ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা ১৬ 2 
২২৮৮ বিভর্ক-সতা৷ ১৬৪/মা- "৭১ 
১৩, কর্তব্যপরায়পতা ১৬৫ 
১৮১৪. অধ্যবসায় ১৬৫ 
১৫. মিতব্যস্তিতা! ১৬৬ 
১৬. খেয়ালখুশির মূল্য ১৬৭ 
১৭. ধর্তঘট ১৬৭ | 
১৮, একটি নদীর আত্মকথা :৬৮ 
১৯. তগবান বুদ্ধ ১৬৯/৭" ৬" 
২৯. বীর স্ক)সী বিবেকানন্দ ১৬৯, ক. পর. ১৩ 
২১, ভর্গনী নিবেদিতা ১৭০ 
২২. আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৭১ 
২৩. মহাস্ম! গান্ধী ১৭১ 
২৪. শাস্তির দুত জওহরলাল ১৭২ 
৫, দেশবস্ধু চিত্তরঞ্জন ১৭৩/উ. মা. "৭১ 
২৬. খাবি শ্রীঅরবিন্দ ১৭৪ 
২৭. আমার প্রিয় উপন্যাস : পথের পাচ!লী ১৭৫ 
২৮. বাংলার লোর্কা-া্হিত্য ১৭৬ 
২৯. বিজ্ঞান-প্াধনায় বাঙ্গালী ১০৬ 
৩০. স্বাক্গাবীর বাণিজ্য-স।ধনা ১৭৭ 
৩১. বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট ১৭৯ 
২. জগৎ জুড়িয়। £ঁকজাতি শুধু সে জাতির নাম যাহুষ-ভাতি ১৭৮, উ. মা "৬ 
৩৩, ব্যক্তি ও জান্তির জীবনে আদর্শের ভূমিকা ১৭৯/উ- মা. "৬১ 
৩৪. দশ্টেমিলি করি কাজ, ছারি জ্িতি নাহি লাজ ১৮০ 
৩৫. যে পসহছেসেরহে ১৮, 
ওক, এ জগতে হায় সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরি ভুরি ১৮ 
৭. ভারতের কষি ও কৃষক ১৮২ 
৩৮ . গারতের খাস্ভ-সংকৃট ১৮৩/ক, ৩১ ৬৬ 
৩৬. ' ভারতে খরা ও. বন্তা-শিয়ন্ত্রণ ১৮৩ 
৪০. ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৮ - 
৪১. সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ও গণ-জীবন ১৮৫ 
95৫ হুল-ম্যাগাজিন ১৮৬ , 
৪৩, পজী-লসংগঠনে ছাদের দায়িত্ব ১৮৬ 


৮৪৪. সষ্ন্তা-জর্জর পশ্চিমবঙ্গ ১৮৭ 

৬৫ কৃষিকার্ষে বিজ্ঞান ১৮৭ 

: একটি রেল-স্টেশন ১৮৮ 

৬৮ তোমার একটি রেল-ভ্রধণের অভিজ্ঞত। ১৮৯ 
6৮ একটি ফুটবল খেলার বর্ণনা! ১৮৯/ট' মা. ৭* 
৪৮ তোমার ভালো-লাগ! একটি চলচ্চিত্র ১৯, 
৫০. ভারতীয় জীবনে রুমায়ণের প্রভাব ১৯০ 
£১, গৃঁভসজ্জা ১৯১ |] 

৫২. মগর সজ্ভঞ ১৭৯২ 


ব্যাকরণ 

ক. নবম শ্রেণীর জন্য 

প্রস্তাবনা ১ 

তাষ ও ব্যাকরণ/বাংলা ভাষা/বাংল1 বাকরশ ১-৩ 

১. সাধু ও চলিত ভাষা ৪-১৩ 

ভাষ' ও উপভাষা'সাধু ও চলিত ভ'পার পার্থক্য/বাণলা সতধূভাকার দৃষ্টান্ত/বাংল? 
চলিত ভাব'র দৃ্ট্থ/সাধুভাষ' হইতে চলিত ভাষায় রূপান্তর চলিত ভাষা হইসে লাছু 
ভাষায় রূপান্তর; গুস্চচ স্তালী লোষ'খাটি বাংলা শন্দের সন্ধি | 
২. বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণ ১৩-৩২ : 

বর্ণ/বর্ণ ও অক্ষ/ম্থববর্ণ, হ্বরব:নর উচ্চ রণ-স্থান/বাঞগুনবর্মবাঞ্জনবরণের উদ্চারণ-শ্থান্/ 
বাংলা বর্ণসদূহের উচ্চারপ-স্থান শ্বহদ'রে শ্রেণীগত পরিএয়!বংলা বর্ণের উ্তারণ-বৈডিজঞা/ 
বাংল! যুক্তাক্ষরের উদ্চারণ-বৈশিষ্টা। একই বর্ণের নতি এধবনি!বিতির বণের অকই 
ধ্বনি/'বিনি-বিলোপ/বিদেলী শব্দের বালা বর্ণাকরণ | 
ঙ. ক্রিঘাপদ ৩৩-৫৪ 

ক্রিপ্লাপন/4"তু ও প্রত্য়/লমাশিকা! ক্রিয়া ও অসমাপিক' ক্রিয'7কিস্া-বিভক্িণ 
সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু/মাধিত ধাতু/দিন্তাম্মক ধতু'ণিক্ষস্ত ধাত ব! প্রেরণার্থক ধাতু বং 
প্রযেজক ধাতু/কর্মবাচ্যের ধাতু/যৌগিক বাত 'স'যোগমূলক ধাতু!যৌগিক ক্রিন্থা! 'ও 
সংযোগণূলক ক্রিয়ার পার্থক /ধবন্তাহ্বক ক্রিয়া ও প্রযোজক বা পিজন্ত ক্রিযা/ক্ঘলবাপিক। 
ক্রিয়ার প্রকার-ভেদ/ক্রিয়াবাঁচক বিশেষুণ/ক্রিয়'বাচক বিশেষণ গঠনের উপার়/ক্রিদ্বাধাচক 
বা তাববাস্ক বিশেষ্য ক্িয়াবাচক বিশ্যো বা ভাববাচক বিশেষ্য গঠনের উপায়/পদ্থুক্ষিস! 
ব! অসম্পূর্ণ রূপ ক্রিয়া'নঞ্দ ক ধাতু/দনস্ত ৪ হওস্থ ধাতু/সকর্মক ও অকর্মক কিছ 
মৌলিক করিত, যৌগিক ক্রিয়া ও দ'যোগনৃলক ক্রিয়া/ক্রিয়ার কাল/বর্তমান কাল/অভীত 
কাঁল/তবিস্যৎ কাল!মৌ্লিক ও যৌগিক কাল/ক্রিয়ার ভাব/ক্রিপ়্ার রূপ-বৈচিন্ত্য। 


জীপ 


$, ব্ব্যয় ৫৫-৬১ 
অব্যন্ব/অব্যয়ের শ্রেণী-বিভাগ/পদান্বয়ী অবায়/অনম্বম্নী অব্যয়/সংযোজক অব্যয়) 
বিস্বোজক অব্যন্থ। 
ও, কুৎ-প্রত্যস্ম ও তদ্ধিত-প্রত্যয় ৬২-৭৯ ৰ 
রুত-প্রত্যয় ও তহ্িত-প্রত্যয়/প্রত্যয়/কৃদস্ত শব/তদিতাস্ত শব্/কুৎ-গ্রত্যয়, ধাত্বন্পব 
 খ্ত্যন্ ও খাতু-বিতক্তি/গ্রত্যয় ও বিভক্তি/কৎ-প্রত্যুয়ণও ত্দিত-প্রত্যয় যোগের বিধি। 
'কখ-প্রত্যসথ/সংস্কত কৎ-প্রত্যয়/বাংল! কৎ-গ্রতায়/সংসৃতি তদ্ধিত-গুতায়,বাংল1 তদ্ধিত- 
ধরদ্ডা/বিদেশী ভব্িত-প্রত্যয়। 
&. উপনর্দগ'ও জনুসর্গ ৮*-৮৫ 
__ স্উপলর্গ/সংস্কত উপসগ/উপসর্গরূপে সংস্কৃত অব্যয়,বাংলা উপসর্গ/বিদেশী উপসর্গ) 
ন্থলর্গ। 
এ. শন্ছের বিশিষ্ট প্রস্্োগ ৮৬-১০৬ 
শব্বের বিশিষ্ট প্রয়োগ/বিশেষা পদের বিশিষ্ট অথে প্রয়োশ। বিশেষণ পদের বিশি 


অর্থে প্রস্থোগ/ক্রিঘ্বাপদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ!একই শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ। 
অযোচ্চা ভি্ার্থক শব্ধ । 


খ. ভ্বশহ জেণীর জন্য 
১ লঙাজ ১০৭-১৩, 


নষাল/লদ্ধি ও লমালের পাথক্য/সমাসের প্রকার-তেদ/ছন্ঘ সমাস/দন্থ সমাসে, 
কতফগুলি বিশিষ্ট ব্যবহান্ন/ঠতৎপুরুষ সমাস/তৎপুরুষ সমাসের বিবিধ রূপ/তৎপুরুষ 
সমাজের অভ্ভিরিক্ত প্রকার-ভেদ/কর্মধারয় সমাস,কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতকগুলি. 
বিশেষ লংস্কত-বিধির্কর্মধারয় সমাসের গ্রকার-ভেদ/ছিগড সমাস/বহুত্রীহি সমাস/বহুত্রধহি 
শমালের শ্রকার-ভেদ/বহুত্রীহি সমাসের কতকগুলি স্মরণীয় নিয়ম/অব্যয়ীভাব সমাস/ " 
সবাপান্তর প্রভ্যন্থ/নিত্য সমাস/সমাসজনিত অর্থ-পার্থক্য। 


খ. বাংল শন্দ-সম্ভার ১৩১-১৩৫ 

: স্বাংস+ শব-লল্ভার/মৌলিক শব ও আগন্থক শব/তৎসম শব/তভব শ্খ/অর্ধ-তৎসম 
শঙ্/ফেনী শক্/বিদেশী শব/থাটি বাংল! শব/ মিশ্র শব্ব/অপশব/ইতর শব্দ/ধর্তিত শব । 

ও. শহ্ব-সৈত ও ধবন্তাত্বক শব্দ ১৩৬-১৪৭ | 


. সবভাত্ছক শব ও শব-দৈত/ধগ্তাত্ক শব্দ ব1 অন্কারাত্মক শব্খ/ধবস্তাত্মক শব্দের 
বিশেষণরূপে বাবছার/ধবস্াত্মক ' শব্দের ক্রিয্বারূপে ব্যবহার/ধ্বস্তাত্মক শবে বিশেন্তরূণে 
ক্যদ্ছার। 


চট. | রচনা! বিচিত্া! 


৪. বাক্য-প্রকরণ ১৪৮-১৫৮ 

বাকাঃ অথ ও বাকোর প্রকার-ভেদ/বাগর্থ/ অভিধা/লক্ষণা/বাজন!/ধোগ্যভা/ 
আকাঙ্ষা/আসত্বি'বাক্যের গঠন-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ/সরল বাক্য/হিআ ব! জটিল বাকা 
ধোৌথিক বাক্/বাক্যের অর্থ-ভিত্তিক প্রকার-তেদ[বাক্য-পরিবর্তন/অর্থের ভিত্তিতে বাকোর 
*রুপাস্তর/গঠনের ভিত্বিতে বাক্যের রূপাস্তর | 
ধ. বাক্য-প্রসারথ ও বাক্য-সংকোচন ১৫৯-১৬৮ 

বাক্য-প্রসারণ/উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ প্রসারণ/বাক্য-সংহতি[তছ্িত-প্রত্যত্ ঘোশে। 
কৎ-প্রত্যয় যোগে/সমাসের দ্বারা । 
৬. বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচনমূলক বাক্য ১৬৯-১৮৮ 

বাগধারা/প্রবাদ ও প্রবচন । 
৭. অশুদ্ধি সংশোধন ১৮১-১৯৯ 

পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ ২০১-২৪২ 
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রচন1- বিচিন্ত! 


) প্রবন্ধ 


ওরে, ওই উঠেক্ছে শঙ্খ বেজে, খুলল ছুয়ার মন্দিরে যে-_ 
লয় বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্থ্য | 

এখন যার»যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার খালার *পনে 
আত্মদ্দানের উৎসধারায় মঙ্গলক্ঘট তর্‌ গে! । 


-_ ন্নবীজ্নাথ 


২ ৰ : বচন! বিচিন্তা 


" প্রবন্ধের মূল ভিত্তি মননশীলত| | টিনের লাগান 
মননশীলতার শুষ্ক প্রাস্তরে আবেগের বারিবর্ষণও প্রয়োজন । তাতেই প্রবন্ধের বীজ বপন 
রিয়ার করতে হবে। তবেই সোনার ফসলের লগ্ন সমাগত হয়। কিন্ত 
হরারাদ তাবাবেগের অতিবর্ষণ আবার শস্তের পক্ষে হানিকর, তাও এই 
প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। ভাবের উন্মত্ত বস্তায় মূল বক্তব্য যেন ভেসে না 
যায়। সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।' কারণ, হৃদয় ও মনের সুষ্ঠ সমাহারেই প্রবন্ধের চরম 
' সফলতা । | 
তথ্য হচ্ছে প্রবন্ধের কংকাল। তা দিয়ে প্রবন্ধের মোটামুটি একটা কাঠামো 
[ 520০0৮:5 ] গড়ে তে'ল। যেতে পারে । কিন্তু তা প্রবন্ধ নয়। তাতে প্রাণ সঞ্চার 
করতে পারা চাই। তথ্যগুলিকে পরিকল্পনামতো প্রথমে সাজাতে হবে। তারপর 
পরিবেশনের কাজ । পরিবেশন-নৈপুণ্য আনতে হলে প্রকাশভঙ্গি কোথাও হবে 
গুরুগম্তীর,। কোথাও হবে লঘু পরিহাস-চটুল ; কোথাও বিদ্রপ-বক্রোক্তির তির্যক 
কশাঘাত হানতে হবে, কোথাও বা মনম্বী মহাপুরুষদের স্থভাষিত 
পরিবেশন-নৈপুধা.. বালী-মপ্ররীর ছু" একটি চয়ন করে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করতে 
হবে। তারপর আছে প্রারস্তিক-বাকা ও সমাপ্তি-বাক্য রচনার শিল্প-নৈপুণ্য। এই 
বাক্য ছুটি নিভূ্, নিটোল এবং দৃঢ়পিনদ্ধ হওয়া চাই । বাক্য ছুটির সাফল্য প্রবন্ধের 
সামগ্রিক সাফলোর দুয়ার খুলে দেবে । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, গ্ুবন্ধের ভাষা আছ্স্ত 
হয় সাধু অথব। চলিত ভাষ। হওয়া চাই। ছুইয়ের সংমিশ্রণে “গুরুচণ্ডালী” দোষে সমগ্র 
প্রবন্ধটি দুষ্ট হতে পারে 
রচনা বিচিন্তা"য় প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধ-সত্র প্রদত্ত হয়েছে। তাতে বিষয়টির * 
উপলব্ধি এবং মনে রাখা সহজ হবে এবং দ্রুত পরীক্ষা-প্রস্ততির সহায়ক হবে। প্রবন্ধ-// 
শেষে পাদ-টাকায় অনুসারী প্রবন্ধ-স্থচী প্রদত্ত হয়েছে । তার দ্বারা ছাত্র- সর রুম, 
প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা আয়ন করতে পারবে । ভাহা 
রি প্রবন্ধের বিস্তারিত প্রবদ্ধ-সর্ংকণ দেওয়া হয়েছে, ঢার্তে ছাত্র- 
ছাত্রীরা অনায়াসে সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করে নিতে পারবে । এুর্মাদের বিশ্বাস, 
রচনা বিচিষ্থা'র সাহাযো ছাত্র-ছ'রীরা প্রবন্ধ-রচনার শক্তি রর 
হয়ে উঠবে এবং পরাক্ষা-বিনয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পিক 







প্রবন্ধ-স্ুত্র 8 শৃচন।॥ সবলে ভতি॥ ন্মুলে ৃ | 
ধাইবার প্রস্তুতি॥ শ্ুল সন্ধে জজনা-কসনা॥ তোমার বিদ্যালয়-জীবলের _ 


প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ॥ স্কুলে যাত্র।॥ প্রথম দ্বিনের প্রথম দিনের স্মৃতি 
অভিজ্ঞতা ॥ উপসংহার ॥ ৃ 





তখন আমি ছিলাম নিতান্তই শিশু-_অজ্ঞতাঁর অন্ধকারে বন্দী। আমার জগৎ 
বলিতে ছিল আমাদের বাঁড়ি, বাড়ির উঠোন এবং বাড়ির সন্মুখের কিছুদূর রাস্ত| | 
তাহার বাহিরে যে বিশাল জগত, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি 
দ্রিনরাত বাড়ির মধ্যে দাপাঙ্গাপি করিয়! বেড়াইতাম, বাড়ির উঠোনে নিজের মনে 
খেলিতাম আর স্থযোগ পাইলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতাম। দিদি বলিত, রাস্তায় 
একা বাহির হইলে কাবুলিওয়ালায় ধরিয়া লইয়! যাইবে । তাই 
রাস্তায়, বেশীদূর যাইতে সাহস হইত না। কিন্ত দূরের মাঠ, 
মাঠের ওপারে গ্রামরেখা এবং সুদূর নীলাকাশ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিত। 
আমি দূরের দিকে তাকাইয়া, থাকিতাম। কুয়াশার মতো রহস্তের এক আশ্চর্য 
মায়াজাল সার! পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দাদার এসব দেখিবার কত স্কবিধ! ! 
সে স্কুলে যায়। সে প্রাণ ভরিয়া কত কী দেখিতে পায়! আমি বাড়িতে বন্দী-_ 
অজ্ঞতায় বন্দী । কবে মুক্তি পাইব? 
দেখিতে দেখিতে আমার বয়স চার বছর পূর্ণ হইল । বাব! একদিন বাড়ি ফিরিয়। 
বলিলেন যে, তিনি আমাকে স্কুলে ভি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আমি মনে মনে 
ধন হইতে পারিপাম নাঁ। কারণ ছোটবেলা হইতে আমার সাধ ছিল, আমি দাদার 
১ জভদ্দি হইব, দাদার মতো। রোজ রিকৃশায় চাড়িয়! শ্থুলে যাইব। কিন্তু আমার 
সে পর্ন অপূর্ণ থাক্ষিয়া গেল। বাবা আমাকে আমাদের স্থানীয় স্কুলেই ভত্তি 
৯৯" করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আমি যেন দাদার কাছে চিরদিনের 
৯িমতো পরাজিত হুইলাম। তাহার উপর দাদা এই স্কুল সম্বন্ধে 
নানা আংজপ্তবি ৯৮, 'বালয়া৷ আমাকে ভয় পাওয়াইয়! দিয়াছিল। এই স্কুলে নাকি 
কারণে-অকাঁপণে কাঠ *শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে, সহপাঠীর শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের 
নিকট নান! মিথা ৬ যোগে শান্তি দেওয়ায়। বাবা! আমাকে সেই স্কুলেই ভভভি' 
করিয়া দরিয়া আসিয়াছেনস_সে কথা ভাবিয়া আমি মনে মনে বিপকজ বোধ করিতে 
লাগিলাম। কিন্তু মুখ ফুটিয়!, কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না । 
বাব স্কুল হইতে একথান! বুকৃলিস্ট লইয়া আসিয়াছিলেন । সেদিন সন্ধ্যায় দোকান 
হইতে আমার বই খাতা পেহ্সিল-, টব কিনিয়৷ আনা হইল। বইগুলি দেখিয়া উহাতে 
কি লেখা আষ্টে, তাহা পড়িত আমার খুব ইচ্ছা হইতে লাগিল। 
স্কুলে যাইবা প্রস্ততি কিন্তু পড়িব ফ্রি প্রকারে? তখনও তো৷ আমার অক্ষর-জ্ঞান হয় 
নাই। দিদি বইগুলির প্িছু অংশ  পড়িয়। শুনাইল। শুনিয়া খুব মজা পাইতে 


হৃচন। 


হ্ুলে ভি 
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লাগিলাম। বইগুলির ছবি দেখিতে দেখিতে বন্ধ্যা কাটিয়া! গেল। আর বইগুলির 
কী সুন্দর গন্ধ! আমি সেই গন্ধ শুকিতে শুকিতে বুকের উপর বইগুলি লইয়! 
ঘুমাইয়৷ পড়িলাম। 
যেদিন অ:মি স্কুলে প্রথম আসিয়াছিলাম, সেপ্দিনটির কথা৷ আমার খুব মনে পড়ে। 
আজ কৈশোরের শেষ প্রান্তে দীড়াইয়া আমার শৈশবের সেই রোমাঞ্চকর দিনটির কথা 
মনে মনে স্মরণ করি। সেই দিনটিই স্থলে আমার প্রথম দিন-__আমার বিদ্যালয়- 
জীবনের দেই হইল প্রথম দিন । স্কুল সমন্ধে তাহার পৃৰে আমার 
মনে ছিল কত উদ্দুট সব চিন্তা, কত ভয় আর কত উদ্বেগ । 
সেখানে নাকি খেলাধুলা করিতে দেওয়া হয় না, শুর হইতে শেষে 
পর্যন্ত পড়া--কেবল পড়া । লেখাপড়া ছাড়! কে!ন কথাই নাকি সেখানে নাই, পড়া 
না পারিলে সেখানে খুব কঠিন শান্তি দেওয়া হয়। এমনি কত দুশ্চিন্তায় আমার 
শিশ-হবপ্র সেদিন ভারাক্রান্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 
পরের দিন আমার নৃতন জামা-প্যাপ্ট আদিল । শাদা জামা__বুক-পকেটে 
উদীয়মান সুর্যের ছবি প্যপ্টের রং গাড় নীল। এগুলি নাকি আমার স্কুলের ইউনিফর্ম । 
সেই সঙ্গে আসিল নীলরঞ্ের একটি স্থুটকেস, টিফিনের বাক্স এবং খাবার জলের 
বোতল। এই সব দেখিয়া মন আনন নাচিয়া উঠ্িল। 
স্তর ম্পুর্তী. রাতে বিছানায় ঘুমাইতে যাইবার সময় দাদা কানের কাছে ফিস 
ফিস করিয়া বলিল-_“ স্কুলে কিন্তু পড়া না পারিলে ঘরে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা 
'আছে। ভয়ে আমার বুক শ্বকাইয়া গেল। দাদার কথ! ভাবিতে ভাবিতে আমি 
মনে মনে আমার স্কুলের একটি ছবি আকিয়! ফেলিলাম ৷ বলা নি সেই ছবির 
সঙ ডেলখানার ছবির বিশেষ তককাৎ ছিল না। 
সক'লে ঘুম ভাঙিতেই আমার দ্লাদার কখ:টাই বেশী করিয়া! মনে পড়িতে, লা 
স্কুলর কথা যতই ভাবিতেছিলাম, 'ভতই ভয়ে আমার বুক শুকাউরা অর্সিতেি 
দিদি আমাকে জোর করিয়া বিদ্ধানা হইতে তুলিক্া ৬ লে 
নিও যাইবার কথা মনে করাইয়। দিল। তখন ৯৮ 'ীল। দিদি 
আমাকে ঈমদুষ জলে স্নান করাইয়! খাওয়াইতে বদিল। খাওয়ার্ট ,/দিদি আমাকে 
আমার স্ুলের ইউনিফর্ষে সাল্্াইয়া দিল। নুটকেসে বই এর /ফিনের বাঝ ঢলিল, 
কাধে চলিল বলের বোতল ! দিদির হাঁত ধরিয়। ভয়ে ভয়ে শু ,রি পথে পাড়ি দিলাম। 
বতই স্থুলের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই ভয়ে প্টা আরো জোরে জোরে 
টিপটিপ করিতে লাগিল । কত বড় স্থল! কত ছেলেমেমুর্ম! কত বড় গেট ! গেটে 
কত বড় ঘণ্টা! এক পাশে গৌফওয়াল। কত মেুঠিদারোয়ান ! দিদি আমাকে 
আমাদের ক্লাসের শিক্ষিকার কার্মু /প্ইয়া গেল। মীরারদি আমাকে 
ধম ছিনের অভিনিতা সারে গ্রহণ করিলেন। তা 
হইলেও আমার অন্তরে ভয় তখনও কাটে 
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স্কুল সম্বন্ধে ভ্গলা- 
কল্পন! 







| দেখিলাম, আমার বয়সী কত 
দিদি বরিল---পটির পর আসিয়। 





তোকে ঠিক লইয়া! যাইব । মন দিয়া! পড়াঙ্খনা করিস। আমি মীরাদিকে এবং 
ক্ষুলের ছেলেমেয়েদের দেখিতেছিলাম। পিছন ফিরিয়! চাহিয়া দেখিলাম, দির্দি নাই। 
আমি কীদিয়া ফেলিলাম। মীরাদি আমাকে পাত্বনা দিয়! সন্গেহে আমার হাতে একি 
খেলন! দিয়া একটা সীটে বসাইয়! দিলেন। আমি কালা ভূলিয়! গেলাম । কিছুক্ষণ : 
পরেই প্রার্থনার ঘণ্ট। বাঁজিল। আমি মীরার্দি এবং অন্তান্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুলের 
হলঘরে গিয়া প্রার্থনায় যোগদান করিলাম । প্রার্থনার পর সকলে যে যাহার জায়গায় 
আসিয়া বসিলাম। আমি চারিদিকে তাকাইলাম। কেহ আমাকে দেখিতেছে *না। ৮ 
সেই ফাকে আমি নুটকেস খুলিয়৷ টিফিনের ৮৮ বাহির করিয়। “দিদির-দেওয়া 
টিফিনগুলি শেষ করিয়! ফেলিলাম। 

তারপর পড়াশুনা আরম্ভ হুইল । ব্য সস আমাদের ছড়া শিখাইলেন। 
ছড়ার পর হাতের লেখা । তারপরই খেলাধুলা আরম্ত হইয়া! গেল। কয়েকজনের 
সঙ্গে আমার. খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া খেল! 
করিলাম। বিকালে ছুটি হুইল। ছুটির পর বন্ধুদের কাছে বিদায় লইতে কষ্ট 
এ হইতেছিল। মনে মনে বলিলাম, কাল আবার আসিব । কাল 
নি আবার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা হইবে। সেদিন স্কুলে আসিয়। 
প্রথমে কীদিয়। ফেলিয়াছিলাম, আর আজ স্কুলে আসিতে ন৷ পারিলে আমার কান্না 
পায়। কিন্ব দাদা যে আমার স্কুল সম্বন্ধে কত বড় মিথ্যা কথা ফলিয়াছিল, তাহা 
পরে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে ॥ 
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নিশ্চিন্তপুর ॥ গ্রামের মৌন্দর্য বর্ণনী॥ তাহার 
কর্মবান্ততার রূপ ॥ তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক আমার প্রা 
জীবন ॥ তাহার সাংগ্তিক জীবন & উপসংহার ॥॥ উ. মা, ৬৯ 








তি 


“ৰাধিলাম ঘর এই শ্তামা আর ধপ্রনার দেশ ভালোবেসে, 
ভাসানের গান শুনে কত বার ঘর আর খড় গেল ভেসে 
মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাক] হ'ল খড় আর ঘর।”*** জীবনানন্দ দাশ 
বাংলার আম-জ্রাম-কাঠালের ছায়াভরা গ্রামেই বাংলার করুণ-হুন্দর মুখ আমি 
দেখিয়াছি । তাহার শ্যামল-শোতন, ছায়া-স্থনিবিড় পথে আমার বাউল মন উদাস হুইয়। 
ফেরে! এইখানে আসিলে আমি যেন চিরস্তন বাংলাদেশের স্পর্শ পাই, পাই তাহার 
মৃন্ময় প্রাপ। এখানকার অবারিত প্রসন্ন আকাশ, দিগন্তশায়ী শশ্য-প্রান্তর, দোয়েল- 
খঞ্জনা-শালিক-বউ-কথা-কও পাখির কল-কুজন আমার হৃদয়ে যেন 
কোন এক স্বপ্রলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া দেয়। তাহার 
বেণুবনে, বেতস-কুঞ্জে, বনের পত্র-মর্মরে এবং ম্বেহশালিনী নদীর কলগুঞ্জনে আমার 
তাপনীর্ণ হৃছয় চুরি গিয়াছে। মায়ের স্লেহ-সম্ভাষণের মতো, তাহার করুণ মমতাভর। 
দ্টর মতো গ্রামখানির অঙ্গে যেন জড়াইয়া রহিয়াছে এক মায়াময় স্নিগ্ধ রূপশ্রী।। 
গ্রামের নাম নিশ্চিন্পপুর । চারিদিকে ধূ-্ধু বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝখানে একটি সব্জ 
স্বাপের মতো স্বপ্না গ্রামধানি জাগিয়া আছে। মাঠের পুবপ্রাস্তের কিনারা 
ঘে'ষিয়া প্রতিদ্দিন প্রভাতে প্রকাঁণ স্থ্য উঠিয়া আসে | বনে বনে পাখির গলায় বাজিয়া 
উঠে মধুর-ললিত প্রভাত-কাকলি। মাঠে মাঠে অলস ভঙ্গিতে গ্রামের গোরুগুলি 
চরিতে থাকে । অবারিত মাঠ এবং প্রসন্ন আক!শ পূর্ণ করিয়া বাক্তিতে থাকে রাখালের 
মন-উলাস করা বাশি । তারপর গ্রামের ছায়াবটের নীচে কর্মহীন 
রা রাখাল-বালকদের বসে খেলার আসর।. দুরে সরু আকাবীকা 
পুর 
মেঠোপথ ধরিয়া হাটিয়া আসে নিঃসঙ্গ পথিক। বনের শুকৃনে! 
পাতা, দিঘির কলমী-ঢাক, বনতুলপী-ভাটফুল ইত্যাদি অভ্র নাম-না-জানা ফুলে” 
স্বাণ এবং দোয়েল-শ্যামা-শালিক-খঞ্জনার কল-কাকলি তাহাকে গ্রামের অল" এর 
আমন্ত্রণ জানায় । আম-কাঠাল্-নিম-অজুন-শিরিম তাহার মাথ। ভর ধছাঃ. ,দেয়। 
পথের ছুপ্ধারের তরুশাখ! হইতে ঝুলন্ত গুলঞ্চলত! পেলব বাহু দিয়া %।থকের গলা 
জড়াইয়! ধরিয়। প্রশ্ন শ্রধায় £ “হে বন্ধু, আছ তো! ভালো ?” রি 
বাঙ্গালীর সন্দুখে গ্রাম-লক্্মীর রূপময় অন্যর-লোকের অন্দর-ঢ% যেন খুলিয়া যায়।, 
তাহার পল্পবঘন আম্কানন, তাহার রাখালের স্বপ্রময় খেল” +& তাহার সব্ধ-স্তল 
দিঘিকালো-জলে নিশীথ-শীতল স্সেহ অপূর্ব মাধুর্যে উদ্ভাসিত €ইয়া উঠে। কোথাও 
কলমীর দাম এবং শাপলা-দুলে-তরা৷ দিধির বিষগ্ন জলে) /টি হাঁস খেলা করিতেছে, 
কোঁথাও সঙ্জিন৷ গাছের ভালে ভানা*গুটাইয়া ধ্যানয়্র বুর্পিরম আরামে রৌন্র সেবন 
করিতেছে, কোথাও লেজঝোল| পাখি পরমানন্দে ব ডিগবাজি থাইতেছে, 
কোথাও প্রচুর ঘাস খাইয়া একটি গোরু রৌদ্র /৫ঁয়া পরম পরিতৃপ্তিতে রোমস্থন 


হুচনা 


করিতেছে, একটি কাক তাহার মেরুদণ্ডের উপর বসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে, 
গোরুটি মাথা ও লেজ নাড়িয়৷ তাহাতে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে-। কলসা কাখে 
লইয়া গ্রামের বধু বিদ্যালয়-ভবনের ও-পাশের নলকৃপ হুইডে জল ল্লইয়৷ যাইতেছে, 
ফলের আঁটি মাথায় লইয়া চাষীর! বাড়ি ফিরিতেছে, ছেলেরা বই“বগলে লইয়! 
বিগ্যালয়ে বাইতেছে। যাইতে যাইতে তাহার! তালগাছের বাঁকলে বাবুইয়ের ঝুলস্ত 
বাসার দ্রিকে পরম কৌতৃকতর দৃষ্টতৈ তাকাইতেছে। কোথাও গ্রামের কুকুরগুলি 
নিরুদ্দেখভাবে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, সেখানে পুকুরের ধারে হিজল-গাছের ভালে একটি 
মাছরাউা এতক্ষণ চুপ করিয়। বগিয়াছিল, হঠাৎ ঝুপ, করিয়। জলে বাঁপ দিয়া একটি মাছ 
ধরিয়া লইয়! গেল। দূরে বনাস্তরাল হইতে অত্যন্তঃ ব্যধা-বিহ্বল হ্থরে একটি ঘুধু 
ডাকিতেছে। একটি শঙ্খচিল যাথার উপর দিয়! যেন তীব্র নিখাকে আকাশের নির্মল 

| প্রশাস্তি বিদীর্ণ করিয়া দিয়া উড়িয়া গেল। জাল কাধে লইয়! 
রামের সৌনদ্ধ বর্শা জের! নদীর দিকে চলিয়! গেল । হাটের জনশূন্ততায় টিনের ছোট 
ছোট চাল।ঘরগুলি রৌদ্রে দাড়াইয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। রথতলা বামে রাখিয়! 
এবং মন্দির ও নন্দীর গোল। পিছনে ফেলিয়। গ্রামের রান্ত। আকিয়া বাকিয়া চলিয়া 
গিয়াছে । তারপর বিশালাক্গীর মন্দির ছাড়াইয়। চৌপুরাদের মাটির পাচিলের গ! 
থে নিয়" রায়দের শ্রপুরির বংগান ডাশ দিকে রাধিয়। বাগ.দিদের রাউচিতার বেড়ার পাশ 
দিয়! এবং মশজিনকে পিছনে ফেলিয়। রান্তাটি অলসভাবে গিয়া নদীর বাধের উপর হুমড়ি 
খাইয়া পড়িয়াছে ! নদীর ঘাঁটে কয়েকটি ডিডি-নৌকা। বীধা, একটি-কি-ছুইটি ভিডি, 
রৌদ্রে পিঠ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, ছেলেমেয়েরা জলে নামিয়া সোল্লাসে স্বান 
করিতেছে । সমন্ত কিহ্‌ মিশিয়া-মিশিয়া গ্রামের সৌন্দর্যের পাত্রটি যেন কানায় কানায় 
পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং এইখানে আমার মনটিও চুরি গিয়াছে। 

“তোমরা যেখানে সার চলে ঘাও--আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব 1 নিশ্চিন্ত- 
পুরের চামীর! হাল-বলদ'লইয়! মাঠে চ:ষঘ করিতে যায়, তাহারা বীজ বোনে, পাকা 
ফমল খ'য'রে তোলে । জেলের! মাছ ধরে, ঘরামির! ঘর বানায় এবং মেরামত করে, 
কু »রেরা হাডি-কলগী তৈয়ারী করে, কামারেরা লোহার জিনিসপত্র বানায়, তাতী 
তাত. ০ উন্থবা ঘানিতে তেল তৈয়ারী করে । কোথাও চাষী বলদ হাকিতেছে, 

২৮ কোথাও নদীতে দাড়ের ছপ্ছপ্‌ শব্ধ উঠিতেছে, কোথাও কুমোরের 
তাহার কর্মবান্ত তর র্প 
চাকের শব শোন যাইতেছে, কামারের কামারশালায় কোথাও 
কা ঠাই ই - ছে নেহাই কোথাও “কলুর ঘানির তীক্ষকাতর নিখাদ স্বর” 
গ্রামের আকাশ পূর্ণ ৭ শ তুলিতেছে। তাহাদের বিচিত্র কর্মকোলাহলের কলধ্বনির 
সহিত তাতীর তাতবো* শব, রাখালের বাশির স্থর, টেঁকির পাড়ের শক ইত্যাদি 
মিলিয়া-মিশিয়া স্থষ্টি করি. “ছু এক অপৃব একতান। 

এইভাবে গ্রামের জীবখছন্দ প্রতিদিন বিচিত্র ভঙ্গিতে বিকশিত হইয়া উঠে। 
তাহার জীবন খুব সচ্ছল নয়।.. কিন্তু একটি আশ্চর্য আত্মতৃপ্তির 'ভাব লাগিয়৷ আছে 
গ্রামের অধিবাসীদের চোখে- খ। দৈন্য আছে, অভাব-অনটন আছে, আছে 


রোগতাপের জাল! । কিন্তু তাহাই সব নয়। আধিক অস্থাচ্ছন্দ্যের উপর মুখর হইয়া 
উঠে এক অপরাজেয় প্রাপ-প্রাচুধ। হাট তাহার বিনিময়-কেন্্র। মহাগ্রন ৬ বিডি 
বাবগায়ীর! গ্রাঙ্গের পণ্য-সন্ভার দূরে শহরে, গঞ্জে কিংবা রেল-স্টেশনে চ!লান দেয়। 
চ্ামের সকলের, র্যাগু-পরিমাণ জমিজমা নাই? আবার, অবস্থাপর সচ্ছল যাহায়া, 
পা টিপি তাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত জমির মালিক। তাহার কোঠাবাড়িতে 
ভাহার দামা্ক ও বাঁস করে। তাহাদের মধ্যে কেউ করে মহাঞ্জনী কারবার, 
রর কেউ করে ব্যবসা-বাণিজা, আবার বড় বড় চাকরিও করে কেউ 
কেউ। কিন্তু যাহারা সঙ্গতিহীন, তাহার অগ্তের কাজে মঙ্ুর খাটিয়া কিংব। স্ব" 
পরিমাণ জমির চাষ করিয়া কায়ক্রুশে, দিনাতিপাত করে। অথচ, তাহাদের কাহারও 
বিরুক্ধ ন'লিশ নই, বিক্ষোভ নাই। 
যুগ যুগ ধরিয়া পৃজা-পাবণ ও উৎসব-অন্তুঃ!ন ইত্যাদির মধ্য দিয়া গ্রামের সাং স্কাতিক 
স্বর বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসংবে দুগী পৃজও ক'জী পৃ, 
্গদ্ধাত্রী পুজ', সরস্বতী পুঙ্গা, বিশ্বকমা। পৃজা, ঝুলশ, গাজন) নববর্ষ, দে পঃ মইন 
ইত্যাদি উৎসব তো তাহাক বরে! মাসের তেরে! পাবল গার 
রি রধতলায় বস রূধর মেলা, বারোয়ারিতলায় ছুগি পৃ এ কাপ 
পৃঙায় অসে শহরের সাকাসের দল, চড়কের সময় গ ৪ন হল 
বে চড়কের মেল: , অধুন। তাহাদের সহিত মিশহাছে পনেরহ আগত পপ 
বৈশ'ধ, তেইশে ও ছাবিরশে জাচয়ারী ইতাছি নবযুগর উত্সবধনৃহ । ভাঙা ছাড় 
নব, অনুপ্রাশন, জাহাই-মন্ী, ভ্তৃ-দ্বিতীয়! ইতাছি তো আছেই ' 
হাইতে। নিশ্চিন্তপুরর ছাড়া-জুনিবিড় শাস্থর নীড় আমার বড় ভালো লাঙগে। 
তালা লাগে তাহার কীর্তন-ভাসান-রূপকথা ও যাত্তা-পীচালীর পরম শিনিড় ছলা। 
কিন্ক তাহ'র অপরাজেয় প্রাণরস নিঃশের শোরণ করিবার জগ্ত যেভাবে সবগাসী যন্ত্র 
সভাতা ও নাগরিকতার উগ্র আক্রমণ স্ুডিভ হইয়াছে, ভাহাতে নিশ্চি্ুপুরের মাহষগুলি 
আর বেখাদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে প'রিবে। বোধ হয় না) সোদি 
হয়তো! আর কুতিরে কুটিরে সন্ধায় শ!খ বাঙ্জিবে না, বিশাস 
মন্দিরে অর আরতির ঘণ্টা শোন যাইবে না, অসিদে আর এরি; 1 ইবে 
না; সেনিন তাহার পরিবর্তে হয়তো উচ্চকষ্ঠ লাউ, স্পীকারে শোনা ভ্রীতবে শহরে 
সিনেমার নানা চটকদার গান । ”/ 
“দেখিব নং হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে এক ঝাড় ০" কথন 
নিতে যায় ;_নেখিব ৮ আর আমি পরিচিতর্ণ বাশবন, 
শুকনো বাশের পাঁতা-ছা ওয়া মাটি হয়ে যাব্রে চার আধার? 


০ পথান পক ০ পা শিপন পি শালা ২০ স্্ শ 


এই প্রবন্ধের অনুনরণে লেখ! ঘাষ ২ 
& বাংলাদেশের তোমার একটি পরিশত গ্রাম, উত মাত ৬৯ 
ভি ভোমার গ্রাম 
ভউ তোমার দেখ! একটি গ্রাম 


উপলংহার 


৩, 
্বন্ধ-সৃদ £ নুচনা ॥ মৌনী তাপন গ্রন্থ £ 


ধুসর রুক্ষতা ॥ এল বর্ধাঃ নয়নরঞ্জন ঈপঞ্রী॥ ৰ 

শারঘ-লগ্ী : ছুটির রাগিণী ; অনুপম রূপসৌন্দর্য॥ ত্রপঙী বাংল? ' 5 তাহার 
হ্মত্ত-লক্ষ্ী£ মমতাময়ী নারী ॥ সতের বার্ধক্য £ হাত থচিরা 
সীমাহীন শুশ্তা ॥ রাপময় ও রলময় বসন্ত £ পু্প- টা 
পর্ধাপ্তি। উপসংহার ক. প্রা, ৬৫ 





-স্সস্ট্স্সীপসসপীপ। 





শত 


প্রকৃতির খতুরঙশালায় চলে রূপদী বাংলার নানা ছন্দ-বিলসিত অনুপম রূপ- 
বিস্তার। খতু-বিবর্তনের ধারাপথ বাহিয়া চলে* তাহার অন্তহীন রূপের খেলা, রঙের 
খেলা) সুরের খেল । আহিক গতি ও বাধিক গতির প্রেরণায় পৃথিবী তাহার হুর্য- 
পরিক্রমার পথে অগ্রসর হইয়া চলে। তাহার সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া চলে খতুর পর 
ঝতুর নিরবচ্ছিন্ন বণাঢা ০ 'ভাষাত্রা। খতু-বৈচিত্র্ের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ বাংলাদেশ 
ছাড়া অন্ত কোথাও দেখা যায় না। তাই কবি বাংলাদেশকে 
বলিয়াছেন_-“রূপলী বাংলা” । প্রতিটি তু এধানে তাহার আপন 
ব্ঁ-বিলসিত সংগীত-দুখরিত রপ-স্বাতস্ত্য লইয়া আসে, প্রকৃতিকে সাঙ্ায় তাহার 
বৈচিত্র্য-মপ্ডিত স্বাতন্ত্রোর অন্তপম রূপসজ্জায়। 'তারপর তাহার রূপ-বিস্তাঁরের সর্বশেষ 
্মৃতিচিহটুকু নিষ্ুর হাতে নিংশেষে মুঁছিয়া লইয়া আবার বিদাক্ক গ্রন্থ করে। নৃত্য- 
চঞ্চল নটরাজের হাতের কদ্রাক্ষের মাল! ঘুরিয়া চলে । এক খতু যায়, আসে অন্য খতু। 
রূপসী বাংলার রূপ-সাগরে উঠলে নৃতন ঢেউ । 
বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপরঙ্গশালার প্রথম খতু গ্রীন্ম। ধুধু রুক্ষ ছুইচক্ষে প্রথর 
বহ্ছিজ্ঞালা লইয়া রুদ্র আবিভাব ঘটে এই মৌনী তাপসের । নিফরুণ নিদাঘ-সূয তাহার 
তাপ-দরহনের অসহৃ জালাময় তীর ছু ড়িয়। মারেন। ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, 
ফুটি-ফাট। হইয়া যায় দিগপ্তশায়ী প্রাশ্তর। গ্রীষ্মের মরু-রসনায় মৃত্তিকার প্রাণ-রস 
হি ... ,শোষত হইয়া দুর-দ্গস্কে অজন্র কম্পিত শিখায় উর্ধে উঠিতে 
স্‌ শন থাকে। কোথাও প্রাণের চিহ্ছঘাত্র নাই, শ্ামলতার আভাস 
সদ্ধ নাই। সবত্রই মরুভূমির ধৃ-ধু বিস্তার । সমগ্র জীবজগৎ ও 
উদ্ি-অপটৌুমি আসে এক প্রাণহীন, রসহীন পাশুর বিবণতা। ধুলায় ধুসর রুক্ষ 
উড্ডীন পিল *খজাল' লইয়া 'তপরক্রিষ্ তঞুতঙ্ঈ ভীষণ ভয়াল' গ্রীন্ম অপরাহ্রের দিকে 
ডাক দেয় কাপবৈ. কে। তাহার সেই রুদ্র-হুন্দর নৃতি, সেই ভীষণ-মধুর রূপ দেখা 
যায় শুপু বাংলাদেশের টাশেই। গ্রীন্ম ফুলের থতু নয়, ফুল ফুটাইবার দায়িত্ব তাহার 
নাই। ফলের ডালা সা তেই তাহার বেলা কাটিয়া যায়। . 
দেখিতে দেখিতে আক ডং মেঘ জমিয়া উঠে। আসে শ্তামল-ুন্দর বর্ষা ৷ 


“1641 


বাংলাদেশের বর্ষা আগে রঁচে-সমারোচে | ঘ্ম ঘন বিছ/খবিকাশ ও গুরুগন্ভীর 
বস্তণির 'অতি-ভৈরব হরষে'র -ধ্য সচিত হয় তাহার শুভাগমন। সেই সঙ্গে নিদাঘ- 
দ্ধ পৃথিবীতে ঘনাইয়া আসে "শ্বা, যাঘন দিন'। আকাশের একপ্রাস্ত হইতে অপর 


টি পু 


প্রান্ত পর্যস্ত খনরুফণ গুজীতৃত মেঘের অপূর্ব স্তর-বিস্তাসে, নিয়ে শ্ামায়মান বন-প্রককৃতির 
বুকে মেঘ-কজ্জল 'ছায়া-বিস্তারে জ।গিয়। উঠে পৃথিবীর বহ্-প্রতীক্ষিত মর্মর-মৃখর 
যহোল্লাস। নিঃসীম শুন্ত হইতে বন্ধনবিহীন বাযুপ্রবাহ দুরন্ত বেগে ছুটিয়া আসে, শুরু 
) হয় শীতল ধারাবর্ষণ । বিশু প্রান্তর, মাঠ- জলাশয়, নদীনালা, খালবিলে বহুদিন পরে 
জ'গে প্রবল গ্রাণোচ্ছাস। মাটির কঠিন শাসন ভেদ করিয়া নব তৃণাঙ্থুরের দল বাহির 
হইয়া আসে। প্ররুতির সকল অঙ্গ হইতে গ্রীন্মের ধুসর ক্লাস্ঠি 
স্ছিয়া গিয়া উদ্ভাশিত হইয়া উঠে লজল বর্ধার নয়নরগন রূপত্রী।। 
এক অপূর হ্বামলিমার মত'সমারোহের মধো ঘনাইয়! আসে বর্ষণ- 
গ্রকুতির পুষে বিকাশের প্র । * কান্ছে-কেয়া-যুখথি ক গদ্ধর'জ-হ সলাহানার [বিবিধ বণ ও 
বি ঠত্ত গক্ষের উৎসবে স্থরভিত বঙ্গ-প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার যন খুলিয়া যায়, পুস্প 
সৌরভের সম্পদে চারিলিক কানায় কানায় পুর্ণ হইয়া উঠ্ে। তারপর শেষবষণ্র 
পল-গান গাহিয়া, পথে পথে কদঙ-কেশরেব শেষ স্বৃতিগিজ ছড়াইয়া বাংলার পা, 
প্র্কতিকে হাসাইয়া কালইয়া সুন্দরী বর্ষা বিদায় গ্ুঃণ করে| 
রো পর নান'র বঙ্গ-প্রকৃতির রর রক্ষমঞ্চে ঘটে পউ-পররিবর্তন । বধন- 


সঙ্গল বধ: নয়নরগ্রন 


কানু লগভার মেঘ অলঙ-মন্থর ছন্দে দশে ভাসিয়া চাল | বধণ-তটি ই ৪৯) এ 
আল টি রূপক দু) আলোছায়ার লঙকাচুপ্রি, শিউটিস্ুলের মন-উদ্াফাল 
গন্থু, 5৪ তবে বশডুের অপুর মা রতি) 2 ত1১উ কপ-প্-ক পরতশ্িশিরেস টি 
ভাঙতে প্রভাতে শশা এন» শন্রভোহঙ্াপ্ুলগজিত বারি অন্বপ্ম 
শার্ধ-লসহ 2 2টি রূপটি জইয়। শৃবদ-লক্পীর ছিটে আনন্দময় আবিভাব | দেখিতে 
রাগে 5 ম্রনুপম দে লাজ উপ্া ও টিক রা? শী) বাকি নে 'রআনন্দ-ঘপ হর 
বুদ নাম্পন 


গণ 


গ প্র আায়োজনে মুধর হইয়া উঠে গ্রাম ও নগর । বাংলা 
কেপে আকাশ-বাতাসে ছিগ-ন্ভেত প্রান্তরে ও কানায় কান'য় পূণ নদাবুঠে এবং 
ভাবগনণ পাঙ্গালার অন্থুরে অন্থুরে অন্ভূত হয় শারদ-লঙ্টীর শ্েহসিক্ত আবভাব 
রূপালি জ্যোতম্ার অপরূপ রথ চড়িয়া! যেন শারনলঙ্ষার গটে একা হরণ! অঙ্গে %7. 
চা.র্ক রূপের দুয়ার খুজরা যায়, বাংলাদেশের লাবণা যেন কাশ।য় কানায় পর হয় 
উদ্ে। শরতৎকালের মধ্যে যেন বাংলাদেশের জদয়ের স্পশ্‌ করাত ১২ 

হেমন্ত শরভেরহ বিলছ্ছিত পরিণতি 1 কিন্যু হেমন্ছের নাহ শরতে?ু দণেশ্বয। আছে 
হু€ুর-ব্যাপ্ বৈরাগোর সুগভীর বিষতা | হেমস্ত-লম্ত্রী ধুমল কৃয়'* এ আবরণে মুখ 
ঢাকেয়' নিঃসঙ্গ সাধনায় মগ্ন থাকে । সেই সাধন। লাহার " . ফলাইনার শাধনা। 
ক্ষেতে-খামারে হেমন্টের ছোশার ধার 5তে থাকে এক অন্তহীন 
কর্ম-্যন্ততার মধ্যে। হেমন্তের ভু নাই? তাহার ফুলের 
বাহার নাহি, সৌন্দর্যের ক্লু ন” রূপসজ্জারও নাই অফুরন্ত 
প্রাচূ্ঘ; কিন্ত আছে মমতাময়ী নারঈর এক অনির্বচনীয় ,প্যাণা রূপশ্রী। সে আমাদের 
ঘর সোনার ধানে ভরিয়া দিয়! যায়, আমাদের কুটির- /ডিনায় রাশি রাশি এশ্বর্য রাধিয়। 
দিয়! শিশিরের নিঃশব চরণে বিদায় গ্রহণ করে |, 


হেন্থ-লগ্ী 
মমভানয় নারী 


হেমন্তের প্রৌত্বের পর জাসে জড়তাগ্রন্ড লীতের নির্মম বার্ধকা । : শক 'কাঠিতা :ও 
রিকততার বিষাদঘন প্রতিতূর্তিরপে লীতের আবির্ভাব । তাহার তাপ:বিরল রমৃর্তির 
রা মধ্যে প্রচ্ছর রহিয়াছে তপম্চ্যার হৃকঠোর কৃদ্ছুসাধন ধ্এবং বৈরাগ্যের 
সীমাহীন পুত ধুসর অঙ্গীকার । বিবর্ণ বনভূমির পত্র-প্চ্ছগুলিতে 'বারিয়। পড়িবার 

নির্মম ডাক আসিয়া পৌঁছায়, এক চরম রিক্ততায়, অসহায়": 

ডালপালাগুলি একদিন হাহাকার করিয়া কীদিয়া উঠে। ওদিকে, ধান-কাটা 
মাঠে কী সীমাহীন শুন্যতা, কি বিশাল কারণ্য! ত্যাগের কী অপরূপ মহিমা ! রি 
তারপর “মাঘের সুর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি বসস্তের আবির্তীবকে সম্ভব 
করিয়' তুলিবার জগ্যই মৌনী তাপস শীতের এই কষ্টোর তপশ্চর্থী। আসে খতুরাজ 
বসন্ত, আসে পুষ্প-পধাপ্রির লগ্ন । মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বাভীসের যাতুষ্পর্শে শীতের জবা গ্রন্থ 
পৃথিবীর অঙ্গে লাগে অপূর্ব পুলক, বন-তকুর বিন্দু শাখায় জাগে কচি কিশলফের সুজ 
উজ্জল সমারা | বণ্তাতসরু অহবু-ধ্তূনি বণ ছক বুলস বাধ 


2 উঠ ৮ ভাদ্দয়া- আসা কোণ্কিলের কুত্তি পরথিকীতে পাটি ক. 
বসস্থু £ পুষ্প-পরা। এ 

টং ক অপূষ যায়ালাক । তিক পিকে লগে কিশোর পে তক 
ঢেউ । শাকুি পল শর ৮ » কি বতুতা ড় এ চু, কষ ডন বু বু তত, মা 


মালতী ৩ মর্মবী-মঞ্চরীর আদুনু ০০০০৯১-শ1 - এত বন্ধ এ ক 
তৃমুল কো'লাহুলে লাগিয়া যায় এক আশ্চফ মাতাদাতত এইভাবে হোলি খেলিয়াত ফুল 
ফুটাইয়া, ফুল ঝরাইয়া পৃথিবখকে রিক্ত করিয়া দিয়া রূপ-নায়ক বসন্থ চলিয়া যায়। 

রূপসী বলার এই রূপ-ন্্িত্র খুতু-চত্র নালা বলগন্ধ গানের সমাতরূহ লইয়া নিভ। 
আবর্তিত হইয়া চলিয়'ছে। এক ঝতু যায়, আসে আর এক কতু ॥ বাংলাঃদ্শের রূগ- 
সাগরে ঢেউ লাগে। কিন্তু শহরবাসী ও শতরমুখী বাঙ্গ।লী আজ আর অন্তর তাহার 
নিমন্ত্রণ অন্ুতব করে না । খতু-পরিবর্তনের মধা ছয় গুকুতি যখন বিবাহের কন্তার মত 
রি অপরূপ সাজ সাজিয়!। উঠিবে, বাঙ্গালী তখন কারখানার যন্ত্-ঘর্ঘর 
ই ধ্বণি শুনিবে কিংবা! সওদ্পাগরী অফিসে হিসাবের খাতায় অঙ্ক 
মিল, -ত থাকিবে । আজ আমরা প্রকৃতিকে নিবাপিত করিয়। বরণ করিয়া লইতেছি 
উগ্র ন।. যয তপ্ত, নিশ্বাস কিন্ত উপেশ্ষিতা প্রকৃতি একদিন নয় একদিন 
তাহার চরম ্তিশোধ লইবে । জানি না, সেই প্রতিশোধের রূপ কেমন হইবে ! 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় ঃ 
উ খতুচক্র ও বাংলার পলী-প্রকাি রূাগবৈচিত্র 
ভি বাংলার খতু-পরধায় 
(উ বাংলাদেশে বিভিক্ন ডর সৌন্দধ, 


8. 


প্রবন্ধ-সুত্র $ স্চনা॥ শারদ-লক্ত্রীর অনুপম 
বূপশ্রী॥ শর আমাঞ্ধের ছুটির খতু॥ শরৎ 


আমাদের উৎসবের খতু ॥ শরতের জ্যোতআ্রাবিধোৌত আজার প্রিত তাত; শরৎ 
রাত্রি ॥ শরতের বৈশিষ্টা। অর্থনৈতিক পটতৃমি॥ 
উপনংহার ॥ মা. ৬৬, ৬৯ 





বাংলাদেশের হৃদয়ের মণিকোঠায় শরতের প্রতিষ্ঠা । শরৎ কচি-কাচা সোনার 
মতো অরুণ আলোর তগ্চলি লইয়া যখন বাংলাদেশের বর্ষণ-ক্ষাস্ত আকাশের বুকে শাদ। 
মেঘের পান্সি চড়িয়া৷ অপুব রূপ ্বান্তিতে আবিভূতি হয়, তখন পরিপূর্ণ বর্ষার পর এক 
অনিবচনীয় প্রশান্তিতে আমাদের বুক জুড়াইয়া যায়। আকাশ নীল,_গাঢ় নীল।' 
আকাশের ন্যায় বাতাসেও এক উদার প্রসন্নতা, উজ্জ্বল আলোর আঙ্গিকে রচিত এক 
ন্িপ্ধ আনন্দঘন পরিবেশের মধুর 'আগমনী । চারিদিকে সবুজের 
এমারোহ, স'নালি আলোর অফুরস্ত আয়োজন। বাংলাদেশের 
আনন্দময় পল্লী-প্রকৃতি যেন গ?ি সবুজ রঙের পিচকারি দিয়া মনের আনন্দে হোলি 
খেলিয়াছে। গাছে-গণছে, লতায়-পাতায় সবুজের আলিম্পন । দিগস্ত-বি্তীর্ণ ধানের 
ক্ষেতে সবুজের ঢেউ; নাদী ও খালের ধারে শুভ্র কাশগুচ্ছের লীলায়িত মৃদু চামর। 
শরুতর এই মোহন-হুন্দর নয়ন-জুড়ানো রূপ দেখিয়া বাংলাদেশের কবি আবেগ-বিহ্বল 
কে গাহিয়া উঠেন £ 
“আঙি বাংলাদেশের হ্বদয় হতে কখশ আপনি 
তুমি এই অপরূপ কূপে বাহির হলে জননী ! 
ওগো মাও তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে ! 
তোমার ছুয়'র আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥” 
বর্ধা-বিদ!য়ের পর শরততর এই উদার আবিভাব সত্যই অনির্বচনীয়। শশ্ণ- 
লক্ষ্মীর এই অন্পম রূপশ্রা) চারিদিকে এক আকুল উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ছাপাইয়া যাস বর্ষণ- 
ক্ুন্ত লঘুভার মেত্র মপস-মন্থর ছন্দে শিরুদ্ধেশ-যাত্রা, বর্ণ... আকাশের 
সুনীল রূপকান্তি, অ:লোছায়ার লুকোচ্রি, শিউলিফুসের গন্ধ, নদটু।রে কাশফুলের 
অপূর্ব সমারোহ, প্রভাতে তৃণ-পললবে নব “শিরের আলিম্পন, 
ভতাভাতত প্রভাত-স্থ্যের রশ্মিপাত--স , শরতের নয়ন-রঞ্জন 
রূপের অনবদ্য প্রকাশ । এই সৌন্দর্য, সত অপরূপ পটস্ূমিকায় 
শল্য-নিচিও! টি নয়ন-ভে'লান! রূপলাবণ্য এব' বশভমির মিদ্ধ প্রশান্ত গভীর 
বর্ঘ 5:81 মনকে এক নিকুদ্দশ ভাবাবেগে উন্মুখ কটি - তোলে । এই সঙ্গে নদীর 
আব; নর ভাসমান পাল-তেঞ্জলা নৌক্'র সারি, মাবিদের সারি-গান এবং শুভ্র- 
'জ্য'ৎসা পুলকিত গত্তি সেই রূপের সহিত যে'জন/ রিয়া দেয় এক অতিরিক্ত অনবদ্য 
সোন্ধ-সুমমা | 


ভ১জ০) 


শারদ-্লঙ্দার আনুপন 


আমার প্রিয় খতু £ শরৎ 


১৩ 


এই রূপসৌন্দর্য-বিকাশের মাঝখানে দেখিতে দেখিতে ছুটির বাশি বাঁজিয়ী উঠে। 
স্থলে জলে আর গগনে গগনে বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে। সেই বাশি যেন ছুটির 
বাশি, ঘর হইতে বাহির-হইয়া-পড়ার বাশি, অজানার উদ্দেশে ছুটিয়! চল।র বাশ । শরৎ 
টর্চার আমাদের ছুটির ধতৃ, অবকাশের তু । হাতে তাহার অবকাশ-. 
ছুটির খত মঞ্জুরীর চিঠি । তাহার মন-কেমন-করা আকাশের নীলিম, 
প্রাণ-উদ্বাস-করা ন্গিগ্ধ শীতল বাতাস, হ্বদয়-ভুূলানো আলোর 
রাগিণী আমাদের অন্তরের অস্তঃপুরে পাঠায় ছুটির নিমন্ত্রণ । “তাই দেখি, শরতের 
রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া' মনটা কেবল চলি-চলি করে-_বর্ধার মত সে অভিসারে চলা 
নয়, সে অভিমানের চলা! |, 
শখ আমাদের উৎসবের খতু'ও বটে। জলে-স্থলে-অন্থরীক্ষে মাটির কন্ঠঠর আগমনী 
গান বাজিয়া উঠে । মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গীর দল শিউ| বাঁভাইতে বাজাইতে গোরা শারদাকে 
ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া যায়। বাস্তবিকই, ক্ষাস্ত-বর্ষণ আকাশের নীল চন্দ্রাতপের তলে, 
নান! বৃক্ষলতা। ও ওষধির অক্তত্র সফল অভিব্যভ্ভির মাঝে প্রকৃতি যেন বিশ্বজননীর পুক্তার 
অপূর্ব আয়োজন করিয়া রাখে । বাতাসে ভাসিয়া আসে উৎসবের 
বিচ বাশির স্থর। পাধি-ডাকা গ্রামগুলির ছায়া-স্থনিবিড় আডিনায় পড়ে 
উতৎ্পবের আলপনা | এ পুজা যেন শরৎ-খতুর পূজা । দেখিতে 
দেখিতে পুজার আনন্দে মাতিয়া উঠে সমগ্র বাংলাদেশ ৷ নৃতন বসন-ভূষণে সাকার ধুম 
পড়িয়া যায়, বাংলাদেশের অস্তরে পড়িয়া যায় এক অভূতপূর্ব প্রাণোচ্ছাসের সাড়া ৷ ছুর্গা- 
পঙ্গ, লক্ষমীপৃ্া, শ্ামাপূজাঃ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়)__সবই শরৎ-ধতুর আলোকোজ্জল অবদান। 
শরৎকালের জ্যোত্ন!-পুলকিত রাত্রির যেন তুলনাই মেলে না । তাহা অনিবচনীয় 
রূপ. শইয়। বাংলাদেশের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া ঈড়ায়। শশ্য-শ্যামল।, বনানী- -কুস্তল।, 
নদী-মে +”লীন উপর শুক্লা রক্তনীতে যখন চক্দরোদয় হয়, তখন যেন এক স্বীয় 
শোভায় চা।.. ক হ্ুন্দর, মনোহর ও অনির্চনীয় হইয়া উঠে। আকাশে ও মাটিতে 
'» এক শিফলুষ শুভ্রত/র অপুর সমারোহের মধো যেন শারদদ-লক্ষ্মীর 
রত রা স্যর স্সিপ্ধ স্পর্শ পাওয়া যায়। বিগলিত রজতধারার ন্যায় 
রঃ জে, "র পুলকিত প্রবাহে স্নান করিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরের 
'লক্ষমীপেচাটি যেন এক গভী বাবেগে ডাকিয়া উঠে। তাহার আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে মত্যে 
লক্্ীর আগমনী বিঘোধিত হ. সেই আঅনিবচনীয়তার মধ্যে স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া 
অ'সে, না পৃথিবী স্বর্গে পদ্ি ঠ হয়, ঠিক বোবা,যায় না। তবে ম্বগ ও মত্য যেন 
একাকার হুইয়! যায়। 
আমার্দের এই আনন্দময় শর ব অস্তরে আছে অফুরন্ত অশ্রজলের উৎস। ছুটি 
ও আনন্দ-উৎসবের কলতান ধীরে ধাঁঃ াস্ত হইয়া আসে। আসে কর্মের আহ্বান, 
- আসে বিচ্ছেদের ' গ্র। “আমাদের শরতে ্াগমনীটাই ধুয়া । 
রর সে ধুয়াতেই বিজয়া. . গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল । 
আমাদের শরতে বিচ্ছেদ্-বেদনার ভিতরে, একট কথা লাগিয়! আছে যে, বারে 


উর | রচন। বিচিন্তা 


বারে নৃতন করিয়া ফিরিয়া! ফিরিয়া আসিবে বলিয়়াই চলিয়া যায়-_-তাই ধরার 
আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। ষে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়। আনে । 
তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়। ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব ।, তাই 
শরৎ যখন আসে, তখন আমার্দের মনের সমস্তটাই সে অবলীলায় দখল করিয়া বসে। 
আবার যখন চলিয়া যায়, তখন সমস্তটাই একেবারে শুন্য করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। 
শরতের ন্যায় অন্ত কোন খতুর বিচ্ছেদ-বেদনা৷ আমরা! এত গভীর করিয়া অন্থভব করি 
না'। শরৎ-বিদ্ায়ের পর আমাদের অস্তরলোক সত্যই বিজয়ার গানের মতো বেদনায় 
ধিল্ন ও অশ্রুবিধুর হইয়া উঠে । দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়৷ ব্যথাভারাক্রাস্ত হৃদয়ে তারপর আমা! 
কম্জ্গতের দিকে পা বাডাই। কন্ত আমাদের ব্যথাহত মন পড়িয়। থাকে পিছনে, 
যেখানে শিউলি-বিছানো শিশির-সিক্ত পথে শরৎ তাহার শেষ পদচিহ্ন আকিয়। দিয়া 
বিদায় লইয়। চলিয়া গিয়াছে । ূ 

শরকালে ফসল পাকে না। শরৎ তাই ফসল কাটে না । ফসল পাকাইবার 
কাজ তাহার নয় ফসল কাটিবার তাড়াও তাহার শাই । সে ফসলের উজ্জল ন্তাবনার 
বাণী বহন করিয়। লইয়া আসে । বাংলাদেশ বর্ষায় যে ফসল ফলাইয়াছে এবং যাহ! 
হেমস্তে পাকিয়া উঠিবে, শরৎ সেই আগামী ফসলের শুত সম্ভাবনার খবর আনিয়। 
বাঞ্লাদেশের অন্তরে বহাইয়। দেয় এক আবেগময় আনন্দের বান। দেখিতে দেখিতে 
সেই আনন তাহার বর্ণাঢ্য উৎসবে বৃত্ত হইয়া! উঠে। তাই তো 
বাহিরের এই অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাহার অস্তরলোকে 
শারদীয় উৎসবের প্রাণোচ্ছল আয়োজন । আর, শরৎ যে ফসলের সম্ভাবনার বাণী বভন 
করিয় লইয়া আসে, তাহার স্থুগভীর আশ্বাসেই কৃষিমাতৃক বাংলাদেশের সারা বৎসরে; 
আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রচিত হয়। সেই আশ্বাসের নিবিড় স্পর্শে বাঙ্গালীক 4থে 
ফুটিরা উঠে উৎসবের অমলিন হাসি। শরৎ বাংলাদেশের আঞুুন্দ পপ কাদুতি, 
বাঙ্গালীর দুখের হ'দির শুভ বার্তাবহ, স্থগভীর আশ্বাসের ন্‌ কারিগর 

তারপর বাংলাদেশকে আগমনী ও বিজয়! গান শুনাইয়া উ উত্সবের শাশনে মাতাইয়া 
হ'সাইয়া-কীদাইয়া শরৎ বিদায় লইয়া! চলিয়া যায়। তাহার ৮" পথে পড়িয়া থাকে 
বিষ ঝর-কাশের গুচ্ছ, ছিন্ত-ম্ান শে .শর মাল, অ'র নবীন 
ধানের অজন্র মঞ্জরী। শিশিরাশ্রপুং ১চাখে বাংলাদেশ তাহার 
বিদায়-পথের দিকে করুণ বিষণ্ন হৃদয়ে চাহিয়া থাকে । - । বাঙ্গালীর প্রিয় ধতু, কিন্ত 
শরৎ বাংলাদেশের হৃদয়ের ধাতু । বাংলাদেশের হৃদয়ের [ণকোঠায় শরতের প্রতিষ্ঠা ॥ 


অর্থনৈতিক পটকৃষি 


উপসংহার 


এই প্রবন্ধের অনুনরণে লেখা বায় ঃ 
উ শরৎকাদে বাদলাদেশ, মা. '৬৯ / 
পট ব্যুংলাদেশে শরৎকালের তব ও আনন্দ, 7 ৬৩ 
ভউ বাংহার শ্রেঠ ধু / 


৫, 


প্রবন্ধ-সুত্র ২ হৃচন। ॥ হুর্যোহয়ের পূর্বে শীতের 


সকাল ॥ শ্রীতের সকালের ভাবর্দপ॥ শীতের শীতের সকাল 
সকালের বৈরাগা-মুতি ॥ ত্যাগের মুঠি ॥ রূপ-বদল 
শহরে শীতের সকাল ॥ টপসংহার ॥ উ. মা. "৬৮ 


সপ ৮ পপ পল সপ শা শা ক 





কর পা সস শিপ ৮৮ শি 


পূর্ব-দ্িগন্তে তধনও আলোর সষম। পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়৷ উঠে নাই। অথচ বনে বনে 
পাখিদের হৃদয়ে তাহার গোপন সংবাদ সবার অলক্ষ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বনাস্তরালে 
তাহাদের মধুর কে ধ্বনিত হইয়া উঠিল দিবারভ্তের কল-মুখরিত আনন্দ-রাগিণী। 
এখনই পূর্ব-দিগন্তে রাখালের বেশে আবিভূতি হইবে সকাল, স্গিষ্ষোজ্জল শীতের সকাল। 
তাহাকে সাদর স্বাগত জানাইবার জন্য বনে বনে পাখির কণ্ 
উঠিতেছে মধুর আবাহন-গীতি। তাহাদের শিশির-সিক্ত কণ্ঠে 
আনন্দের অনবদ্য জোয়ার লাগিল। কুয়াশ-জড়িত বনভূমি প্লাবিত করিয়া তাহাদের 
কলমধুর গানের স্থর-লহরী ছড়াইয়? পড়িল দিকৃ-দিগন্তে। আর বিলব্দ বড় বেশী নাই। 
হ্বনকালের মধ্যেই কুয়াশার ধূমল জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া, আমাদের দ্বারে আসিয়৷ দ্াড়াইবে 
একটি পরিপূর্ণ আলো-ঝলমল সকাল। 
লেপের 'তলা হইতে উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে ইচ্ছ! হয় না; শিয়রে হিংস্র শত 
কেশর ফুলাইয়|, থাব! পাতিয়া বসিয়া আছে। গরম বিছানার ব্ব-রচিত উত্তাপ 
ছাড়িয়া উঠিতে গেলে কেমন এক ছুমিবার আলস্ত সমস্ত চেতনাকে ঘিরিয়৷ ধরে । 
 ওন্ত্রা-বিজড়িত চেতনায় দুর বনান্রাল হইতে পাখিদের কল-কৃজন শোনা যায়, আর 
| শোন! যায় পথচারীছের বাতাসে-ভাসিয়া-আসা ছুই একটি বিচ্ছিন্ন 
হে হন. দংলাপও থচ চারিদিকে পৃথিবী এক আশ্চর্য নিস্তবততায় মগ । 
এত সীমাহীন বিষগ্ুতা ও বৈরাগো সকালের হয় কানায় কানায় 
ভবিয়। উঠি্া--। শৃন্ত তাই বুবি তাহার সঠিক পরিচয় ! শীতের সকালে তাই এক 
শিণীম জড়তী সং শর চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । কর্মের আহ্বান সত্বেও এক 
লা বাপ্ত ইনকিষ্র ঠায় মাজন আরামের শধ্যায় পড়িয়া থাকে এবং কল্পনা 
এক পতি গারে, শীতের ০. কুষ়্াশার কল গায়ে দিয়া আগুন পোহাইবার জন্য শুকনে! 
'গ্রাত! কুড়াইতে বনের ভিড দয়া কাপিতে কাপিতে চলিয়াছে। 
: পূর্বকদিগন্তে ধীরে ধীরে ৬. 11 ফুটতে থাকে । উত্তর দিক হইতে হিমগর্ভ ঠাণ্ডা 
বাতাল একটি দীর্ঘধাতের অত, হঠাৎ শিরশির করিয়া বনের গাছগুলির পাতার ফাক 
দিয়া বহিয়া খ। শাতাগুলি সহসা কীপিয়া উঠে। টুপ্‌ টাপ্‌ 
তা করিয়া শিশির রিয়া পড়ে। বনের পথ শিশিরে সিক্ত হইয়া 
| উঠিয়াছে। টিশে চালে এবং ঘাসে ঘাসে শিশির-বিন্ু জমিয়া 
ভোরের আলোয় ঝলমল বরিতেছে। দরে কোথ,ও খেজুর-রস জাল দেওয়। 
হইতেছে। বাতাসে তাহার লোভনীয়, গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে । জ্ঞাল-ছেওয। 


সুচনা 


১৬ ৃ রচনী বিচিন্তা 


খেজুর-রসের গন্ধে বাতাস মো মো করিতেছে । একজন ফেরিওয়ালা “নলেন গুড়ের 
সন্দেশ হাকিয়া গেল। তাহার পর আর একজন ফেরিওয়াল! ফুলকপি" হাকিয়া 
গেল। গ্রামের রাস্তায় কুষাণেরা বলদ হাকিয়। মাঠের দিকে চলিয়াছে £ মুগ, মন্থর, 
ছোলা, অড়হর ইত্যাদি কলাই বুনিবার ভন্য সময়মতো ক্ষেত প্রস্তুত কর! চাই । এদিকে 
“সরিষার ক্ষেতে মৌমাছিদের গুঞ্জরণ উঠিতে শুরু করিয়াছে । দুরে গ্রামের পাঠশালায় 
ছোট ছোট ছেঃলদেয়েরা এক বিচিত্র স্থর করিয়া কবিতা! মুখস্থ করিতেছে । চারিদিকে 
এই কম-প্রবাহের ব্যন্ততার মধ্য বিছানায় পড়িয়া! পড়িয়া গভীর আলস্তে তন্্রানখ 
উপভোগ করা অন্রচিত। তাই অগত্যা! সকাতরে গায়ের লেপ সরাইয়া রাখিয়া 
বিছান। হইত বাতির হইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। 
ততক্ষণে বাহিরের পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গিযাছে। দিকে দিকে কর্মের মুখরতায় শীতের 
সকাল কর্মব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-দিগস্তে আলো ছড়াইয়া স্থধের রথ আকাশ- 
পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িম্বাছে। একটি নীলকণ পাখি রিক্তপত্র বাবলার ভালে 
বছসিয়! রৌদ্র পোহাইতেছে। একজোড়া ফিডে মনের আনন্দে সকালের আলোয় 
হাবুড়বু থাইতেছে। একজোড়া খঞ্জনা পাখি ডানায় বাতাস কাটিয়া কুয়াশার ভিতর 
দা কোথায় উল্ডিয়! গেল। শীতের সকাল যেন এক “প্রীটা কুলবধূ। তাহার সলজ্জ 
মুখখানি দিগন্-বিস্তৃত কুছ্বাটিক'র অবগুষ্ঠনে অবগুষ্ঠিত। ধূমল 
তি! ক কুয়াশার অবগুষ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সে.দিগন্তের গ! ঘেষিয়া ধীর-মগ্কর 
পায়ে চলিতে থাকে। তাহার করুণ বিষণ চোখ দুইটি দেখা যায় 
না, তাতার লঙ্জাবনত মুখধানিও দেখা যায় না। তাহার আপাদমস্তক কুয়াশার গা 
আবরণ ঢাকা । ত'রপর বেল! বাড়িতে থাকে । শীতের সকালও তাহার কুয়াশার 
অন্ন ধাঁরে ধীরে খুলিতে খাকে । তাহার বৈরাগ্য-কঠিন অঙ্গ হইতে শুত্র-সমুক্ত- ৷ 
ত্যাগের সুমা বিচ্ছুরত! সে তাহার সকল সঞ্চয় নিঃশেষে উজাড ককি দয়! 
ধারণ করিাছে এক সর্বত্যাগিনী তাপসীনমৃতি | ছুই তেব ভাস ক বিষ 
প্রশাস্তি, হাঁতে বরাভয় ! সে কুদ্ড়াইতে জানে না, জণগ্রহ করিতে জানেনা; জানে শুধু 
ছড়ায়! দিতে উড়াইয়া ছিতে | 
তাহার হাতে বৈরাগিণীর একতার!। সে তাহার সেই « এরার শিঃসক্ষ তারে 
হানে নির্মম আঙাত। তাহার ফলে বনের শ্রক্চ বিবর্ণ“ [গুলি একে একে বারিয়া, 
পড়ে। উত্তরের হিমগর্ভ হাওয়া তাহাদের ছুই হাতে লুফি লইয়া অবলীলায় উদ্ঢাইয়া 
দ্য়ে। বনের বুকে শুফ পাতার জীর্ণ কবর পুপীরুত হই; এঠিল। তাহায় উপর দিয়া 
উত্তরের শীতল হাওয়া হাঁহাকার- রয় কাদিয়। চলে। কোথাও 
শাগ্গের মূতি আমের মুকুল চুঁয়াইয়া শি .এর কান্না ঝরিতেছে, কোথাও 
বাতাসের বুক চিরিয়া' আর্তনাদ করিয়া উঠি” হ একটি নিঃসঙ্গ শঙ্খচিল এদিকে 
পাকা ধান কাটিয়া দিগন্ত-প্রসারিত মাঠখানিকে সাণের রিক্ত করিয়া তুলিল। পাক 
ধান নৌকায়, গোরুর গাড়িতে কিংবা +ষাণদের ভারে বোঝাই হইয়া গ্রামের 
রাস্ত তাহার গন্ধে আমোর্দিত করিয়া চলিহ।ছে অলস মন্থর গতিতে । রাস্তায় ও মাঠে 


শীতের সকাল ১৭ 


রাশি রাশি কলাই ফলিয়া উঠিয়াছে। তাহার সবুজ দ্রাণ সকালের বাঁতাসকে তারী 
করিয়। তুপিয়াছে। কুয়াশার গন্ধ, পাকা ধানের গঙ্ধ, সবুদ্দ কলাইর গন্ধ, দূর হইতে * 
ভাপিয়া-আসা খেজুর রসের গন্ধ-_সমস্ত মিলিয়া ধরণীর মাটির পান্রটিকে কানায় কানায় 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 

তারপর বেল! বাড়িতে থাকে । শীতের সূর্থ পূর্ব-দিগন্তের কুয়াশার জাল ছিন্ন-ভিন্ন 
করিয়া পরম ওদান্তে উপরে উঠিতে থাকে। তাহার রশ্শি-বাঁণে পযুদত্ত হয় শীতের 
তাব্রতা। প্রাথিত রোদ্রে চারিদিক ভাসিয়! -ায়। রৌদ্রের পাত্রে শীতের সকাল 
যেন একবিন্দু শিশিরের মতো টলমল করিয়া কাপিতে থাকে। 
দূরে রাখাল ছেলে বাশি বাজায়। মাঠে লেজ ছুলাইয়! মনের 
আনন্দে গোরুগুলি চরিতে থাকে । ধারে ধারে রৌদ্রের তাপ বাড়িতে থাকে । উত্তরের 
বাতাসের ধারও ধীরে ধীরে কমিয়া আসে । গায়েত্র গরম জামা-কাপড়গুলিকে তখন 
হালকা করিবার প্রয়োজন অন্ধভূত হয়। 

শহরের শীতের সকালগুলির মৃি ভিন্নরূপ। ভোরের কাকের ডাকে শহরের শীতের 
সকালের ঘুম ভাঙে । সেখানেও শিশির পড়ে, কিন্ধ তাহাঁতে সবুজ ঘাসের গভীর করুণ 
ত্রাণ মিশিয়া থাকে না। সেখানেও উত্তরের শীতল হাওয়া বহিয়' আনে ; কিন্তু তাহাকে 
খেজুরের রস কিংবা! নলেন গুড়ের মন-মাতানো গন্ধ আমোরদিত করিয়! তুলে না। 
শহরের শীতের সকাল কেবল কাকের ডাক, কলের শব, কেরোসিন- 
কয়লার গন্ধ এবং বাস-উ্রামের ঘড়ঘড়ানিই লইয়া আ:স। মবশ্থয 
রাস্তায় ফেরিওয়ালা খেজুর-রপ, ফুলকপি, বীধাকপি হাঁকিয়া যায়। কিন্তু শভবের ইট- 
কঠ-পাথবের কুতিম কাঠিগ্ঠের মুধ্যে গ্রাম-বাংলার উদ্াপ-করুণ শীতের সকালের ধ্যান- 
সমাহিত ন্গিদ্-মধুর রূপটিকে কোথাও খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। সেখানে সওদাঁগরী 
শঠাকেশর ভিডে শীতের সকালও যেন খানিকট| কেতাছুরস্ত হইয়া শহরে ভয়ে জয় 
০ রিল পায়। 

শ. * €০-, ১খরের নিক্লারুণ চাপে শীত্তের সকাল তাহার নিজস্ব মৃতিতে 
প্রকাশিত হতে পারে না । এখানে কুয়াশার সেই ম্িগ্ধ জলুস নাই । তাহার 
পরিবর্তে ধুঁয়াশ; ানুষের বুঝ শ্বাসরোধ তইুয়া আসে। 'তবু কুয়াশার বুক চিবিয়া 
যখন ভোবের বা” কিংবা! উামটি ভুলিতে সুঁলিতে ভাঁপিয়া আসে, তখন সাতাই অপূর্ব 
»। 1 শ্রহরে রাজপথে শীতের রূপ কুণ্তিত হইলেও গ্রম-চা ও 
তে. ভাঁজার গন্ধে তাহাকে সংগে'পনে আন্মপ্রকাশ করিতে দেখা 
যাঁয়। কিন শীতের সকালে; ব প্রধান আকর্ষণ-_-খেজুর-রস কিংবা পায়েন ও পিঠেপুলি, 
তাহার জন্ত শহর ছাড়িয়! দূ গ্রাম-বাঁংলায় যাইতে হইবে । সেইখানেই শীতের সকাল 
তাহার “সীন্দর্যের ও মাধুর্ষের ৬ নগ্য পসর! সাজাইয়! আজও বসিয়া আছে ॥ 


পপ শিপ সী 


রাপ-বদল 


শহরের শীতের দকাল 


"উপস*হাব 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
(উট শীতকালের সকাল 
ভউ শীতের সকালের বিশিষ্ট রূপ 


র. বি, (১৭)--২ 


৬, 


প্রবন্ধ-সৃত্র ২ ুচনা॥ .কাঁলকাতায় প্রকৃতির 
[বেশ নিষিদ্ধ ॥ কলিকাতায় বর্যার আগমন ॥ বর্ষায় 
চলিকাতার রাস্তার দৃণ্ ॥ শিশুর দ্ল॥ কলিকাতার বর্ষার কাজিকাতা 
ধায় নাগরিক ভীবন1 আলোকের পিছনে 
ন্ধকার ॥ অন্ধকারের ইতিকথা ॥ উপসংহার ॥ 


পাশাপাশি -শশ্পি শাশীশীট শি 





“রামগিবি হইতে হিমালয় পযস্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের মে দীর্ঘ এক থণণ্ডের মধ্য দিয়া মেছদু: ৯৭ 
মন্দাক্রান্ত। ছন্দে জীবপ-ন্বাত প্রবাহিত হইয়! গিয়াছে দেখান হইন্ঠে, কেবল বর্ধাকাণ নহে, 
চিরকালের হো আনরা নিবাসিত হইয়াছি।” রবীন্দ্রনাথ 
নিষ্ঠুর পাষাণ-কায়! কপ্িকাতা। ঝতৃতে খতুতে প্রকৃতির যে বর্ণবিলাস, ষে 
স্পবিস্তার, তাহ! এবানে অন্বপস্থিত। বর্ষা-প্রকৃতির মোহিনী মায়া, যৃখীবন-বিধোৌত 
শারদ- প্রকৃতির বিগলিত ্বর্ণ-কান্তি ও অমলিন শিউলি-নুরুভি, 
রি শীতের বৈধব্য-মৃতি, মায়াবী বসন্তের রূপাভিপার ও তাহার র'ক্ুম 
প্রগল্ভতার এখনে প্রবেশ নিষিদ্ধ । এখানে কেবল মরুভূমির ধূধু-বিস্ত'র, ইট-ক'ঠ- 
পাথরের জন্য়হীন মরুমায়'। আমর গ্রারৃতিক লৌন্দ্ষেব অলকাপুরী হইতে মর- 
যন্ধণাময় রামগিরি-শিথরে প্রহুশ পে চিরনিবামি ত হইয়াছি। 
তল কলিকাতার অ'কাশে নিদ'্ব-স্থযের ক্রোধ প্রচণ্ড বিক্কারণের মতো ফাটিয়া 
পতৃড়, বর্ষায় মেঘের পর মেঘ জমিয়' উঠিয়া আকাশের বুক করিয়া তোলে সঙজ-মিপ্ধ। 
আকাশের নিবি নীলিমা পেোবণ। করে শরতের মাগমন, উত্তরের হিম-শাতল বাতাস 
বহয়া আনে এততর আমেজ, আবার দক্ষিণের শুদু-মন্দ সমীরণ 
গায় দেয় মন-বলন্থের শত আগমন-বাতী । আ্মন্তই গটিন- 
ফিক শিহিমত আসে ; কিন্দ সবহ এন কুন্তিত, সীমাবদ্ধ; 
সংকুচিত ! কলিকাতা পতুক্ষের ম্মবাধ অ'বিভাব পছন্দ করে না ০৮15, শায় 
সঙ্গিত প্ররূতিকে সে দ্বাবের ব'ভিরে দাড় করাইয়া রাখিয়' লাভ-ক্ষতির হিলের অঙ্গ 
কমে কিতবা প্রক্কাতির সৌন্দধ-পুরীর ছ্ারের বাহিরে দাড়াইয়া সে জট থাহী গদতের 
মতো ভিসানের খাতা বিয়া ঘরে! 
তবু পাষাণ-পুরীর ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন নিধেখ অথান পরিয়া কলিকাতার 
আকাশে আবিভাব হয় শববর্ধার । গুরু গুরু মেঘ গ্ুমরি গু গরহজে গগনে গগনে) 
আকাশের বিদ্যুৎ-বিল!শে ও বজ্জ-নিংজনে কলিকাতায় বর্ধা এভাগমন বিঘোধিত হয়। 
গুরু-গম্ভীর পুগ্ত পু মেঘের নবোদয়ে £ ও্দাগরী অফিসের হিসাব- 
9 বর্দার রক্ষকের ঠিসাবের অআস্কের ভুল ১ কনা জানি না । কিন্ত তীম্মের 
প্রথর শাসনের পর বুষ্টর ধা বর্ষণে, বাতাসের শীতল স্পর্শে 
কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটা স্বস্তির নিস নামিয়া আসে। ছায়াহীন 
কলিকাতার তাপদহন-ক্রিষ্ট পিচ-গল! ছ্িনগুলির আদান হয়। 


কলেকু। 2৭ হিলি তি 


প্রকেশ নি দক্গ 


বর্ষার কলিকাতা .. ১৯. 


নবযৌবনা বর্ষা যখন ধন-গৌরবে অতি-ভৈরব-হরষে কলিকাতার আকাশে 
আবিভূর্ত হয়, তখন তাহার জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরতে নাগরিক হয়ে নামিয়া আর্সে' 
এক অনবদ্ধ প্রশান্তি । এখানে বর্ধার অবারিত সৌন্দর্খ-বিষ্তারের জন্য বনভূমি নাই, 
নদ-নদী নাই। বিস্তীর্ণ প্রাস্তর নাই। এখানে দিগন্ত কুন্তিত, বর্ষার আগমনও তাই 
অবগুষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়৷ কলিকাতার বর্ষ একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয় । গঠি'র 
মুখে ঘোল! জল থই থই করে, বড় বড় রাজপথ জলে ভাপিতে থাকে, পার্কগুলি যেন 

লেকের ক্ষুত্র সংস্করণে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছাতা ও বর্ধাতির 
বাযিকহিতার ভিড়ে কলিকা'তার পথ-ঘাটের চেহারা যায় বদল'ইয়া ৷ পথচারীদের 
পরাসার দ্য | 

কেহ-ব! তিজিতে ভিজতে পোপছুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ্দের পাট- 
ভাঙ। আভিজাত্য অক্ষুন্ন রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে হাটুজল ভাঙ্গিয়া গন্তব্য- 
স্থলের দিকে অগ্রসর হয়। বাঁসগুলি ভারী মাল-বোঝ'ই জাহাজের মতে! রাস্তার জলে 
তরঙ্গ-সংঘাত স্থ্ট করিয়া ভীষণ আক্রোশে ছুটিয়৷ চলে । বিশেষতঃ “ডবল ডেকারগুলির 
জল ভার্গিয়া অগ্রগমনের দৃষ্ঠ সত্যই উপভোগ্য হইয়া উঠে। আর যাহারা আরোহী, 
তাহাদের তে! কথাই নাই। স্বল্প টিকিটে তাহারা কলিকাতার রাস্তায় হ্বীমার-ভ্রমণের 
আনন্দ লাত করে। বাকা জলের তরঙ্গ-রেখ। দোকানগুশির উপকূল স্পর্শ করে। 
পথচারীদের বেশবাস ভিজাইয়। দিয়! প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 

বৃষ্ট পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান? বর্ষার আগমনে কলিকাতার শিশুদের 
মনেই মাশন্দের জোয়ার আসে বেশী । তাহারা প্রথমে ছড়া কাটিয়া বর্ষার আগমন 
গান গাঠিয়! উঠে। বুষ্টততে ভিজিয়া, রাস্তার ঘোল! জলে সাতার কাটিয়া তাহার 
আন.ন্দ আত্মহারা হইয়। যায়। কেহ ভাসায় কাগজের ময়ুর্পঙ্ঘী 
কে ভ'সায় কলার মোচার সপ্তড়িউা, কেহ ভাঁসায় চটি-জুতা; 
শ্বকর। ময়ুরপত্ী-সপ্তডি৪1-মধুকরের সারি বাকা জলের শোতে হেলিয়া-ছুলিয় 
হু, “কান কল্পনা-রাজোর উদেশ ভাসিয়া চলে । 

স.. এ।৬।৮। ২ রিমার ঢাকা। ভাহ! হইতে চলিয়াছে অবিরল ধারা-বর্ষণ 
মেঘে মেঘে পুন বেল হইয়া যায়, কেহ জানিতে পারে না। অফিসে কে যাইবে 
যাহারা খাইবান। শহার। মাঝপথে বিপদে পড়িয়াছে কিংবা অফিস হইতে ফিরিবা 
পথেব দ্ুর্ভাবনায় ম্ল। যাহারা অফিসে যায় নাই, তাহারা বাড়িতে মহাননে 
তাপখেলায় মাতিয়া ৬ ৃছে। স্কুল কলেজের আজ বহু-বাঞ্িত রেনি-ডে' । ছাত্রদে 

রর অ। অনধ্যায়। তাহাঁ্দের কেহ সিনেমায় লাইন দিয়াছে, কেহ-ব 

2 খেল মাঠে ভিড় জমাইয়। তুলিয়াছে। বাড়ি খিচুড়ি, ইলি 

মাছ ভ।গর ধুম। দোকানে তেলেভাজার গন্ধ। সমস্ত মিলি; 

কলিকাতার বর্ষণ-মুখর আকাশ - মাতাইয়! তুলিয়াছে। ঘরে-ঘরে আজ অলস আড্ড 

চায়ের দোকানে-দোঁকানে গল্পের লিস। বাহিরের ধারা-বর্ষণের সঙ্গে পাল্প! দি: 

চলিয়াছে রাজনীতি-অর্থনীতি-সাহিং ঘ আলোচনার তুমুল তর্ক। তাহারই মাবখা 
একটি করুণ রাগিণীর মতো বাঞ্গিয়! চা.-়্াছে রাস্তায় রিষ্মার ঠুন্‌ হন আওয়াজ । 


শিশুর দল 


রচনা বিচিন্ত। 


বর্ষার দিনে কালকাতায় গৃহে প্রত্যাবর্তন এক সমন্তা হইয়া ধ্লাড়ায়। যানবাহন 
দ্ধ হইয়া যায়। ফলে, গৃহমূখী মানুষকে আকাশের ধারাজলে স্নান করিতে করিতে বাড়ি 
করিতে হয়। পায়ের জুতার পদোন্নতি ঘটে ; পরনের কাপড়েরই যত দুর্গতি। রাস্তার 
লে কাপড় যায় ভিজিয়া' । মহিলাদের 'অন্থবিধার অন্ত খাকে না। ধোপছুরস্ত বাবুরা 
শন ঠেলাগাড়ি চড়িয়া জলমগ্ন রাস্তা পার হন, তখন. একটি কৌতুকপৃর্ণ দৃশ্যের 
সবতারণ! হইয়া থাকে৷ জারাদিন হ্্যের মুখ দেখা যায় না। ঘরে ঘরে ভিজা কাপড়ের 
স্তুপ জযিয়া উঠে। নবধারাঁজলে স্নানের আনন্দে যখন শহর- 
কলিকাতা! পুলকিত, ঠিক তখনই তাহার অস্তরলোকের সংবাদ 
কিন্ত আনন্ুু-বেদনার মিশ্র অনুভূতিতে বহস্তময় ৷ প্রাসাদময়ী 
কলিকাতার মুখে হাপি ফুটিলেও তাহার লারিজ্য ও হাহাকারপূর্ণ বস্তিগুলির চোখে 
জল আর ধরে না। উপরের চালা ভেদ করিয়া বৃষ্টর জল ঝরিতে থাকে; আর ঠিক 
তখনই রাস্তার জল ঘরে ঢুকিয়া চারিদিক একাকার করিয়া দেয়। রান্না-খাওয়া 
মাথায় উঠে! নোংরা জলের আক্রমণ হইতে গৃহস্থালীর ভরবাসামগ্রী ও বিছানাপত্র 


বীচাইতে তখন বস্তিবাসীদ্দের হিমসিম খাইতে হয় ।' 

প্রাসাদ-নগরী কলিক'তার জ্রল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থ! পর্যাপ্ত নয় বলিয়া এই দুরূহ সমস্তা 
বর্ধাকালের একটি চিরস্তন ব্যাপার । কলিকাতা! পৌর নিগমও ইহার সমাধানে যথেষ্ট 
বতুণীল নয় । সে যাহাই হউক, কলিকাতা-নগরীতে যাহার! বস্তিবাসী, স্টেশনের প্লাটফম 
কিংবা ফুটপাত যাহাদের একমাত্র আশ্রয় এব য'হার। রোজ আনে 
রোজ খায়, সেই ফেরিওয়ালাদের এই সময় অসুবিধার অন্ত থাকে 
না। রিক্পঃওয়লাদ্র এই সময় কষ্ট হয় বটে, কিন্ধ তভার এই স্ময় বেশ ঢু'পয়স। 
রোজগ'র করিতে পায়। ইহাই কলিকাতার অন্ধক্কারময় নি ইন্তিকখ]। 

কলিকাত্তার বর্ষার মেঘ-সৌন্দ্য নাহ, নাই রি ব'ভার, পঞ্জ-মর্মর নাই) পক্ষী 
কাকলি নাই, জলের কলর্বনিও নাই-_পল্লী-বাদলার বর্ষণ- সৌন্দথে র কিছই 
মেঘের "পরে মেঘ জন্দিয়। আকাশ আপার করিয়া আলিজে চপ দেখু এনা) 
দ্দ্মারাও আর বলেন লা সেই চির-নৃতন রূপকথার গল্প । ছোট দছাট .লমেয়েরাও 
আর আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে চাকা মুর করিয়া ছড়া .ট শা বিষ 
. পড়ে ট'পুর ট্রপুর নদেয় এলো বান । শি এও এখানে আর 
উিপ্রাহার বিবাচের সাজে সাজেন না । কলিককাত কধানী পাষাণ-কায়াঃ | 
তবু বাতায়ন-পথে শোন' যায় রবীন্দ্র-কাব্যের আনুতি কিংবা তারে রবীন্দ্র-সংগীতের 
বর্ধার গান। কেহ আবৃত্তি করেন হ্হিদ্য় আমার নাচে রে !জিকে ময়রের মত নাচে 
রে! কেহ গায়--"আজি বারি ঝরে“ঝর ঝর ভরা ব(রে। বর্যার কলিকাতার 
তাহাই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য !! 
এই প্রবন্ধের অন্ুলরণে লেখা যায় £ 

8টি বর্যায় নাগরিক জীবন 

টি কলিকাতায় বর্ধার রূপ 


বালোকের পিছনে 
ন্ধকার 


অন্ধকংরের ইতিকথা 


প্রবন্ধ-সৃত্র 8 ুচনা। সংস্কৃতির প্রকৃত 
পরিচয় ॥ বাংলার সংস্কৃতির মূল-সুত্র॥ বঙ্গ- 
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইল ধর্ম॥ লোক-সাহিত্য 


ক 
লোক-সংগ্তির প্রতিচ্ছবি॥ কারু-শিল্পে বঙ্গ- বাধার স স্কাতি 
সংস্কৃতির অল্লান স্বাক্ষর ॥ বঙ্গ সংস্কৃতির কূপ- 

রূপাত্তর | বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট ॥ উপসংহার ॥ গো, প্রা. ৬৪ 


সংস্কৃতি হইল জাতির চিৎ-প্রকর্ষের ব্যঙঞ্জনাময় প্রকাশের সম্মিলিত যোগফল। জাতির 
ঘুগ-যুগাস্তের স্বপ্ন ও জাধনা, তাহার ভাব-লোকে গৌরব-সমৃন্নতি তিলে তিলে দান 
করিয়া স্থষ্ট হয় সংস্কৃতির বহমান জাবস্ত ধারা । সমগ্র ভাতির চিন্তাধারা, ভাবধারা 
ও কর্মধারার গৌরবময় প্রতিচ্ছবি হইল তাহার সংস্কৃতি। “মানবীয় আচাঁর-পদ্ধতি, 
শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্থিকতার প্রভাব__এই সবের গমন্বয়ের এক অপৃব 
মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি 1 জাতির সববিধ বিষয়ে সবাজী৭ 
উন্নতির চরমতম পরিণাম-ফল হইতেছে তাহার সংস্কৃতি $ কাজেই, 
সংস্কৃতির সুকুরে ধরা পড়ে জাতির এমন একটি মানস-গ্রণতা, এমন একটি সামাজিক 
অনুঠানময় তা, শিল্--সাহিত্যের এমন কাকক্কৃতি, ধর্মের ভাব-প্রেরণা ও এঁতিহ্ের চরম 
সমুমততি, যাহ! জাতর আননাময় অবচেতন মনের সামগ্রিক গ্য়াস যাহা! যুগ-যুগান্তরের 
নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সবশ্রেঠ ফসল । সংস্কৃতি সমগ্র সমাজের যৌথস্থষ্টি, সম্মিলিত 
সফলতা, জাতির প্রাণচ্ছন্দের চন্ময় ও কর্মময় অভিব্যগ্রনা। কাজেই, সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের স্থবর্ণ-তারেই বাজিয়া উঠে সমগ্র জাতির কল্লোলিত মর্মবাণী | 

সংস্কতি'র মধো আছে যেমন সাযগ্রিকতার সমানর্ধিকার, তেমনি আছে তাহার 
'কুতি' বা কাতিত্বময়তার দিক। যে জাতি ঝ।চিয়। আছে, সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিয়া 
চালয়াছে একটি বহমান সংস্কৃতির ধারা । সংস্কৃতিই জাতীয প্রাণময়তার সামগ্রিক 
'অভিব্যক্তি। মাছুষ তাহাঁর কথ'য়-বাতীয়, চলনে-বলনে, পোশাঁকে- 
পরিচ্ছদে, খেলা-ধুলায়, আম্োদ-প্রমোদে প্রতি মুহূর্তে তাহার 
বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা রচন! করিয়। চলিয়াছে, রক্ষা করিয়া 
চপিয়্াছে সংস্কৃতির শ্বত:ক্ফুর্ত প্রবহমানতা। | যে জাতির সংস্কৃতির রূপাস্তর নাই, নাই 
ক্রম-বিবর্তন, "চাহার সংস্কৃতি মৃত, সেই জাতিও মৃত। কারণ, সংস্কৃতির মধোই নিয়ত 
ধ্বনিত-প্রতিধ্ঝ। »য়ু সমগ্র জাতির প্রাণের হৃংস্পন্দন। 

বাংলার স্স্ক, স্থষ্ট ও বিকাশের মূলে রহিয়াছে তাহার অফুরম্ত প্রাণ-প্রাচ্ধ 
এবং 'তাহার প্রকৃতির বারিত দাক্ষিণ্য। সব-ভারতীয় সংস্কৃতির মহিত তাহার নিবিড় 
যেগ-বন্ধন থাকিলেও ৬ 4 তাহার স্বতন্ত্র গ্রাণ-রসের সফল অভিত্বযক্তিতে স্বাতন্ত্ামগ্ডিত, 
“অপনাতে আপনি বিকা ত'। অব-ভারতীস্ষ প্রাণ-গঙ্গা যেমন বাংলাদেশের কোমল, 
মুত্তিকা স্পর্শ করিয়া পল্ম। ও ভাগীরখী নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনি সব-ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক ধার! বাঙালী মনী ' বিশিষ্টতায় এবং হৃদয়াভিব্যক্তির অনন্যতায় দ্বতত্র 
বাঙ্গাণী সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত ইয়াছে। কাজেই, কেবল অস্ত্িক-প্রাবিড়-গোষ্টাই নয়, 


সচল 


“সৃতিব পিবুক 


॥ হুদ এ 
খানে হোখল এক দেছে হল লীম'। সর্বশেষে আসিয়াছে 'প্রবল 
স ; হাজী কাকাকেও দূৰে সরাইয়া রাখে নাই। সফলকে সে অস্তরে গ্রহণ 
করিয়ুত্ছ। সকলের সংস্কৃতির তিল তিল সোনা সংগ্রহ করিয়। সে 
ও লন্বৃতঃ . রচনা করিয়াছে তাহার সংস্কৃতির অনবগ্ঠ তিলোত্তমা. সৃতি । ৫ 
তাই বলিয়। সে তাহার নিজস্ব স্বাতঙ্ত্কে বিসর্জন দেয় নাই। 
ব-ভারতীয় সংস্কৃতির কমলমণির উপর তাহার স্বাতন্ত্রের ছ্যুতি সংযোজিত রা | 
ঙ্গালী সংস্কৃতি তাই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির উপধার| হইয়াও পুথক্‌, স্বতন্ত্র । 
বঙগ-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্ত্র হইল তাহার ধর্ম। সেই ধর্ম লৌকিক ও পৌরাণিক 
শ্বাসের সমন্বয়ে রচিত। লৌকিক দেব-দেঁবী ও পৌরাণিক দেব-দেবী এখানে যুগ যুগ 
ধরিয়া পাশাপাশি বসবাস করিতেছেন। জহাবস্থানের ফলে 
নস্ৃতিব প্রা". তাহারা কখনও কখনও আঁতিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্তা, যী 
চন্দ্র হইল ধম ৃ (৬ 
মনসা, ধর্মঠাকুর, ওলাবিবি প্রতভৃতিকে লইয়! রচিত হইয়াছে নানা 
তি, নান! চিত্র, স্থষ্ট হইয়াছে তাহার বিশাল লোক-সাহিত্যের ধারা । সেই লোক- 
াহিতোর বিশাল দর্পণে ধর পড়িয়াছে সমগ্র সমাজের অব্যর্থ রূপচিত্র । 
বাংলার লোক-সাহি:ত্যর মধ্যে দেখু, যায় তাহার লোক-সংস্কৃতির রঃ 
(তিচ্ছবি। শিবায়ন-মঙ্গলকাবেঃ, যাত্রা-পাছালী ও কবিগানে, বাউল-ভাটিয়ালী- 
ঈ/র-পারি-মুশিনা ও কীর্তনের গানে বাচিয়া রহিয়াছে ৰাঙ্গালীর অফুরস্ত প্রাণসত্ত! | 
ফুলরা-খুল্পনা, বেছলা-লখন্দর, কালু-লখ্যা, মেনকা1-উমা, মনুয়া- 
না রা মলুয়া, লীলা-কন্ব, সোনাই-কাজলরেখা__ইহারা আমাদের 
িষ্ছৃৰি প্রণেরই প্রতিচ্ছবি । ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে যেমন বিপুল 
বৈচিত্রের ব্যাপ্রি, তেমনি আছে অশ্রধারার অফুরস্ত উৎস। 
£হ'দের আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী যত কীাদিয়াছে, তাহার তুলনা আর কোন জাতির 
ইতিহাসে নাই। সেই রূপস্থষ্টুর অপূর্ব মায়াকাঙ্জলে অপরূপ হইয়! উঠিয়াছে তাহার , 
বতকথ', রূপকথ! ও ছেলে-ভুল'নো ছড়াগুলি। 


বঙ্গ-সংস্কৃতির অ্লান স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহার গৃহ-নির্াণ-পছ্ছতিন্প ত্য 
ভাঙ্বর্ধে ও মৃতশিল্পে। বাঙ্গালী কারিগরের মতো৷ আটচাঁল-নির্মাণের টএগ্য আর 
কাকু-পেল্ে কাহারও নাই । কুষ্ণনগরের শিল্পীদের হাতের তৈয়াল”* খাটির পুতুল, 
বঙ্-নংস্দ-তর কালীঘাটের অঙ্কিত পট, বাংলার মেয়েদের হ'* সাকা আলপনা, 
5858 নক্সী-করা কাথা 'মাজিও অপ্রতিদন্থী। তা খাঁড়া, হাড়ি-কলসী, 


বাসন ও বস্তে সুম্ত্র শিল্পকর্ম প্রশংসনীয় গৌরব অর্জন করিয় .। শীতলপাটি-মাছুর, 
মোড়! ও আপন তৈয়ারীতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির রহিয়াছে স্মর৯ থাক্ষর। 

বাঙ্গালী সংস্কতির জন্ম প্রাগেতিহাঙ্ষিক কাল হুইতে। এন্ত্রিক-গোষ্ঠীর মান্ষেরাই 
প্রথমে এই সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। তা 'র আসিয়া যুক্ত হইয়াছে 
দ্রাবিড় ও ভোট-ব্রন্গ সংস্কৃতির ধার! । পরবর্তীকালে. 'হার সহিত মিলিত হুইল সর্ব- 
ভারতীয় পৌরাণিক সংক্কত়ির ধারান্রোত। সেই সময় সম্পূর্ণ হইয়াছিল অষ্টম শতকের 


কাছাকাছি লময়ে। সেই সম হযে ঘাজকী-ংসৃ্িং দ্যা | রাধিড় 
ভোট-রধ মংসভির মৌল প্রায় ছিদহোক-জৈনধর্জের পতাষে থে দাকার্ী, 


সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল, দ্বাদশ শতকের কাছ!কাছি সময়ে তাহার উপর জাগিয। 
পড়িল মুপলমান সংস্কৃতি--বিশেষ করিয়া সৃফী সাধনার প্রভাব ! আঙ্গ বাংলরি লোঁক- 
সংস্কৃতি তো হিন্দু-মুঘলমানের যৌথ সম্পত্তি। তাহার পর অষ্টাদশ 
শতকে বাংলাদেশে আসিল ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার” 
ঢেউ। বাঙ্গালী তাহাকেও বাধিয়াছে নিবিড় যোগ-বদ্ধনে । কিন্ত 
প্রাচীন বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে লাগিল ভাঙ্গনের গনির্মম 'আঘাঁত। পন্পী-কেন্ত্রিক 
বঙ্গ-সংস্কৃতি সেই রূপাস্রের মধ্য দিয়! হইয়! পড়িল নগর-কেন্দ্রিক এবং তাহার অফুরস্ত 
প্রাণ-উৎ» ধীরে ধীরে আসিল শুকাইয়]। 
আজ বঙ্গ-সংস্কৃতি আসিয়া ঈড়াইয়াছে চরম সংকটের মুখে । রাজনৈতিক চক্রান্তে 
আদ বাংলাদেশ দ্বিধা-বিভক্ত | দেশ বিভক্ত হইয়াছে; রাজনৈতিক ছুরিকাঘাতে বাংলার 
প্রাণ-প্রবাহিনী পন্মাও বিভক্ত হইয়াছে । কিন্ধ যুগ মুগ ধরিয়া বাঙ্গালী তাহার সম্মিলিত 
সাধন।র দ্বারা যে অনবছ্য সংস্কৃতির উপচার সাজাইয়াছ, তাহ! কি কখনও বাহিরের 
টক্রান্তে বিভক্ত হইতে পারে ? বঙ্গ-প্রেমিকের আজ তাহাই একমাত্র আশা-ভরসা, 
তাহ'ই একমাত্র সাত্বনা ! আজ দেশ-বিভগের সীমারেখার ওপারে 
মহুয়া-মলুয়া-কাগলরেখার দল কীাঁদিতেছে, এপারে কাদিতেছে 
ফুল্লর'-বেহৃপা-খুল্লনার দল। ওপ'রে ভাটিফ়ালি, এপারে বাউল । তাহার উপর আজ 
আসিয়া পড়িততেছে প্রবল মাকিনী প্রভাব। যাহা অবশিষ্ট ছিল, উতৎ্কট যাস্ত্রিকতার 
বিষ-নিঃশ্বাসে এবং মাপ্সিন সংস্কৃতির অগ্রিশিখায় তাহা ভম্মীভূত হইতে চলিয়াছে। 
ভিতরের ও বাহিরের আঘাতে বাংলার সংস্কৃতি আজ ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত | 
রবীন্দ্রনাথ 'তাই একদিন সখেছে বলিয়াছিলেন-_“সমস্ত দিনের ছুঃখধান্দার রিক্তপ্রান্তে 
নিরানন্দ ঘরে আলো জলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে? বিল্পী ডাকবে 
ব।, "ন,.ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ড:ক উ+বে প্রহরে-প্রহরে, আর সেই সময়ে 
শিঞ্ষী, স।, 1০৭৩ আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে । তবু আশ! করিব, 
ঞ বঙগ-সংস্কৃতি এই সংকট উত্তীর্ণ হইবে, এই রূপ-রূপাস্তরের মধ্য দিয়া 
* - জন্মলাভ করিবে আগামীকালের উজ্জ্বল বঙ্গ-সংস্কৃতি। ভিতরের ও 
বাহিরের দুর্জয় আ২ দ. আঙ্র বাঙ্গালীর প্রাণ-পুরুষ জাগিয়! উঠিয়াছে। সে আর এপার 
বাংলা-ওপার বাংলার ছ্কতির মাঝখানের কৃত্রিম ভেদ-রেখাকে স্বীকার করিবে না। 
সে তিল তিল করিয়া বু রক্ত ও ভালোবাসা দিয়া সংস্কৃতির যে স্র্ণপ্রতিমা নির্মাণ 
করিয়াছিল, বুকের রক্ত ডি. তিল দান করিয়া সে আবার তাহার পুনরভিষেক করিবে ॥ 


বঙ্গ-সংস্কৃতির 
রূপ-রূপান্তর 


বঙ্গ-নংস্কতির সংকট 


উপসংহার মি 


এহ প্রবন্ধের অন্ুনরণে লেখ যায় 
টি বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পরিচ - 
ভউউ বাঙ্গালীর সংক্ততির রূপ-রূপাৎ 
(উ বাঙ্গালীর নৈশিষ্টা, গৌ. প্রা. 


প্রবন্ধ-সৃত্র $ হচনা ॥ বাংলার প্রধান গৃহপালিশ 
শু; গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, খোঁড়া, 
কুকুর, বিড়াল ॥ বাংলার অরণা-পালিত পশু ; হাতী, 
চিভাবাঘ, নকড়ে বাঘ, পভারু, থরগে।শ, রয়াল 
বেঙ্গল টাইগ্লার, হরিণ, শিয়াল, শেডল॥ বাংলার 
পাঁথখঃ ভাঙ্গার পাখি; দোয়েল, দা, ফিড, বাংলার পশুপাখি 
পাপিয়" বুলবুল, কোকিল, বউ-কথা-কও. ঘৃথু, বাদুড়, 
লক্্টীপেচা॥ জলের পাখি পাঁতহীন, বাজহীন, 
বক, মাছরাডা, ভরত পাঁথি, ধনেণ, বেসরহাস, 
কাফাধোচ', জলিল, পানকৌড়ি, চিন, গাডবটিল, 
গাও়শ লক 1 উপদহার | মা. "৫৬ 





বাংলাদেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক রূপসস্ত'রের মতে', বাঙ্গালী জাতির শিজন্ব বিশিষ্ট 
ম'নসিকত, ও হন্য়-সৌন্দ:হর মতে! বাংলাদেশের পশুপ'খির রূপ-প্রকতরও শন স এমন 
এক স্বাতন্ত্যপূর্ণ বৈশিষ্টা, যাহা অনায়াষে চোখে পড়িবার মতো । বঙ্গ গতি যেন 
আপন হস্তে তাভার পশ্থপথির রূপ-ঞ্কৃতি রচনা করিয়া দিয়াছেন । বিজন বর্ণ 
বাহারে ও অপুব কগ্ঠ-মধধুধে তাহারা দার্ঘকাল বাঙ্গালী জাতির মনোহরণ করিয়া 
অ'সিয়াছে। ব"ংলাদেশের শ্যামলী-ধবলী হইতে আরস্ত করিয়া 
চন" বিউ-লুথ ক পর্দস্থ-__বঙ্গ-প্রকৃতির হ্ুদয়ের সেই সরলতাময়, 
শাধুধপূ্ আজব্যাক্তির |নশ্চিত প্রতাক । পুর দিগন্তে সপ্তান্বের বিজয় ঘে'ষণার পূর্বেই 
তাহারা সমবেত কলকাকলিতে বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গায়, সারাদিন সেবা ও সৌন্দর্যে করে 
মনোরগন, দিনান্তে এক অপুর বিদায়-রাগিণী স্থষ্ট করিয়া তাহারা ঘরে ফেরে। আবার, 
রাত্রি-নিধথে তাহারা বনাস্তুরাল হইতে আপন সংগীত-গ্রসন্নতা দিয়া বাংলাদেশের নৈশ 
আকাশ প্লাবিত করিয়া! দেয়। ইহার! বঙ্গ-প্রকৃতির মাত্সার অণবগ্য প্রকাশ। বাশ রি 
মন-মাধুরী স্থাষ্টতে ইহাদের দান ন্মসামান্য । র 
বাংলােশের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোর মতিষ, ভেড়া, ছাগল, কুলুপ, বিড়াল, 
গণ্প' এ ঘোড়ার নাম সর্বাগ্রে উত্লখযোগ্য। ঘোড়া বাংলার পশ্ত শ কিন্তু বহুকাল 
ংলায় গ্ুতিপালিত হইয়া বাংলার ঘরের প্রাণী হইয়। গিয়াছে । রুই বাংলাদেশের 
সর্বাধিক আদরের প্রাণী । গৃহে গৃহে ০. ওধু গ্রতিপালিত নয়, 
পারি প্, . পৃজিতও। বহিধন্গের গোরুদের মতো এহার দৈহিক বিশংলতা 
রি বা মেদ-বাহুলয না থকিলেও "ার শরীরে এমন একটি 
বিশিষ্ট সৌন্দর্য “আছে, যাহা বাং ।দেশে' জল-হাঁওয়ার জঙ্গে 
ক্প্চর্কূপে মিলিয়া যায়। কৃষি-মাতক বাংলাদেশে অর্থনীতিকে গোরুই যুগ যুগ 
ধরিয়া সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে এবং আজিও করি” হ। সে লাঙ্গল টানিয়/ছে, গাড়ি 
টানিয়াছে, বোঝ! বহিয়াছে। আর, মাঠে যধন্] তাহারা ্লবদ্ধভাবে চরিয়। বেড়ায়, 


ক্ভ্লা 





তখন স্থষ্ট করিয়াছে এক ছুর্লত সৌন্দর্য। বাংলাদেশের গোরু-চর! মাঠের দৃশ সত্যই 
অপূর্ব। বাংলাদেশের শ্থামলী, ধবলী, মঙ্গলা, মহেশকে কে না চেনে ?৪ 
গোরুর পর মহিষ । “মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে ৮ ইহা! বাংলাদেশের ৪ 
একটি সুলভ দৃশ্ঠ। মহিষ গোরুর মতো ক্ষীর, দুধ, সর, ননী দিয়া, লাউল ও গাড়ি 
্ টানিয়া, বোঝা বহিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাদেশের সেবা করিলে ও 
টু গোকুর মতো জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ভেড়া ও 
বিডাল ছাগল বাঞ্গালীকে দুধ দিয়াছে, মাংস দিয়াছে । গাধা ও ঘোড়া 
বোঝ! বহিয়াছে, গাড়ি টানিয়াহছু। কুকুর ও বিড়াল দিয়াছে 
সেবা ও সাহচর্য । এমন-কি, বহু-তিরস্কৃত শুকরও তাহার নীরব আত্মনানের মধা দিয়! 
রাখিয়াছে জেবার চরম স্বাক্ষর | 
এ তো গেল গৃহপালিত পশ্বদের কথা । বাৎলার প্রক্কতি-জননীর কোলে যে পশ্ররা 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাহাদের কথ! বল! হয় নাই। তাহারা অরণ্যের শ্য:মল 
ছায়ায় জন্মায় এবং অরণ্য-জনণীর স্সেহে প্রবধিত হয়। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, 
ছোটনাগপুরের অরণা-ভমি এবং দক্ষিণের সুন্দরবন আরণ্যক পশুদ্র স্বাধীন বিহার- 
... ভূমি । তরাই অঞ্চলে হাতী, চিতাবাঘ ও নেকডে বাঘের সাক্ষাৎ 
টা পাওয়া যায়। ছোঁটনাগপুরের সন্নিহিত পশ্দিম বাংলা সার, 
বাঘ, নেকড়ে বাঘ+. ভালুক প্রস্তুতি পশুর নিচরণ-ভূমি। সুন্দরবনের রয়াাল বেঙ্গল 
সঙগাক, খএমোশ" টাইগার তো বিশ্ববিখাত | সপ মানুষ কেউ যায় নাকো-_ 
রন বে সহ দেখা যায় বাধিনীর ডেরাবেতের বনের ফাকে” ডাক্ষল গাছের 
ত:ল রৌদ্র পোহায় প্পসী মুগীর দুখ দেখা যায়_ 1, সথখ-দর্শন 
হরিণও সুন্দরবনের সৌন্দয । তাহ! ছাড়া, হায়েনা, চিতাবাধ তো আছেই । বাংলা- 
দেশের শিয়াল তে। কাব্য-মর্ধাদা লাভ করিয়াছে । রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়লের 
্ শাক। সারা রাত ধরিয়া শল্লী-বাংলার শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিয়া চলে! 
আ আছে নেউল। অপসঙ্কুণ বাংলাদেশে নেউলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা -আছে। 

খ. শ্ন্দর একট নিজস্ব সৌন্দধ আছে। বাংলার কাকের কণ্ঠ প্রথম 
প্রভাত রা-ণীটি বাজিয়া উঠে। তারপর শ্বামা, ফিডে, দোয়েল, পাপিয়া তাহাকে 
বিচিত্র কলা. শ্ুষ্ট করে অপুব একতান। পুবাকাশে অরুণোদয়ের রক্তিমার সঙ্গে 
মিলিয়া মিশয়া দের সংগীত পৃথিবীর মুন্ময় পাত্রটিকে হিরশ্নয় করিয়া তোলে। 
২. 1 গ্রামবাংলার মুখর গায়ক, উদাসী বাউল। বাঙ্গালী 
কি" ইহাদের প্রশত্তি রচনা করিয়াছেন। দোয়েল, শ্বামা, 
ফিডে তো একান্তভাবে লারই পাখি। বুলবুল একেবারে বাংলার ঘুমপাড়াশী 
গ।ণে চির-অমরত্ব লাভ ক। যা আছে। বসন্তে কোকিল বহু-প্রশংসিত । শিমুল, 
পলাশ, দড়ি এ মাধবী-মঞ্জ 'ব রক্তিম প্রগল্তত'র দিন কোকিলের পঞ্চম তান 
এক অনিধচনীয় স্থর-সুছনায় * শার আকাশকে প্লাবিত করে। “তিনটি শালিখ' 
শুধু রান্নাঘরের চালে ঝগড়াই কো না, গানও শোনায়। এবং “হলুক নরম পায়ে 


বাংলার পাখি 


৬ বচন! বাচস্তা 


খয়েরী শালিখগুলো৷ ডলিছে উঠান ।” তাহ ছাড়া আছে বসম্তবৌরি ও নীলকণ্ঠ পাখি। 
ময়ন! ও কাকাতুয়। শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের নিজস্ব জনপ্রিয়তার 
ৰ গুণে । চন্দনা টিয়াও বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় । গ্রীষ্মকালে 
ঠা চাতকের বারি-প্রার্থনা, জ্যোৎ্ম্সা।-নিশীথে নিদ্রা-জাগর “বউ-কথা- 
ফিঙে, পাপিয়া, কও” পাখির ভাক এক অনবদ্য ্থর-সুছ নায় বাংলাদেশের আকাশকে 
বুলবুল, কোকিল, প্লাবিত করে। বাংলাদেশের “বউ-কথা-কণও” পাখির অনেক নাম। 
বউ-কথা-কও, ঘুবু,. কখনও সে 'বউ-কথা। কও, কখনও সে “চোখ-গেল", কখনও সে 
বাছুড়, লক্ষমীপেঠ 
'গৃহস্থের-খোক।-হোক', আবার কখনও সে 'কুটুম-এলো” পাখিও। 
ঘুঘুও বাংলার একটি অতি-পরিচিত পাখি। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন তাহার করুণ ভাকে ব্যথিত 
হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, অন্ধকার রাতে বাছুড়ের চিৎকার কে না শুনিয়াছে? আর 
“কদমের ডালে মামি শুনেছি যে লক্ষ্ষীপেঁচ। গেয়ে গেছে গান” সে গান সবার শোনা । 
ংলদেশ পুকুর-দীঘি, খাল-বিল, নদী-নালার দেশ। কাজেই, বাংলদেশ জলচর 
পাখিদের বিশেষ প্রিয়স্থান। বাংলার পুকুর-দীঘিতে গৃহপালিত পাতিহাস-রাজহাসের 
সারি প্রায়ই চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে মতম্ত-ধ্যানে নিমগ্ন 
রে রি বক ও মাছরাঙা । কালো মেঘের বুকে উড্ডীয়মান বক-পউ.ক্তির 
রি ও সুরত দৃষ্ত অতীব হন্দর | “সে আকাশ পাখনায় নিউড়ায়ে লয়ে'কোথায় 
পাণি, ধনেশ, বেলেঠান, ভোরের বক মাছরাউ' উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে 1 তাহ! ছাড়া, 
কাদাবৌগা, জঙ্পিপি, চলনবিল-অঞ্চলে, গঙ্গ'-পদ্ম'-মেথনায় এবং দক্ষিণের সমৃদ্র-উপকূলে 


পার চিলি দেখা যায় ভরত পাখি, ধনেশ, বেলেহাস, কাদাখোচা, জলপিপি, 
টি 
গাঙ্-পালিক পানকৌড়ি, চিল, গাউ চিল, গাউ-শালিক ইত্যাদি পাখি। 


ইহাদের মধ্যে বক, মাছরাঙা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঁউ- 
চিল, গা -শণলিক তে' যথারীতি কাব-মর্ধাদা লাভ করিয়াছে । বাংলাদেশের প্রকৃতির 
মতে! তাহার পাধিগ্ুলিরও রঠিয়াছে এক দুর্লভ কমনীয়তা! |. 
বক্র পঞ্চপাখি বাংলার প্ররুতির রূপমাপুরীর অবিভাজ্য অঙ্গ ! ইংরেজ " এলে 
নির্দটমভাবে বাংলার পশ্বপাখিকে হত্যা করা হইয়াছে | বলা ₹*, .১১ ০, বাংলার 
প্রকাতকে, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নিষ্ঠর ঘাতকের মতো! হত্যা “রা ভইয়াছে। 
রূপসী বাংলার এই রূপ-ক্ষয় প্রাতিরোধ কি 'র জন্য জাতীয় 
নি সরকার কৃতসংকল্প । বন্য পশু-পাখিদের - শংরক্ষিত বনভূমি 
“অভয় অরণা ও 'পক্গীর আলয়' রচিত হইয়!ছে এবং 'গ্যান্স বন-রচনার কাজ 
চলিয়াছে দ্রুতগতিতে | তাভা ছাড়া, বুক্ষরোগণ সপ'ত ন্যায় পশু-মধ্থাহ প'লনের 
ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে । ইহ] নিঃসন্দেহে একটি শুভ-সং 1॥ 


এই প্রবন্ধের অন্ুনরপে লেখা নায় £ 
হি বাংলাদেশের পশ্পপাণির পরিচয় 
( পপ্ু্সধান 


প্রবন্ধ-সুজ্র $ সৃচন!॥ গ্রামঞুলির ্য়ংসপ্পূ্ণ- ১... ৪১, 
তায় হাটের ভূমিকা ॥ বাণিন্িক ও বণ্টনগত ' | 


ভূমিকা ॥ হাটের স্থান এবং হাট ও বাজারের গ্রামের হাট 
পার্থক্য ॥ হাটের দৃশ্য ॥ ভাবের আদান-প্রদান ও 
যোগাযোগের স্থান ॥ উপসংহার ॥ উ. মা, ৬, 


“পুরে দুরে গ্রাম দশ-বারোখানি মাঝে একথানি হাট” - যতীন্ত্রনাণ নেনগুপ্ত 


দশ-বারোখানি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একখানি হাট-_গ্রাঁীণ জীবনের হৃংপিণু। “ছায়া 
সুনিবিড়, শাস্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র আদান-প্রদান ও পণ্য-বিকিকিনির এক- 
মাত্র কেন্ত্র হইল এই হাট। গ্রাম-ভারতের ব্যন্ততাবিহীন গতানুগতিক জীবনধারায় হাট 
সঞ্চারিত করে এক সহজ গতির জোয়ার । সেই গতি সঞ্চারিত হয় গ্রামগুলির উৎপাঁদন- 
প্রকরণে, তাহার কুটির-শিল্লে, তাহার কৃষি-প্রান্তরে, সামগ্রিকভাবে তাহার জন-ভীবনে। 
সেই গতির প্রেরণায় শহর ও গ্রামের মধ্যে রচিত হয় পণ্য-বিকিকিনি ও আদান- 
প্রধানের এক অদৃষ্ঠ সংযোগের দেতৃ। কর্মের দোলায় একসজে ছুলিয়৷ উঠে গ্রাম ও 
শহর। দুর-দুরান্তের উৎপাদক-বেপারী ও ক্রেতার! দল বীধিয় হাটে আমে । কেহ 
আসে নৌকায়, কেহ আমে গোরুর গাড়িন্ত, কেহ-বা আসে 
পদ্ব্রজে। নৌক! বোঝাই হইয়া কিংবা গোরুর গাড়ি বোঝাই 
হইয়। আসে পণ্য-সম্ভার ; কেহ-ব1 মাথায় করিয়া, আবার কেহ-বা বাকে করিয়া বহিয়া 
লইয়া আসে বিকিকিনির দ্রব্য সামন্ত্রী। সকলেই হাটে সমবেত হয়। দর-জানাজানি, 
দর-কষাঁকষি এবং সর্বশেষে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধামে এখানে একটি বিশেষ অর্থ নৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গ্রাম-গ্রামাস্তরের, এমন-কি সুদূর শহরের বহু মাঙ্ষের সমাগ্মে, 
হাদের কথা-বার্তায় যে উত্তাল কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তাহা দুর-দরান্তের গ্রামেও 
গ্শ্বহিত হইয়' যায়। গ্রামের হাটে বহু হৃদয়ের সংস্পর্শে ভাবের যে তরঙ্গ উঠে, তাহা 
গ্রামা বর উপকৃ্কে স্পর্শ করে। হাট তাই স্বয়ংসম্পৃণ গ্রামীণ জীবনের অথ নৈতিক 
ও ভাবছ... ৭ “কন্দ-ভূমি। 
মপ্তাহে স্রণত: একদিন ব! দুইদিন করিয়া হাট বমিয়। থাকে। এই চ্নিটির 
দিকে তাকাইয়। ক উৎপাদন করে তাহার কৃষিজ দ্রব্য, শিল্পী উৎপাদন করে তাহার 
শিল্প-সামগ্রী, দোকান 'বীরা সাজায় তাহাদের নান1 বিচিত্র পণ্যের দোকান ও 
পস* ' যাহারা চিরাচরিত ক্রেতা, তাহারাও হাতে তাহাদের 
৯১৮৬ টড সঞ্চিত, ঈড়ি লইয়া এই দিনটির সুখের দিকে তাকাইয়! বসিয়! 
_ ভূমিকা থাকে । . ই আদান-প্রদানের সুত্র ধরিয়। গ্রামগ্ুলিত আসে শ্রী, 
আসে সম * ও সচ্ছলতা । প্রতিটি গ্রাম স্ব-স্ব উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যে 
উজ্জ্রল। কিন্ধু অন্য-নিরপেক্ষীভা .কোন গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরস্পরের মধে) 
আদ্দান-প্রদ্রানের মাধ্যমেই আসে গ্রা১ লরি হ্বয়ংসম্পূর্ণতা। এবং সেই হ্বয়ংসম্পূর্ণতার 
মূলে রহিয়াছে হাটগুলির মূল্যবান বানির্্যক অবদান। 


গ্চনা 


২৮ রচনা বাচিস্ত। 


গ্রামে গ্রামে যে পণ্য উতৎপগ্ন হয়, তাহার সমস্তটাই গ্রামের প্রয়োজনে লাগে না। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশে আনীত হয়। সেই উদ্বস্ত পণ্য 
ক্রয় করিবার জন্য আসে ঘাট্তি গ্রামের ক্রেতারা; আর আসে দূর-দৃরাস্তের দালাল- 
ফড়িয়া-বেপ!রীরা। এইভাবে হাটের বাণিজ্যিক মধ্যস্থতায় 
গ্রামের উদ্বত্ত পণ্য গ্রামাস্তরে কিংবা শহরে, গঞ্জে কিংব! বড় বড় 
রেল-স্টেশনে প্রবাহিত হইয়। যায়। কাজেই, অর্থ নৈতিক 
দুষ্টকোণ হইতে দেখিলে কেবল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানেই গ্রামের হাঁটের ভূমিকা 
নিঃশেধিত নয়) ইহার বাণিজ্িক ও বন্টনগত ভূমিকারও আছে গৌরবময় তাঁৎপর্য। 

সাধারণতঃ নদ্দীতীরে সীমার বা নৌকার ঘাটে, বড় রাস্তার সান্নিধ্যে বা রেল- 
স্টেশনের কাছে হাট বসিয়া থাকে । হাটের সঙ্গে দূর-দূরাস্তরের পরিবহণের থাকে 
গভীর সংযোগ । সেখানে গ্রামের পণ্য শহরে কিংবা গ্রামাস্তরে, 
শহরের পণ্য গ্রামে প্রবাহিত হইয়! যাইবার ব্যবস্থ' থাকে সম্পূর্ণ । 
যেখানে হাট বসে, সেখানে প্রত্যহ বাজ্ারও বসিয়া থাকে। 
বাঙ্ার হইল প্রীতাহিক সংস্করণ আর হাট হইল সাপ্তাহিক কিংবা অর্ধ-সাধ্াহিক। 
কাছেই, হাট এবং ব'জারের আছে কালগত ও আকৃতিগত ব্যবধান । 

ভাটে থাকে কতকগুলি টিন বা! খড়ের চালার স্থায়ী দোকান। এই দোকানগুলি 
বর্দেদুঃ কিংবা অবস্থাপন্ন বি-ক্রতাদ্রে । আর কতকগুলি থাকে অস্থায়ী দোকান । খুটি 
দিয়া তৈয়ারী ছেোচাা-ঘরে অল্পবিত্ত দোঁকানগ্রলি বসে । যাহাদের পুঁজির সামর্থ্য আরও 
কম, তাহার! খোল! জায়গায় সারিবদ্ধভাবে বসিয়া যায় । বহু দোকানের ভিড়ে এবং 
বহু মাঘের সম'গমে ভাট যখন জমিয়া উঠে, তখন সেই বিকিকিনির বাস্ততার দশ 
সত্যই অপূর্ব লাগে । সংগ কিংবা আজ সকালেই হাটের অন'বুত স্থানটি পরিত্যক্ত 
পড়িয়া ছিল । তাহাতে লোকজনের কোন অমাগমই ছিল না। মধ্যাঙ্ছের পশ্ট 
হইতে লোক-সমাগম শুক্ু হইল । অপরাহ্থে মান্ুমর জোয়ারে হাট যেন থই-সবই 
করিতে থাকে । একপাহশ তরি-তরকারি শাক-সবজির ।কান, 
অন্য পাশে কললসী-হাঁড়ি ও অন্যান্য মনি ০ দোকান, 
কোগাও একপাশে জাম!-কাপড়-গামছার পোকান, কোথাও-বা ধান।লের গোকান, 
কোথাঁও-বা মছের দোকান, কোথাও-বা ময়রার মি্টর দোঁক171 আব দোকানেই 
»ঞ্রান ভিড় 1 জর্বভ্রহ "মাল-চেনাচেশি, দর-জানাকজ্গানি  নাকড়ি নিয়ে কত 
টানাটানি ।, “উচ্ছে বেগ্তন পটল মূলো, বেতের বোনা? . কুলো॥ সর্ষে ছোলা ময়দা 
আটা, ঘাতের রাংপার নক্সা কাট ঝাঝরি কড়। বেড়ি হাঁ ১ শহর থেকে সন্তা ছাতা” 
সবই এপন দ্র-দ্স্ঘন করিয়। বিক্রয় হয়। সর্বোপতি ণব মনন্ুষের কলকোলাহলে যে 
সে'রগোল সই ভয়। তাহার তুলনা হয় লা । কোন'কান হাটে ধান,পাট, নারিকেল 
প্রঙ্গতি প্রধান প্রধান কুষিজাত দ্রব্য এবং তা স্ব ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া. (কে গোর, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী 
প্রতি বিক্রয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবস্থা ৷ 


বাণিঙ্াক ও 
বণ্টনগত ভূমিকা 


হাব স্ব ন এব" হাট 
ও বাজ!ব্র পখর্থকা 


7 সি 
তওলু 


সা 


] 


গ্রামের হাট ্‌ ২৯. 


হাট যেমন পণ্য-বিকিকিনির কেন্দ্র, তেমনি ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের 
প্রধান কেন্্র। কৃষক ও শিল্পীরা সারা সপ্তাহ ধরিয়! নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকে কর্মব্যস্ত। 
পরম্পরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না। হাট ভাব-বানময়ের ও বহিধিশ্বের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সার্থক কারিগর । হাটের কাছে সাধারণতঃ থাকে পোস্ট- 
অফিস, স্কুল, ভাক্তারখানা, আর ছুই-একটি সরকারী অফিস। ভাক-পিয়ন এখানে চিঠি 
বিলি করে। খবরের কাগজ আসে দুই-একখানা। তাহা! ছাড়া, শহর হইতে আসে 
দালাল-ফড়িয়। ও পাইকারী ক্রেতারা । খবরের কাণজেন্ন মাধ্যমে বা দালাল-ফড়িয়া 
প্রভৃতির মধ্যস্থতায় বহিবিশ্বের সঙ্গে গ্রামের একটি অদৃশ্য যোগবন্ধন স্থাপিত হয়। 
একদিকে আসে গ্রামান্তরের মানুষ, অন্যদিকে আসে দূর শহরের ব্যবসায়ীরা । পরস্পরের 
সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, অন্তর জানাজানি হয়, সেই সঙ্গে সমস্বার্থে 

তাবেরাআানপ্াদা সকলে এক অখণ্ড আধিক ছুনিয়ার বৃত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। 
গ্রামের পণ্য নৌকা, ট্রেন কিংবা ট্রাক বোঝাই হইয়া শহরে চলিয়! 

যায়, বিনিময়ে শহরের টাক! প্রবাহিত হইয়। আসে গ্রামে । তাহা ছাড়া, গ্রামের সহজ 
সরল মানুষদের কাছে শহরের কোন নৃতন আবিষ্কৃত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্ত শহর হইতে 
দলে দলে আগমন ঘটে ফেরিওয়ালাদের | বিচিত্র তাহাদের বেশবা'স, বিচিত্র তাহাদের 
কণ্ঠম্বর, বিচিত্র তাহাদের বিক্রয়-কলা। কেহ মাইক্রোফোনে করিয়া কিংবা রেকঙও 
বাজাইয়া, কেহ-ব! পায়ে ঘুউ,র বাঁধিয়া নাচিয়! নাঁচিয়া, কেহ-বা আবার হারমোশিয়াম- 
সহযোগে গান গাহিয়। তাহাদের পণ্য বিক্রয় করে। তাহাদের বক্তৃতায় ও নাচে-গানে 
হাট মুখর হইয়া! উঠে। আবার, কোথাও-ব! পথের ধারে বসিয়া অন্ধ ভিক্ষুক করুণ 
কণ্ঠে গান গাহিয়া ভিক্ষা করে । তাহার গানের আবেদনে সমগ্র হাটের পরিবেশটি 

রুণ হইয়া উঠে । 

বিকালের কর্মব্সুতাঁর পর সন্ধ্যা নামে; এখানে-ওধানে হারিকেন, লগ্ন, হাজাক্‌ 
ইত্যা» -ল্িয্ুউঠে। বেচাকেনার মধ্য দিয়। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে থাকে। ধীরে ধারে 
মান্তযের 1 ৩ ফামতে খ্ঞক্ক। বেচাকেন| সাঙ্গ করি! এবার ভাট ভাঙিবার পাল|। 
দোকাম-পাট গুছাইয়া, টাকা-পয়সার হিসাব সারিয়া ছিনের 

উপসংহার শ্চাকেনার গল্প করিতে করিতে দে"কানী-পস'রীরা স্ব-স্ব গ্রাম 
অভিমুখে চলিতে থাকে, " গ্রামের প্রান্তরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য চলমান 
আলোর বিন্দু দিকৃ-দিগন্ত & উদ্দেশে যাত্রা করে । নদীতে ভাসমান নৌকায় আলোর 
বিন্ুএবং গোরুর গাঁড়ির মৃষ্ঠ ধ্ঘপ্টাধ্বনি অম্প্ট হইতে হইতে দুরে মিলাইয়! যায়। 
নির্জন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে এক *  বিষঞ্জ মৃতিতে গ্রামের হাট নিঃশবে পড়িয়া থাকে ॥ 


এই প্রবন্ধের অন্ুলরণে লেখা যায়ঃ 
(উ একটি হাটের বর্ণনা 
& পলীর জীবনে হাটের স্থান 


প্রবন্ধ-সৃত্র 8 সুচনা ॥ আনন্দের অনুসন্ধান ১9 
ও বনভোজন ॥ রাজা-মহারাজাছের মৃগয়াযাত্র। রী 


জীবন-ম্মৃতিতে বনভোজনের বর্ণনা ॥ বনভোজনের বনভ্োভত 
আধুনক রূপ॥ উপনংহার ॥ মা. *৭, 








স্পা শিশিশি 


সাপ আত কি এ শপ শাশস্পািপািপীসসপীসি আপা শি পি শশা শপ শিপ ও শী পপ শপ সর অপ অপ 





দৈনন্দিন জীবনাচরণের গঙান্থগতিকতার কঠিন সীমাবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া 
মানুষ একসময় ছূর্য় ক্লান্তিভারে হাপাইয়া পড়ে । তাহার মনের রাজ্যে সেই ক্লান্তির 
সঙ্গে আসে সংকীর্ণতা, আসে সহত্র কষুত্রতা, স্থষ্ট হয় স্বার্থক্রিন ভেদবুদ্ধির পস্থিলত| | 
সেই ছুঃসহ সংকীর্ণ সীমায়তন হইতে বাহিরে আসিয়া শত-সহস্র 

849 মানুষের অবারিত সান্সিধ্যে ঈরাড়াইবার প্রয়োজন হয়। তাহার 
ফলে বুদ্ধি পায় তাহার মানস-প্রসারত! এবং গড়িয়! উঠ একটি অখণ্ড সামাজিকতা । 
মানুষ তাই মাঝে মাঝে তাহার স্বরচিত অচলায়তনের পাষাণ-গুহা। হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়' উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়৷ বাচিতে চায়। বনভোজন 
সেই গতাহ্গতিবাতার নাগপ'শ হইতে মুক্তির একটি আনন্দঘন প্রমোদ-পন্থা । 

মপ্তুষ স্বভাবতই আনন্দ্বাদী। সে আনন্দ চায়। তাহার নিরাননা জীবনকুণ্ডে 
আনন্দ-মহাসাগরের বন্য! প্র. সয়। লাগুক, তাই সে চায়। কিন্ত কর্মব্যস্ত জীবনে 
তাহার মবযোগ কোথায়? সভ্যতা তাহাকে সব দিয়াছে স্ুখ- 
স্লাচ্ছন্দা বিধানের নামে বিজ্ঞন তাহার জীবনকে যাস যন্ত্রে ভরিয়া 
দিয়ছ, কিম্ব কংড়িয়া লইয়াছ তাহার মনের শাশ্ছি, অন্তরের 
| গেই অনন্দের অন্ধানে একছিন তাহারা গ্ুহবাম ছাড়িয়া দলবন্ধভাবে বনের 
গভীরে প্রবেশ করবে। অরণ্যের মভাস্তরে করে আহার-বিহারের আয়োজন? 
বনভোহন তাার নাম। টির 

পূর্বে আমাদের দেশের রাজা-নগারাজারা মাঝে মাঝে পানা ৩ গদাণপুরী 
ত্যাগ করিয়! পাত্রমিত্রদের হাভচহে দলবদ্ধভাবে ছায়া-ধীহল বনে নগয়া করিতে 
হাইতেন। রাজধানীতত জন্টোর রাজকার্ষে তাহারা যখন ঠইয়া ৯,তেন কান্ব-প্রাণ, 
'তপ্ত-জদয়, তখনই হারা রাজবাশীর কর্ম তাঁর জীবন হইতে 
দুক্ি লইয়া দূরে অরণ্যের শ্যামল" এবেষ্টনীতে কিছু সময় 
অতিবাহিত করিবার জন্য অন্তরে , একগুকার তাগিদ অনুভব 
করিতেন । রাঙ্জার সঙ্গে রাজধানীর সন্রান্ত বাক্তিরাও, €গয়ার আনন্দের অংশভাগী 
হইতেন। তাঁহাদের সপারিমন বনংন্রমণের সঙ্গে শিকা? 'এ আনন যুক্ত হইয়া কয়েকটি 
দিন রঙে.রসে নিটোল হইয়। উঠিত। ূ 

বলাবাহুল্য, বনভোজন সেই মুগয়ারই আধুরি / সংস্করণ । পূর্বে মৃগয়ায় থাকিত 
মৃগ বাঁ পণ্ু-শিকারের আয়োজন পরবর্তাঁকার্লো তাহা! কষ্টপাধ্য বলিয়৷ বজিত হয় 
রবীন্দ্রনাথের জীবন-্বৃতিতে তাহার একটি মনোজ বর্ণনা আছে £ 'রবিবারে জ্যোতিদাদা 


আনন্দ সনুদন্ধ'ন 
ও বলত 5ণ্চন 


রাজা-মচারাজাদের 
মৃগয়ামাত্র। 


বনভোজন | ৩১ 


দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত, অনাহৃত যাহারা 'মামাদের দলে 
আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমর! চিনিতাম না। আমাদের মধ্যে ছুতার, 
কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে 
নগণ্য ছিল, অন্তত সেইরূপ ঘটন। আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত 
অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুর মাত্রায় ছিল-_-আমরা হত-আহত পশ্ু-পক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব 
কিছুমাত্র অস্থভব করিতাম না । প্রাতঃকাণেই বাহির হইতাম-।. 
বউঠাকুরাণী রাশীরৃত লুচি তরকারী প্রস্তত করিয়৷ আমাদের সঙ্গে 
দিতেন। এ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত ন! 
বলিয়। একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই॥ তাহার এই বর্ণনায় 
সেকালের সাপ্তাহিক বনভোজ্নের অহিংসক আয়োজনের একটি নিখুত চিত্র পাওয়া 
যায়। গৃহ হইতে আনীত খাগ্য-সামস্রী বনভোজনের মৃখরক্ষা করিত । বর্তমানে সেই 
রঞ্জপাতবিহীন মুগয়ার আধুনিক সংস্করণ বনভোজনেও সেই ধারাবাহিকত! অক্ষুণ্ন 
আছে। শুধু অঞ্ষু্ই নয়, তাহার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আধুনিক নাগরিক জীবনেও বনভোজনের বিশেষ ভূমিকা! আছে। শুষ্ক নাগরিকতা! 
ও হ্বদরহীন যাস্তিকতার তপ্ত নিঃশ্বাস হইতে মুক্তির আহ্বান আমে বনভোজন্রে 
মাধ্যমে । নগরের রুটিন-বাধা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইতে হইবে । 
বড়দিন, নিউ ইয়ার্স ডে, নববর্ষ ইত্যাদি ছুটির স্থযোগে বন্ধুবান্ধবেরা দলবন্ধতাবে 
৫ চললে শহরের বাহিরে । সঙ্গে চলে প্রচুর খাছ্যসামত্রী এবং নানা 
টি তৈজসপত্র। কেহ যায় কাকদ্ীপ, কেহ যায় বকখালি, কেহ যায় 

রি ভায়মগুহারবার, কেহ যায় ফলত, কেহ যায় দমদম, কেহ কল্যাণী 

পিকৃনিক পাকে, কেহ-। দীঘাব সদুত্বসৈকতে । মাটিতে গত খুঁড়িয়া উন্ন প্রস্তত 
ইয়ং তাখাতে আগুনের চেয়ে বোঝা হয় প্রচুর। তবু চোখের জলে মনের আনন্দে 
সবাই ধ্। করিতে থাকে । অনভ্যন্ত হাতে ভাত হয়তো ঠিকমতো ফুটে না, 
রাকা হইযী্ ০ এতাহাতে কি আসে যায়? প্রাণের আনন্দে সবাই সেই 
অথাপ্ত ভক্ষণ করিয়। শানা খেলাধুপায় মাতিয়া উঠে । 

বনভোজন শাস্ত্র বর্তমান নাগরিক জীবনের শু মরুভূমির বক্ষে এক টুক্রা 
শ্যামল ওয়েসিস্‌। ৯ সুতার মক্ষ-শিঃশ্বাসে যখন আমাদের প্রাণ হাপাইয়া উঠে, 
তখন স্রণয কিংবা নদ্দীতীর কিংবা পাহাড় কিংবা সমুদ্র-সৈকত' 
দি আমাে্হাত্ছানি দিয় ডাকে । বনভোজনে উদর-সর্বৃস্ব ভোজন- 
বিলাসিতা নাই. আছে মানুষে স্বহুষে বন্ধুত্বের নিবিড় আশ্বাস ও প্রকৃতির স্নেহ-হ্ণীতল 
স্পর্শ এবং আনন্দের অফ্ুরস্ত আই গক্ষন ॥ 


জীবন-ুতিতে বন- 
ভোজনেৰ বর্ণন। 


এই প্রবর্থের অন্ভুনরণে লেখ! যায় £ 
ইঃ চড়ই ভাতি 
& একটি ছুটির দিন 
পট একটি বনভোজনের বর্ণনা 


সী 


্ 


টি 
ন্ট 


১১, 
.শ্ষন্ধ-সৃত্র ৪ হুচনা ॥ যুরোপে ও ভারতে জাতি- 
গঠন--'ভারত-সংস্কৃতি'॥ ভারতে জাতীয় একোর 
সাধনা ও সফলড1| শ্বাধীন ভারতে জাতীয়তায় 
ভাটা ও সংহতিতে ফাচল॥ কারণ: শিক্ষার ভাঞতের জাতীয় সংহতি 


** একদেশদশিতী॥ ভাষা-সমন্থ্যা। ॥ সাম্প্রদায়িকতা, 


রাজনৈতেক দলাদলি,আঞ্েকতা ও প্রাদেশিকতা ॥ 


» উপসহার ॥ 


সমগ্র জাতির ভাগ্যাক'শে আজ ঘনাইয়া৷ অ'সিয়াছে এক ঘোরতর দুর্যোগ । 
স্বাধীনতা লাভের পর এত বড় ছুধোগ আর কখনও আসে নাই। আজ দিকে দিকে 
চলিয়াছে ভারত-ভাঙ্গার নান! চক্রাস্ত। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক 
ভেদবুদ্ধি, ভাষা-কলহ দিনে দিনে স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগস্ট ভারত তাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ 
দি ' খরিয়াছি। দেশ একবার ভাঙ্গিলে ভাঙ্গনের নেশায় পাইয়া 
বছে। এখন তাই ভাঙ্গনের চক্রান্ত দিকে দিকে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতের 
ভাতীয় সংহতি আঙ্ত তাই বিপন্ন। তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে । সকল ভেদবুদ্ধির 
চক্রাঙ্থের অবসান ঘটাইয়। ভারতে আবার প্রতিট্টিত করিতে হইবে “এক জাতি, এক 
প্র'ণ, একতা ॥) 
ভারতের ন্যায় যুরোপও একই ভূধণ্ত। একই খণ্ড হইয়াও যুরোপীয় দেশগুলি 
ছন্ব-ংঘাঁত-কাতর বহু বিবদ্মান জ্ঞাতির হ্ষ্টি করিয়াছে । কিন্ধু ভারতের ভৌগোলিক 
বিশ্য'র এবং বহু ছুর্ভয় প্রারৃতিক প্রতিবন্ধকতা] মবে৪ নানা ভাষা মানা বেশ 9৮1 
পরিধানার বিবিপতের মধ্যে এখানে এক মহান্‌ মিলনের স্বপ্ন সাথক হইয়া উপিপর্ছি! 


বড পা আহ 


এত বৈচিত্র এত বিশালতা! তবু ভারত “একের অব্তখত,এ০২শারতি দিয়া 
বিভেদ ভুলিল, জ্ঞাগায়ে ভূলিল একটি বির!ট হিয়।।' আকুমারিকা- 
৮6122 ০ চির পি শর শি ০ 
মুতে তির 5 ঠিমাচল-এই বিশংল ভুখণ্ড জুড়িয়া এখাসেঠিকবল এবমিমাত্র 
ভা ত-গৃঠন- পা ৪ 


“ভার ত-সং্ু। জাতির বিকাশ হইয়াছে। সেঁ জাতি রব ভারতীয় জাতি । 
সিন্ু-গঙ্গা-ত্রশগপুত্র হইতে বদি পর্যন্ত কেবলমাস্্র 
একটি প্রাণ-প্রবাহিনী শক্তি প্রবাহিত । তাহ! হইল/ঠভারত-সংদ্বাতি' । তাহাই 
'পাতাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠী-ভ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে নান] /প নানাভাবে বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছে। এই সত্যটি না জানিলে ভারতকে জানা হন! এবং ভারতকে না জানিয়া 
তাহার এঁক্য-সমন্তারও সমাধান করা যায় না। /৮ 
জাতীয় সংহতির এই অন্তলাঁন সন্ভাবন! &ক সত্বেও ভারতে জাতীয় সংহতি 
বারে-বারে বিজিত হইয়াছে। কেবল মৌর্ধ-শাঁসনের যুগে ভারতের সংহতি-সাধনা 
একবার সুফল হুইয়াছিল। বাহিরের ও অন্ত্রের এঁক্য সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 


ভারতের জাতীয় সংহতি 


গৌরখঙ্ত্তিত করিয়া ১ তারপর কত যুগ কাটিয়া গির্ধাছে। তারতের 
জাতীয় এঁক্য আর সাধিত হয় নাই। জজ ভারতে 
তাত বাহিরের চাপে এঁক্ের যে সুচনা হইয়াছিল, পরাধীনতার বন্ধন-: 
মুক্তির আতিক প্রয়াসে তাহা সম্পূর্ণতা লাঁভ করিল ১৯৪২ সালের 
“ভারত ছাড়' আন্দোলনে । সে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক গারবোজ্ছগ অধ্যায় + 
কিন্ত কূট-কুশলী ইংরেজ ভারতে যে দ্বিজাতি-তত্বেব বীজ বপন করিয়াছিল, তাহার 
বিষময় পরিণামে দেখ! দিল বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গীম! এবং বেদনাবহ দেশ- 
বিভাগ । কিন্ত দেশ বিভাগেব হারা আমবা ভাব শরীর হইতে সাম্প্রদায়িকতার 
রঃ বিষকে নিমূল করিতে পারি নাই , বরং তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি 
সি আজ হ্বাধীনতালাভের দীর্ঘদিন পবে যখন হিসাব মিলাইতে বসি, 
রর তখন তাই দেখি বিপবীত চিত্র। 'আজ কোথায় সেই সংহতি ? 
সংহতিতে ফাটল কোথায় গেল সেই একমন্ত্র_'এক হুজ্রে বাধিয়াছি সহম্ব জীবন" ? 
আসল কথা, ম্বাধীনতালাভের পর আমাদের স্বদেশগ্রেমে ভাটা 
পড়িযাছে। জাতীয়তাব জোয়ারে ভাটা আসায় জল সরিয়। গিয়! সাম্প্রদায়িক, 
প্রাদেশিক ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির জীর্ণ সুপ আজ অত্যন্ত প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে। 
এই সর্বব্যাপী জাতীয় অনৈক্যেব মূলে আছে অ'মাদের আত্যস্তিক বাস্তবমুখীনত। 
স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশ অধিক সংখ্যক ভাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ইতাদি 
চাহিয়াছে। সেই সঙ্গে আহ্ব'ন করিয়াছে অতি-যাস্ত্রিকত! € 
2 ব্যাপক শিল্পায়ন। কিন্ধ সেই সঙ্গে দর্শন চিন্তা, ইতিহাঁস-চর্চ 
ভাষা ও সাহিত্যালোচনাব সহিত সংহতিপূর্ণ একটি নুসমঞ্জা 
শিক্ষা-ব্যবস্থ'ৰ প্রবর্তন প্রয়ে'জন ছিল। শিক্ষার এই একদেশদশিত'ব বিষময় পরিণাতে 
ভেদবুদ্ধি লোকচক্ষুর অন্তবালে ধবে ধাঁবে শক্তি সঞ্চয় করিয়! নানা স্থানে প্রচ 
ুরের মতো ফাটিয়া পড়িতেছে। 
দিকে বাজ্য পুনধিন্তাস কমিটিব স্থপারিশ অনুযায়ী ভারত ভাষাভিত্তিক রাজ 
গঞন করে নাই। বছু ভাষা ভাষী দেশ এই ভ'বতে ই*রেজিকে অপসাবিত করিনা 
*ত কৃত্রিম সংখ্য। গরিষ্ঠতার জোরে একটিমাত্র ভাষ! হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার 
* সুলাদায় অভিষিক্ত করিয়! জাগাইয়া। তোল! হইয়াছে এক স্তৃতীব্র 
ভাষ। সমস্তা | এইট হিন্দী-সাম্ত্রাজাবাদের সুচনা । এই সমস্তার একম'আ সমাধান 
হুইল, সোভিয়েট রাশিয়ার মতে। সকল আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দান । 
আবার, আমর! কতাকে অন্বীকার করিয়া দেশ বিভাগকে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছি। তারপর কায়েমী্বার্থচক্রের ক্রমাগত সাস্প্রদায়িক প্ররোচনা ভারতের ধর্ষ- 
নিরপেক্ষ রাষ্রাদর্শকে বারে-বাক়্ে,অগ্রি-পরীক্ষার সম্মুখীন করিতেছে । এদিকে জাখার, 
ভারতে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বহু ্লাজনৈতিক দল সংগঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে 
রাজনৈতিক দলাদলি এ জেরগডি বজ্ধি পাউয়াচে । কোন কোন রাজনৈতিক দল ধর্মের 
স। বি. (১৭) 


ভাবা-সমহা। 


৩৪.  রচন। বিচিন্ধ! 


মুখোশ পরিয় সাশ্রদায়িকতার বিষাক্ত তোবুদ্ধিকে জাগাইয়। তূলিতে চেষ্টা! করিতেছে। 
সেই সঙ্গে বৈষয়িক উন্নয়নে বৈষম্য, স্তীত্র ধন-বৈষম্য, ত্বণ্য আঞ্চলিকত! ও প্রাদেশিকত৷ 
ভেদ-সূলক বিদ্বেষকে ধুমায়িত করিয়। তৃলিতেছে। আর্জ আবার 


৬ ৪. দিকে দিকে শিবসেনা, নাগসেনা, লাচিতসেনা, ভূমিসেনা ইত্যাদি 
আফলিকতাও ' নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী সেনাবাহিনী মাথা চাড়। দিয়া আত্মপ্রকাশ 
'আষেশিকতা করিতেছে । এই, সমস্ত কারণে ভারতে নিত্য-নৃতন সংঘাত ও 


সংঘর্ষ এবং বৈষম্যের রক্কাক্ত বহ্ছিশিখ! জলিয়া উঠিতেছে। এবং 
“হবে ত৷ সহিতে মর্মে দহিতে, অ'ছে সে ভাগ্যলিখ। |, 
একথ! সবজনবিদিত যে, আমাদের সকল অসংহতি ও অনৈকের মূলে রহিয়াছে 
কতকগুলি মৌল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিসন্ধিূলক ও অপরিণামদশী সিদ্ধ 
এবং তাহাদের রূপায়ণে অহেতুক হঠকারিতা। তাহার ফলে ভারতীয় প্রজাতস্ত্রে 
দিকে দিকে শশান্তির ধূমায়িত আগ্মিশিখা জলিয়! উঠিয়াছিল। বর্তমানে সেই মৌলিক 
সত্যটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বে হইলেও উপলব্ধি হইয়াছে__ইহ সখের কথা। 
আজ তাই ভ:রতের আবালবৃদ্ধবশিত। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে মায়ের ডাকে সম্মিলিত 
হইয়াছে । ইহ? জাতীয় জীবনের একটি বড় স্থুলক্ষণ। ইহা যাহাতে আমাদের জাতীয় 
জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহার জন্য সকলেই আজ উতৎস্থক। সকল 
কূট চত্রাস্ত ও ঘ্বণ্য ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে একস্থত্রে বীধা সতমর জীবন, 
জননীর স্েছধন্য পূত্র-সংঘ অংগ মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে অনুতপ্ত, দুঃখদীর্ণ, বেদনা -বিহবল 
কণ্ঠে প্রাথনা করিতেছে £ “জননি, সময় নিকটবতীঁ তষ্টয়ছে'"এখন বাজাও তোমার 
শহধ, জালে তোমার শ্দিপ- তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাঙ্গের ছোট 
বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তমার অশ্র-গদগদ আশীর্বাদের ছ:র! সার্থক করিবার 
জন্য প্রস্থত হইয়া খাতে!) কাজেই, এখন আমাদের বিলম্ব করিবার সময় নাই। 
ঈীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মাঁত-মভিনেকের পবিজ্ঞ লগ্ন সমাগত | 
“মার মভিযেকে এসো এসো ত্বরা 
মঙ্গলঘট হয়শি যে তরা 
মবার-পরশে-্পপিজ্র-করা : তীর্থনীরে-_ 
সকল ভ্রাস্ত বিরোধ এবং কল নির্লজ্জ বিভেদের অবসানে মাজ এক নৃতন ভারত 
ক্ন্ললাভ'করিতেছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এই শততম দিনটি ভারতবাসীর 
জীবনে সফল হউক, সত্য হউক ॥ | 


উপদ'হার 


এই প্রবক্ষের অন্কুসরাণে লেখ! যায় ১ 
£টি ভারতের জাতীর একা 
সী বৈচিত্তাময় ভারত 
উট বিচিত্র ভারত 
৪ ভারতের ভাষা-সমন্যা 
& “আমরা মিলেছি আজ মায়ের ৬). । 


১২ 
প্রবন্ধ-সৃত্জ 8 পুচনা। ' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রঃ ক 
সংবাদপত্রের ভূমিকা ॥ সংবাদপত্রের নান! গুরুত্ব- সমাজ-্জীববে 


পূর্ণ ভূমিকা॥ সংবাদপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাস ॥ সংবাদগতের, প্রভার 
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88881০0+॥ উপসংহার ॥ ক. প্রা, ”ত৪ 





২.২ 
ূর্ব-দিগস্তে আলোকের বিজয়-ঘোষণার পূর্বেই সমগ্র পৃথিবী আমাদের দুয়ারে 
আসপিয়৷ করাঘাত করে। সংবাদপত্রই সেই*পৃক্ষিবীর বাণীরূপ। গৃহবদ্ধ মান্য এব 
মুহূর্তে তাহার সকল সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশাল পৃথিবীর উদার 
আকাশের নীচে আগিয়! জাড়ায়। সংবাদপত্র দৈনন্দিন জীবনের 
. সীমাবদ্ধ মাঙ্্ষকে বিশ্ব-মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকতার উদ্ধৃত 
প্রাণে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। মানুস স্বভাবতঃই স্দূরকে জানিতে চায়, আপন হাতের 
মুঠায় পাইতে চায় বৃহৎ বিশ্বকে । সংবাদপত্র তাহার সেই আকাজ্ষাকে সফলত 
দান করিয়াছে। সংবাদপত্র মানুষের দুয়ারে বহন করিয়া আনে সেই বাঞ্ছিত হুদূরকে 
ঘরের প্রাঙ্গণে আনিয়। উপস্থিত করে দূর বিশ্বকে । 
শুধু তাই নুয়। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সদা-জাঘত প্রহুরী। “গণদেবতার বিচার. 
শালায় সে নিপীড়িত মানুষের পক্ষ সমর্থন করে। সর্বদা ন্যায় ও সতোর মন্ত্র সে করে 
জন-গণেশের পৃঞ্জা। কোথা ও"জন-গণেশের পৃজার ব্যাঘাত হইলে, গণতন্ত্রের মধাদ 
ধূলিলুস্তিত হইলে কিংবা! গণতন্ত্রে পবিত্রতা কোন কারণে কলুষিত হইলে সংবাদপত্রের 
নিভাঁক ক সেখানে সোচ্চার হইয়। উঠে। "তখন তাহার কালো 
কালো সঙ্গরগুলি অগ্নিশিখার মতো জলিয়া উঠে, স্থবিস্বতত 
বাক্যাবলী” গণতন্ত্রের শত্রুদের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বুলেটের মতো 
ছটিয়া চল, মানবতার শক্রুদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া জনসাধারণের ন্যায়পঙ্গত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে বিজয়গর্বে ফিরিয়া আসে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের, 
জয় হয় ণণতত্ত্রের। সংবাদপত্র তাই জনগণের পবিভ্র গণতান্ত্রিক অধিকার-সংরক্ষণের 
সর্বদা দায়িত্বশীল অভিভাবক । | 
সংবাদপত্র বর্তমান সভাতার অপরিহার্য অঙ্গ । এত জবপরিহার্য ষে, তাহা বর্তমান 
সভ্যতার দৃষ্টশক্কির সঙ্গে অনায়াসে তুলনীয়। প্রার্কতিক বিপর্যয়ে মানব-ভাগেয যখন 
ছুদিম ঘনাইয়া আসে, তখন সংবাদপত্রই সেই ছুঃসংবাদ গণ-ছুয়ারে পৌছাইয় 
দিয়া ভ্রাণকার্কে করে ত্বরাধিত। হবনব-সংঘাতময় অগ্নি-পরিধি, 
২৮০৮৯ . মহাস্গরের ছুত্তর ব্যবধান কিংবা! গিরি-কাস্তার ও মরু-প্রা্তরের 
ছঃসাধ্য ১দুর্গমতাকে তুচ্ছ "করিয়া সে বিশ্ববার্তা সংগ্রহ কিয় 
আনে। রোগর্জর পৃথিবীর শিয়রে বসিয়! সে মহাতাপসীর মতো! অন্থতব করে ভাহার 
বক্ষ-স্পনদন এবং পৃথিবীর মান্ছষের কানে পৌঁছাইয়। দেয় তাহার সকল সংবাদ, চু করে 
যান্যের উৎকা ও ব্যাকুল সংবাদ-তৃষা!। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থকরী 


হুচনা 


গণত।ন্ক বাষ্ট্রে 
সংবাদপচের ভূমিকা 


৩৬ - বচন! বিচিস্তা 


বিজ্ঞান, বাাণজ্য, স্যাহত্য, সংস্কাত, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ-ক্সকল ক্ষেত্রেই তাহার 
আবাধ পদসঞ্চার। মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, তাহার ক্ষমতার অহংকার, তাহার পৈশাচিক 
উল্লাস__সকল বিবরণ আনিয়! সে উপস্থিত করে মান্থষের বিবেকের দরবারে, গণদেবতার 
নির্মম বিচারশালায় । * আর, পৃথিবীর যেখানে প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের 
বানী শীরবে নিভৃতে কাদে, সেখানেই সংবাদপত্রের নিভ'ক ধিক্কার-বাণী ধ্বনিত হইয়া 
উঠে; সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মুক কণম্বরও প্রবল বিক্ষোভে সোচ্চার হইয়। 
উঠে। শক্তিমদমত অত্যাচারীর দল সেই প্রবল গণ-বিক্ষোতের সম্মুখে দাড়াইতে পারে 
না। তখন ভীত, সন্বস্ত অত্যাচারীর দল নতি স্বীকার করে সেই জাগ্রত জনমতের 
নিকট। অন্ায়ের পরাভবে ন্যায়ের অল্লান ম্ধাগ! হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। পরাজিত হয় 
অত্যাচারী ন্বৈরতন্ত্র, জয় হয় মানবতার | নিভাঁক সংবাদপত্রই সেই কৃতিত্বের কারিগর । 
একদা যুগ-প্রয়োজনেই সংবাদপত্রের প্রথম আবিাব ঘটিয়াছিল। যুগে যুগে তাহার 
সেই প্রয়োজনীয়ত। আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুগের অনিবার্ধ প্রয়োজনে তাহাকে গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে নান! গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক।। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
দয়িত্বও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ ঘুগের শিক্ষা ও সভ্যত! সংবাদপত্রের সহায়তা 
ভিন্ন সম্পূর্ণত| লাভ করিতে পারে নাঁ। কাগজ ও মুদ্রণ-ষস্ত্র আধিষ্ষারের ন্যায় সংবাদপত্র 
প্রকাশের প্রথম গোৌঁরবও চীনদেশের প্রাপ্য । ভ'রতত্বর্ষেও মোগল-রাহ্ত্বকালে ছিল 
হন্তলিখিত সংবাদপত্রের সীমিত প্রচলন । একহ্বাত্র প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যেই তাহার 
প্রচার ছিল সীমাবন্ধ। ম্ুরাপে সংৰাদপত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ 
আবিভীনের ইতিহাস ঘটে ইতালি দেশে। বাংলাদেশে মৃদ্রণ-যস্ত্রের প্রথম আবির্ভাব 
সুচিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে। সেই স্তরে বাংল! 
সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত-লগ্নে আম্মপ্রকাশ করে শ্রীরামপুন্ের খ্রীস্টান 
মিশনারীদের হাতে । সুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সংবাদ- 
পত্রের অবাধ পদসঞ্চার। সংবাদ্পত্রহঠীন আধুনিক জীবন সম্পূর্ণরূপে অচল, অসম্ভব ও 
অকল্পনীয় । বর্তমানে ভারতে প্রচপিত সংবাদপত্রের মোট-সংখ্যা ১১,৬৫৩। তন্মধ্যে 
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭৮৪ এবং ইহাদের বিক্রয়-সংখয! কিঞ্চিদধিক 
দুই কোটি । শ্বাবীন বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুখের ভাষাও বাংল! । 
সেখানে বাংল! ভাষায় প্রকাঁশিত সংবাদপত্রগলর মধ্যে ইত্তেফাক'ই প্রধান । 
ধবাদপত্র মহামানবের দরবার, গণদেবতার বিচারশাল1। জনন্বার্থের উদ্দেস্টে 
গৃহীত কোন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তাহার সাফল্য বা ব্যর্থতার চিত্র 
নিক রাজারা উপস্থাপিত হওয়া চাই। .সংবাদপত্র সেই 
৮ 1/5৮০৮০০৮ ** চিত্র উপস্থাপনাহথ বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল মাধাম। কোথাও গণশ্থারথ 
জ)91978 11) 5988100 পদদলিত কিংবা অবহেলিত হইয়া মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ স্বীকৃত 
হুইলে সংবাদপত্রের নির্ভাক কণ্ঠ সোচ্চার হইয়া! উঠে। কোথাও 
রায় উদ্বেগের ব্যর্থতা ব। ক্রটি-বিচ্যুতি, কোথাও ব! কায়েমী স্বার্থের পদ-লেছন-__- 
সেই সন ক্ষেত্রে সংবাদপত্র খরার ক্ষুরধার মন্তব্যে ও০তির্যক স্বণা-বর্ধণে মৃখর হইয়া! উঠে। 


সমাজ-জীবনে সংবাদপত্বের প্রভাব শু 


তাহা ছাড়া, জনসাধারণের চিঠিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে জাগ্রত গণরীতকে প্রতিফলিত 
করিয়া উহা! বহন করে তাছার পবিস্র নৈতিক দায়িত্ব। এইভাবে ধধন সারাদেশে গ্রর 
জনমত গড়িয়! উঠে, তখন নীতিত্রষ্ট স্বৈরাচারী সরকারকে নিরুপায়ভাবে শাসকের আসন 
হইতে নামিয়া আসিতে হয়__গণদেবতাঁর বিচারশালার কাঠগড়ায় স্তন্ত দায়িত্ব বছনে 
অসামর্থ্ের কথা স্বীকার করিয়া তাহাকে নতজানু হইয়1 ক্ষমাঁভিক্ষা করিতে হয় 
মনে হয়, পা 15 076 70501916785 021018910061006 &15959 1 929880179-- 
সর্বতোভাবে সার্থক । সংবাদপত্র, আক্ষরিক অর্থে ই, জনগণের সদাজাগ্রত লোকসভা 1 
সংবাদপত্রের এই ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু সংকটমুক্ত নয়। সংকটের নানা 
রাহ্ুগ্রাসে নিপতিত হইয়া সংবাদপত্র মাঝে মাঝে তাহার পবিজ্র দায়িত্ব বহনে অসমর্থ 
হইয়া! পড়ে । ম্বভাবতঃই সংবাদপত্রের প্রকাশনা আজ একটি লাভজনক ব্যবসায়ে 
পরিণত হইয়াছে । বলাবাহুল্য, অন্যান্ত বছ ব্যর্বসায় প্রতিষ্ঠানের মতো! জংবাদপত্র- 
প্রকাশন ব্যবসায়ও ধনিক-সমাজের কুক্ষিগত । সংবাদপত্রের ব্যবসায়ম-প্রতিষ্ঠানের 
মালিকরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমতার শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনে 
আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে । তাহাতে ক্ষমতাসীন শাসকগোঠহীর জনম্বার্থবিরোধী 
কারধাবলীও অমধিত হয় এবং পবিত্র জনন্থার্থ নির্মমভাকে হম্ম পদদলিত। তখন 
মানবজাতির বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্যে সত্যই বড় দুর্দিন 
ঘনাইয়া আসে । নান! কার়েমী-হ্বার্থের হাতে ত্রীড়নক হইয়া তখন 
সংবাদপত্র তাহার নিরপেক্ষত! বিলর্জন দিয়া জনগণের ছুঃখ-ছূর্দশার মাস্াকে আরও 
বাড়াইয়া তোলে । যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে 
নিভৃতে কাদে, সেখানে যদি সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, যদি সংবাদপত্র লাঞ্ছিত 
নিপীড়িত মানবতার সূঢ, মৃক, ম্লান মূখে ভাষা যোগাইতে বার্থ হয়, তাহা হইলে: এই 
আধুনিক পৃথিবীর লক্ষ-কোটি নিঃসহায় মানুষ বিচারের প্রার্থনায় কাহার দ্বারে গিয়া 
্টাড়াইবে? মুষ্টমেয় শক্তিমান্‌, বৃদ্ধিমান ও ধনবানের হাতে যদি সংবাদপত্র অমূল্য 
গণস্থার্থকে বিকাইয়। দেয়, তবে এই লোভ-জটিল পৃথিবীতে মানুষের আর আশা-ভরসা 
কি রহিল? সংবাদপত্র কবে এই সর্বনাশের রাহুষুক্ত হইবে ? 


উপনংহার 


এই গ্রাবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
সংবাধপত্র-পাঠের প্রয়োজনীয়তা 
গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র 
জনগণের সেবার সংবাহ্পত্র 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা 
সংবাদপত্র ও তাহার দারিত্ব, ক. প্র. '*৪ 
নংবাদপত্র-পাঠের উপকারিতা 
জাতি-গঠনে সংবাধপত্জের দান 
সমাজ-গঠনে সংবাদপত্র 


৬১৩, 
প্রবন্ধ-সুত ২ সুচনা ॥ বৈঞ্ঞানিক আবিষ্চার । | 
কিজ্ঞানের জরযাতা॥ মানবজীবনে বিজ্ঞানের 'বজ্ঞারিক আবিক্তিয়া ৪ 


জআবদান ॥ প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবদান ॥ 


বিজ্ঞানের বিভীধিকামন্স রগ ॥ বিজ্ঞানের সবধ্বংসী আববস্সভাতভ। 
অকল্যাপ-মুতি ॥ দোষ কাহার? বিজ্ঞানের ন; ৃ 
প্রয়োগ-পদ্ধ তির ? উপসংহার ॥ উ. মা. 1৬৯; মা. +৬০ 


মান্গুষ তাহার যুগ-যুগাস্তরের সপন ও সাধনার অনবদ্য ফসল দিয়! সভ্যতার এই 
বিশাল ইমারৎ গড়িয়! তুলিয়াছে। আপনার প্রাণশক্তি তিল তিল দান করিয়া, বুকের 
রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢালিয়! দিয়া সে রচনা করিয়াছে ভাতার এই তিলোত্তমা-মৃতি। সে 
সত্যতার বেদীমূলে দিয়াছে বাহুর শক্তি, মস্তিফের বু, ইন্জিয়ের 
অনুভূতি এবং হৃদয়ের ভালোবাসা । বিজ্ঞানও মান্থষের অতন্দ্র 
পাধনার ফলল। বিজ্ঞানকে সে সভ্যতার বনিয়াদ-রচনার কাজে করিয়াছে নিয়োজিত। 
বর্তমান সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির মূলে রহিয়াছে তাই বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময়। 

আজ বিজ্ঞানের বিশ্ববিজয় বিশ্ময়কর হইলেও বিজ্ঞান-সাধনার সুচনা হইয়াছিল 
অত্যন্ত দ্লীনভাবে ।* বহু মানবের যুগ-যুগ'স্তরের সাধনায় ও সবত্যাগী জ্ঞান-তপন্থীকের 
এশচর তপন্তায় সাফল্য লাভ করিয়! বিজ্ঞান রূপকথার দৈত্যপুরী হইতে সংগ্রহ করিয়া 
মানা ' আনিয়াছে সোনার কাঠি এবং রূপার কাঠি। তাহ হস্তগত করিয়া 
প্জ্ঞোনিক আবিষ্কার সভ্যতার প্রত্যুষলগ্নের সেই অসহায় মানুষ আজ অসীম শক্তিধর । 
সেদিনের অরণ্যচারী, গুহাবাসী মানুষ আকাশে মেখ এবং মেঘের বুকে বিদ্যুল্লেখ। 
দেখিলে ভয় পাইত । আর, আজ মান্ষ মেঘকে করিয়াছে বশীভূত, বিছ্যুৎকে করিয়াছে 
পদানত। 

বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্‌ মান্য আজ খনির অন্ধকারে আলে! জালিয়াছে, ঘুম 
ভাঙ্গাইয়াছে পাতাঁলপুরীর ঘুমন্ত রাজ্জকন্তার, দৈত্যপুরীর বন্দীশল! হইতে সুস্ত করিয়া 
আনিয়! তাহাকে নিজের পরিকল্পন! অস্থুসারে সাজাইয়াছে, উদ্ভাবন করিয়াছে উৎপাদনের 
নব নব প্রকরণ, পৃথিবীর শৈশবের জড়ত! কাটাইয়া৷ আনিয়! দিয়াছে যৌবনের অফুরস্ত 

কর্মশক্তি ও গতির উল্লাস। অন্যদিকে, [বিজ্ঞানের এন্্রজালিক 

বিজ্ঞানের জরযা্া  শক্তিবলে মা্গুষ উদ্দাম উচ্ছৃথল নদীশ্রোতকে বশীভূত করিয়! উর 
মরু-প্রাস্তরকে করিয়াছে জলসিক্ত, সৃগর্ভের সঞ্চিত শস্ত-সস্ভাবনাকে করিয়া তুলিয়াছে 
উজ্জল, পাযানী অহল্যা ধরিত্রীর সর্বদেহে সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছে অপূর্ব প্রাণম্পন্দন। 
বিজ্ঞান আজ উর্বরতা দিয়। ক্ষয়িফু বহুধাকে শশ্তবতী করিয়া তূলিয়াছে, শিল্প-শৈলীর নব 
নব প্রবর্তনে সে উৎপাদন-জগতে আনিয়াছে যুগান্তর এবং স্থদুরকে করিয়াছে আমাদের 
নকটতম। বিজানের অভূতপূর্ব সাফল্যে জীবধাত্রী বন্থধা আজ সদা-হান্ডময়ী। 

প্রাগেতিহাসিক মানবের অবি-প্রজলন-কৌশল আয্ত্ড করার দিন হইতে আধুনিক 
রকেট-স্পুটনিক-মহাকাশযানের যুগ পর্যন্ত মায়ের জ্মতঙ্জ সাধনা বিজ্ঞানকে করিয়াছে 
সমৃ্ধ, সত্তাকে করিয়াছে জঙ্গম। বাম্পীয় শক্তিকে সে করিয়াছে বঈতৃত, আকাশের 


লৃচন। 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষিয়। ও যানব-সভ্যত। ৩৯ 


বিছাৎকে মে করিয়াছে করায়ত্ত সুঠিতে পুরিয়৷ লইয়ীছি আপধিক, পারমাপবিক 
শক্তিকে। স্থলপথে ছুটিয়াছে মোটর-ট্রেন, জলপথে ঢেউসএর ঝুঁটি জাপংটিয়। ধরিয়া 
রা ভারি জাহাজ ছুটিয়৷ চলিক্াছে, আকাশ তোলপাড় করিয়া উড়িয়! 
[জানের অবদান. চলিয়াছে শের চেয়েও ক্রুতগামী বিমান-পোত, মহাশূত্তে পাড়ি 
দিতেছে রকেট-স্প টনিক-মহাকাশযান। অন্যদিকে, বিজ্ঞান 
সাবিত্রীর মতো মৃতু/র করালগ্রাস হইতে জীবনকে বাচাইয় তুলিবার জন্ত প্রতিশ্রুতি-বন্ধ। 
আঙ্জ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের «অবাধ পদসঞ্চার । প্রভাতের শধ্যাত্যাগ 
হইতে নিহীথের শয্যা গ্রহণ পর্যস্ত বিজ্ঞান তাহার অনুগত অন্রচর। প্রভাতে এলার্ম 
ঘড়ি'র শব্দে কিংৰ! রেডিয়োর প্রভাতী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙিল তাহার। 
বিজ্ঞানের বিচিত্র কৌশলে ততক্ষণে কলে জল আসিয়াছে । প্রয়োজনমতে। কখনও সে 
জল উষ্ণ, কখনও-ব! শীতল ৷ মাথার উপর পাখা থুরিতে লাগিল, রেডিয়োতে বাজিতে 
লাগিল নান! বিচিত্র গান। কোথাও-ব! দূর-দুরাস্তরের ছবি ও বাণী চক্ষের নিমেষে 
টেলিভিশনের পর্দায় উদ্ভাদিত হইয়। উঠিল । বাজারে যাইবার প্রয়োজন নাই | বিজ্ঞানের 
দেৌঁলতে ঘরের একপাঁশে 'ফ্রীজে'র মধ্যে একটি আগ বাজারকে অবিকৃত অবস্থায় 
বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এদিকে, বৈদ্যুতিক উনানে বা! গ্যাসের উনানে চা-কফির 
জল গরম হইল, প্রস্তুত হুইল প্রাতরাশ। সম্মুখের টেবিলে সংরক্ষিত সংবাদপত্র এবং 
অন্তান্য পত্জিক! মুদ্রাযস্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত ॥ এবং তাহাও বিজ্ঞানের অবদান । একপাশে 
রক্ষিত নীরব টেলিফোন সহসা! বাজিয়৷ উঠিল। হাজার মাইল দূরের বন্ধুর কণ্ঠস্বর 
টেলিফোনে ভাসিয়৷ আসিল'। “কলিং বেল' বাজিল। কোন অতিথি বিশেষ প্রয়োজনে 
সাক্ষাৎ-প্রাধী। অতিথির সহিত আলাপাস্তে ঘড়িতে চোখ গড়িল। 
ওদিকে বিজ্ঞানের হাতে বাথরুমে ন্লানের জল প্রস্তুত । ন্ানাহার 
সারিয়। বাহিরে যাইতে হইবে । পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ব হইতেই 
ওয়াশিং মেশিনে কাচিয়া ইলেকট্রিক ইস্থিতে ইস্থি করিয়া রাখ! হুইয়াছে। বিজ্ঞানের 
কল্যাণে কোন কোন পোশাঁক-পরিচ্ছদের আবার ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজনই হয় না। 
যাহ! হউক, 'ছুয়ারে প্রস্তত গাড়ি । সে সৌভাগ্য যাহা'দের নাই, তাহাদের জন্ত 
রহিয়াছে ইলেক্ট্রিক ট্রেন, ট্রাম, বাস ব! ট্যাক্সি। অফিসে আলো জলিতেছে, পাখ! 
ঘুরিতেছে, কোন অফিস হয়তো বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত | চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গেই 
উ্বলোক হইতে রথ নামিয়া আদিল? সেই লিফট তাহাকে অফিসের ছার-প্রান্তে 
নামাইয়া দিয় গেল “টাইপ রাইটার'-এ চিঠিপত্র টাইপ কর! হইতেছে ..কম্পিউটারের 
সাহায্যে শুক্মাতিম্ক্্ হিসাব রক্ষিত হইতেছে। ছুটির পরে আমোদ-প্রমোদের ক্ষত 
রহিয়াছে সিনেমা-বায়োস্কোপ। ইতিমধ্যে শরীর*্অনুস্থ বোধ হইলে আছে জাক্তারঙানা, 
আছে ভাক্তারখানার ধধ। রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িবে ও আহারাত্তে খুম না আঙিলে 
বিজ্ঞান ঝনেডিয়োর সাহায্যে শুনাইবে তুম-পাড়ানিয়! গান।. বিজ্ঞান ভাহীর শিয়রে 
সারারাত অক্লান্ত ছাতে পাখ! ঘুরাইবে কিংবা হীতাতপননিব্্জক যহটিকে চালু রাশি 
মাছের কুখনিকার ব্যবস্থ। করিবার জঁত বীতনিজ্র থাকিবে । 


প্রতিদ্বিনের জীবনে 
ব্জ্ানের অবদান 


৪ রচন| বিচিন্বা 


এই সমস্ত হইল বিজ্ঞান-নির্ভর সভাতার উজ্জ্বল দিগম্ত। অন্ত দিগন্তে জমিয়াছে 
অনেক দুঃখ, অনেক প্রবঞ্ধনা। বিজ্ঞান আসিয়া জোর করিয়। মানুষের হাতের কাজ 
কাড়ি লইয়। তাহাকে নিশ্চিত অনাহারের দিকে ঠেলিয়। দিয়াছে; দরিদ্রকে করিয়াছে 
যার আরও দ'রক্র, ধনিককে করিয়াছে আরও ধনী । সে প্রাচীন, শাস্ত, 
মিজি বকার সুন্দর, সনাতন জীবন-ছন্দের তার ছিড়িয়। দিয়াছে । মানুষের 
এই বোব! ছুঃখ, এই নিঃসহায় নৈক্র্ম্য পৃথিবীর বুকে আজ সৃষ্টি 
করিয়াছে এক ছুরপনেয় ক্ষত। নলিজ্ঞানের এই যন্ত্-সিদ্ধ কাপালিক বিভীষিক! হইতে 
মান্ষের মুক্তি নাই, মুক্তি নাই শোষণের এই সবনাশা! পরিণাম হইতে। 
বিজ্ঞান যে-সভ্যতার শরীরে জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আজ তাহারই বিনাশে সে 
মাতিয়। উঠিয়াছে রুধির-তৃষাতুর ছিন্নমন্তার মতো! । বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত দুইটি 


বিশ্ব মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীল। বিজ্ঞানের দানবীয় শক্তি সম্বদ্ধে 
বিজ্ঞানের সর্বধ্বংসী তু বি 


অকল্যাপ-মুদ্তি মান্থষের মনে আনিয়। দিয়াছে এক ঘোরতর আতঙ্ক। বর্তমান 
| কালে বিজ্ঞান কী চায়? জীবন, না মৃত্যু? আজ পৃথিবীর 
মানুষের মনে জাগিয়াছে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্ন। 


কিন্তু দোষ কাহার? বিজ্ঞানের, না যাহারা বিজ্ঞানকে স্বার্থলোলুপ দানবীল়্ 

প্রবৃতির চরিতার্থতার জন্য নির্লজ্জভাবে প্রয়োগ করে, তাহাদের? নেই স্বার্থপর 
নরপিশাচদের হাতেই বিজ্ঞান বারেবারে তাহার মানবিক কল্যাণ- 

১১৪৪ যর ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া করিয়াছে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন । দোষ 

পদ্ধতির? হইতেছে সেই লোভী- শয়তানদের "নংকাণ স্বার্থ-বুদ্ধির, দোষ এই 
শক্তি-ম্পবিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার। আজ আর বিজ্ঞানের 

হাত ছাড়! দিয়া জীবনাচরণ সম্ভব নয়। কাজেই, আজ প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রয়োগ- 

পদ্ধতির পরিবর্তনের | 

অসীম সম্ভাবনাময় বিজ্ঞান মুষ্টমেয় স্বাথপর নর্ঘাতীদের হাতে আজ সমাজের 

সািক দুঃখ ও আতঙ্কের কারণ হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু আর কতকাল বিজ্ঞান-লক্ষমী 

হৃদয়হীন নর-পিশাচের গৃহে ক্লাসীবুত্তি করিবেন? যিনি কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি 
কি তাহার কলাযাণপূত দক্ষিণ হস্ত সকল মানুষের জন্ত প্রসারিত 

সারি করিনা! দিবেন না? বিজ্ঞান যদি সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্মাণ হইতে 

বিরত হইয়া কেবল মানবিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তবেই মান্থষের এই ছুঃখ-রজনীর 

অবসান হইবে, রক্ত-বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা পাইবে জীবধাত্রী বন্ধ! ॥ 

এই প্র্ক্ষের অনুসরণে লেখা যায়ঃ 

'€টি দৈনন্দিন জীবনে বিজটানের প্রঙাব। মা, '৬* 

উ প্রতিধ্বিনের জীবনে নিজ্ঞান। উ. মা. ৬৯ 

ভী সত্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের অবদান 

টি বিজ্ঞান কীচায়ঃ জীবন, ন। মৃত্যু? 


ছি বিজ্ঞান ও যানব-সক্যাত। 
(টি রিজ্ঞানের ঘান 


প্রধন্ধ-পুত্র ২ শৃ5ন। ॥ বেতার-যন্্ বিজ্ঞানের 
বিশ্ময়কর আবিষ্কার । বেতারশ্যস্ত্রেরে কারিগরী টা বাতা 
দিক। বেতার-বস্ত্রের আবিক্ষার ॥ জগদীশচন্দ্র ও থেতারি- 
মার্নি॥ প্রচার ও উপযোগিতা ॥. শিক্ষামূলক ॥ 
অনুষ্ঠান-হচী ॥ ভারতের আকাশবাণী ॥ উপসংহার ॥ বিহিত 


“কত মজানারে জানাইলে তুমি 
কত ঘরে ছিলে ঠাই, 
দুরকে করিলে নিকট বন্ধু 
পরকে করিলে জীই 1 -_-রবীন্দ্রনাথ 


শপ পথ পর রা 





বিজ্ঞান আজ হুদূরকে করিয়াছে নিকটতম, পরকে করিয়াছে ভাই, বিশ্ব-জগৎকে 
আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে আমাদের ঘরের দুয়ারে । পৃথিবীর কেহ আজ আর 
দুরে নাই, কোন কিছুই আজ আর দূরে নাই, সবাই নিকটে আসিয়াছে, সবই নিকট 
হইয়াছে! বিজ্ঞানের যে বিশ্ময়কর আবিষ্কার এই অপস্তভবকে সম্ভব করিয়াছে-_ 
এই অসাধ্য সাধন করিদ্বাছে, তাহা বিংশ শতাব্ীর সভ্যতার 
অবদদান_বেতার-যস্ত্র। বেতার-যন্ত্র আজ লক্ষ কোটি মাইলের 
ছুর্বার বন্ধুরত! জয় করিয়! বাহির-বিশ্বকে মানুষের করতলে আ্রনিষ্া। দিয়াছে । খরে 
বসিয়া! আমর! আজ ইহার সাহায্যে স্থদুরের কণ্টশ্বর শুনিতে পাইতেছি এবং আমাদের 
কণ্ঠস্বর ন্ুদুরের মানুষকে শুনাইতে পারিতেছি। 
বেতার-যস্্র বিজ্ঞানের একটি অত্যাশ্চর্য অবদান । ইহা! দূরকে করিয়াছে আমাদের 
নিকটতম প্রতিবেশী । পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের স্থখ-দুঃখ ও রাজ্য-ভাঙাগড়ার সকল 
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদের নিকট মুহূর্তে দে বহন করিয়া আনিয়া আমাদের কর্ণে 
ঢালিয়। দিতেছে । বিশাল এই বিশ্বকে সে সংকুচিত করিয়া আমাদের গৃহকোণে আনিয়া 
উপস্থিত করিতেছে। যোজন যোজন মাইলের দুর্লজ্য্য দূরত্বকে অপসারিত করিয়া 
নুরের মানুষকে মে করিয়াছে আমাদের পরমাস্মীয়। প্রাগাধুনিক কালের মানুষের 
কল্পনায় একদিন দৈব-বাণীর জন্ম হইয়াছিল; আধুনিক কালের 
রর মানুষ সেই রূপকথ| ও পুরাণ-কথিত দৈব-বাণীকে দিল আকাশ- 
বাণীর রূপ। আকাশের নীরব নীলিমার বুক হইতে সে মানুষের 
উর্ধোৎক্ষিপ্ত ভাষাকে বিজ্ঞান-বলে মাটিতে নামাইয়া আনিল। বেতার-যস্ত্র মানুষের 
বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন-শক্তির একটি বিশ্ময়কর নিদর্শন । বিজ্ঞানের এই পরম বিস্ময়কর 
আবিষ্কার আজ মান্ষের অস্তরলোক জয় করিয়! অল্পকালের মধোই বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিয়াছে । বিপুল! এই পৃথিবীর কত নগর, রাজধানী, মান্গষের কত কীতির 
পরিচয় ইহা নিত্য আমার্দের নিকট বহুন করিয়৷ আনিতেছে। সহন্ত্র যুগের অপরিচয় ও 
সহত্ব যোজনের দুর্বারতাকে বশীভূত করিয়া! ইহা। পৃথিবীর হুদুরতম দিগন্তসমূহের মধ্যে 
রচনা করিয়াছে মিলনের অপূর্ব সেতৃ-বন্ধন। 
ঈখারের মধ্য দিয়। কিভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ভ্রমণ করে, সেই তত্বের উপর ভিডি 
করিয়াই বেতার-যন্ত্রেরে স্থাষ্ট। শবগুতরঙ্গকে বিহ্যাৎ-তরজে রূপান্তরিত করি 


শচনা 


টা দই রিনি রচনা বিচি 


মাইক্রোফোনের সাহাঘ্যে স্তাহা! উচ্চতর সি কিং স্টেশনের গ্রেরক-হস্ে 
মহাকাশের উর্ধবস্থিত ঈখার-সমূজে প্রেরিত হয়। প্রেরক-স্টেশনের এরিয়েলের সাছাষ্যে 
যহাশূন্কে প্রেরিত সেই বিছাৎ-তবঙ্গ স্থানান্তরে গ্রাহক-যস্ত্রে 
এরিয়েলে তরঙ্গ স্থাষ্ট করে এবং তাহ! আবার মাইক্রোফোনের 
সাহায্যে সপ্প্রচারিত হুইয়৷ আমাদের শ্রতিগোচর হয়। ইহাই 
হুইল বেতার-যস্ত্রর কারিগরী দিক। অথাৎ ইহার এক দিগন্তে প্রেরক-স্টেশন, অন্য 
নিগন্তে বিশেষভাবে নিমিত গ্রাইক-যন্ত্র। মাঝখানে অন্তহীন শবাহীন ঈথার-সমুদ্্র | 
বেতার-যন্ত্রেরে আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে বিজ্ঞনাচাধ 
জগদীশচন্ত্রের চিরশ্বরণীয় নাম। ইহার বিন্বপ্নরকর আবিষ্কার সবপ্রথমে উকি মারিয়াছিল 
তাহারই অন্সন্ধিৎস্থ মনে। সুদীর্ঘ গবেষণার দ্বারা তিনিই সবাগ্রে জানিতে 
পারিয়াছিলেন, বিশ্বুবন এক নিঃসীম বিছবাৎ-সমুদ্রে ভাসমান । কাজেই, এই নিংসীম 
বিছ্যুৎ-মহাসমৃদ্রে কোন শব নিক্ষিপ্ত হইলেই তাহা এক অপৃশ্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র 
মহাসাগরটিকে অতি ভ্রত আলোড়িত করিয়৷ ভোলে ! পুথবীপৃষ্ঠ ছাড়িয়া যতই উদর 
আরোহণ কর! যায়, বিদ্যুৎ-তবঙ্গ ততই শান্ত হইয়া আসে । সেই 
টি পাস্ত বিছ্যুৎ-সমুদ্রকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব”! হয় ঈথার-লোক 
কগদ্ংশচন্ত ও মার্কনি কোন উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন প্রেরক-যঙ্গের সাহাফ্যে পৃথিবীর এক প্রাস্ত 
হইতে কোন শব্দকে যদি সেই ঈথার-সমুদ্রে প্রেরণ করা যায়, তবে 
পৃথিবীর অন্ত প্রান্ত হইতে গ্রাহক-যস্ত্রের সাহায্যে সেই শবকে আকর্ষণ করিয়া অন' 
সম্ভব! ক্ঞগন্পীশচন্র পরাধীন ভারলতর দরিদ্র বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাহার সেই আবিষ্ষার 
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-জগতে স্বীকূতি লাভ করিতে পারে লাই । তাহার আবিষ্ধারের শুক 
ধরিস্া! অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি এই “তারবিহীন টেলিগ্রাফ 
যন্ত্রে? আবিষ্কার করেন। ক্রমশঃ ত'হার বনতর উন্নতি সাধিত হইয়। বর্তমানে উহ" 
পরিগ্রহ করিয়াছে বেতার-যস্ত্রের সসংস্কাত ও স্বমাজিত রূপ । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতীকাল হইতে শ্চিত হইয়াছে বেতা র-যস্ত্রের বহুল প্রচলন । 
বিপন্ন জ'চাঁজ কিংবা! বিমান হইতে এই যঙ্ধের সাহায্যে বিপদ-বার্া প্রেরণ কর! যয়। 
কেবল বিপদ-বার্ত প্রেরণই নয়, বিপনুক্তির জন্য সাহায্য প্রেরণের আবেদনও ইহা 
নিরাপদ বন্দরে পৌছাইয়। দেয়। নিরাপদ বন্দরের সহিত বা 
অন্য জাহাজের সভিত মঙ্তাসমুদ্ধে দুর্ঘটনায় নিপতিত বিপনন মঞ্জমান 
জাহাজের একমাত্র সংযোগ-স্থত্র হইল এই বেতার-যন্ত্র। বিপর মাচষের সাহায্যের 
জন্ত বেতার-যস্ত্র যে কল্যাণ-মপ্তিত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহ! সত্যই অনবস্য। 
বাস্তবিকই, তাহার জন্ত এই আবিষ্কারের নিকট সমগ্র মানব-সমাঞ্ গভীরভাবে খণী। 
বর্তমান বিশ্বে বেতার-যস্ত্রের ব্যবহার 'অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সে 
আজ ক্লান্ত অবসন্ন মানুষের মনে আনন্-বিতরণের দারিত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের 
অবসর-বিনোগনের জন্ত বেতারের মাধামে গীত-বাছা-নাট্যাু্ঠান ইত্যাদি এবং নান 
উত্তেজনাপূর্ণ জীড়ার ধারা-বিঝরণী প্রচারি্ঠ হইয়া থাকে। আননদ-পরিষেশনের 


বেভার-হসু: 
কারিগরী ছিৎ 


প্রচার ও উপযোগিত। 


বেভাম-বাতী 


ভূমিক ছাড়াও €েতার-বার্ডার শিক্ষার্দানেরও একটি গৌরবৌজ্জল তুঁমিকা আঁছে। 
বেতার-বার্ত৷ আমাদের দায়িত্বণীল লোক-শিক্ষক। বিশ্ব-বিশ্রুত বিছ্জ্জনের মূল্যবান 
বন্তুতাদি বেতার-মারফৎ সম্প্রচারিত হুইয়৷ থাকে। বেতারের সংবাদ পরিবেশনার 
চির দায়িত্বও অসাম। দেশে ইহার দ্বার লোক-শিক্ষার ব্যাপক 
জাননা বাবস্থা কর! যায়। ইহার মাধ্যমে শিক্ষামূলক রূপকাহুষ্ঠানগুলি 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-মহলে অত্যন্ত জনগ্রিয়। তাহ! ছাঁড়া, দেশ- 

বিদেশের সংবাদ আদান প্রদ্দান, রাজনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যাপারে 
যোগন্ুত্র-স্থাপনের বিশেষ উপায় হইল বেতার-যন্ত্র। 

ভারতে বেতার-য্্র জাতীয় জীবন সংগঠনে গ্রহণ করিয়া নৃতন দায়িত্ব । শ্বাধীন্তা- 
লাভের পর শুচিত হুইয়াছে ইহার এক নবতর অধ্যায়। বর্তমানে ভারতে রহিয়াছে 
মোট ছিয়ান্তরটি সম্প্রচার-কেন্ত্র। তাহাদের মোট প্রেরক-যস্ত্রের সংখ্যা হইল একশে। 
একচল্লিণ। তারতের মতে! দেশে এই আয়োজন নিঃসন্দেহে ব্যাপক এবং সসন্ভোষক্ষনক। 
অতি হ্ুল্লকালের মধ্যেই দেশের আপামব জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা- 
প্রচারে যে মূল্যবান ভূমিক' ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা! অকুণ্ঠভাবে 
প্রশংসনীয় । ইহার মাধ্যমে শিক্ষা, দিবার উদ্দেশ্টে শিল্লিগণ নব নব উপান্উদ্তাবনে প্রয়াসী 
হইয়াছেন। গ্রত্যহ সকাল হইতে রাত্রি পর্যস্ত দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টা ভারতীয় বেতাখ- 
প্রতিষ্ঠান_-আকাশবাণী--সংবাদাদি পরিবেশন করিয়! জনজীবনে ধন্যবাঁদাহ হইয়াছে। 

আধুণিক বিশ্বে যোগাযোগ স্থাপনে দ্রুততর উপায় হইল বেতার-যন্ত্র। ইহার ছারা 
সবদেশের শিক্ষ] ও সংস্কৃতির বহমান ধারার সহিত যত সহজে আমাদের পরিচয় সংসাধিত 
হয়, এমন আব কোন কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহার ব্যাপক ঝবহারের ফলে আজ 
'বহৃধৈব আমাগের 'কুটুম্বক' হইয়্াছে। বেতার-যন্ত্র মুহূর্তেব মধ্যে বিশ্ববার্ভাকে আনিয়। 
আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দিতেছে । বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার এখন আমাদের 
আর বিন্ময়ের উদ্দেক করে না। ইহা! আমাদের গৃহস্থালির সহিত 
মিলিয়া-মিশিয়। আমাদের একেবারে ঘরোয়া জিনিস হইয়! গিয়াছে। 
শুধু তাহাই নয়, বেতার-যস্্র আজ ভ্রমণে-পধটনে, স্বদেশে-বিদেশে, বিপদে-আপদে 
আমাদের নিত্য-সাধী। তাহ! ছাড়া, বেতার-যঙ্্র আজ সুদুর পল্লী-অঞ্চলকেও সভ্যতার 
অগ্নগতির সহিত এক অচ্ছেগ্য বন্ধনে বীধিয়! দিয়াছে । দুম্তর ভৌগোলিক ব্যবধান আজ 
আর কোন ব্যবধানই নয়। বেতার-যস্ত্রের কল্যাণে “ছুর্গম গিরি, কাস্তার মক, দুস্তর 
পারাবার' উতভীর্ণ হইয়। দেশ-দেশাস্তর আমাদের গৃহকোণে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
বেতার-হস্তর বিশ্ব-মানবের মিলনের বিশ্বস্ত দূত, বিশ্বের দুঃখ-সুখের ভ্রততম বার্তাবহ ॥ 


ছবি তপ আবাশব।ণী 


উপসংহার 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় ঃ 
ভউউ আধুনিক যুগে রেডিয়োর প্রভাব, ক, প্রা, "৬৭ 
ভউ বর্তমান মানব-সভ্যত! ও বেতার-যন্ত্ 
(টি মানব-সভ্যতার সেবায় বেতার-বস্ত 
উই বেতার-বন্ত্রের জনপ্রিয়তা 


প্রবন্ধ-সৃত্ে & নুচনা॥ মহাকাশ ও মানুষ ॥ 
স্বপ্ন ও সাধন! ॥ রকেটের জন্ম-ইভিহাগ ॥ মহাকাশ- 
অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ £ স্পট নক 1 সোভিয়েট চন্দ্রলোক বিভা 
মহাকাশ-অণ্ভযান ॥ মকিন মহাকাশ"অভিযান ॥ ূ ্ 
চন্দ্র-বিজয় : এক. আ'সষ্ট্রংং অলড়িন ও কলিনস ॥ 
চন্দ্র-বিজয় ১ ছুই, শেপ, রুসা ও মিচেল। 


উপসংহার ॥ ই, মা. ৬০, "৬৩, ৭০ 
স্্্্্্০7্্স্্্্্ 
'হাদই চড়ে চায় যেতে কে চন্্রলোকের অচিন্পুরে |” - নজরুল ইস্লাম 


অবশেষে আসিল মানব-ইতিহাসের সেই চরম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। ১৯৬৯ সাল, 
২*শে জুলাই। ভারতীয় সময় £ সোমবার সকাল ৮ট! ২৬ মি. ২০ সেকেণ্ড। মানুষের 
নর বহু শতাব্দীর স্বপ্ন সেদিন সফল হইল । প্রথিকীর ছুই দুঃসাহসী 

সম্তান নীল আর্ট ও অলড্বিন সেদিন চন্দ্রের বুকে তাহাদের 
পছচিন্ত অঁকিয়৷ দিলেন । এতদিনে স্দুর আকাশের ছুর্লভ চাদ-মামা মর্ত্যের মানব- 
শিশুর হাতে সতাসতাযই ধর! দিলেন । 

স্বরণাতীন্ত *কান্ধ হইতে মানুষ মহাকাশের সুদূর নীলিমাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিক্পা 
বলিয়াছে £ খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা | কিন্তু আমাদের 
মত্য-জননী বড় মমতাময়ী । তাহার নিবিড় মাধ্যাকর্ষণের বিপুল 
স্েহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া! গ্রহ-গ্র্থান্তরে যাত্রার জন্য চলিয়াছে মানুষের 
শিবলস প্রচেষ্টা! একদিন গযালিপিও-র দূরবীক্ষণ-যন্্ মহাকাশের জানালা খুলিয়া ছিল। 
তারও পবে কেপল!রের গৃহ-গতিতব এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ব তাহার মহাকাশের 
ঠিকানা আবিষ্কারের হইল বড় হাতিয়ার। তারপর এডগার 
আযালেন পো, হেল, এইচ. জি. ওয়েলস্‌, জুল ভার্ন, সিয়ন্বতস্ি 
এবং গডার্ডের রচনায় মানুষের সেই আকাঙ্রা। আরও উদ্দীপিত হইয়। উঠিল। 

মহাকাশ-অভিযান্র পথ-নির্মাণে সর্বাধিক কার্যকরী হইয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের 
বিম্ময়কর স্থষ্্--রকেট। রকেট নির্মাণের প্রাথমিক গৌরব চীন দেশকেই দান কর: 

_... হয়। অভি আধুনিককালে রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল 
রকেটের জন্ম-ইতিহাস এবং তাহার গতিবেগ যতই বুদ্ধি পাইতে লাগিল, মানুষের 
মহাঁকাশ-বিজযের কল্পনাও ততই প্রলারিত হইতে লাগিল। 

১৯৫৭ সালের 8ঠ আগস্ট £ মহাকাঁশ-অভিযানের ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় দিন 
সেদিন রাশিয়ার উহক্ষিপ্ত গ্রথম 'ম্পিটনিক' প্রায় ৯১৮ কিলোমিটার উর্ধ্বলোকে পৃথিব 
মহাক্কাশ-সভিমানে প্রদক্ষিণ শেষ্করিয়া সগৌরবে ফিরিয়া আসিল মর্ত্যের মাটিতে 
প্রাথন পক্ষেপ 2 তারপর ১৯৫৭ সালের ওরা নতেম্বর “লাইক” নামে একটি জীবং 
স্প্টনিক কুকুরকে বহুন করিয়া রাশিয়ার দ্বিতীয় ্পটনিক প্রান্থ ১১৫১। 
কিলোমিটার উর্ধ্বলোকে পৃথিবী পরিক্রম। শেষ করিয়৷ সাফল্যের সহিত “মাটি 
মায়ের কোলে' ফিরিয়া আসিল। প্রাথমিক গীফল্যের উৎসাহে উৎসাহিত বিজ্ঞানীদা 


মহাকাশ ও মানুষ 


স্প্রুও সাধপ। 


চজ্রলোক-বিজয় . ৪৫ 


চন্ত্রলোক-বিজয়ের প্বপ্ন- দেখিতে লাগিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার 
রকেট চক্দ্র-বিজয় সম্নাপ্ত করিল । 

এইবার মহাকাশ-বিজয়ের কলম্বাস খুরি গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল 
মহাকাশের রহন্ত-যবশিক! উত্তোলন করিয়া! পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর 
মহাকাশে “আগ্রআখরে' নিজেদের নাম ধাহার! লিখিয়। আসিলেন, তাহারা হইলেন 
টিটভ, নিকোলায়েত, পোপোভিচ, বিকোতন্বী এবং ভ্যালেস্তিনা তেরেস্কোভা।। 

রা তারপর কোমরভ, ইয়েগোরভ ও ফিওকতিস্তোভ ভস্কদ ; এক- . 
৫ মহাকাশ যোগে ১৯৬৪ সালে, এবং লিওসভ গু বেলায়েভ তন্কদ £ ছুই-যোগে 
” ১৯৬৫ সালে সাফল্যের সহিত মহাকাশ-পরিক্রম! সমাপ্ত করিয়া 
আদিলেন। কিন্ক তারপর মহাকাশ-পরিক্রমাকালে সোভিয়েট নতশ্চর কোমরভ 
দুর্ঘটনায় নিপতিত হইয়া নিহত হুন। মহাশূন্তে ইহাই প্রথম দুর্ঘটনা । তারপর ১৯৬৮ 
সালে এককভাবে বেরেগোভয় এবং ১৯৬৯ সালে যৌথভাবে সাতালভ, ইলিসিয়েভ ও - 
গ্রুনভ এবং ভলিনভ ও গ্রানভ সাফল্যের সহিত মহাকাশ-অভিযান সারিয়া আসেন । 

' মহাকাশ-ঘভিযানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সাফল্য মাকিন বিজ্ঞানীদের অন্থপ্রাণিত 
করে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মাকিন জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা । 
এই সংস্থা ১৯৬৩ সালের মধো পৃথিবীর কক্ষপথে শতাধিক এবং সূর্যের 'কক্ষপথে পাঁচটি 
মহাকাশযান স্থাপন করে। তারপর ১৯৬১ সালে মাকিন মহাকাশচারী শেপার ও 
গ্রিসম, ১৯৬২ সালে গ্লেন, কাপেপ্টার ও সিরা এবং ১৯৬৩ সালে কুপার সাফল্যের সহিত 
মহাকাশ-পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে গ্রিম ও ইয়ং 

এপ্রিল মাসে হোয়াইট ও ম্ণাকডিভিট, আগস্ট মাসে কুপার ও 

কনরাড, ভিসেম্বর মাসে বোরম্যান ও জেমস্‌ লোভেল্‌ এবং উহার 

এগারে। দিন পরে সিরা ও স্ট্র্যাফোর্ড মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রম। 
সারিয়। মর্তে ফিরিয়। আসেন । ১৯৬৬ সাল: এবার মাকিন মহাঁকাশ-অভিযানের 
ুগ্ম নাবিক হইলেন যথাক্রমে নীল আর্ম্্রং ও ডেভিট স্কট, টমাস স্রযাফোর্ড ও ইউজেন 
সারনাঙ্জ, ইয়ং ও কলিন্স, কনরাড ও গর্ডন, লৌভেল ও অল্ড্িন। তারপর ১৯৬৮ 
সালে পিরা) ইজল ও কানিংহাম অভিযাত্রীত্রয় মহাকাশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। 

এ সব 'াঝবেলাকার পিদিম জ্বালার আগে সকালবেল্লার স্তে পাকানো'র মতো 
চন্দ্রাভিযানের প্রস্তরতিমাত্র। সেই প্রস্থতির চুড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৮ সালে বোরম্যান, 
লোভেল ও এ্ডের্দ টার্দের প্রায় ১১২ কিলোমিটার দুরত্ব হইতে ফিরিয়া আসেন । 
তারপর ১১৬৯ সালে ম্যাকডিভিট, স্কট ও সোয়েকার্ট মহাকাশে চন্ত্রযানের পরীক্ষ1-কাধ 
সমাপ্ত করিস! আসিলেন ৷ সব শেষে স্্রযাফোর্ড, ইয়ং ও সারনাজ চন্ত্রযানে চাদের প্রায় 
১৫ কিলোমিটারের মধো পরিভ্রমণ করিয়া আসেম। তারপর ১৯৬৯ সালের ১৬ই 
ছুলাই। এদিন আযাপোলো ; এগারো-যোগে আর, কলিন্য্‌ ও অল্ভ্রিন চক্জী ভিমুখে 
শুর করিলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ছুঃসাহসিকতম অভিষান। ২*শে জুলাই ভারতীয় 

£সময় রাজি ১টা ৫৩ মি-এ চক্রধান 'ীগল+ আর্মজীং ও অলভিনক্ডে লষ্টসা। চানের অভিজ্ঞ, 


মাফিন মহাকাশ- 
অভযান 


গু রচন! বিচিদ্ব। 


স্পর্শ করিল। ২১শে জুলাই ভারতীয় সময়: সকাল ৮টা ২৬ ছি, ২৭ সেকেওড। 
মানব-সভ্যতার্ি ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ও চিরস্রসীয় মূহূর্ত। প্রথমে নীল 
আর্মসট্ং 'ঈগলে'র দরজা! খুলিয়া মই বাহিয়া চাদের মাটিতে পরস্থাপন করিলেন। 
প্রাণহীন, জলহান, ধুসর চন্দ্রবক্ষে্পৃথিবীর ছুঃলাহসী মান্ছষের প্রথম পদচিহ অঙ্কিত 
হইল। কিছুক্ষণ পরে অল্ড্রিনও আর্ম্ট্রং-এর অনুসরণ করিলেন । 

জপ প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল তাহার! চন্দ্রের প্রান্তরে ধিচরণ' করেন 

রঃ এবং যথানিপ্িষ্ট কর্তব্যগুলি সমাধ। করেন। তারপরে ঘরে 

ফিবিবারঞ্পালা। ভারতীয় সময় বেলা! ১১ট1 ২৪মি.-এ 'জীগল' 

্্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল। রাত প্রায় ৩টার সময় কলিন্স্‌-চালিত 
আযপোলো-যানের সহিত “ঈগলের' মিলন ঘটিল। “ঈগল'কে দুরে নিক্ষেপ করিয়! 
আ'পোলে। £ এগারে! হহ।কাশচারীত্রয়কে লইয়! ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি 
১*ট' ১৯মি,এ নিরাপদে প্রশাস্ত মহাসাগরে অবতবণ করিল। 

এই জয় কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিশেষের জন্ম নয়, এই জন্ম সমগ্র বিশ্বমানবের জয়, মানর- 
সভ্যতার জয়। আবাব, ১৯৭* সালের মাকিন চন্দ্রাভিযাণ ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৭১ 
সালের ৩১শে জান্রুয়ারী আযাপোলে! £ চৌদ্দ ম্যালেন শেগাঁড, স্টার্ট রস! ও এগার 
মিচেলকে লইয়।“নন্্রীভিমূখে যাত্র! করে। «ই ফেব্রুয়ারী চন্দ্রযান 'আত্তারাস' চাদের 
'ফ্রা মরো” অঞ্চলের মটি স্পর্শ করিল। চাঁদের বুকে কয়েকটি 
গুকত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি-সমেত রিকৃশা টাশিয়া! অভিযাত্রীত্রয় কয়েক 
কলোমিটার পথ পরিভ্রমণ কবেন। পরিকল্পনা ছিল, চাদের 
একটি পাহ'-ড়র উপর "মভিয ন চালাদুনা। কিন্ত শেষ প্যস্ত তাহ! পরিত্যক্ত »য়। 
এ'বপব সেই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্ত কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি 
স্তাপন করিয়া এবং সেই মঞ্চের মাটি সংগহু করিয়া 'ভিযাত্রী হয় মূল মহাকাশ-যানে 
ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ঘটিল প্রশান্ত মহাসাগরে তাহাদের সফল প্রত্যাবর্তন । 

সাকলোর পর ম্বাবার সাফলা। সোভিয়েট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগবেষক লুনাখোদ : 
৯ চে র্ষণ সাগর এলাকায় এযালুমিনিয়াম, লৌহ, সিলিকন, টাইটেনিয়াম। 
ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়ামের আকর খুঁজিয়া পাইয়াছে। এইভাবে 
মাহযের যুগ-যুগান্তরের চন্দ্র-বিজয়ের স্বপ্ন অবশেষে সফলতা লাভ 
করিল। “হ্দুরের পিয়াসী' মানুষের গ্রহাস্তর-বিজয়ের স্বপ্নও 
এইভাবে ভয়তে। একদিন সাফল্যমণ্ডিত হইবে । কিন্ত-_ নিদারুণ হুঃখরাতে,মৃত্যুঘাতে 
মাল চুণিবে যবে নিজ মর্ত্য-সীমা/তখন দিবে না দেখ! চোবতাঁর অমর মহিমা ? 


চজ্্র-বজয় * দুই, 
পারছ, কল। ও মাচ 


উ% স্তর 


এই প্রশন্ধের অনুসরণে লেখা বাক্স £ 
ছি অহাকাশ-জভিযান 
উউ মানুষের চন্রলোক-অভিযান 
€টি বান্ুষের আকাশ-বিজয়, উর: মা' *. 
€ মানুষের অন্তরীক্ষ-বিজয়, ট, না. '*৩ 


িব শুনা ॥ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ॥ 
খনি: ঈখারি, ইলেকট্রন ; টেলিগ্রাফ, 'টলি- ৃ 
1& িলিতিশন ॥ ইহার জাবিষার ॥ ইহার টোর্তাভিশন 
[এ বেতার ও চলচ্চিত্র ॥. ইহার ব্যবহার £ 
॥.. ইহার ক্ষার্ষকারিতা॥ ভারতে টেলি- 
পন ॥, উপসংহার ॥ 


টির কোন্‌ আদিম 'প্রভাত হইতে প্রন্ততির জগতে শুরু হইয়াছে মাসে 
িষাজ।। সুই জয়যাত্রা আজও চলিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে 
[চনালগ্নে দুর্জয় প্রক্কৃতি প্রতি পদ্দবিক্ষেপে তাহার যাত্রাপথে ৪হুষ্টি করিয়াছে দুর্জ্ষয 
ধা, সকল শক্তি দিয়! গ্রতিরোধ করিয়াছে তাহার জয়ধাত্রীকে। কিন্তু মানুষ সেই 
ছুর্জম্ব 'প্রতিরোধ মানে নাই, নির্মমভাবে সকল বাধাকে সে 
রস করিয়াছে পদ-দলিত। তারপর কৌতুহলী মানুষ ধীরে ধীরে 
কৃতির হাত হইতে কাড়িয়া লইল তাহার রহস্ত-নিকেতনের গোঁপন চাবিকাঠি, জব 
চরিয়। আনিল এই বিপুল-ব্যা্ধ জড়বিশ্বের বিচিত্র তথ্য-সন্তার, কার্যকারণস্ত্রে গ্রধিত 
চরিল সংগৃহীত মৃল্যবান তথ্যলমৃহকে। এইভাবে স্থচিত হইল বিজ্ঞানের নবজন্, 
&রু হইল বিজ্ঞানের শিরলস জয়খাত্র! ৷ 
- সেই বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্‌ মানুষ বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে আজ প্রকৃতির 'রহস্ত- 
নকেতনের কক্ষ-কক্ষাস্থরে মাত্র শুরু করিয়াছে । বিজ্ঞানের সেই অভিযান, বিজ্ঞানীদের 
সেই অতন্ত্র সাধণ। চলিয়া-ছ অব্যাহত গতিতে । সেই অক্ান্ত বিজ্ঞান-তপম্বীর দল 
ৃ মাতিয়। রহিয়াছেন নিত্য-নৃতন বিশ্ময়্কর বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে । * 
ধক্ঞানের জয়ধাত্।. তাহাদের সাধনাপুষ্ট বিজ্ঞান আজ মানুষের পদচিহ্ন অস্কিত করিয়া 
দিয়াছে জলে-স্থলে-অস্তরীক্ষে, পরিবৃশ্ঠমান্‌ এই বিরাট বিশ্ব-সংসারের সর্বত্র বিজ্ঞান 
প্রসারিত করিয়। দিয়াছে তাহার বিন্মনকর এন্দ্রজালিক শক্তি । সেই শক্তির দ্বার! মানুষ 
হদুরকে করিয়াছে নিকটতমু, অদৃষ্টকে করিয়া! তুলিয়াছে পরিদৃষ্ঠমান্‌। 
টেলিভিশন” হুইল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নবততর সাফল্যের দিকৃচিহ্ৃ। ন্ুদুরকে 
নিকটতম করিবার অদম্য আকাংক্ষা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল টেলিগ্রাফ এবং টেলি- 
০০০৪০ রনি টেলিগ্রাক-টেলিফোনের আবিষ্কার সেদিন বিশ্বকে 
ব্াৎস্শ ১ ঈধার,  চমত্কৃত করিয়াছিল) কিন্তু তাহা আজ বিজ্ঞানে সফলকাম : 
রা হি মানুষের মনে আর কোন বিস্ময় উৎপাদন করে না। তারপর 
বজ্ঞানিক একদিন আবিষ্কার করিলেন বিছ্যুৎ-শক্কি। সেইদিন 
হইতে মানুষ ছূর্জয় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছাতে ধর। পড়িল 
ঈথার এবং ইলেক্ট্রনের গোপন রহ্ন্ত। বিজ্ঞানেয় জয়যাত্ার ইতিহাষে সংযোজিত 
হুইল এক নৃত্রিতম অধ্যায়। | 
শন টেলিগ্রাক-টেলিফোনের উদ্ধাবন-মালোই মার থাকিতে পারলনা 
ঈতিপর্বে সে 'অসীম শক্তি-সম্পন্ন বিদ্রীথকে করিয়াছে করার, এখন সে কারও কানে. 





৪৮ রচন৷ বিচিন্ধা 


পাইতে চাহিল হুদুরকে, শুনিতে চাহিল দুরাস্তরের মানুষের সুস্পষ্ট কষ্ঠস্থর | এ 
সেই আকাঙ্ষার তাগিদেই উদ্ভাবিত হইল বেতার-বার্ভা। এবার আর শুধু কণ্ঠস্বরেই 
তৃগ্ত রহিতে পারিল না” সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃতিও সে চাহিল প্রত্যক্ষ করিতে) 
হিরা আপিল টেলিভিশন। লক্ষ-কোটি মাইলের দুরবর্তা মানুষকে সুহ্র্ত- 
মধ্যে নিবিড় সার্িধ্যে পরিদৃশ্যমন্‌ করিয়া তুলিতে পারে এই 

বিস্ময়কর আবিষ্কারটি। কেবল তাহাই নয়, ইহার দ্বার! সুদূর বহিধিশ্বকে মাহুষ তাহার 
আপন কক্ষে করয়ন্ত আমলকীবৎ আর্নি়। উপস্থিত করিয়াছে । টেলিভিশন আধুনিক 
বিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কার, একটি অতি বিস্ময়কর অবদান। 

বৈছ্যাতিক শক্তির -আবিষ্কীরই টেলিভিশন আবিষ্কারের মৌল প্রেরণা । বৈদ্যুতিক 
শক্তি আবিক্ষারের ছারা বেতার-যস্ত্র ও চলচ্চিত্র আবিষ্কার সম্ভব হুইয়াছে। বেতার- 
যন্থ সুরের কণ্ঠগ্বর নিকটে বহন করিয়! আনিয়াছে। আবার, চলচ্চিত্র মানুষের নিবাক্‌ 
স্থির ছবিকে করিয়া তুলিয়াছে সচল এবং সবাক। টেলিভিশন 
বেতার-যস্ত্র ও চলচিত্রের সমবায়িক কার্ধকারিতার আশ্চর্য 
যোগফল । ইহা! মুদুরের চিত্রকে মূহূর্ত মধ্যে কাছে আনিয়! সচল এবং সবাক্‌ করিয়! 
তোলে । টেলিভিশনের আবিষ্কারের জন্ত ইহার অন্যতম আবিষ্বর্তা জন বেয়ার্ডের 
নিকট বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞ । 

টেলিভিশনের একদিকে বেতার-বার্তা, অন্যদিকে চলচ্চিত্র । উচ্চশক্তি-সম্পয় 
ট্রান্সমিটারযোগে পৃথিবীর কোনও শব্দ ম্গাশূন্যের ঈথার-সমৃত্রে প্রেরিত হয়। সেই 
সঙ্গে এক উচ্চশক্তি-সম্পন্ন ক্যামেরার সাহাযো উত্দ্বের ঈথার-লোকে প্রেরিত হয় 
ক্রমান্বয়ে ত্বরিত-গতিতে-গৃহীত সংখ্যাতীত আলোকচিত্র । তারপর 
এক বিশেষ প্রকারে প্রস্থত গ্রাহক-যন্ত্রের দর্পণে অ'লোকচিত্রগুলির 
ক্রমিক প্রতিফলন টা এবং তাহার সহিত গৃষ্ীত শবের হয় 
সম্প্রপরণ। তাহার কলে কোন দুরব তী স্থানের ব্যক্তি বা স্তর গৃহীত এবং প্রেরিত 
চিত্র ও শবর-সন্ভার নিমেষ-মধ্যে এই যন্ত্রে আপিয়! পরিদ্রশ্টমান্‌ ও সরব হইয়। উঠে। 

টেপিভিশনের আনিক্কার ইদানীংকালের। কাজেই, ইহার বয়ন বেশী হয় নাই। 
তিন্জ ইতিমধ্যেই ইচ্ছার ব্যবহ'র পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রেই জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছে ' উল্লেখ যে, মহাকাশ-অিযাে ইহ!র সাহায্য বিশেষ কাধকরী হইয়ছে। 
মহাকাশযানের অভ্যন্তরে মহাকাশ-অভিযাত্রীর চিত্র ও বাণী প্রতিমুছূর্তে ইহ! পৃথিবী- 
পৃষ্ঠে পৌছাইয়া দিয়া মনুষের উদ্বেগ-নিরলনের হইয়াছে বিশেষ 
সহায়ক । মহাকাশ-অভিযাতীর সকল অবস্থার চিত্র ও শব 
.শ্ুয়ংক্রি় টেলিভিশন পৃথিবীতে বহুন করিয়! আনিয়াছে বলিয়া 
ত্ছা সম্ভব হইয়াছে । চন্দ্রপোক-বিজয়ে টেপিভিশন অত্যন্ত নিষ্ঠার সচিত চঞ্জা ভিধাস্রী- 
দের সাক্ষপোর চরম মুহূর্গুলিকে মর্তযবাসীদের দৃষ্টির সম্মুখে দৃষ্ঠমান্‌ করিয়া! তুলিয়াছিল। 
অভিযাত্রীগণ পৃথিবার মাহুষের মহ্াবিশ্বগবেষণার স্থবিধার জন্ত চন্রপৃষ্ঠে একটি 
শক্তিশালী টেলিতিশন প্রের ক-বন্তর স্থাপন করিয়৷ আসিয়াছেন ।* 


ইহার আবিক্ষার 


ইভার আলা-কেশল £ 
বেতার ও .লচ্চত্র 


ইহার বাণহার £ 
পৃথিদীতে 


টেলিভিশন ৪৪ 


টেলিভিশন স্ুদূরকে অত্যন্ত সন্নিকটে প্রত্যক্ষ ও শব্মূুখর করিয়া! তোলে । ইহা 
বর্তমানে পৃথিবীর ধনী-রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোধনের 
'ইল্যবান উপকরণরপে ব্যবহৃত হইতেছে । তাহা ছাড়া, ইহ! বিশ্বের এক নুদূর প্রীন্তের 

.. সংবাদ ও ঘটন! মূহুর্ত-মধ্যে অন্ত প্রান্তে প্রত্যক্ষ ও জীবস্তরূপে . 

2005 পরিবেশন প্করিতে পারে । আমাদের বিশ্বাস, ইহ! যেমন মানুষের 
চন্ত্রাভিযানে চন্ত্রলোকের চিত্র ও বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, তেমনি ইহ! একদিন 
হয়তো গ্রহাস্তরের চিত্র ও বাণী পৃথিবীপৃষ্ঠে বহন করিয়! আনিতে সক্ষম হুইবে। 
সেদিন বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই। 

ভারতে টেলিভিশন-যুগের সবেমাত্র স্ছচনা হইয়াছে। অর্তীত্ত ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া 
ইহা ভারতে এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। দ্বিজীর ৬০ কিলোমিটার 
ব্যাসার্ধের মধ্যে ইহার কার্কারিত! এখন সীমাবদ্ধ। শীত্রই তারতের অন্যান্য বৃহৎ 
শহরগুলিতে টেলিভিশন সম্প্রসারিত হইতেছে । ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারত 
টেলিভিশন-যুগে পদার্পণ করে। প্রাথমিক স্তরে ইহার কার্যকারিতা টেলি-ক্লাবগুলিতে 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানের চেহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই 
আগন্ট হইতে ইহার কর্মসূচী প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান-সুচীতে রূপান্তরিত হইয়াছে । হিন্দী 
এবং ইংরেজিতে সংবাদ, সংবাদ-সমীক্ষা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, বিষয়-নির্ভর 
আলোচনা, সাহিত্য-বাঁসর, দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! সম্পর্কে 
প্রামাণিক চিত্র-প্রদর্শনী ইহার অনুষ্টান-সচীর অঙ্গ । ভারতে 
বর্তমানে প্রায় পৌনে ছুই লক্ষ টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে । কলিকাতা, 
বোস্বাই, অমৃতসর, পুন! ও শ্রীনগরে টেলিভিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং কানপুর, 
দুর্গাপুর, আসানসোল ও মুসৌরিতে টেলিভিশন পুনঃসম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইবে । 
১৯৭৫ সালে কলিকাতায় টেলিভিশন আসিয়াছে । কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্ত উহা 
জনপ্রিয় হইতে পারে নাই, প্রচাঁর-স্থচীও সীমিত। কাজেই, কেবল টেলিভিশন- 
কেন্দ্রের সম্প্রসারণই যথেষ্ট নয়, দেশে স্থলভে পর্যাপ্ত- -সংখ্যক টেলিভিশন গ্রাহক-যস্তর 
উৎপন্ন হওয়াও উচিত । 

টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্ষার। মানুষের ফুগ্গ- 
যুগাস্তরের স্বপ্ন ও কল্পন! আজ ইহার মাধ্যমে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে বণিত 
আছে, মহাত্মা! সঞ্জয় হস্তিনানগরে বসিয়া কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বর্ণন। শুনাইতে গিয়! এক অৃশ্ত এবং অলৌকিক 
শক্তিবলে যুহ্ৃক্ষেত্রের সমন্ত দৃশ্ট ও শব্দাবলী দেখিতে ও শুনিতে পারিতেন | আধুনিক- 
কালের মানুষ বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে মহাকবি-কল্লিত (রা াগানাদির। 
টেলিভিশন মহাঁকবি-বণিত সেই অনৃষ্ঠ শক্তির বিজ্ঞান-সিদ্ধ মূর্ত প্রতীক ॥ 


ভারতে টেলিভিশন 


উপসংহার 





এই প্রবন্ধের অনুসরণে জেখা যায় : ৃ 
ছ বিজ্ঞানের একটি বিশ্ময়কর আবিষার 
র. বি. (১৭)--৪ 


১৭, 
পবন্ধ-সুদ্ধ ২ হৃচনা॥ বর্তমান সভাতা বিছ্াং- ভাতার 
নির্ভর ॥* দৈনন্দিন 'জীবনে বিছ্বাতের ঘান॥ বর্তমার স 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিছ্বাতের দ্বান॥ উৎপাঙ্ছনে বিদ্াতের দান 
বিছ্াতের বান ॥ পরিবহণ ও যোগাযোগ ॥ ত্বালানির ক. প্রা. ৬ 
পরিবর্তে জল-বিদ্থৎ ॥ উপসংহার ॥ 








বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডেকে ধন্যবাদ, তিনি আকাশের বিছ্যুৎকে নামাইয়! আনিয়। 
মাটির মানুষের কাজে দাগাইয়াছেন। স্থাক্টির আদিম প্রভাতে আকাশে বিদ্যুতের ' 
অহংকার দ্বেখিয়! অসহায় ভয়ার্ত মানুষ তাহাকে কোন অলক্ষিত দেবতার নির্দয় হাতের 
দুর্জয় আফুধ ভাবিয়া! অরণ্য অথব। গুহার নিরাপর্দ আশ্রয়ে আত্ম- 
গোপন করিয়াছিল। আধুনিক কালের বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্‌ 
মান্য আজ সেই দেবরাজ ইন্ত্ের হাত হইতে কাড়িয়৷ লইয়াছে দুর্জয় বন্ধ, কাড়িয়া 
লইন্াছে দুর্বার বিদ্যুৎ । সকল শক্তির উৎস বিছ্যুৎকে সে আলাদীনের প্রদীপের দুরধ্ 
দৈত্যের মতে! করিয়াছে বশীভূত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছে মান্থষের একনি 
সেবায়- সভ্যতার সাক বিকাশে । 
আসলে, বিছ্যুৎ যে শুধুমাত্র আকাশেই ছিল, তাহা! নয়। সর্বত্রগামী বিদ্যুতের 
উপস্থিতি রহিয়াছে জড়-জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই দুর্লভ সত্যটি সর্বপ্রথম উদ্তাসিত 
হইয়া! উঠিয়াছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিত্য-উদ্ভাবনশীল মনোলোকে। উপযুক্ত 
পরীক্ষার দ্বারা আচার্ধ জগদীশচন্তর প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জড়-জ্রগংকে থিরিয়া 
রাখিয়াছে সর্বশক্কিমান্‌ বিছ্যুৎ ! কিংব! বল! চলে, অসীম শক্তিশালী 
রা বিছ্যতের এক বিশাল মহাসমূত্ধে এই জড়-জগৎ নিত্য-ভাসমান। 
সে যাহা হউক, হুর্জয় বিছু)খকে করায়ত্ত করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে 
সম্ভব-অসন্ভবের সীমারেখ! মুছিয়া ফেলিতেছে | বিদ্যুৎ-শক্তির বিচিত্র কার্ধকারিতার 
উপর রচিত হইয়াছে বর্তমান সভাতার সুদৃঢ় বনিয়াদ। বর্তমান সভ্যতা এত বেনী 
বিছ্যুৎ-নির্ভর যে, বিদ্যুতের হাত ছাড়িয়া! দিয়া আজ তাহার পক্ষে একপদও অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব নয়। 
আকাশের অবাধ্য বিদ্যুৎ প্রথম যেদিন মান্গষের হাতে ধর! দিল, সেদিনটি মানব- 
ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। সেইদিন মানের দুয়ারে আসিয়া দাড়াইল একটি নৃতন 
যুগ, নৃতন জীবনাদর্শ । সেই নৃতন যুগের নামকরণ কর! যাইতে পারে আলোকের যুগ, 
গত্তির যুগ । সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পাত গেল উল্টাইয়া, স্থখ-স্াচ্ছন্দ্য ও গতি-ব্যস্ততভার 
মহোল্লাস শুরু হইয়া গেল দিকে 'দিকে। আজ বিদ্যুৎ মানব-জীবনের নানা সুখ. 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছে, দুর-দূরাস্তরে প্রশত্ত করিয়া দিয়াছে তাহার অবাধ গতিবিধি। 
বৈহ্ুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাক-টেলিফোন, রেডিও, টেঁলিভিশন--সবই 
রহন্তময় বিছ্যুৎশক্তির বিদ্বয়কর অবদান। ঘরের কোণে বসিয়া আমর! আজ দূর-রান্তের 


স্চনা 


বর্তমান সভ্যতায় বিছাতের দানা ৫১ 


পৃথিবীকে সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। অনায়াসে তাহার সহিত যোগাযোগ 
পন করিতে পারিতেছি। এমন-কি, মানুষের ব্যাধি-বিজয়ের কাজেও বিদ্যুৎ 
ঃসক্ষোচে হাত লাগাইয়াছে; রোগ-জর্জর মানুষকে দিতেছে আরোগ্যের ঠিকান! । 
বারা বিদ্যুৎ আজ রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করিতেছে, দাবদগ্ধ 
নিভে গ্রীষ্মের নিদারুণ অন্বস্তির অবসান ঘটাইয়া ঘুরাইতেছে পাখা, 
চালাইতেছে এয়ার-কুলঃ$র, বাসগৃহকে করিয়াছে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত । 
রন্ধন-কার্ধেও বিদ্যুৎ হাত লাগাইয়াছে। রন্ধনের নান! ব্যবস্থা আজ বৈছ্যতিক উনানে 
সম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া ঝ্ুহয়াছে বিদ্যুতের সক্রিয় 
স্পর্শ । বিদ্যুৎকে বাদ দিয় আধুনিক স্থসভ্য জীবন একেবারেই অচল । 
আজ মানুষের আধুনিক চিকিৎস1-বিজ্ঞানের যে বিম্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, 
তাহা বিছ্যতের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে । দেহাভ্যস্তরে কোন স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হইলে 
যখন বাহির হইতে কিহুতেই রোগ-নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, তখন অন্থমান-নির্ভর 
চিকিৎসা না চালাইয়া 'এক্স-রে' বা রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে 
দিকংসাজানে দেহাত্যন্তরের ছবি তুলিয়া! রোগ-নির্ধারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া 
| সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব। অন্মান-নির্ঠরত! হইতে বিছ্যৎ 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়াছে। তাহ ছাড়, বৈদ্যত রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার 
প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাও করা হইতেছে। 
বিছ্যুৎ আজ বিশ্বের উৎপাদনের ইতিহাসে আনিয়াছে যুগান্তর । সে আজ দ্রুত 
ছন্দে কলকারখানায় চাকা ঘুরাইতেছে। দ্রুততর উৎপাদনের নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়াছে । কেবল বৃহদায়তন শিল্পেই নয়, আজ কুটির-শিল্প ও ক্ষুপ্রায়তন শিল্পগুলিতেও 
বিদ্যুতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অন্যদিকে, বিদ্যুৎ কৃষির সেবায়ও আজ লাগাইয়াছে 
তাহার শত্ত-সমর্থ হাত। পাম্পের সাহায্যে গভীর নলকুপের জল- 
রি বিাতের উত্তোলন এবং তৃষ্তার্ত কৃষিক্ষেত্তে প্রেরণ বিদ্যুতের ছারাই সম্ভব 
হইয়াছে । ফলে, বৃষ্টিহীন অঞ্চলে ও শু মরশুমে জলসেচের 
সাহায্যে কৃষি শম্তবতী হুইয়! উঠিয়াছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পালা দিয় 
বর্তমান দুনিয়ার উৎপাদন যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিদ্যুৎ 
বিছ্যুৎই বর্তমানকালের কৃষি ও শিল্লোৎপাদনে গ্রহণ করিয়াছে চালক-শক্তির ভূমিকা । 
পরিবহণ ও যানবাহনের ইতিহাসেও বিদ্যুতের দান অসীম | বিছ্যৎ শহরে ট্রাম 
'গাড়ি চালাইতেছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বৈদ্ধ্যাতিং 
ট্রেন। ইহা! বাম্পচালিত ট্রেনের অপেক্ষা ও ত্রুতগামী এবং ইহার সাহায্যে দুরবত 
স্থানে অন্ন সঙ্গয়ের মধ্যে যাতায়াত করা৷ যায়। * ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলিতে 
দ্রুত বৈছ্যতীকরণের কাজ চলিতেছে । শহরে সম্প্রতি যে সম 
পগিবহণ ও যোগাযোগ গগনচুস্বী অট্টালিকা নিগ্গিত হইতেছে, বিছ্যুৎ-চালিত “লিফট 
তাহাতে উঠানামার একমাত্র ভরসা । "তাহ! ছাড়া, বন্দরে এবং রেলস্টেশনে € 
এআ্পিক্ল১ অভি ভাবী জম্রজ্ঞ মাল উত্তোলন করে ও নামি, গো ভাতীজঞ খাতি 


৫২. ' রচনা বিচিন্তা 


উৎস হুইল বিছ্যৎ। অন্তদিকে, টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও টেলিপ্রিপ্টার যে বিশ্বের 
যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে দ্রুততর করিয়! তুলিম়্াছে, তাহাঁও তে! বিছ্যুতেরই অবদান 
জাপানি পুড়াইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিন অতীত হুইয়াছে। আধুনিক ষুগের 
বৈজ্ঞানিকগণ বন্তা-নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথিবীর খরস্রোতা নদীগুলিকে বন্দী করিতে গিয়া 
পাইলেন অফুরন্ত জল-বিছ্যতের সন্ধান। পৃথিবীর উচ্ছৃখল নদীগুলির অবাধ্য জল. 
ম্োতে ষে এত প্রচুর পরিমাণ বিছ্যতের _সম্ভাবন! ছিল, তাহ! আগে কে জানিত 1 
এবং সেই বিদ্যুৎ যে এত সস্তায় উৎপাদ্দন কর! সম্ভব, তাহাই বা কে জানিত? জল- 
বিছ্যতের উৎস অফুরস্ত। কিন্তু পৃথিবীর জালানি-সম্ভার সীমিত 
হ্বালানির পরিবর্তে কান্জেই, পৃথিবীর সকল দেশেরই উচিত জালানি ,সংরক্ষণ করিয় 
জল-বিছ্াৎ 
অবাধ্য নদীগুলির জল শ্রোত হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে 
মনোনিবেশ করা । বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুলি দুরস্ত নদীগুলিকে শক্ত কংক্রিটের বাধন 
পরাইয়া যদি জল-বিছাৎ উৎপাদন করে, তবে তাহার! উপকৃত হইবে এবং তাহাতে 
দেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির দুয়ার খুলিয়া যাইবে । কয়লার খনিগুলিতে হাত ন| দিয় 
জল-বিছ্বাৎ উৎপাদন করিয়া দেশের ভবিস্কুৎ গঠনে মনোনিবেশ কর! বুদ্ধিমানের কাজ। 
বর্তমানকালে বিদ্যুৎ আমাদের নিত্য সহচর । বিছ্যুৎ ছাড়া আমরা একপদও 
অগ্রদর হইতে পারি না। সে আমাদের পরিশ্রম-ভার লাঘব করিয়! দিতেছে, আমাদের 
বিশ্রীম-স্থুখকে পরিপূর্ণতা দান করিতেছে । শুধু তাহাই নয়, সে আমাদের শহরগুলিবে 
আলোকমালায় সাজ'ইয়! ত'হাদের অপরূপ করিয়া তূলিয়াছে । তাহ] ছাড়া, আমাদের 
সহন্র ঘুগের 'অন্ককার গ্রামগুলিতেও আলো! জ্বালাইবার দায়িত্ব সে আজ গ্রহণ করিয়াছে, 
সকাল হইতে রাত্রি এবং রাত্র হইতে সকাল-বিছুযু২ৎ আমাদের সেবায় নিয়োজিত 
এমন কি, আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখনও বিঘৃণিত পাখার 
- হাওয়া এয়।ব কুলারের সাহায্যে অথবা! শীতাতপ-নিয়ঙ্ত্রণ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে বিদ্যুৎ রাখে তাহার নিরলস সেবার স্বাক্ষর | জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের 
জীবন-ধারণের সাবিক স্থচ্ছন্দয-বিধানের জন্য বিদ্যুতের চোখে ঘুম নাই। এমন-কি, 
মৃত্যুর পরেও যখন সকলের সকল সেবাযত্ের অবসান হয়, তখনও বৈদ্যুতিক চুন্সীত্ে 
বিছ্যৎ আমাদের নশ্বর দেহখানাকে সযত্বে গ্রহণ করিয়। সেবার সবশেষ স্বাক্ষর মুত্র 
করিয়! দেয় । এক কথায়, বিদ্যুৎ মানব-জীবনে আজ অপরিহার্য । মানব-সভ্যতাও 
বিকাশে বিদ্যুতের অবদান যে অসামান্য, তাহ' আজ অন্বীকার করিব কিরূপে ? 


ভপসংহ'র 


' প্রবন্ধর এনুনরণে দেখা যান, 
উট বিদ্রাৎ-্ক্ি ও মানব-সাচা 

ছুট সভানচার বিকাপে বদন অশ্দান 

(টি আধুন্বিক-লঠাঠার বিহ্যংস্শন্ির ঘ্বান। ক. প্রা; চি 


৬৮০, 


্রবন্ধ-সৃতর 8 সুচনা ॥ ইংরেজ আমলে ভারতে সাথীর ভারতে শিক্ষা-সংদ্কার 
১ শিক্ষা-ব্যবস্থা ॥ ন্বাধীন ভারত ও শিক্ষার ধারা ॥ 


শিক্ষ। ও উন্নয়নের বৈচিত্র্/-সাধনের প্রয়োজনীয়তা ১ ০ 
শিক্ষা-সংস্ক'রের ভিত্তি কি হওয়া উচিত ॥ শিক্ষার ঠীক্ষ 
নবন্ধান ॥ পরীক্ষা-সংব্ধার ও ফলাফল ॥ উপস*্হার ॥ গঠান্ষা-সংহ্চার 





“দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপার ধদ্দি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্ভোগ 

যদি নিজে না করি তবে আমর! সর্বপ্রকার বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, 

চরিত্রে মরিব--ইছা নিশ্চয় ।” --রবীন্দ্রনাথ 

শিক্ষায় এক অকালমৃত্যুর মড়ক আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র ছড়াইয়। 
পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য আজ আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় শিক্ষা ও 
জাতীয় উন্নয়ন-__-জাতীয় জীবনের এই ছুইটি মৌল দিকের মধ্যে একট। গভীর সামঞজন্ত 
প্রয়োজন ৷ বর্তমানে ভারতের জাতীয় উন্নয়ন শুরু হইয়ছে। স্বাধীনতালাভের পর 
আটাশ বৎসর অতিবাহিত হুইল, কিন্ত সেই উন্নয়ন-ধারা1 এখনও আমাদের জাতীয় 
জীবনের সকল দিক স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতে 
শিক্ষা-সংস্কারও সুচিত হইয়াছে। বহু কমিটি ও বু কমিশন 
বসাইয়া ইংরেজ-আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থার ষে পুনর্গঠনের আয়োজন করা হইল, তাহার 
সঠিত জাতীয় উন্নয়নের যোগ কোথায় ? তাহ ছাড়া, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে 
রহিয়াছে ছুঃখজনক বিচ্ছেদ । এই বিচ্ছেদের ফলে ভারতে চলিয়াছে মানবিক শক্তি ও 
সম্ভাবনার অফুরস্ত অপচয়। তরণ-সমাজ ।শক্ষা-ব্যবস্থার এই শৃঙ্খলাহীনতায় দিশাহারা, 
অভিভাবকগণ বিমূঢ়। শক্তির এই বিপুল অপচয় ভারত-ভাগ্যবিধাতা আর বেশীদিন 
ক্ষমা করিবেন না। 

ইংরেজ আমলে ভারতে যুরোগীয় ভাবধর্মী শিক্ষাধার! গ্রবতিত হওয়ায় ভারতের 
সাবজনীন শিক্ষার ধার! রুদ্ধ হইল । শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করিয়া সেধানে শেক্সপীয়ার, শেলী, কীট্স্‌, বায়রনের কবিতার পঠন-পাঠন শুরু 
হুইল, কিন্ত যে শিক্ষা জাতির অর্থ নৈতিক উন্নতির বনিয়াদ্দ রচনা করিতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা হইল না! “নিজে চিস্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, 
এমনতরে মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম 
মাঁনিয়া চ্সিবে, পয়ের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের 
জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান 
অন্ঠরপ। ইংরেজ এদেশে দ্বিতীয় প্রকারের মৃুষ তৈরীর অপচেষ্ট। করিয়াছিল॥ 
সাম্রাঞ্যিক প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যিক হিসাব-রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা এদেশে চাহিয়াছিল 
ইংরেজি শিক্ষিত একদল সিবিলিয়ান ও করণিক তি করিতে । তাহাদের সেই উদ্দে্ট 
সিদ্ধ হইল। কিন্ধু ভারতবাসীর সম্মুখে থে সকল ছুয়ার রুদ্ধ করিয়৷ কেবল একটি চুয়ার্‌ 
খুলিয়৷ রাখা হইল, তাহাতে সমগ্র জাতি একটি কলম-পেষ৷ যন্ত্রে পরিণত হইল । 


শন] 


ছংরেজ আমলে 
ভারতে শিক্ষা-ব্াবস্থা। 


8৪ রচন! বিচিন্কা 


ছুর্তাগ্যের কথ, স্বাধীন ভারতেও সেই অবরুদ্ধ ছুয়ারগুলির সব কয়টি উদ্মৃফ হস্ 
নাই। গণ-শিক্ষার দিক হইতে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যঞজক। শতকরা দশ-বারোজ। 
মাত্র গাক্ষর। অবশ্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবাতিত হওয়ায় এ 
সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভারতের লাভ হুইয়াছে কতটুকু? ধাহার 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাহার! যে শিক্ষা পান, তাহাতে 
রা দেশের বৈষস্ধিক উন্নয়নের কোন্‌ প্রয়োজনই বা! মেটে? ছাগ্সা 
শিরা কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বৎসরে কয়েক হাজার ্বাতক লাত করিছে 
কি দেশ কৃতার্থ হইবে? ভিগ্রী-ভিপ্লোম। হাতে তাহারা! অবশে 
সকল ছুয়ার হইতে প্রত্ঠাখ্যাত হুইবে। কেবলমাত্র কেরানীগিরি তাহাদের কতজনে: 
ভাগ্য-সংস্থান করিয়া! দিতে পারে? কর্মসংস্থান-কেন্দজ্রে তাহাদের অধিকাংশই পড়িবে 
বাতিলের খাতায় । তাহার ফলে সম্গাজের সকল স্তরে অশাস্তি ও বিক্ষোভ উঠিবে দানা 
পাঁকাইয়া। আর, তখন অন্তছিকে ভারতের সাবিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনার উপকরণ 
হাতে লইয়!, ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিবেন। 
আসল কথা হইল, শিক্ষার সকল দুয়ার উনুক্ত করিয়া দ্রিতে হইবে এবং তাহাতে 
ধনী-দরিহ্-_শ্রেণী-ভেদ করিলে চলিবে না। কারণ গরীবের ছেলেও তো বড়ো ডাক্তার 
. কিংব! ঘড়ে ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারে । তাই শিক্ষার ক্ষে্রে চাঁই 
রে সমানাধিকার, চাই প্রতিভার পূর্ণ সঘযবহার। সেই সঙ্গে দেশের 
প্রয়োজনীয়তা বৈষয়িক উন্নয়নের সকল দুয়ার খুলিয়৷ দিতে হইবে । ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার সহিত সামঞ্রস্ত রক্ষা! করিয়া! দেশময় ব্যাপক স্থযোগ- 
স্ববিধ! সৃষ্ট করিতে পারিলে এবং শিক্ষ!-ব্যবস্থার বৈচিত্রা সাধন করিয়। তাহার সঙ্গে 
গাটছড়। বাধিয়া দিতে পারিলে শক্তির মর্মাস্তিক অপচয় অবরুদ্ধ হইবে এবং জাতীয় 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির বান ডাকিবে। 
জীবন-লংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত আমুধে সঙ্ছিত হওয়াই আধুনিক শিক্ষার 
উদ্দেস্ত হুওয়! উচিত। রবীন্দ্রনাথ তাই শাস্তিনিকেতনের পাশে বিভিন্ন কারিগরী বিষ্ঠার 


শিক্ষা-দ'স্কারের কেন্দ্র শ্ীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভাবের সঙ্গে ভাতের 
ট [ক ওয় ব্যবস্থাও করিয়'ছিলেন সর্বদর্শা কবি। গান্ধীজী তাহার ওয়ার্ধ 
রি পরিকন্পনায় যে কর্মফেন্দিক শিক্ষার আয়োজনের নির্দেশ দিয়া- 


ছিলেন, তাহাকে বাস্তবায়িত করিলে তাহ! ভাতির পক্ষে গৌরবজনক হইবে । আমাদের 
শিক্ষাকে গ্রস্থকেন্দ্িক না করিয়। কর্মকেন্দ্রিক করিয়া! তুলিতে হুইবে, মুক্তিপাভ করিতে 
হইবে কেরানী-জীবনের স্বণ্য নাগপাশ হইতে । 
ভারতে শিক্ষার নববিধানে শিক্ষার বনুমুখিত। আনয়ন করিবার জন্ত এবং কলেজে- 

কলেজে ছাত্রদের ভিড় স্রাস করিবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা! এবং জৈ-বাধিক 
ডিগ্রী কোর্স চালু করা হইয়াছিল। স্ুল-ফাইন্তাল বিদ্যালয়গুলির কিছু-সংখ্যক উচ্চ- 
ষাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রুপান্তরিত হয়। যাহার! স্কুল-ফাইন্ভাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযে, 
তাহাদের জন্ত প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ-শৃচী প্রবতিত হয়। তাহার! প্রাকৃবিশ্ববিদ্যালয় 


্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কার ও পরীক্ষা-সংক্কার রা 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উদ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্ভীপর্দের সহিত ধৈ-ধাধিক ডিগ্রী 
কোর্সে প্রাবশাধিকার লাভ করিতেছিল। ১৯৭৪ সালে আবার উচ্চমাধ্যমিক তৃলিয়! 
দির দিয়! ্বুল-ফাইন্াল চালু কর! হইয়াছে । ইহাতে উততর্দগি হইলে 
ব্যান ছুই বখসর ইন্টারমিডিয়েট পড়িতে হইবে । তাহাতে পাস করিলে 
ব্রৈ-বাধিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করিষে। তাহ! হইলে পরিবর্তন কি 
হইল? এবং সেই পরিবর্তনের সুফল আমর] কি পাইলাম? 
এত করিয়া'ও স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্য! হ্রাস করা যায় নাই। এখনও 
শিক্ষক-পিছু ছাত্র-সংখ্যার অনুপাত বিশাল। পরীক্ষায় অসছুপায় অবলম্বন এখন একটি 
প্রায় সার্বজনীন ব্যাপার। কিছুদিন পূর্বে ছাত্রর! পরীক্ষী-মন্দিরে বই লইয়৷ আসিত 
মগজের তলায় ; এখন লইয়! আসে জামার তলায়। ছুইটিই সমান অপরাধ। এই 
অপরাধ হইতে ছাত্রদের মুক্তি দিবার জন্য বিগ্ালয়-স্তরে নৃতন পাঠ-শ্চী চালু হইয়াছে; 
নৃতন পরীক্ষা-রীতিও চালু হইবার কথা! । পর্যায়ন-প্রথ [ ££5096101) ] চালু না করিস! 
নঙ্বরদান প্রথাকেই বহাল রাখা হইয়াছে । কারিগরী শিক্ষার অগ্রগতিও হতাশাজনক । 
শিক্ষক-সমাজের আধিক ছুর্গতি এখনও ভয়াবহ। বলাবাহুল্য, এ পর্যস্ত শিক্ষাধাতে 
ব্যয়িত অর্থের ফলভোগ শিক্ষক ব! ছাত্র__কাহারও ভাগ্যেই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে 
কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কতকগুলি ঠিকাদারদের ভাগ্যে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 
কমিটি-কমিশন গঠিত হইয়াছে, কোটি কোটি টাক! ব্যয় করিয়! 
পরীক্ষার ও. বিশাল-বিশাল ইমারত নিম্বিত হইয়াছে। তাহা দেখাহয়! 
শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হইতেছে বলিয়৷ সরকারের সোচ্চার 
ঘোষণ। কি ভারতের দরিত্র জনসাধারণের সঙ্গে একটা স্থল রসিকতা! মাজ নয়? 
গগনচস্বী স্থুল-ভবন নিগ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতি নাই, উপযুক্ত শিক্ষক 
নাই, খেলার মাঠ নাই-_একেবারে অন্তঃসারশূন্ত । এইভাবে আমাদেব জাতীয় শিক্ষার 
অকাল-মৃত্যুর মড়ক ডাকিয়া আন হইয়াছে । তাই আজ আমরা অঙক্নে মরিতেছি, 
স্বাস্থ্যে মরিতেছি, বুদ্ধিতে মরিতেছি, চরিত্রে মরিতেছি। এই দেশব্যাপী মড়কের হাত 
হইতে আমাদের শিক্ষার কি মুক্তি নাই? 
আসল কথা, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নম্বন হুইয়াছে বিপরীতমুখী। 
ইহার্দের একই খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলে তবেই স্থফল পাওয়া! যাইবে । অর্থাৎ, 
কেবল শিক্ষা-সংস্কাবেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে সমতা রক্ষা! করিয়! ব্যাপক স্থযোগ- 
সৃষ্টির জন্ত দেশময় কর্মোস্যোগের একটি জোয়ার আনিতে হুইবে। 
হরি তবে শিক্ষা-সংস্কারের পূর্ণ সফলতা! লাত করা যাইবে। শিক্ষক- 
সমাজের জীবনধারণের মান ও সামাজিক মর্যাদা! উন্নীত করিতে হইবে এবং নী 
জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে স্থাগন করিতে হইবে একটি নিবিড় যোগ- 
বন্ধন। নচেৎ জাতীয় অর্থ এবং শক্তির এই বিরাট অপচয় রোধ করা৷ যাইবে না'॥ 


উট ভারতের বৈষয়িক উর্নয়ন ও শিক্ষা-্স-স্কার 


১৯, 
প্রবন্ধ-সৃজ 8 হুচনা। ইংরেজি ভাবার 
শ্রয়োজনীরতা ॥ ইংরেজি ভাবা-সধব্বতার পরিণাম ॥ 
জাতীর অপচয় । মাতৃভাষার অভিষেক ॥ শিক্ষা ও 
জীবনে মাতৃভাব।। চিত্ত-ুক্তি ও ঘাতৃভাবার সমৃদ্ধি শিক্ষার বাহনরেপে আতুভাফা 
মাতৃভাষার বুক্তি-গাব্দোলন ; বাংলাদেশ ও 


তামিলনাড়ু ॥ বাংল! ভাষার মাধামে পঠন-পাঠন ॥ 
উপস*্হার ॥ 


মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত জাতির ক্রমমুক্তি নাই। এতকাল আমর! বিদেশী 
ভাষার দাসত্ব গ্রহণ কমিয়াছিলাম। দেশের মুষ্টিমেয্র শিক্ষিত মানুষ সেই ইংরেজি 
ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, জ্বালাময়ী বন্তৃত দিয়াছেন, বিতর্কমূলক আইনের খসড়া গ্রস্ত 
করিয়াছেন এবং দেশময় প্রবল হৈ-চৈ শুরু করিয়াছেন । ইংরেজি ভাষার সেই ছুর্বোধা 
সাইক্লোনে দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশাহারা ভইয়' 
পড়িয়াছে। অর্থাৎ, সেই মুক্তি-যজ্জে জনসাধারণের আমন্ত্রণ ছিল 
না। দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীকে ইংরেজি ভাষার রুত্রিম গঞ্ডির বাতিরে 
নিবাসিত রাখিয়া তাহারা শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, রাজনীতি-সমাজনীতিতে 
একটি নৃতন সংস্কৃতি" গড়িয়া তুলিবার চেষ্ট! করিয়"ছিল। বলা বাঁহুলা, দেশের মাটির 
সঙ্গে, দেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে তাহার কোন যোগ-বন্ধন ছিল না। দেশের আপামর 
জনসাধারণ তাহান্তে অংশ গ্রহণ করিতেও পাত্র ন'ই। 
কিন্ত একদিন আমাদের জাতীয় ভীবনে ইংরেজি ভাষার ও প্রয়ে'জন ছিল। প্রাচীন 
কালের অন্ধকার-অপদ'রণ ও মৃঢ়তা-মৃক্তির জন্য পাশ্চাত্য চিত্-সংঘাতেের প্রয়োজন 
হারা ছিল। বিশাল বিশ্ব হইতে নিবাসিত হইয়া আমর এক অ'লোহীন, 
লা ও প্রাণস্থীন অন্ধকৃপে নিমচ্ছিত হইয়াছিল'ম। নানা অন্ধ কুসংগ্ক'রে 
পরিপূর্ণ সেই অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল যুরোপীয় মনের জঙ্গম 
শন্ি। এ কথ! আজ শ্বীকার করিত্তেই হইবে যে, ইংরেজি ভাষ' ও সাহঠিতোর হাত 
ধরিয়া আমরা আধুশিক যুগে পদার্পণ করিয়াছি । 
উনবিংশ শতাবীতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের চিন্র-মুক্তি ঘটিলেও এদেশে 
ইংরেজি ভাষ! প্রবর্তনের মূলে ছিল ভারতের মনে'বিজয়ের চক্ষাস্গ । সেই চক্রান্ত সফল 
ৃ হইয়াছে । কিন্ধ তাহার ফলে এ দেশে যে নব-জাগরণ আসিল, 
দরে ভার তাহা আমাদের অতিরিক্ষ লাভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিদেষী ভাষা- 
সর্বস্কতা কোন জাতির পক্ষেই গৌরবজনক নয়। ইংরেজি ভাষার 
মাধ্যমে আমরা সুদুর বিশ্বকে জানিয়াছি; কিন্তু আমর! আমাদের ঘরকে, ঘরের মান্থষকে 
কিংব! ঘরের মানুষের সুখছূঃখকে জানিতে পারি নাই। 
তাই স্থল-কলেজে ই*রেজি ভাষায় অবগুঠ্ঠিত বিষ্তা গ্বতাবতঃই আমাদের মনের 
সহবতিনী হইতে পারে নাই। সেইজপ্ক আমরা যে পরিমাণ শিক্ষা পাইয়াছি, সে 
পরিমাণে বিদ্যা পাই নাই। আমাদের শিক্ষার ভোকে ঘটে তাই অপরিমের অপচয়। 


স্মুচল 


শিকার বাহনরণে মাতৃঙাষা 
যেই অপচয় হইল শক্তির অপচয়, সম্পদের অপচয়, এক বার জাতীয় অপচয়। 





রৰীন্্রনাথ তাই অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, “ারিছিকের 
ও প, আবহাওয়া থেকে এ বিষ্তা, বিচ্ছির, আমানের ঘর আর স্ষৃত্ুলের 
মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে ন। রি 

দীর্ঘকালের সংগ্রামের পব আঁজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি 
সাত করিয়াছি। আজ নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতে হইবে, সেখানে কত 
হঃধ, বেদনা ও দারিজ্রের অন্ধকার পুঞ্তীভূত হইয়! উঠিয়াছে, তাহ! দূর করিতে হইবে। 
ডি তাহা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হইবে না। সেখানে মাতৃ- 

ভাষাকে আহ্বান করিতে হইবে । দেশব্যাপী দুঃখ-যন্তরণা ও 
দাবিজ্রোর সিংহাসনে আজ আমাদের অবহেলিত মাতৃভাষাকে_সমম্মানে অভিষিক্ু 
কবিতে হইবে । ফাবণ, সাতসমূত্র তেবোনদীর পাবেব ভাষ! দিয়৷ আর যাহাই হউক, 
মাত পূজার বোধন-মন্ত্র কখনই রচিত হইতে পাবে নাঁ। 

'আমর! যেভাবে জীবন নির্বাহ কবিব আমাদের শিক্ষা তাহার আম্বপাতিক নহে, 
আমবা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস কবিব সে গৃহেব উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে 
নাই, যে সমাজেব মধ্যে আমাদিগকে জন্ম স্থাপন করিতেই হইবে, সুই সমাজের কোন 
উচ্চ আদর্শ আমাদেব নৃতন শিক্ষিত সাহিত্য মধো লাত করি না, আমাদের 

পিতামাতা__ আমাদের সুহৃং-বন্ধু-_আমাদের ভ্রাতাঁভ.কে তাহার 
সক মধ্যে প্রতাক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ 

তাহাব বর্ণণাব মধ্য কেস্না স্থন পায় না, আমাদের আকাশ এবং 
পৃথিবী আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দৰ সন্ধ]-আমাদেব পরিপূর্ণ শস্তক্ষেত্র এবং 
দেশলক্ষমী ভ্রোতশ্থিনীব কোন্সে-সন্গীত 'তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয না, তখন বুঝিতে পারি 
আমাদের শিক্ষার সহিত_আমাদেব জীবনেব তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো 
স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। উভয়েব মাঝখানে একট! ব্যবধান থাকিবেই ধাকিবে; 
কিন্তু এ মিলন কে সাধন কবিতে পাবে? বাংল! ভূষা, বাংল! সাহিত্য 7 

যে ভাষায় শিশুব মুখে বুলি ফোটে, সে ভাষা তাহাব নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো 
হৎস্পন্দনের সঙ্গে, তাহাব শোণিত-ধারার সঙ্গে মিশিয়া থাকে । মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ 
তাহার জন্মগত অধিকার । সেই ভাষাতেই তাহাব চিত্ত মন্তি ঘটা! সম্ভব । সোভিয়েট 
রাশিম্না ধতর্দিন তাহাঁব মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, ততদিন 

সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশান্রূপ অগ্রসব হইতে পারে নাই। 
ভতগ ওমা. তাহাব আজ যে বিজঞান-সাধনার চবম সমুককতি, তাহার মুলে 

রহিয়াছে মাতৃভাষার মাধ্যমে, শিক্ষার আয়োজন। বিজ্ঞানাচার্ধ 
সত্য্্রনাথ বন্থর মতে, আমাদের পাধিব জীবনের সকল ভাব-চিস্তা, আশা-আকাক্ষার 
সঠিক রূপায়ণ বাংলা ভাষার মাধামে সস্ভব ৷ বিশেষতঃ, যে ভাষায় মধুস্থদন, বন্ধিমচঞ্, 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্তর প্রমুখ সাহিত্যেব দিকৃপালগণ তাহাদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার 
দিয়! নৈবেস্থ রচন। করিয়া! গিয়াছেন, তাহ! কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। 


ধু রচন। বিচিস্ত 


পূর্ব-বাংলায় মাতৃভাষার জন্মগত অধিকারকে খর্ব করিবার জন্য যখন চত্রাস্ত 
হইয়াছিল, তধন কেবলমাত্র উদ্ুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা! করার প্রস্তাবকে কেহ কে 
করিয়ী সেখানকার জনগণের ক্রোধ প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে ফাটিয়া! পড়িল ; “বাংলা 
ভাবার ক রোধ কর! চলিবে না।' তাহার! বুকের রুধির দিয়! মুখের ভাষাকে 
মাতৃভাষার মুক্তি-. অভিষিক্ত করিল। বুকের রক্তের পরার রত বার 
আন্দোলন £ বাংলাদেশ মাতৃভাষার পবিভ্র অর্ধিকার। তারত-রাষ্ট্রেও মাতৃভাষার মর্যাদ! 
085 রক্ষায় অগ্রণী হইয়াছে তামিলনাড়ু রাজ্য। অন্তদিকে সীমান্তের 
অপর পারে বাংলাদেশ বাংল! ভাষাম্ম টেলিগ্রাম প্রেরণ, এমন-কি মুদ্র-লিখন যন্ত্র নির্মাণ 
সস্ভব করিয়৷ তৃলিয়াছে টি আমরা এখনও তাহা। পারি নাই। সেদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ 
যে পশ্চান্্তা, তাহ অনম্বীকার্ধ । 

অবশ্ত রবীন্দনাথ, স্তার আশ্ততোষ প্রমুখ মনীষীগণের চেষ্টায় বহুদিন হইল 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংল! ভাষার পঠন-পাঠন শুরু হইয়াছে । আবার, বিশ্ববিদ্যালয়- 
স্তরে উচ্চশিক্ষায়ও বাংল! ভাষার মাধ্যম সম্প্রতি শ্বীকৃতি লাভ করিয়্াছে। ইহা! 

আশার কথ।। কিন্তু এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে বাংলা ভাষার 
পন লাইন? নখ" মাধ্যম যে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, তাহার মূলে ছিল বিভিঃ 
বিষয়ে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। সম্প্রতি বিভিন্ন 

আঞ্চলিক ভাষায় গ্রস্থ-রচনার ক্ম্ত উপযুক্ত গ্রস্থকারদের সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি 
কেন্দ্রীয় সরকার কঠঙ্ক ঘোষিত হইয়াছে । কাজেই, যোগ্যতা -সম্পন্ন ব্যক্তিদের এ বিষ 
উদ্যোগী হইতে হইবে । সেই সঙ্গে উদ্যোগী হইতে হইবে আমাদের বিশ্ববিষ্যালয়গ্ুলিকে। 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্যে বঙ্গভাষ! ব্যবহারের একটি বলি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । ইহ] নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য । কিন্তু সরকারী কার্ষে বাংল' 
ভাষার প্রয়োগ-সাফল্য এতদিনে যতখানি অগ্রসর হওয়া! উচিত ছিল, সরকারী 
আমলাদের চক্রান্তে তাহ সম্ভব হয় নাই। তাহার! বাংল! ভাষাকে দূরে সরাইয় 
রাখিয়া ইংরেজিকে অনির্দিষ্কালের জন্ত বহাল রাখিতে চায় এবং 
সরকারী কার্ধে ইংরেজি শিক্ষিতদের একাধিকার ব্প্রতিষ্ঠিত 
রাখিতে চায় । তথাপি আমর! প্রার্থনা! করি, মাতৃভাষার মাধমে আমাদের জাতীয় 
শিক্ষা ও জাতীয় জীবন--এই ছুইয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগন্ুত্র স্থাপিত হউক 
এইবার "মাতৃভাষার অপবাদ দুর হোক, যুগশিক্ষার উদ্ছেল ধার! বাঙালীচিত্তের শুধ 
নদীর রিক্ত পথে বান ভাকিয়ে ,বরে যাক, ছুই কৃল জাগঁক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে খাটে 
" উঠুক আনন্দ-ধবনি ॥' 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখ। যায় ১ 
৪ বাতৃতাবার মাধাষে শিক্ষাদান 
উ “বিন! হুদেশীতাষা! মিটে কি আশা ? 
ভী 'মোদের গরব মোদের জাশা আ-মগ্ি বাংলা ভাষা; 
ভ বুকের রুধির সুখের ভাষ। 


উপসংহার 


২০, 
প্রবন্ধ-সৃত্র 8 নৃচনা॥ অতীত ভারতে বৃত্তি- 
শিক্ষা । ভারতের বর্ণীশ্রম সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা ॥ 


ঙ 
ইংরেজ-আমলে কারিগরী-শিক্ষার পরিণতি ॥ র্গিক্ষা বির্বাচর 
দ্বাধীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন। তি রি বাতি 
কারিগরী-শিক্ষার উপকারিত!॥ অপকারিতা! ॥ 

উপসংহার ॥ 


আজ ভারতের দিকে দিকে দারিদ্র্যের হাহাকার । ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতির 
যাহা কিছু সম্বল ছিল, ইংরেজ সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়! তাহণীকে একটি দীনতার বিস্তীর্ণ 
ধুংসভূপরূপে পরিত্যাগ করিয়! গিয়াছে । সে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদকে ধ্বংস 
পকরিয়! তাহার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়! গিয়াছে। ভারতের সেই উন্নত কারিগরী 
শিক্ষণ, যাহা! ভারতের প্রতিটি পরিবারের অর্থ নৈতিক স্থাচ্ছনদ্ 
রি বিধান করিত, তাহা আজ কোথায়? ভারতের সেই প্রখ্যাত 
শিল্পী-কারিগরেরা, যাহার! তাহাদের কুশলী কলা-নৈপুণ্যে বিশ্বের মনোরঞ্জন করিত, 
তাহারাই ব। কোথায় গেশ? ভারতের এই সর্বব্যাপী দারিক্র্যের পিছনে রহিয়াছে 
তাহার কারিগরী-শিক্ষার অভাব, তাহার কারিগরী-শিক্ষার অবলুপ্তি। 
অথচ কারিগরী-শিক্ষার দ্বারা লোকে একদা ঘরে বসিয়াও তাহার জীবিক।-নির্বাছের 
ব্যবস্থ৷ করিতে পারিত। তাঁতী তাত বুনিয়া, ডোম ঝুড়ি-চুবড়ি-ধামা-কুলে! ইত্যাদি 
তৈয়ারী করিয়া, মৃৎশিল্পী নানাপ্রকারের মাটির পুতুল তৈয়ারী করিয়া! জীবিকা! অর্জন 
করিত। তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিসপত্রে হুস্ত্র রুচিবোধ ও গভীর কারিগরী 
জ্ঞানের পরিচয় থাকিত মুক্রিত। ন্বদেশে-বিদেশে সেই সমস্ত জ্রব্য- 
বাহ ভারতে. সামী বিক্রয় হইত উচ্চূল্যে এবং অর্থ নৈতিক শক্ত বনিয়াদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইত প্রতিটি পরিবার। তাহার ফলে সমগ্র, 
সমাজে একট! সচ্ছলতার হাওয়া বহিত। ঘরে আসিত স্থুখ, আসিত শাস্তি । প্রাচীন 
ভারতের স্বয্ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি ছিল ইহাই। আজ আমরা ভাগ্যের 
নির্মম পরিহাসে তাহা হারাইয়! জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি শিক্ষাব্যবস্থা! চালু 
করিয়! জাতিকে কেবল কেরানীগিরির দিকে পথ-নির্দেশ করিতেছি । এক দিগন্তে 
রহিল শিক্ষা, অন্য দিগন্তে দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবন 7 ইহাতে জাতির মুক্তি কোথায়? 
প্রাচীন ভারত ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ব-স্ব বৃত্তি অন্যায়ী ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূন্র-এই চারিটি বর্ণের উত্তব হইয়াছিল ।. পরিবারের বৃত্তি ছিল 
বংশাহ্ক্রমিক। বংশ বংশ ধরিয়! একই বৃত্তির অন্ধুশীলনে প্রত্যেক 
নি ৪ পরিবারই হুইয়৷ উঠিত এক-একটি শ্রেষ্ট বৃতিমূলক শিক্ষায়তন। 
নি পিত৷ পুত্রকে তাহার নিজস্ব কারিগরী বিস্তা ও অভিজ্ঞতা-লন্ধ জান 
দান করিয়। যাইতেন। এইভাবে যুগাহুগাত্তর ধরিয়া অন্ুপীলিত ও কধিত হইবার ফলে 
প্রাচীন ভারত এক বিস্ময়কর কারিগরী উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল.। 


৬০ ,  ব্লচন! বিচিস্ত। 


তারপর আসিল ইংরেজ। নানা কলকারখানাজাত পণ্যসামগ্ত্রী লইয়! ব্রিটিশ 
বাণিজ্য-জাহাজ আমাদের উপকূলে আসিয়া ভিড়িল। ইতিহাস বলে, সে আমাদের 
পণ্যসাধত্রীর কারিগরী উৎকর্ষের আকর্ষণে এদেশে বাণিজ্য করিতে ছুটিয়৷ আপিয়াছিল। 
শক্তিমান ইংরেজ আমাদের সেই সনাতন কারিগরী শিক্ষা-নিকেতনের উপর হানিল 
ইংরেজ-মামলে প্রথম আঘাত। তাহাদের শিল্পজাত পণোর সহিত প্রতিযোগিতায় 
কারিগরী-শিক্ষার আমাদের কারিগরদের হাতের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য পরাজিত হুইল। 
মাত বিলাতী পণোর চাক্চিক্য আমাদের মনোহরণ করিল এবং অমির, 
আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া বিদেশী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম । যে 
কারিগরী-শিক্ষার সাফলো আমর! অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা 
হারাইয়! বিদেশী-প্রবাতিত ডিগ্রীর মোহে আকৃষ্ট হইয়া স্বাধীন জীবিকার পরি 
পরাধীন কেরানীগিরির ভন্য উম্বেঙ্গারী করিতে লাগিলাম। 

তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হৃতসর্বস্ব ভারতীয়দের একদিন জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ 
ঘটিল। সেদিন তাহার! “মায়ের দেওয়া মোটা! কাপড়" মাথায় তুলিয়া লইল। 
ম্যাঞ্চেন্টার-বাকিংহাম পরিতাক্ক হইল । ঘরের ছেলে বহুদিন পরে ঘরে ফিরিয়া আসিল । 
ইতিমধ্যে দেশ স্বারীন হইয়'ছে। স্বাধীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 
শিক্ষার নব-বিধানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক পাঠ-হুচীর অস্ততুক্ত হইয়াছে । শৈশব- 
শিক্ষার প্রারস্ত হইতে যাহাতে শিশুরা কারিগরী-শিক্ষায় দক্ষত! 
অঞ্জন করিত পারে, তাহার জন্য বুশিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থ' 
গৃহীত ভইয়াছে । উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের তাহাদের এ 
বিষয়ে শিক্ষাঁ্পান করেন? ভাঙা ছাড়া, বহু কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
যে সব ছাত্র উচ্চশ্রিক্ষা লাভ করিতে 'অসমথ, অথচ কারিগরী-শিক্ষায় উৎসাহী, তাহারা 
কারিগরী বিছ্যা'লয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম-জরীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারে! ইহার দ্বার ভারতের বেকার-সমন্তার কিছুটা সমাপান হইতেছে। কিন্তু 
এই জাতীয় বি্যালয়ের সংখ্যা দেশে আর ও বধিত হওয়া উচিত | 

কারিগরী-শিক্ষ! কেবল জাতির অর্থ নৈতিক বনিয়াক্ছই রচমা করে না, তাহাকে 
অর্থনৈতিক জনৃখ্ষিও দান করে। ইহার দ্বারা সমাঙ্জের প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক 
শ্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে। জাতির সুখ এ সমৃদ্ধি রটনা করিয়া কারিগরী-শিক্ষা 
দেশের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠন কবে। ইহা বেকার-সমস্তার তীব্রত1 হাস করিয়া নান! 
অশান্তির সষ্ঠাবনাকে বিলুপু করে । কারিগরী-শিক্ষা ব্য'পক ভাবে 
প্রচলিত হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভিড় হ্রাস পাইবে। 
এক কথায়, কারিগরী-শিক্ষা ভারতের ম্যায় দরিত্র দেশের চাতে 
ভূলিয়! দিবে দারিত্্য-বিক্ষয়ের সুনিশ্চিত হাতিয়ার। আজ দেশের তরুণ-সমাজ যে 
মঅস্যহীন নৈরাশ্ত ও শুগ্ততাবোধের মধ্যে ভবিষ্ুৎ-জীবনের কোন সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না 
পাইয়া দিশহার। হইয়া পড়িয়াছে, বুদ্ধি-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে তাহার! 
তাহাদের সুনিশ্চিত তবিষ্ুৎকে খুঁজিয়! পাইবে । ধীরে ধীরে তাহাদের মনে, নৈরাষ্ধি ও 


ক্গাধীন ভারতে বু নু 
শ্শিক্ষ। ও বৃন্ু-নিসাচন 


কাক্পরী- শিক্ষার 
পক রুভ! 


বৃদ্বি-শিক্ষা ও বৃতি-নির্বাচন ৬৯. 


শৃন্ততাবোধ কাটিয়া! গিয়! পূর্ণ দায়িত্ববোধ বিকশিত হইয়া উঠিবে। ফলে, দেশব্যাপী: 
আন্দোলনের কিছুটা উপশম ঘটিবে। তাহা ছাড়া, বৃত্তি-সাধনার মধ্য দিয়া 
রতের অবহেলিত কুটির-শিল্প পুনরীবন লাভ করিবে এবং জাতির সম্মুখে অর্থষ্টনতিক- 
সচ্ছলতার এক নৃতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। 
কারিগরী-্শিক্ষার অপকারিতাও আছে। ইহা মানুষকে বড় বেশী বাস্তবমুখী 
করিয়া তোলে । রূঢ় বাস্তবের সহিত ঘৃনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মানুষ হুম্ম ও উচ্চ চিন্তা 
ত বিরত হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে দ্বরক্তি ও ক্লান্তি আসিয়া তাহাদের হৃদয় ও. 
মন অধিকার করিয়া বসে। শিশ্পী-কারিগরের জীবন ক্রমে ক্রমে যাস্ত্রিক ও গতানুগতিক. 
হুইয়। পড়ে ।-_এই অপপ্রচারের ছারা আমাদের বিদেশী ্রাভুরা এতদিন এদেশে 
ক্ু্ঠরিগরী-শিক্ষার প্রবর্তনকে বিলগ্িত করিয়াছে । আমরাও তাহাদের অভিসদ্ধিপূর্ণ 
প্রচারে তুলিয়! প্রতারিত হইয়াছি। কিন্তু বে'ঝা উচিত ছিল যে, শুন্য উদরে উচ্চ 
চিন্ত! বেশীদিন চলে না। দলে দলে শিক্ষিত বেকার দিয়! রাস্তার চৌমোহানায় কী 
উচ্চ চিন্তার বিকাশ হয়, জানি ন|! এবং তাহার গতানগুগতিকতায় যদি ক্লান্তি ন! 
আসে, তবে কারিগরী-শিক্ষার দ্বারাও ক্লাস্তি আসিবে না। অবশ্য, 
বুত্তিমান্রেরই অন্থণীলনে আছে যাস্ত্রিকতা, আছে গতানুগতিকত1। 
যাস্ত্রিকতা ও গতান্ছগতিকতার ভয়ে বদি তরুণের বৃত্তি-চর্চা হইতে বিরত হয়, আপন 
মেধাশক্তির সামর্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া যদি উচ্চশিক্ষার জন্ত কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভিড় করে, তবে কলেজ-বিশ্ববিষ্ালয়গুলিতে অর তিলধারণের স্থান থাকিবে না, 
পরীক্ষায় অকৃতকার্ধের সংখ্যা! হইবে ক্রমবর্ধমান, শিক্ষার মানও অবনমিত হুইয়া পড়িবে 
এবং দেশে বেকার-সমস্তার তীব্রতা উত্তব্বোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । পরিণামে 
সমগ্র দেশে দেখা দিবে চরম অথ-সংকট। অলস কর্ম-বিমুখদের নিকট যাহা! গতান্থ-. 
গতিকতা, তাহাই উৎসাহী ও উদ্যোগীদের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ হইয়। উঠিতে সাহায্য করিবে 
এবং নৃতনত্থের দ্বারা প্রতিদিন পুরাতনের অভিষেক হইবে । 
একথা আজ স্বীকার করিতেই হুইবে যে, ভিশ্রির মোহ ব! চাকুরির মোহ জ!তির - 
কর্মপক্ষতাকে, তাহার কলা-নৈপুণ্যকে পঙ্গু করিয়া! ফেলে । একট। বিশাল জাতির সৃক্তি 
কেবল পরাধীন চাকুরিগিরিতে সম্ভব নয়। তাই আজ কারিগরী-শিক্ষা ব1 বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার রুদ্ধ হুয়ারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়৷ দিতে হইবে। 
উপসংহার কারিগরী-শিক্ষ। জাতীয় জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর রচনা করিয়া দিবে 
এবং তাহার ফলে দূর হইবে দীর্ঘকালের পরাধীনতার বেদনা, এবং বহু শতাব্দীর দৈন্ত ও. 
দারিদ্র্যের অভিশাপ । "ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ॥ 


অপকারিতা 


এই শ্রবন্ধের অনুনরণে লেখ৷ যায় £ 
ভউউ বৃত্ত-শিক্ষ! 
উ জীবিকামুলক শিক্ষা 
৪ বৃতিমূলক শিক্ষা 
উ কারিগরী-শিক্ষা 


২১, 
প্রবন্ধ-সৃত্ধ ; হুৃচনা ॥ ফটোগ্রাফি ও ম্যাজিক 
ল্ঠন॥ চলচ্চিত্রের আবিষ্কার £ এডিসন ও ইস্টম্যানের শিকা-বিভারে 2 
অবদান |$& শব্ধ-কটোগ্রাফি ॥ চলচ্চিত্রের দ্বৈত 


দায়িত্ব ॥ বিম্যালরে চলচ্চিত্র £ মুরোপে, আমেরিকায় সমান্-্জীবানে চলচ্চিত্র 
ও ভারতে ॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি ও 
তাহার পরিণাম ॥ উপসংহার ॥ উ. মা. '৬২ 


শিক্ষা-সম্প্রদারণ ও আনন্দ-পরিবেশন-_এই দত দায়িত্ব যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্করণের মাধ্যমে সংসাধিত হইতেছে, তাহার নাম “চলচ্চিত্র প্রমোদমূলক শি 
হিসাবে ইহার জনপ্রিয়ত| ক্রমসম্প্রসারণশীল। চলচ্ছিত্রশিল্প আজ সমাজের বর্বস্তরের 
উপর ষে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, তাহ? 
নিঃসন্দেহে বিম্ময়কর। ইহার সর্বব্যাপী গ্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং 
মায়-ম্দির আকর্ষণের দূর্বারতার কাছে আমাদের চিরাচরিত রঙ্গমঞ্চের আবেদন-জলুস্ও 
আজ নিপ্রভ। ইহার আবেদনের মনোহারিত্ব ও সার্বজনীনতা ইহাকে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ 
মাধ্যমের মর্যাদা দান করিয়াছে। বিশেষতঃ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্যের 
সম্ভাবনা অসামান্য ! , 
আজ চলচ্চিত্র আমাদের কাছে আর বিল্ময়ের বস্ত নয়। কিন্তু একদিন এমন ছিল, 
যেদিন ছবির মানুষ হাত-পা-মুখ নাড়িয়। রক্ত-মাংসের জীবন্ত নরনারীর মতো কথা 
বলিতে পারে, গান গাহিতে পারে-_-ইহা!৷ ছিল এক পরম বিশ্ময়ের 
ব্যাপার। চলচ্চিত্র আবিষফরণের পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল 
ফটোগ্রাফি। আর ছিল ম্যাজিক লগ্ঘন। পর্দায় প্রতিফলিত 
নিশ্চল ছবির জঙ্গে চলিত কথকতার মতো! নীতিগর্ত বক্তৃতা । তাভাও সেদিন 
লোকশিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । 
মানবের চক্ষু-তারকায় কিভাবে ছবি প্রতিফলিত হয়, সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত 
পিটার মার্ক রজেট নামক জনৈক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিলেন যে, মান্ষের চক্ষু-তারকায় 
বস্তর ষে প্রতিবিশ্ব পড়ে, বন্তটি চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইবার পরেও কিছুক্ষণ 
পরযস্ত এ প্রতিবিষ্ব স্থায়ী হয়। এই তত্বের উপর ভিত্তি করিয়! গড়িয়। উঠিল চলচ্চিত্র 
শিল্প । চলচ্চিত্রে যে চিত্র প্রতিফলিত ও গ্রদশিত হয়, তাহ 
টা রা ফিল্সে দ্রুত-গৃহীত কয়েকটি ছবির সমষ্টি মাত্র। ক্রমান্বয়ে গৃহীত 
রান গতিশীল ভঙ্গীর প্রতিটি চিত্র ক্রমান্বয়ে সাজানে থাকে -যস্ত্রে 
সাহায্যে দ্রুত আবর্তনের কলে ছবির পর ছবি আসিয়! পর্দায় পড়ে 
এবং মেই চলমান গতিটি তখন আমাদের মায়া-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে 
প্রতিটি ছবি যদি কিছুক্ষণ অন্তর পর্দায় প্রতিফলিত কর! যায়, তখন আর ছবির গঞ্গি 
থাকে না। এই শিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এডিসন । ভবে 
এই কার্ষে ফটোফিল্ম-আবিষ্বর্তা ইস্ট ম্যান তাহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। এডিস: 
আমেরিকায় তাহার ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম এই চলস্ত ছবি দেখান ১৮৮৯ ্রীস্টাঝে। 


শচনা! 


ফটোগ্রার্ফ ও 
মানজক লন 


শক্ষা-বিত্তারে ও সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্র টি 
তারপর শিরী ও বিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়া গেলেন। সেলুলয়েড ফিতার 
র মুঞ্রিত কষুতর ক্ষু্র চিত্র-সম্বলিত রীল্‌ চিত্রক্ষেপণ-যস্ত্রের [ 2:015060 ] ছার তীব্র 
লোঁকের সাহায্যে পর্দার উপর বড় করিয়া প্রতিফলিত করিয়া ছবি দেখানো হখতে 
পব্টোগরাফি লাগিল। চলস্ত ছবি দেখিতে বেশ ভিড় জমে দেখিয়। ব্যবসায়ীরাও 
তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল- ক্রমশঃ সৃষ্টি হইল সবাক্‌ 
চলচ্চিত্র ছবির ফটোগ্রাফের পাশে পাশ সেলুলয়েছের ফিল্মের উপর 8০:1৫ 
ক বা! শবেরও ফটো! উঠিতে লাগিল। তখন আর কি! গল্প, উপন্তাস, 
অভিনয় ইত্যাদি নিত্য-নৃতন আনন্দের আয়োজনে যোগ দিল লক্ষ-লক্ষ লোঁক। 
চলচ্চিন্জের আনন্দ-বিতরণী ও চিত্ত-বিনোদিনী ক্ষমতা অসয়ান্ত। তাই চলচ্চিত্র 
তাল্ুরি ভূমিট্-লগ্ন হইতেই লোক-রঞ্জনী ভূমিকায় নিয়োজিত রহিয়াছে। আনন্দাতিলাষী 
্াস্ত মানুষের দর্শনেক্জিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃত্ধ করিয়া নৃতন কর্মোগ্ঘম ও কর্ম- 
প্রেরণা সঞ্চারে তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু সেই ভূমিকাতেই চলচ্চিত্রের সকল দায়িত্ব 
অবসিত হয় নাই। সকল শিল্পের কাছে যেমন সমাজের একটা দাবি আছে, চলচ্চিত্র- 
শিল্পের কাছেও তেমনি আছে সমাজের মহত্বর দাকি। তাহা! হইল চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় 
চলচ্চিত্রের দ্বৈত দায়িস্ত ভূমিকা- লোকশিক্ষা। ছায়াচিত্র আনন্দের “মাধ্যমে শিক্ষার্দানে 
| _. অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ) ভারতের মতো দেশে, যেখানে নিরক্ষরের 
সংখ্য। সামগ্রিক জন-সংখ্যার সত্তর-শতাংশ, সেখানে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত 
সস্তাবনাপূর্ণ। শিক্ষাকে মান্থষের দৃষ্টিশক্তির সহিত তুলন! কর! ইয়। শিক্ষাহহীন মানুষ 
অন্ধ। কিন্তু নিরক্ষর মানুষ জ্ঞাননৃষ্টিহীন হইলেও মানবিক-দৃষ্ট-সম্পনন। সেই দৃষ্টিতে 
অক্ষর নিগ্ষল হইতে পারে, কিন্তু চিত্র নিক্ষল হয় না। এইখানেই চিত্রের সার্বজনীনত|। 
চলচ্চিত্র আবার চলমান জীবনের শিল্লিত বিবৃতি । সকল মানুষের দৃর্টিতেই রহিম্বাছে 
তাহার সার্বজনীন আবেদন। ভারতের উচিত ইহার পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
লোক-শিক্ষার জনপথ উন্মুক্ত করিয়! দেওয়া! । 
বিষ্ভায়তনগুলিতে চলচ্চিত্র-ব্যবহারের সাফল্য বিন্বয়কর ৷ যুরোপ ও মাকিন দেশে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে সাফল্যের সহিত চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয় । জার্মানীর 
বি্ভালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার সর্বাধিক। সোভিয়েট রাশিয়াও এ-বিষয়ে যথেষ্ট 
অগ্রসর । ইংলগ্ের বি্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক 
বিভ্ভালয়ে চলচ্চিত্র £ বিজ্ঞান, জীব-বিছ্য! ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সরলও সহজভাবে শিক্ষা 
মুরোপে, আমেরিকার দান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণী-কার্ধে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানচ্চায় 
ও ভারতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনবগ্য। ইংলগ্ডের বৃত্তিমূলক শিক্ষান্তপ্রতিষ্ঠানেও 
চলচ্চিত্রের ব্যবহার বহুল। কিন্তু ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ একান্তভাবে ; 
নৈরাশ্ঠজনক । আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে প্রয়োগ কর। হয় নাই। চলচ্ছিত্র 
আমাদের দেশে কেবল বিলাসের সামগ্রী, জাতি-গঠনে ও চিত্তের উদ্বোধনে ইহার যে 
ভূমিকা আছে, তাহা! রাষ্ট্র কর্তৃক পুরোপুরি উপেক্ষিত। কেবল বিস্তান্নতনগুলিতেই নয়, 
সমগ্র সমাজের শিক্ষার দায়িত বছনে চলচ্চিত্রের তলন। নাই । যাহার! নিরক্ষর, তাহাদের 


৬৪ + রচন। বিচিস্ব 


কাছে সংবাদপত্র মূল্যহীন? কিন্তু চলচ্চিত্র সেই হতভাগ্যদের অজ্ঞানতার অন্ধকার 
হইতে জ্ঞানের আলোতে লইয়া আসিতে পারে৷ পৃথিবীর নান! বৈচিত্র্যময় রূপ, দেশ: 
বিদেঞ্তার মানুষের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি, ইতিহাস-বিশ্রত ঝষ্টব্য স্থান ইত্যাদি আমরা 
ইহার সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়। আমাদের জ্ঞান-তৃষ্ণ প্রশমিত করিতে পারি। কিনব 
ছুঃখের বিষয়, ভারতে নিগিত চলচ্চিত্রগুলির লোক-রঞ্জনী ভূমিক! বাহাই- খান 
শিক্ষামূলক ভূমিকা নগণ্য। ভারত সরকারের ফিল, ডিডিপন গধোজিত জুম 
ফিলপুগুলির প্রচারমূলক ভূমিক! যতখানি, শিক্ষামূলক ভূমিকা ততথানি নয় । :-. 

ভারতীয় চলচিত্রের শিক্ষামূলক ভূমিক৷ তুচ্ছ হইলেও তাহার কুশিক্ষা ও) 
ষ্টির ভূমিকা অসামান্ত £ সেই দিক দিয়! ফিছ্মা, সেন্সর বোর্ডের হি হাহযেও 
কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্রের স্থষ্টির ধারা অবারিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোর্জ না 
ভারলীকচলচিত্রের নির্লজ্জ অর্থ-লিপ্ার কাছে সমাজের রুচিবোধ ও নৈতিক চঁ 
রূচি-বিকৃতি ও তাহার আজ বলি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নাই কোন সুস্থ 
পরিণাম সবল জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রতিফলন, নাই কোন মহত হৃদয়-বৃত্তির 
রূপায়ণ, নাই উদার চরিত্র-মহিমা, নাই বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি ; কোন উচ্চতর 
শিল্প-নুষমার উপস্থাপনাও দুর্লভ । আছে কেবল অন্থস্থ মনোবিকার, দেহ-কামনার 
উন্মত্ত উল্লাস, যৌন-বিলাসের নিরাবৃত প্রকাশ। ইহাতে প্রযোজক-পরিচালকদের 
অর্থাগমের পথ স্থগম হইয়াছে বটে, কিন্তু জাতির সর্বনাশ সাধিত হইতেছে। 

ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ বিশ্ব-বিজয় সমাপ্ত করিয়াছে । বাঙ্গালী চলচ্চিত্র-পরিচালক 
সত্যজিৎ রায়ই সেই সাফল্যের পথিকৃৎ। কিন্ত একদিকে যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
গৌরব সাত-সমুক্র তেরো নদীর পারকৈ স্পর্শ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতী 
চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে রুচি-ব্কারের 
রাহু গ্রাম করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ছুঃখের বিষম, ভারতে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত শ্রেণী- 
বিন্যাস নাই। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলগ প্রভৃতি রাষ্ট্রে কারখানার শ্রমিক-সমাজ এবং 
বিগ্ভালয়ের ছাত্র-সমাজের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে । কিন্তু ভারতে 
সেরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যে চিত্র কারখানার শ্রমিক-সাধারণ 
দেখিয়া! চিত্তবিনোদন করে, সেই চিত্র দেখিবার জন্য হুপোহু 
বাঁলকেরাও দলে দলে ভিড় করে 1 যে অশ্লীলত৷ কারধানার শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করে 
তাহা যে অল্নবয়ন্ক বালকদের চারিত্রিক সর্বনাশ সাধন করে, তাহা এই ছুর্ভাগা দেশে 
কেহ বুঝিতে চায় না। তাই দেখা যায়, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়ন্কদের জন্য নিমিত ছবি 
দেধিবার জন্র অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশবাহিনীকে আহ্বান করিতে হয় 
ইহাতে চলচ্চিত্র-নির্মাতা, সরকার, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক-_কাহারও লঙ্জা; 
মাথা কাটা যায় না। সত্য সেলুকাস্‌, কি বিচিত্র এই দেশ !” 


সাল পপ ০ সি 





উপনংহার 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যার £ 

উউ শিক্ষা সন্প্রদারণে চলচিচিত, উ. মা. '৬২ 
(টি ছায়চিত ও সমাজ-জীবনে তাহার প্রভাব 
& ছারাছ্ছবির সুফল ও কুফল 


২২, 
প্রবন্ধ-মৃদ্ধ 8 নৃচনা॥ ভারতে নারী-শিক্ষা 
ও নারী-ম্বাধীনতা ২ বৈদিকযুগে ও বৌদ্ধবুগে ॥ 
মধ্যযুগে ভারতীয় নারী॥ উদবিংশ শতাব্দীতে 


না্ী-মুক্তির আন্দোলন ॥ স্বাধীন ভারতে নারী- ্ 
শিক্ষা ও নারী-প্রঙ্তি॥ নারী-প্রগতির মূলনুতর॥ আন্তর্জাতিক মারী-বর্য 
7. হাশর 

“নারীকে আপন*ভাগ্য জয় করিবার 

কেন নাহি ছিবে অধিকার ?” -- রবীন্দ্রনাথ 


১৯৪৫ সাল। আত্তর্জাতিক নারী-বর্ষী আজ নবযুগের নবীন প্রভাতে দিকে 

টি নারী-প্রগতির জয়ধ্বনি বিঘোধিত হুইতেছে। নারী পূর্বে ছিল পুরুষের তাগ্যের 
সপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । নারীর কোন স্বতন্ত্র সত! স্বীকৃত ছিল না। নারীর পরিচয় 
ছিল কখনও কন্তারূপে, কখনও ভগ্রীরূপে, কখনও পত্বীরূপে, কখনও মাতারূপে । সর্বত্রই 
ছিল তাহার নিঃসছায় গলগ্রহতার প্রকটিত রূপ। স্থখের বিষয়, নারী আজ আর 
নেই বিগত শতাবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অস্তঃপুরে মৌন স্লান মুখে বসিয়। নাই। সে সেই 
আলোহীন, প্রাণহীন ছুর্ভেঙ্চ অস্তরাল হইতে বাহির হইয়। আজ 
আলোকিত জগতের উদার প্রাঙ্গণে আসিয়া 'দাড়াইয়াছে। পৃথিবীর 
প্রগতি ধারার সহিত সমান তালে নারীও চলিয়াছে দ্রুত পদবিক্ষেপে। .প্রাগাধুনিক 
কালে নারী ছিল অন্তরালবতিনী, অনূর্যম্পশ্ত। ৷ যে ছূর্জয় চালক-শক্তি তাহাকে 
পাষাণ-পুরীর অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়। আধুনিক জগতের আলোকিত প্রাঙ্গণে দাড় 
করাইয়াছে, তাহা হইল আধুনিক শিক্ষা। সেই শক্তিবলে নারী আধুনিক যুগে লাভ 
করিয়াছে আপন ভাগ্য জয় করিবার দুর্ণত অধিকার । 

আজ যে বাহিরের জগতে নারী-ন্বাধীনতার উজ্জল আলে! ছুড়াইয়া পড়িয়াছে, 
সেখানে যুগ-যুগাস্তরের অবগ্ডঠনবতী ভারতীয় নারীরাও উপস্থিত। প্রাচীন ভারতে 
বিদিকযুগে নারী-স্বাধীনত! স্বীকৃত ছিল সমাজে। নারী-শিক্ষারও ছিল অবাধ 
চারতে নারী-শিক্ষ! ও অধিকার ব্রহ্ধবার্দিনী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গা, মৈত্রেরী, 
রী-স্বাধীনতাঃ.. অরুন্ধতী প্রমূখ মহীয়সী নারীদের নাম ইতিহাসে শ্বর্ণাক্ষরে 
ব্দিকযুগে ও লিখিত আছে। নারী সেদিন পুরুষের শুধু সহ্ধর্মিখীই ছিলেন না, 
াধণগে সহকগিণীও ছিলেন। এমন-কি, বেদের আলোকিত বিদ্যায় ছিল 
ঠাহাদের সমান অধিকার । উপবীত-ধারণে, বৈদিক মন্ত্ররচনায় তাহার! স্মরণীয় 
ইয়া আছেন। বৌদ্ধমুগেও নারীর সম-অধিকার ছিল স্ত্বীৃত। হুজাতা, হুপ্রিয়া, 
দংঘমিত্রার নাম বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে অয্লান মহিমা জও তাস্বর। শিক্ষায়- 
নৈক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে তাহার ছিলেন প্রাগ্রসর । ই 

তারপর আসিল সুসলমান-যুগ । এবার শিক্ষা ও স্বাধীনতার উদ্যত, জগৎ হইতে 
বচ্ছিন্ন হইয়া! নারী হুইল অন্তরালবতিনী, নিক্ষিপ্ত হুইল হুচীভেম্ত 'অন্ধকারমন় 
ঘ্তঃপুরের পাধাণ-বেষ্টনীর মধ্যে। বাহিরে হুর্য উঠিয়াছে, ভুর্ধ ভূবিয়াছে। বুগচজ 


হুচল! 


আবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু নারীজাতি 'ষেই তিমিরে, সেই তিমিরে' রহিয়াছে পড়িয়া । 
সেই চরম অগৌরবের মধ্যে তাহাদের মুক্তির আহ্বান আসে নাই, উন্মুক্ত হয় নাই 
পাষাণ-কারার কুদ্ধ দুয়ার । অশিক্ষা, কৃশিক্ষা' ও আচার-অনুষ্ঠানাদির কুসংস্কারকে নিত্য 
সঙ্গী করিয়৷ তাহার! যাপন করিয়াছে নিতাস্তই গৌরবহীন জীবন। জগদ্দল পাষাণের 
মতে৷ সমাজের বাহিরের সকল পরাভবের প্রানি তাহাদিগকেই বরণ করিতে হুইয়াছে। 
প্রগতির সকল পথ অবক্দ্ধ হওয়ায় এ দেশের মানহীন! নারী: 
মধাযুগে ভারতীয় নারী প্রাণহীন আচার-কুসংস্কারের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিল। স্ষ্বৌগ 
বুবিয্া। তাহাদের গ্রাস করিল কৌলিম্-প্রথা, বাল্য-বিবাহ-প্রথ৷ ও সতীদাহ প্রভৃতি 
নান! নিষ্ঠুর প্রথার নিষ্্রতম শাঁসন। জীবন্বের সকল প্রকার বহুমানতা৷ হারাইয়া, জগতের 
প্রগতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! তাহার! তাহাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথাগত 
অজভ্র জঞ্জাল জমাইয়া সমাজকে একটি স্বণ্য নরককৃণ্ডে পরিণত করিল । ও 
তারপর প্রগতির জয়ধ্বজ! উড়াইয়া আমাদের ঘরের দুয়ারে আসিল আধুনিক 
ফুরোপ । যুরোপের সঙ্গে ভারতের বাধিল চিত্ত-সংঘাত। তাহাদের জঙ্গম শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার অভিঘাতে আমাদের স্থবির সমাজের উপকূলে জাগিল প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভ । 
পুরুষ-সমাজে সেই জাগৃতির ঢেউ আসিয়! লাগিল প্রথমে । তারপর নারী-সমাজকে 
স্পর্শ করিল সেই তরঙ্গ-সংঘাত। প্রকৃতপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও সকল বদ্ধন- 
মুক্তির নেতৃত্ব পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে, তবু স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, সকল সামাজিক মুক্তি-আন্দোলন বিকশিত হইয়া! উঠিয়াছে 
নারী-সমাজকে কেন্ত্র করিয়া । রামমোহন সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদে 
আনিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন এবং তৎসহ নারী-শিক্ষার আন্দোলন আনিলেন 
প্রাতঃম্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। সহম্র যুগের বন্দিনী নারী অন্ধ-তামসিকতার 
অচলায়তনে শিকল-দেবীর পৃজাবেদীতল হইতে আলোকোজ্জ্বল বহিবিশ্বের উদার 
প্রাণে আসিয়! দাড়াইল। এত আলো, এত জীবন 1--তাহারা এই প্রথম দেখিল। 
আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ নারী সেদিন উচ্চারণ করিল-_'আমি নারী, আমি মহীয়সী ! 
তারপর দেশে নারী-শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দ্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
নারী-জাতির চিত্বোন্েষ ঘটিতে লাগিল নব নব জ্ঞানের স্পর্শে। ভারতের চিত্ব-শতদল 
একে একে বিকশিত হইতে লাগিল। আদিল ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম। 
জাতির সেই মুক্তি-সংগ্রামে নারীরা আসিয়া পুরুষদের পাশে স্থান গ্রহণ করিল। স্বাধীন 
ভারতে নারী-শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সকল প্রকার 
স্বাধীন ভারতে নারী, শিক্ষায়-দীক্ষায়, কর্ম-সংস্থানে নারী-জাতির সমানাধিকার আজ 
সুপ্রতিষ্ঠিত । নারী-জাতিকে অন্তঃপুরচারিণী করিয়া সমগ্র সমাজ 
যে পক্ষাঘাত-ছুষ্ট হুইয়। উঠিয়াছিল, তাহার অবসানে আজ নারী-জাতির প্রতি দৃষটি- 
তঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন আসিয়াছে । নারী আজ আপন ভাগ্য জয় করিবার পাইয়াছে 
পুর্ণ অধিকার। বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং' সাংবাদিকতা, রাজনীতি 
ইত্যাদিতে আজ আমর! আধুনিক যুগের শ্ব-প্রতিষ্ঠ নারীকে দেখিতে পাই। 


উনবিংশ শতাকীতে 
নারী-মুত্তর আন্দোলন 


আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ 


উন্নত মানসিকতা-সম্পন্ন সবল, বলিষ্ঠ জাতি-গঠনের জন্ঠ নারী-জাতির শিক্ষা 
প্রগতি অত্যাবশ্ক | যে হাত দোলন! দোলায়, সেই হাতই বিশ্ব শাসন করে। শিং 
জীবনে জননীর শিক্ষা ও প্রগতিশীলতার প্রভাব অনন্থীকার্ধ। তাহ! ছাড়া, সমাথে 
অর্ধাংশকে বহিবিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখ! কেং 
লামাজিক অপচয় নয়, আত্মহত্যার সামিল । ' কাজেই, অমাঁজে নারী-জাতিকে যু 
সহবতিণী করিতে হইবে । কেবল নারী-জাতির প্রয়োজনে নয়, পুরুষের প্রয়োজিনে- 
লমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে নারী-জাঁতির উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা, মুক্তি-মানসিকতা আ 
আবস্টিক। আমর! চাই শিক্ষায়-দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে উজ্জল পরিবার এবং সে 
ম্ধী, সন্ধ্ট ও আদর্শ পরিবার-রচনায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কাজের 
সেক্ষেত্রে নারী-শিক্ষ। প্রসারের গুরুত্ব সন্দেহাতীত। তাহা, 
বাপী-প্রগতির মুলছুত্র সামাজিক অচলারতন স্থষ্টর সকল সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইবে 
কিন্ত নারী-শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজে 
কেন্দ্র-বিদ্দু এবং নারী হুইল পরিবারের সক্রিয় নিয়ামক শক্তি। তাহাঁকেই কে: 
করিয়৷ আমাদের পরিবার-চক্র আবতিত হুইয়া চলে । প্রতি পরিবারের নারীকে তা 
সাহিত্য, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস, গাহ্স্থ্-বিজ্ঞান, শিশু-মনস্তত্ব, শচীশিল্প এব 
রন্ধনশিল্প ইত্যাদি বিষঃয় শিক্ষাদান করিতে হইবে । সেই গঙ্গে উচ্চশিক্ষার দুয়ার, 
উন্মুক রাখিতে হুইবে প্রতিভাসম্পর্ন! নারীদের জন্য । আসল কথা, আমাদের সমাহে 
চাই আদর্শ জননী, চাই আদর্শ কন্তা। আত্তর্জাতিক নীরী-বর্ষের শিক্ষা তে! তাহাই। 
আমর! বিশ্বাস করি, নারী-জাতির মুক্তির মধ্য দিয়া আমাদের সমাজের বহু ধুগে, 
অনড় অচল রথচক্র আবার সচল হইয়। উঠিবে। কাজেই, আমাদের সমাজের প্রয়োজনে 
আদর্শ পরিবার-গঠনের প্রয়োজনে, এমন-কি, আদর্শ জীবন-গঠনের প্রয়োজনে চাই 
উপযুক্ত নারী-শিক্ষা । সেই নারীশিক্ষ। নারী-প্রগতির পথ নির্মাণ করিয়া দিবে, নারীও 
ভাগ্যরচনার হইবে প্রধান হাতিয়ার । কিন্তু সেই নারী-প্রগতির অর্থ যথেচ্ছাচার নয়। 
আমরা চাই নারীর মেধা ও বুদ্ধির সহিত তাহার ওঁদার্য ও মহতের স্থসমঞ্জস্‌ বিকাশ । 
সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশচারিণী ভ্যালেস্তিনা তেরেস্কোভার 
মতে ভারতীয় নারীও বিশ্বম্মান অর্জন করুক | কেবল মাঙ্জলিক- 
বোধহীন, বাধন-ছেঁড়! নিরুদ্দেশ প্রগতির মোহে ছুটিয়। চলিলে তাহাতে নারীর মৃক্তি 
নাই, তাহার মুক্তি সামাজিক কল্যাণের মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ হইয়৷ আদর্শ পরিবার-রচনায়। 
ভারতীয় নারী ঘর আর বাহির, অস্তঃপুর ও বহিথিশ্ব_-এই ছুয়ের মধ্যে উপযুক্ত 
যোগবন্ধন রচনার মধ্য দিয়! শ্ব-মহিমায় বিকশিত হইয়! উঠুক, তাহার পত-পবিভ্র 
কল্যাশ-সাধনায় কল্যাণশ্রীমণ্ডিত হুইয়। উঠুক আত্তর্জাতিক নারী-বর্ষ 


এই প্রবন্ধের অন্থুনবণে লেখা যাষ 
পি নারী-শিক্ষা 
ভউ বর্তমান ভারতে নারী-বিক্ষার রূপ 
ভউ স্্ী-শিক্ষ। ও স্বী-স্বাধীনতা 
উ ভারতে নানী-প্রগতি 


উপনংহার 


২৩, 
প্রবন্ধ-নৃত্র 8 হুচনা॥ ভারতের ভৌগোলিক 
বিশালতা ও সীষাস্ত-রেখার বিস্তৃতি ॥ ভারতের যুদ্ধ- 


বিরোধী, জীবন-দর্শন॥ প্রাচীন ভারতে সামরিক 
শিক্ষা মোগল ও ব্রিটিশ আমলে সামরিক শিক্ষা) ভাজ-জীবনে সাজারিক শিক্ষা 


স্বাধীন ভারতের যুদ্ধ-বিরোর্ধী মনোভাব ও সামরিক 
শিক্ষার বিপযয় ॥ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষ। ॥ ও ক. প্রা, '৬৪ 
ফলাফল বিচার ॥ উপসংহার ॥ ** 


সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারত লাভ করিয়াছে তাহার দুর্লভ 
স্বাধীনতা । এই স্বাধীনতা অর্জন করিতে তাহাকে কত অমূল্য প্রাণ বলি দিতে 
হইয়াছে, কত দুঃসহ কৃচ্ছুসাধন ও ছুঃখবরণ করিতে হইয়াছে। 
ভারতের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অপহরণ করিবার জন্য, 
কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাকে হত্য। করিবার জন্ত আজ চারিদিকে চলিয়াছে প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্ট কত যড়যন্ত্র। ভারতকে আজ তাহার সেই দুঃখ-লন্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করিতে হইবে । তাহার জন্ত চাই উপযুক্ত শিক্ষা, চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি । 
তারত-রাষ্ট্রেরে ভৌগোলিক বিশালতার দিকে দুষ্ট-ক্ষেপণ করিলে ভারতে সামরিক 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা সহজে অনুভূত হইবে । তাহার 
ভৌগোলিক বিস্তৃতি যেমন বিশাল, তাহার সীমান্ত-রেখাও তেমনি স্থবিস্ভূত। 
দেশব্ভাগের পর সেই সীমান্ত-রেখা আরও প্রসারিত হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমে যে 
প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্ভেছ্য, তাহ! পড়িল পাকিস্তানের 
ও ভাগে । আর, ভারতের ভাগে পড়িল তাহার বিনিময়ে সুদীর্ঘ 
রেখার বিশু সমতল-সীমাস্ত, যাহার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না৷ করিয়৷ ভারতের 
উপায় নাই। তাহ' ছাড়া, স্বাধীনতা-লাভের পর পাকিস্তানের 
জঙ্গী-শাসন ক্রমাগত সেই প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছে আরও বাড়াইয়া। অন্যদিকে, 
তারতের “উত্তরস্তাং দিশি নগাধিরাজ হিমালয়ের প্রাকৃতিক পার্বত্য বন্কুতাও আজ 
আর নিতরযোগ্য নয়। এই আলোকে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ভারত চিরকালই সামরিক ক্ষেত্রে গৌরবহীন। মাঝে 
মাবে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও তাহার ইতিহাস এই অভিমতের অনুকূলেই 
সাক্ষ্য দেয়। সে কদ'চিৎ তাহার বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে। 
ইতিহাস সাক্ষী, ভারত কোনদিন পররাজ্য আক্রমণ করে নাই। 
শুপু তাই নয়, .বখন কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারা সে আক্রান্ত 
হইয়াছে, তখনই তাহার প্রতিরক্ষার বৃহ তাসের প্রাসাদের মতে! 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়'ছে। পরাভব এবং পর-দাসত্বের কলঙ্ক হইয়াছে তাহার ললাট-লিপি। 
ভারতের এই-যে দুর্ভাগ্য, তাহার মূলে আছে তাহার নিরুদ্বেগ, পরলোক-বিশ্বাসী 
জীবন-দর্শন। সেই যুছ-বিরোধী জীবন-দর্শনই তাহার প্রতিরক্ষা-প্রস্ততির বেদনাবহ 
অবহেলার জন্ত দায়ী। 


₹চল1 


আরছের মুদ্ধ-বরোধা 
গ্ীনল-্দশন 


ছাত্র-জীবনে সামরিক শিক্ষা ৬৯ 


তথাপি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির আয়োজন কম ছিল না। 
বেদ-বেদাস্ত শিক্ষার পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল সামরিক শিক্ষার ধারা । কিন্তু সেই 
সামরিক শিক্ষ! লাতের'অধিকার ছিল কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়-সস্তানদদের । বলাবাহুল্য, সেই 
সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ ছিল নিরঙ্কুশ রাজশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা জ্ঞাতি-কলহে কিং! 
চিতা রা? প্রতিবেশী রাঁজয-কলহে জয়লাভ । আর, সমাজের বৃহত্তম শক্তি 
ঈানিরিক লিক শূ্র-সম্তানেরা মহাভারতের একলবেনি মতো দক্ষিণ হস্তের বৃদধানগষ্ঠ 
গুরু-দক্ষিণ| দিয়া চির- -পদ্গুত্ব বরণ করিয়াছে । তাহাতে ভারতের » 
সামরিক শক্তি হইয়াছে চির-দূর্বল। অন্যদিকে, ক্ষত্রিয়-সীমিত সামরিক শক্তি জ্ঞাতি- 
কলহে কিংবা! প্রতিবেশী-সংঘর্ষে হইয়! পড়িয়াছে হীনবল | তারপর যখন প্রবল বহিঃশক্রর 
দল দুর্বার বন্যার মতো ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া। পড়িয়াছে, তখন সেই বহিঃশক্রর 
আক্রমণে পরাজয়ই হইয়াছে তাহার ভাগ্য-লিপি। 
মোগল-আমলে সামরিক শিক্ষার তেমন কোন উন্নুতি হয় নাই। যেটুকু হইয়াছিল, 
তাহার কৃতিত্বের দাবিদার হইলেন বাবর, শেরশাহ এবং আকবর । কিন্তু তাহাও ছিল 
গতান্গতিক সমর-কৌশলের জীর্ণ পুনরাবৃত্তি । তবে ব্রিটিশ আমলে দুই-এক স্থানে 
ভি আধুনিক পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষান্বত্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মাত্র । 
আমলে লামরিক শিক্ষা তাহাতে ভারতীয়রা যোগদান করিয়া আধুনিক সমর-রীতি আয়ত্ত 
করে। ইংলগ্ডের সামরিক শিক্ষায়তনে তাহারা শিক্ষা লাভেরও 
অধিকারী হইয়াছিল । পরে দেখ! গিয়াছে, ভারতীয় যুবকরা স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং 
বিমানবাহিনী_-সামরিক বিভাগের সকল শাখাতেই উজ্জল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে । 
স্বাধীন ভারতে নানা কারণে স।মরিক শিক্ষার প্রতি একট! প্রতিকূল মনোভাবের 
সৃষ্টি হইয়াছিল । অহিংসা', নিরপেক্ষত৷ ও শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতির প্রতি আন্গত্যই 
স্বাধীন ভারতে যুন্*.: ভারতের সেই সামরিক দুর্বলতার মূল কারণ। তাই বলিয়া 
বিরোধী মনে।ভাৰ ও বর্তমান জগতে এই নীতিগুলির কি কোন মূল)ই নাই ?--আছে। 
সামগ্রিক শিক্ষার কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, মহামতি অশোকের হুমহান শাস্তি ও 


০৮ অহিংসা-নীতির উপর অতি-নির্তরতা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যিক 
পতনকে অনিবার্য করিয়ু তুলিয়াছিল। 


ভারত পররাজ্য আক্রমণ করিবে না, কিন্তু বহিঃশক্রর আক্রমণও বরদাস্ত করিবে 
না-ইহাই তাহার সোচ্চার ঘোষণা । বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে তাহার স্বাধীনতার 
গ্রদদীপ-শিখাকে রক্ষা! করিবার জন্য ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক 
সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল । এন. সি. সি. ও 
টি এন. সি. সি. আর. সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে প্রত্যেক সমর্থ ছাত্রদের 
যোগদান বর্তমানে স্বেচ্ছামূলক | ছাত্রগণ ইচ্ছানুযান্ী স্থল, নৌ বা! 
বিমান--সমর-শিক্ষার্থী বাছিনীতে যোগদান করিতে পারে । এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার 
জন্ত রাষ্ট্রীয় সৈনিক-্সুল রহিয়াছে দেরাছুনে। আহম্মদ্দনগরে আছে যান্ত্রিক হনধ-কৌশল 
শিখাইবার ব্যবস্থা । বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্ত্র আছে দেরাছুন ও খাঙ্গালোরে |. 


নও রচল। বিচিন্ধা 


ভারতে সমর-শিক্ষ! যতদিন স্বেচ্ছাবৃত ছিল, ততদিন নৈপুণ্য ব! কৃতিত্ব প্রদর্শন ছিল 
সীষাবন্ধ। সীমান্ত-সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক সমর-শিক্ষার মাধ্যমে তাহা সম্প্রসারিত 
হয়। কেবল তাহাই নহে, ষ দেশ-প্রেম ছিল হু, আজ তাহা সামরিক শিক্ষার 
হযোগে হইয়াছে জাগ্রত । সীমান্তে ষে ভারতীয় জওয়ানের! দেশের নিরাপতা রক্ষার 
ব্যাপৃত্ব তাহারা! যে এক! কিংব! অসহায় নয়, তাহাদের পশ্চাতে 
রহিয়াছে বিপুল সভ্ভাবনামপ্ন, উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত এবং 
সদাজাগ্রত যুব-সম্প্রদায়, তাহা৷ আজ স্পষ্ট এবং তাহা আজ অগ্রগামী সৈন্যবাহিশীর দৃঢ় 
মনোবলের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে । ইহার! প্রয়োজনবোধে আগামীকাল তাহাদের 
স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে । ৃ 

ভারতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বহু সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল | যেখানে 
ছাত্রসমাজের একাংশ দরিদ্র, কায়ুকেশে যাহাদের গ্রাসাচ্ছা্গান ও শিক্ষা-ব্যয় সংগ্রহ 
করিতে হয়, সেখানে তাহাদের উপরে এই সামরিক শিক্ষার হুরূহ গুরুভার চাপাইয়া 
দেওয়া অসঙ্গত। তাহ! ছাড়া, সুসোলিনী-হিটলারের স্তায় জঙ্গী-নীতি প্রবর্তনের দ্বার 
দেশের জনমনের স্থকোমল বৃত্তিগুলিকে কণ্ঠরোধ করিয়! হত্য! করিলে দেশের সামৃহিক 
সর্বনাশ যে অবশ্ঠন্তাবী, ইহা অনেকেরই স্চিস্তিত অভিমত । কারণ, লাইকারগাসিজ অ 
স্পাটাকে যতই শক্তিশালীরূপে গড়িয়া তুলুক, বিশ্বের ভর্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল 
এথেন্লের শ্লি-সৌন্দর্ধের নব নব উপঙ্কার। তবু স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে 
সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে আবশ্ক । পরাধীনতার ক্ষত- 
হি চিহগুলির তিক্ত যন্ত্রণা আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই। 
আমাদের সামরিক দুর্লতার স্থুষোগে বহিঃশক্ররা বারে বারে আমাদের স্বাধীনত! 
অপহরণ করিয়া আমাদের ভাতে-পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়। দিয়াছে_-ভারতের 
ইতিছাসে রহিয়াছে তাহার বেদনাদায়ক সাক্ষ্য । কাজেই, ভবিষ্ততে যাহাতে আমাদের 
স্বাধীনত! দুর্ধর্ষ বিদেশী দন্যুদের হাতে অপন্ত ন! হয়, তাহার অন্ত উপযুক্ত সামরিক 
শক্তি-সংগঠন আমাদের দরকার । তাই স্বাধীন ভারতে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা 
নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য । কিন্ত সামরিক শক্তির উপর আত্যস্তিক প্রাধান্ঠ 
আবার দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে-_সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকিতে 
হইবে । ইতিমধো তাই ভারতে সামরিক শিক্ষাকে স্বেচ্ছাবৃত করা হইয়াছে ॥ 


ফলাফল £বচার 


এই প্রৰষ্ধের অন্সরণে লেখ যায়ঃ 
উ দেশরক্ষায় ছাও্দের কর্তবা 
&উ সাষরিক শিক্ষা ও জাহীয় প্রতিরক্ষা-বাহিনী 
€ট ভারতে দেশরক্ষার প্রস্ততি 


২৪. 
টি ি-১লালঞ অপরাজে' 

॥ ছাত্র-সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্ব ॥ ভারতে টু 
ছাত্র-সমাজ ॥ লোকসেবার ছাত্র লমাজ॥ ছার সমাজসেবা ও হাত-সমাছা 
সমাজের স্বেচ্ছাৃত লৌকসেবা ॥ লোকদেবায় ছাত্র ' উ. মা. ৯ 
সমাজের একটি হুচিত্তিত কার্যহ্চী॥ উপসংহার 
তত 


সবুজ, সতেজ ছাত্র-সমাজ জাতির সর্বাপেক্ষা বলিঠতম অংশ। নবীন প্রাগশকির 
অফুরস্ত উচ্ছ্বাসে ভরপুর তাহাদের দেহমন ; হৃদয়ে তাহাদের অসীম দুঃসাহস, “বাহুতে 
নবীন বল+। তাহাদের চক্ষে উদ্দীপনার জলম্ত মশাল, বক্ষে অসম্ভবকে “চ্যালেঞ্জ 
করিবার দুর্বার প্রতিশ্রতি। সজীবতার এমন বলিষ্ঠ প্রকাশ সমাজের অন্ত কোন অংশে 
- দেখা যায় না। প্রাণ-প্রাচূ্যে-ভর! এই তরুণ গরুড়ের দল অসীম 
শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক। সামাজিক স্বাধীনতা, প্রগতি ও 
কল্যাণের স্বার্থে জীবন-বলিদ্দানের জন্য তাহার! চির-অঙ্গীকারবদ্ধ। যখন সমাজের 
অন্তান্ত অংশ অজগর-নিদ্রায় নিযগ্র, তখনই ছাত্র-সমাজের ঘুম ভাঙে । যুগে যুগে ছাত্্র- 
সমাজের ইতিহাসে রহিক্কাছে তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য । সমাজের অন্তায়, অসত্য ও 
প্রবঞ্চনার বিকদ্ধে তাহাদের চিরস্তন সংগ্রাম । যেখানে ব্যথা-ধেদনার হাহাকার, আর্ত- 
পীড়িতের ক্রনন-রোল, সেখানেই ছাত্র-সমাজের নির্ভীক উপস্থিতি । 
সামাজিক শক্তির এই সর্বাপেক্ষা সতেজ অংশটি পৃথিবীর দেশে দেশে উপেক্ষিত। 
সামাজিক নেতৃত্বেব দায়িত্বভার ধুলর বার্ধক্যের পশ্চিম দিগন্ডে পু্িত হওয়ায় জীবন- 
প্রভাতের পূর্ব-দিগন্ত সর্বদাই অবহেলিত শইয়া থাকে । অথচ এই ছাত্র-সমাজের মধ্যে 
যে শজি-সম্ভাবনার অপরাজেয় উৎস নিছিত রহিয়াছে, তাহা! বিকাশের যথাযোগ্য 
যোগ লাভ করিলে এবং পুর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিলে বছ 
উল হত অসাধ্য সাধিত হইতে পারে, লামাজিক কল্যাণের রুদ্ধদ্বার 
উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, জরাগ্রস্ত সমাজ এই 
দুর্জয় শক্তির সদ্ধান রাখে না, কোন মহত্বর সামাজিক কল্যাণের মঞ্ত ইহাকে 
অন্ুপ্রাণিতও করে না। ফলে, যাহা হইবার, তাহাই হয়। যে শক্তি সামাজিক 
কল্যাণকর্ষে নিয়োজিত হইয়া সোনী ফলাইতে পারিত, তাহা নানা! অবাঞ্ছিত বিধি- 
নিষেধ ও নৈ্র্ম্ের প্রাটীরে প্রতিহত হইয়। সামাজিক অকল্যাণের অভিমুখে ধাবিত 
হয় ও নান! সমাজ-বিরোধী কার্ধকলাপে মাতিয়া! উঠে । 
তবে দৌষ কাহাকে দিব? সাধারণত: ছাত্র-সমাজের স্বন্ধেই,এই দোষের দ্ায়ভাগ 
চাপাইয়। দেওয়া! হয়। কিন্তু অবর্মণ্য অভিভাঁকত্বের পরিণামেই যে তরুণ ছা-সমাল় 
আজ বিপথগামী, তাহা অগ্বীকার করিবে কে? বসল কথ! 
লারা হইল, ছাত্র-সমাজ ব্বতংস্ছূর্ত জীবনী-শক্তির গোতক। তাহাদের 
মধ্যে গতির আহ্বান, কর্মের নেশা, স্তর মছোদ্লাস। কিন্ত 
নেতৃত্বের দিগন্তে জর! এবং বার্ধক্য, অনড় অচলায়তনের লৌহু-প্রাটীর। সামাজিক 
অভিভাবকদের দিক্‌-নির্দেশ ও কর্ম-প্রবর্তনার অভাবে অঙুরস্ত গতি, ও কর্মোগ্গানার 


শৃচন। 


দহ রচন! বিচিত্তা 


উৎস ছাজ-সমাজ স্থার বিপরীত দিগন্তে ধ্বংসের নেশায় মাতিয়া উঠে। ছান্ে- 
সমাজের এই ধ্বংসমূলক কাধকলাপ অবশ্ঠই নিন্বনীয্। কিন্তু সামাজিক নেতৃত্বের 
জড়তা ও নৈর্র্ন্যও কি প্রশংসাযোগা ? 

কাজেই, অতি-সাশ্প্রতিককালে পৃথিধীর বিভিন্ন দেশে ছাব্র-সমাজের উচ্ছৃত্ঘলতা ও 
বিপথগামিতার জন্ত ছাড্ু-সমাজ যতধানি দায়ী, তদপেক্ষা! অধিক দায়ী জড়তা গ্রন্ত 
সামাজিক নেতৃত্ব । দেশগোৌরব সুভাষচন্্রও একদিন গভীর আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, 
আমাদের দেশে ছাত্র-সমাজ গৃহে ততসনার পাত্র, বিষ্ালয়ে শাসনের পাত্র এবং সমাজে 
উপেক্ষার পাত্র । কেবলই ভৎসনা, শাসন ও উপেক্ষা আমাদের 
হতভাগ্য ছাত্র-সমাজের 'ভাগ্য-লিপি। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে; 
শুভকর্মে আহ্বানের অভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্কির দুর্মর প্রকাশ ছাত্র-সমাজ বখন উচ্ছৃখল 
হইয়া অশুভকর্মে লিপ্ত হয়, তখন চারিদিকে প্রবল চিৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠে। কিন্ত 
সমাজের বোঝা! উচিত, দোষ কাহার? কোষ সমাজেরই। কারণ, কোনকালেই 
আমাদের ছাত্র-সমাজকে শুভ কর্মপথে চলিবার মন্ত্রে উদ্ধ,দ্ধ করিয়া! তোলা হয় নাই। 

ভারতের মতো! দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষের ছুঃখ-দারিজ্যের অস্ত নাই, অশিক্ষা- 
কশিক্ষার শুফতাপে যেখানে নিরানম্দ মরুভূমি তাহার স্থায়ী আসন কায়েম করিয়া 
বসিয়াছে, যেখানে রোগ-তাপ-জর্জরতাঁয় এবং প্রাক্কৃতিক দৈব-দুবিপাকে কোটি-কোটি 
ম'নুষের জীবন বিপন্ন, অসহায়, সেখানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অসামান্ত। অথাৎ, 
ভারতের মতো দারিদ্র্য-জর্জর, রোগ-জর্জর, সমস্তা-জর্জর দেশে ছাত্র-সমাজের সম্মুখে 
পড়িয়া রহিয়াছে লোকসেবার বেস্তীর্ণ প্রান্তর । প্রকৃতির নিঞ্চরুণ রুদ্রশাপে এদেশে 
মানুষের ছুঃখ-দুর্গতির অন্ত নাই। বন্তা-প্লাবন-জলোচ্ছাস এবং 
ভূমিকম্প-ঘৃণিবাত্যা-ধনের ফলে প্রতি বৎসরই ভারতে বহু মানুষের 
জীবন বিপন্ন হইয়া! পড়ে । তাহ? ছাড়া, ছুভিক্ষ ইত্যাদি মন্ুয্য-ষট 
মহাবিপত্তিসযৃহ তো! আছেই। দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততঙ্পের শোষণে, 
অনিয়ন্ত্রিত প্রাক্ুতিক শক্তির আকম্মিক আক্রমণে এবং অর্থ নৈতিক ছুঃখ-দুর্দশার ভয়াবহ 
পরিণামে প্রতিনিয়ত জনগণের ভাগ্যে ঘনাইয়! আসে দুঃখের অমারান্ত্রি। বিপর 
মানবতার আর্ত হাহাকারে আকাশ-বাতাস যখন পূর্ণ হইয়া! উঠে, অকাল-মৃত্যুর হাতে 
অসহায় জনগোষঠীর অক্ষম আসত্মসমর্পণে যখন বেদনার অশ্রসিক্ত ইতিহাস রচিত হয়, 
তখন আমাদের দেশের ছাত্জ-সমাজের কি কিছুই করণীয় নাই? 

লোকসেবায় জঙ্গপ্রাণিত হইবার জন্ত যখন সমাজ ব৷ রাষ্ট্র ছাত্র-লমাজকে আহবান 
করে না, তখন ছাত্রগণ স্বেচ্ছাবুতভাবেই অনেক সময় লোৌকসেবায় বীপাইয়া। পড়ে। 

মানুষের অসহু দুঃখ-বেদনার নীরব দর্শক হইয়া! তাহার! কিছুতেই 
চার থাকিতে পারে না । ছুঃখ-সংকটের আবর্ত-মাঝে নিজেদের পিক্ষেপ 
করিয়া বিপর্নের উদ্ধারে রচনা করে আত্মত্যাগের নূতন ইতিহাস। 

ছাত্রসমাজ দ্বতাবতঃই লোকসেবার ব্রতধারী । সেকথা সমাজ অনায়াসে অন্বীকার করে। 
যন্তার্ড বা! ছুতিক্ষ-পীড়িতদের সেবার টিফিনের পর়স! দিয় কি ছাত্র! আপ-ওহঙিল, 


ভারতে ছাত্র-সমাকত 


লোকনেবায় 
ছাত্র-সমাজ 


ষ্ঠ 


সমাজসেব। ও ছাজ-সমাজ জী 


গড়িয়া তোলে না? দলবন্ধভাবে রাত্যায় রাস্তায় ঘুরিয়। কি তাহারা আর্ভ-পীড়িতের 
সেবায় সাহায্য সংগ্রহ করিয়! বেড়ায় না? জীবন বিপন্ন করিয়া! কি তাহার! আক্তার 
এলাকায় ছুটিয়! যায় না? “চ্যারিটি শের ব্যবস্থা করিয়া, সারাদিন রিকশা চাঁলাইয়াঁ 
এমন-কি জুত1 পালিশ করিয়! তাহার! আর্তসেবায় রাখে গোৌরবোজ্ছল স্বাক্ষর | 
সামাজিক ও রাষ্্ীয় অভিভাবকেরা তাহাদের এই মন্ভান্‌ মানবিকতার দিকটি 
'ছেখিতে পান না। তাহারা তাহাদের ফ্ষেবল উচ্ৃত্খলতাই দেখিতে পান এবং সেই 
অজুহাতে তাহাদের ধিক্কার জানাইবার জন্ত সর্বদা প্রস্তত। কিন্ত এতদিন তাহারা 
লোকপেবার একটি ুচিস্তিত কার্যস্চী প্রণয়ন করিয়! ছাত্র-সমাজের হাতে তুলিয়া! দিতে 
পারিয়াছেন কি? অর্থাৎ, সমাজের সজীবতম অংশ ছাত্রসমাঙ্গকে তীহারা কোন 
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্যে গঠনমূলক কর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই। 
এই ব্যর্থতা তাঁহাদের অভিভাবকত্তের ব্যর্থতা । একথা সত্য ধে, সমাজের বিশাল 
জনগোষ্ঠীর ছুঃখ-দাবিদ্র্য ও রোগ-জর্জরতার মূলে রহিয়াছে তাহাদের 
আগের দ-  শতাবী-লালিত অশিক্ষা। অশিক্ষার সেই জগদ্দল পাথরটাকে 
কশিস্িত জাষঙ্চী:.: জনজীবনেব বুকের উপর হইতে অপসারিত করিতে পারিলে 
জনগণকে সচেতন ও স্বনির্ভর জীবন-যাপন উদ্ধদ্ধ করা! যায় এবং 
লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজে এমন কি কোন কার্ধস্চী চালু 
কর! যয় না, যাহার ফলে ছাত্র-সমাঁজ বৎসরের মধ্যে অস্ততঃ দুই-তিন সপ্তাহের জন্তও 
দেশের নিবক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণে কার্ধতঃ বাধ্য থাকে ? 
বিপর জনগোষ্ঠীকে রক্ষা! করিবার জন্ত সেবাই কি শুধু লোকসেবা? জন্ভাব্য বিপদের 
মূলোৎপাটন কি লোকসেবা! নয়? তাহা ছাড়া, স্কুল-কলেজে আর্তত্রাণ দল সংগঠিত 
করিয়া লোকসেবার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াও রাখ! যায়। অবশ্ঠ সেজন্য “স্কাউট দল", 
“সেন্ট জন্স্‌ আযাত্বুলেন্স কোর' ইত্যাদির সেবা-সুচী অত্যন্ত সীমিততাবে চালু আছে। 
কিন্ত তাহাই যথেষ্ট নয়। স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে লোকসেবার সম্প্রসারিত 
কার্যস্টীর প্রচলন চাই। ইহার দ্বারা কেবল লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টাস্তই স্থাপিত হইবে 
না, ইহার দ্বার! ছাত্র-সমাজের জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে এবং সেই সঙ্গে 
সামাজিক দায়িত্ববোধেরও উন্মেষ ঘটিবে। এইভাবে গঠনমূলক 
উপসংহার কার্ষে উদ্ধ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে ছাত্রসমাজে উচ্ছ্ঙ্ঘলতা ও 
বিপথগামিত। প্রতিরুদ্ধ হইবে। ফলে, একদিকে যেমন নবীন প্রাণের উৎস ছাস্তর- 
সমাজের শক্তি-সামর্থ্য জাতির সেবায় সার্থকতা! লা করিবে, অন্তদিকে তেমনই সমগ্র 
জাতি এই সেবার চির-নিন্দিত ছাত্র-সমাজের কাছে থাকিবে চির-কৃতজ্ঞ ॥ 


ররর মা 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় : 
(8 লোকসেব। ও ছাত্র-সমাজ 
উ দেশগঠনে ছাত্র-সমাজ 
উ আর্তের সেব! ও ছাত্র-সমাজের কর্তব্য 
উ ছাত্র-সনাঞজের শক্তির অপচয় বন্ধ করিবার উপায় 
€টি নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রগণের কর্তব্য 





রবন্ধ-মৃত্ব 8 সুচনা!॥ ব্যক্ি-জীবনে শৃঙখলা- বি 
বোধের প্রয়োজনীয়তা ॥ সমাজ-জীবনে শৃহ্খলা- 
বোধের প্রয়োজনীয়ত! ॥ শৃঙ্খল! ও মানব-সমাজের 


সমস্ত্রিক উন্নতি ॥ ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলানুশীলনের ্ 
উপযুক্ত সময় ॥ শৃঙলা শৃঙ্খল নয ॥ বর্তমানে ছাতর- ছাত-সমআাজ ও শঙধলাবোথ 


সমাজের উচ্ছখ্বলতার কারণ উপসংহার 
পম 
এই বিশ্ব-্রহ্মাণ্ড এক অনৃষ্থ ছুর্লজ্ঘ্য নিয়মের সুত্রে গ্রথিত। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু 
হইতে বিশালকায় গ্রহ-নক্ষত্র পর্যস্ত-_সর্বজ্রই বিরাজিত এক কঠোর নিয়মের শাসন । 
প্রভাতে পূর্ব-দিগন্তে হুযোদয় এবং সায়াহ্ছে পশ্চিম-দিগস্তে হূর্যান্ত--সবই এক দুর্জয 
নিষ্মাধীন । মানব-জীবনেও প্রয়োজন সেই নিয়মের শাসন। 
শান্থষের জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও স্থবিন্তস্ত করিয়! তুলিতে 
হইলে জীবনেও আহ্বান কবিতে হইবে শৃঙ্খলাবোধ | কেবল ব্যক্তি-জীবনেই নয়, 
সামাজিক শাস্তি, শ্রী ও কল্যাণের জন্ত চাই সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতিষ্টা । 
প্রকৃতির রাজ্যে যে শৃঙ্খলার শাসন-চক্ নিত্য-আবর্তমান, সেই শৃঙ্খলার শাসনে 
মাইষের দেহ-মনে আসে অনিবার্ধ ক্রমবিবর্তন। কোন্‌ মানুষ সেই নিয়মকে অস্বীকার 
ইারিযানা করিতে পারিয়াছে ? শৈশবকালই মাঁনব-জীবনে প্রবেশের, সিংহ- 
বাবে প্রয়োশীরত। দ্বার । কাজেই, শৈশবের শুভলগ্রেই নিয়মান্গুশীলনের ব্রতে দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয়। আসল কথা, এই মানব-জীবনে সোন! 
ফলাইতে হইবে । দুর্লভ মানব-জীবন কেবল ছন্দ্োহীন অপচয়ের জন্য নয়। মানব- 
জমিনে সোনা ফলাইতে হইলে চাই নিম্বমাবতিতা। ও শৃঙ্খলাবোধের বিশ্বস্ত অনুশীলন । 
প্রতিটি কর্মাহ্থণীলনের জন্ত আছে একটি বিশেষ ধারাক্রম, যাহার নাম ছন্দ। সেই 
ছন্দই শৃঙ্খলা, সেই ছন্দই সাফল্যের পুরোহিত। শৈশবকাল হুইতে মানুষকে সমাজে 
বিচরণ করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয় নান! সামাজিক দায়িত্ব । কিন্ত সমাজবদ্ধ প্রতিটি 
মান্য যদি খেয়াল-খুশিমতো! যথেচ্ছাচার শুরু করে, তাহ! হইলে 
সপন সুলা- সমগ্র সমাজটাই উচ্ছৃ্লতার উন্মাদাগারে পরিণত হইবে। অবিশ্রান্ 
সংঘর্ষে মানব-জীবনের অস্তিত্বও বিপ হইয়! পড়িবে । সৌরজগতে 
নিয়মের সামান্ততম ব্যতিক্রমে যেমন সর্বধ্বংসী বিপর্যয় ঘটিতে পারে, তেমনি নিয়মের 
ব্যতিক্রমে সমগ্র সমাক্গ-জীবনে 'ঘনাইয়' আসিতে পারে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খল1। 
কাজেই, মানব-সমাঁজের সার্বিক উন্নতি ও মানব-সভ্যতার চরম বিকাশের মুলে 
রহিয়াছে মাুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কর্মোদ্যোগ | যেখানে শৃঙ্খল! নাই, সেখানে 
নাই, কল্যাণ নাই, আনন নাই, শাস্তি নাই। সেই নিরানন্দ, কল্যাণঞ্রী-হৃষমাহীন 
নিক " অশাস্ত অরাজকতায় ঘনাইয়। আসে মানব-জীবনের অন্তিম লগ্ন 
- ০ শৃঙ্থলাবদ্ধ, নিয়মাহ্বততীঁ, সুসংহত সৈল্বাহিনীই যুদ্ধ-বিজয় করিতে 
রাত পারে। কিন্তু বিশৃঙ্খল উন্মত্ত জনতাকে বহন করিতে ছয় 
পরাজয়ের গ্লানি । তাই তো৷ সুশৃঙ্খল জাতর ভাগ্যে জোটে সাফল্যের জয়টিক! এবং 
উচ্ছৃত্খল জাতির ভাগ্যে জোটে ব্যর্থতার দুরপনেয় গ্লানি । 


স্স্ক 


৮১০, 


ছাত্র-সমাজ ও শৃঙ্খলাবোঁধ ৃ 8৫ 


ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মান্বত্তিতা অহ্থণীলনের উপযুক্ত সময় । এই 
সময় সঙ্গীব-কোমল মানব-ভূমিতে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মাহবর্তিতার বীজ বপন করিলে 
ছাত্র-জীবনষট শৃন্থলানু- উত্তরকালে তাহাতে অমৃত ফল ফলে। ভারতের বৈদিক জমাজ 
শীলনের উপযুক্ত সময় তাই ছাত্র-জীবনে কঠোর ব্রহ্মচ্ধ পালনের নির্দেশ দিয়াছিল। সেই 
্হ্ষর্য-পালন, সেই ব্রতান্থবত্তিত। জীবনের মৃত্তিকায় শৃঙ্খলা-বোধঞ্উৎকর্ষণের ভূমিক। 
শৃঙ্খলানুশীলন তাই সর্বকালের সর্বদেশের ছাত্র-জীবনের অবশ্ঠ-আচরণীয় বিধি। 
শৃঙ্খলাবোধ জীবন-বিকাশের উজ্জীবন-মন্ত্র। তাহা জীবন-বিকাশের অস্থকৃল গতিপথ 
রচনা! করিয়া দেয়। কিন্তু শৃঙ্খল! যদি শৃঙ্খল হইয়া! প্রতিনিয়ত পদযুগলে নিয়ভাবে 
বাজে, যদি অগ্রগতির পথে ্থ্টি করে দুর্বার প্রতিবন্ধকতা, তাহা হইলে জীবন কৃপ- 
মণ্ডুকতার পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরে এবং সমজি প্রাণহীন 
নিষ্বম-শৃঙ্খলার আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিণত হয় এক সংকীর্ণ 
অচলায়তনে ৷ যুগে যুগে দেখা "গিয়াছে, অর্থহীন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া বারে বারে 
সামাজিক প্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, জীবন পরিণত হইয়াছে শুষ্ক মরুভূমিতে । 
বর্তমানকালে ছাত্র-সমাঁজ্রে উচ্ছঙ্খলতায় সকলেই বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন । বলাবাহুল্য, 
দেই উদ্বেগ অমূলক নয়। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কলঙ্কিত সাক্ষর পড়ে পরীক্ষা- 
মন্দিরে, ইামে-বাসে, পথে-ঘাটে, সমাজ-জীবনদের অলিতে-গলিতে। ছাত্র-সমাজ 
অগ্রধাত্রীর দল । ৮৮৬ স্বতাবত:ই অগ্রসর হইতে চায়, চায় কর্ম-ব্যস্ততা। কিন্তু 
জ তাহাদের সম্মুথে অগ্রসরণের সকল পথ রুদ্ধ। কর্মহীনতার 
ধাবিত ক অবকাশ তাহাদের মানস-ক্ষেত্রকে শয়তানের কারখানার 
উচ্ছখলতার কার? পরিণত করিয়াছে। দেশব্যাপী আশাহীনতা তাহাদের নিক্ষেপ 
করিয়াছে এক গভীর নৈরাশ্টের অন্ধকারে । তাহা! ছাড়া, কুরুচি ও ছুর্নীতিপূর্ণ চলচ্চিত্র. 
প্রদর্শনী ছাত্র-সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চালিত করে। ছাত্র-সমাজে যদি শৃঙ্খলা- 
বোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহাদের উচ্ছ্ঙ্খলতার মূল কারণগুলির বিলোপ- 
সাধন করিতে হইবে । কেবল ছাত্র-সমাজকে তিরস্কার করিয়! কিছু হইবে ন!। 
বর্তমান জরুরী অবস্থা ছাত্্র-সমাজের শৃঙ্খল! দাবী করে। ছান্র-সমাজেরও মনে 
রাখিতে হইবে যে, ছাত্র-জীবনই হইল জীবন-গঠনের সময়, উত্তর-জীবনের প্রস্তুতির 
কাল। শৃঙ্খলাবোধ জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ | বর্তমানের নৈরাস্রবোধ 
408 কিংবা রুচি-বিক্কৃতি অপসরিত হইয়! শীপ্রই নৃতন আশ! ও 
আদরের সূর্যোদয় ঘটিবে। ইহার পর আসিবে নৃতন দিন, নূতন জীবন । আমাদের 
ছাত্র-সমাঁজ তাহাকে বরণ করিবার জন্ত ষেন প্রস্তত থাকে৷ 


শ্বখল। শৃঙ্খল নয় 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা ঘায় ; 
ছুট ছাত্র-সমাজের দাদ্িত্ব ও কর্তবা 
উউ শৃন্থলাবোধ 
ভউউ নিরমানুবাতিত। 
উট ছাত্র-উচ্ছখখলতার কারণ ও প্রতিকার 


শু, 
প্রবন্ধ-নৃত্ব £ নুচনা॥ জীবন-চরিত পাঠের ২ 
উপকারিত1॥ বৃহতের সংস্পর্শে নবর্জন্ম লাভ॥ 
মৃত্া-জয়ের মন্ত্র £ জীবন-চরিত ম্পর্শমণি-স্বরপ ॥ জ্রীবর-চার্রিত পার 
উহ] দিকৃ-ঘর্শনযন্ত্রস্বরূপ ॥ উপসংহার ॥ 


পি ++ স্পা 





“মহাজ্ঞানী মহাজন * যে পথে করে গমন 
হয়ছেন পাজংল্রণীয় 

সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীতিধ্বজ] ধরে 
আমরাও হব বরণীয় |” 


আমর! সাধারণ মানুষ । অসাধারণত্বের এখ্বর বলিতে আমাদের কিছুই নাই। সে 
বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব। কিন্তু মানব-সমাজে ধাহারা অসাধারণ কিংবা 
অনন্যসাধারণ, ধাঁছাদের মধ্যে আমর! দেখিয়াছি মনুষ্যত্বের অপার বিন্ময়। আমর! 
তাহাদের শ্রদ্ধা করি। হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাস! দিয়া আমরা 
তাহাদের উদ্দেস্টে রচনা করি অর্ধ্য-ভাল| | মহাপুরুষগণের জীবন- 
চরিত আমাদেরু অন্তরে সেই শ্রদ্ধ/-তক্তির অর্ধ্য-ডালা রচনার প্রেরণা জাগায়। তাই 
আমরা পাঠ করি তীহাদের অমূল্য জীবন-চরিত এবং হৃদয়কে তদনুমারে বিকশিত 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। 
আমর! যে মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ করি, তাহাতে মহাপুরুষগণের কল্যাণ 
হয় না, কল্যাণ হয় আমাদেরই | ধাহার! প্রাতংম্মরণীয় মহাপুরুষ, তাহার! ইতিহাসের 
্ _.. পাতায় তাহাদের মহাম্থভবতা ও জাগতিক কল্যাণ-ব্রতের অম্লান 
শট পাঠের স্বাক্ষর রাখিয়া পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন, পশ্চাতে রা'খিয়! 
গিয়াছেন অক্ষয় কীতির নান! উজ্জল কাহিনী । আমর! সেই 
সকল কাহিনী পাঠ করিয়া! তাহাদের মহান্‌ কীতির স্পর্শে অভিষিক্ত হই, ধন্য হই। 
তাহাদের পবিত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্ত্িধ্ে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ঘটে, আমাদের 
চিত্বশতদল বিকশিত হুয়। 
কাজেই, আমাদের জড়, তামসিকতাময় জীবনের উদ্বোধনের জন্তু মহাপুরুষগণের 
জীবন-চরিত পাঠ অত্যন্ত আবশ্বাক। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমরা । সহত ক্ষুদ্রতা- 
তুচ্ছতা লইয়৷ এই ধুলিময় পৃথিবীতে আমর! ঘর বাধি। সংকীর্শ 
বং জা. আমাদের দৃষ্টিতি, স্বার্থ গানিময় আমাদের জীবন। সেই ক্ষুত্রতা- 
তৃচ্ছতার মধ্যে আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়। উঠে। মহাপুরুষগুণের 
উদার, বিশ্বমুখী জীবনের সংস্পর্শে উদ্বোধন হয় আমাদের চেতনার । আমর! আমাদের 
্বা্থমগ্নতার সংকীর্ণ সীমা-বেষ্টনী হইতে তাহাদের হাত ধরিয়া উদার উন্মুক্ত জীবনে 
বাহির হইয়! পড়ি। বুহতের সংস্পর্শে আমর! ধেন নবজন্ম লা করি। 
ষে পৃথিবীতে আমর! বান করি, সেখানে “আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু । আছে ছন্ঘ- 
সংঘাত, আছে হৃতীব্র সংগ্রাম । এই হন্ব-সংঘাতময় পৃথিবীতে ছুঃশাসনের অত্যাচারে 


সচল, 


জীবন-চরিত পাঠ ৪৭ 


অত্যাচারিত হইয়া আমরা অশ্র-মোচন করি, মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মৃত্যু বরণ কুরি। 
তখন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের সম্মুখে আকিন্া দেয় আলোকিত পথ-রেখা, 
ৃু-জয়ের মন আমাদের কর্ণে ঢালিয়! দেয় ছুঃখ-জগ্নের অমৃত-বাণী। উহ! মৃত্যু- 
জন্বের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আমাদিগকে যথার্থ মাহুষ করে, ্নিবার্ধ 
নৈরাষ্তের হাত হইতে রক্ষ! করে। তাহারা যেভাবে ছুঃখ-সংকটের সহিত সংগ্রাম করিস্া 
অবশেষে জন্মলাভ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দেয় সংকট-উত্তঞ্পণর প্রেরণা । 
স্পর্শমণি আমর! দেখি নাই, উহা! কাব্য+কথিত বস্তু । কিন্ত মহাঁপুকষগণের জীবন- 
চরিতই আমাদের নিকট প্রকৃত স্পর্শমণি। উহার স্পর্শে আমাদের হ্ায়ে কুদ্রতা 
তিরোহিত হইয়! মহান্‌ আদর্শের প্রতিফলন ঘটে ; ইতিহাসে সেই হৃদয়-সংশোধন বা 
চিত্ব-শুদ্ধির অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী 
পতল. কিরূপে চণ্তাশোককে ধর্মাশোকে রপাস্তরিত করিয়াছে, তাহা 
নিশ্চয়ই কাল্ননিক সত্য নয়, উহ! একটি এঁতিহাসিক সত্য । 
বিধাতা-পুকষ সকল মানুষকে একটা! স্বাভাবিক উচ্চতা চান করেন। কিন্তু এই পৃথিবীর 
'কতিপয় মানুষ লাভ করেন স্বাভাবিকতার অধিক উচ্চতা-_চতুর্দিকের দীনত', 
ভীনমন্তার ক্ুত্র ওষধি-পুগ্জের মৃধ্যে তাহার বৃহৎ বনস্পতিব স্তায় অসামান্যতার উর্ধ্বগগন 
স্পর্শ কবেন। আমরা সামান্ত মানুষ, তাহাদ্রে মহৎ ছায়ায় গিরী! ঈ্লাড়াই। পাথিব 
জালা জুড়াই, মানুষের দেবত্ব দেখিক্স! বিন্মিত হই। 
এই পৃথ্থিবীব “পতন-অত্যুদয় বন্ধুর পন্থা'র ছুঃখ-বেদনাপূর্ণ ঘৃণাবর্তে অনেক সময় 
আমরা দিশাহারা হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ি। কোন্‌ পথে চলিব--পথের ঠিকানা 
খুঁজিয়া পাই না। অগ্ধকারের পাহাড়ে তখন মাথা কুটিয়া৷ মরি। 
চানিদসশ... জীবন-চরিতে বণিত মহাপুকষগণের জীবনী ও বাণী আমাদের দেয় 
সঠিক পথ-নির্দেশ। এই উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল জীবন-সমুদ্রে আমরা 
দিশাহারা পথিক ৷ ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের নিকট দিকৃ-দর্শনযন্ত্র- 
স্বরূপ__ আমাদের পাধিব জীবনের চির-উজ্জ্ল আলোকক্তস্ত। 
বর্তমানকালের পৃথিবী অন্ধ-তমসামগ্ন, ক্ষুত্রতা-তুচ্ছতা-দ্বার্থপরতার ক্রেদ-কলঙ্কে 
পন্কিল। চতুর্দিকে ত্বণা, বিদ্বেষ এবং দুর্নীতির অ্টছাসি-_সর্বদা। মানবতার বিরুদ্ধে 
“ চলিয়াছে কুটিল চক্রান্ত । আজু মানুষের চিত্ত-শুধির একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন 
পাঁপ-পদ্চিল হৃদয়ের যথার্থ সংশোধন। আজ কে মানুষকে এই 
নিবিড় ঘন অন্ধকারে পথ দেখাইবে? কে তাহাকে দিবে পথের 
সঠিক ঠিকুঁনা 1.**কে তাহাকে এই বিশ্বব্যাপী নৈরাস্তের মধ্যে শুনাইবে উজ্জল আশার 
বাণী? আজ মহাপুরুষগণের জীবন-চর্রিতই আমাদের একমাত্র ভরসা! । উহ্ছাই 
আধুনিক পৃথিবীর প্রকৃত মুক্তি-বেদ। 
এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
(টি মহাপূরুষগণের জীবনী-পাঠের উপকারিতা 


উট জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা, মা. ৬২ 
উট যঙাপরুষগণ ও জামর। 


উপসংহ্থার 





স্যার ২৭, 
প্রবন্ধ-সৃত্ব$ লুচনা। সীমাবদ্ধ জীবনে পার 
অধিক জ্ঞানলাভের উপায় £ গ্রন্থ-পাঠ॥ হূর্গম নথ 
পৃথিবীর সংবাদলাভ ॥ ভুর্গমতম মানুষের পরিচয় 
লাভ ॥ মহাপুরুষগণের জীবনী-পাঠ॥ অবকাশ- গ্রন্ত-বির্বাচত 
যাপন ও আনন্দলাভ ॥ গ্রন্ব-।নর্বাচন ॥ উপসংহার ॥ 








বিপুলা এই পৃথিবী । দিকে দিকে তাহার বৈচিত্র্যের অফ্ুরতস্ত সমাবেশ । মানুষের 
জিজ্ঞাসাও তেমনই "অস্তহীন। এই বিপুল বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়! তাহার 
অন্তরে জাগে বিশ্বয়, জাগে অদম্য কৌতৃহল। সে জানিতে চায় পৃথিবীকে, পৃথিবীর 
লক্ষ-কোটি মানুষকে এবং নিঃসঙ্গ আপনাকে । “দেশে দেশে 
কত-ন| নগর রাজধানী-_মানুষের কত কীতি, কত নদী 'গিরি 
সিন্ধু মরু, কত-না অজানা! জীব কত-ন৷ অপরিচিত তরু' রহিয়াছে এই পৃথিবীতে । 
একজন মানুষের পক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে সমস্ত কিছু দেখা! কিংবা 
জান সম্ভব নয়। 


শ্রচনা 


“বিশাল বিশ্বের আয়োজন; 
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ । 
ভ্রোই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে 
অক্ষয় উৎসাহে-_, 

মানুষের গ্রন্থ-পাঠের ভূমিকা হইল ইহাই । কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুল । সেই 
তুলনায় মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত । এই সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত কিছু 
প্রত্যক্ষ করিয়! উঠা অসম্ভব । কিন্তু ধাহার! পৃথিবীকে অল্প-বিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
তাহার! তাহার্দের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন গ্রস্থাকারে । সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়' 
আমরা জ্ঞান লাভ করি । সেই জান পরোক্ষ-জ্ঞান, কিন্তু তাহাতেও 
হী আমর! পাই যে অনাবিল আনন্দের ভাগ, তাহা আমাদের জীবনে 
উপায়; গ্রন্বপাঠ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এইভাবে ঘটে আমাদের জ্ঞানের প্রসার। 
সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতি । যুগ-যুগাস্তরের মানুষ তাহাদের 
দুঃখলন্ধ চরম অভিজ্ঞত! এবং দুশ্চর জ্ঞান-তপত্তার পরম সিদ্ধিকে গ্রন্থের হিরগ্রয় পানে 
'ভরিয়। ভবিষ্যতের উদ্দেশ্তে নিরবধি কাল-প্রবাহে ভাসাইয়! দিয়াছেন । মহাকালের ঘাটে 
ঘাটে উত্নুক জ্ঞান-পিপান্থদের ভিড় । তাহারা অঞ্জলি ভরিয়া সেই অনস্ত সাধনালন্ক 
'অমৃতরস আক পান করেন। অনস্ত কাল-প্রবাহে সেই অমৃত-কু্ভ পুনরায় ভাসিয়া 

চলে। সর্বাধুনিক জান-চর্চার মূলে এইভাবে গ্রন্থের রহিয়াছে অসামান্য অবদান। 
জ্ঞানস্পৃহা হইল আামাপ্দের সীমাবদ্ধ জীবনের আত্মার আকুতি । সেই জ্ঞানের 
যা পিপাপার চরিতার্থতার জন্তু মান্য ঘরের বাহির হুইয়া পড়ে। 
১০৭ বাহিরের পৃথিবীতে কোথাও ছুর্গম গিরি, কোথাও কাস্তার মর, 
কোথাও ছুত্তর পারাবার! কিন্তু গ্রন্থ আমাদের ঘরের ছারে 
বহন করিয়। আনে সেই দুর্গম পৃথিবীর সংবাদ । আমর! ঘরে বসিয়াই সেই বন্ধুর 


্রন্থ-পাঠ ও গ্রন্থ-নির্বাচন ৭ 


দেশ-বিদেশের রূপ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, জানিতে পারি সেখানকার 
জীবজন্তর বৈশিষ্ট্যের কথা এবং সেখানকার মানব-গোষ্ঠীর বিশেষ জীবনাচরণের কথ! । 
কিন্ত বিশ্বে সবচেয়ে দুর্গম হইল মানুষ । সে ছুর্গমতম “আপন অন্তরালে? । অস্তর 
মিশাইলে তবেই তাহার অন্তরের পরিচয় প্াওয়! ঘায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহ! 
ছমতষ মানুষের. হইয়! উঠ! সম্ভব নয়। কিন্তু ধাহারা তাহাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
পরিচয় লাভ মেলামেশা করিয়। তাহাদের কষ্টলন্ধ অভিজ্ঞতাকে গ্রন্থকারে 
পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাদের রচিত গ্রস্থপাঠে আমরা পাই তহাদের গভীর পরিচয়। 
তাহ! ছাড়াঃ মহাপুরুষগণের সাধনালন্ধ অভিজ্ঞতা এবং তাঁহাদের অপূর্ব জীবন- 
কাহিনী পাঠ করিয়া! আমাদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটে। তাহাদের 
8১4% রঃ রচিত গ্রন্থে তাহাদের দুরবগাহ অনুভূতি এবং জীবন-রহন্ত 
আমাদের মনোভূমিকে করে অভিষিক্ত। তাহাতে আমাদের 
অস্তরলোক জ্ঞানের এক অপূর্ব আলোকে আলোকিত হইয়া! উঠে। 
গ্রন্থ নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, অবকাশের আনন । গ্রন্থপাঠের মতো৷ অবকাশ-যাপনের 
এমন উপকরণ আর নাই। গ্রন্থ অনাবিল আনন্দের অফুরস্ত উৎস। কাব্য, উপন্াসঃ 
অবকাশ-বাপন ও গল্প, রম্য-রচনা পাঠ করিয়া! যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার তুলনা 
আনম্বলাত হয় না। কালিদাসের রঘুবংশ, শকুজ্তুলাঃ। মেঘদূত কিংব! 
শেক্সপীয়ারের নাটকমালা কিংব! রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সম্ভার, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র প্রভৃতি 
কোনদিন কি পুরাতন হইবে ? ইহারা নব নব রসবর্ষণে চির-নৃতন। সর্ব দেশের সব- 
কালের মানুষকে ইহার! অম্লান মহিমায় আনন্দ বিতরণ করিতে থাকিবে । 
কিন্ত গ্রন্থ-নির্বাচনে পাঠক-সাধারণকে সতর্কতা-অবলম্বন করিতে হইবে । বিশেষ 
করিয়। তরুপ-সমাজকে ৷ তরুণ-সমাঁজ শ্বভাবতঃই অপ্রাপ্তবয়স্ক । কাজেই, প্রার্তবয়স্কদের 
, জন্য রচিত গ্রন্থ-সম্ভার তাহাদের পাঠ করা৷ উচিত নয়। যে সব 
গ্রন্থে জীবন-জিজ্ঞাসা নাই, আছে কেবল ইন্দ্িয়-বাসনার বহুয/ৎ্সব, 
সেগুলি পাঠকের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । গ্রন্থ-নির্বাচনে তরুণ-সমাজকে পাঠাগারিক . 
কিংবা শিক্ষক মহাঁশয়গণ সাহায্য করিতে পারেন। যদি গ্রন্থের এবং সেই সঙ্গে 
্রশ্থাগারের শ্রেণীবিভাগ নিখুত হয়, তবে এই গ্রস্থ-নির্বাচন ব্যাপারটিও সহজ হুইয়! যায়। 
ষে গ্রস্থগুলি মহান্‌ ভাবারর্শের গ্যোতক, সেগুলি মহাসাগরের স্তায় অনন্তের 
বার্তাসহ। তাহাতে 'ভাষ! চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার 
অমর আলোক কালে অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাধা 
উপসংহার পড়িয়। আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে 
যেমন কত শত বন্ত। বাধা পড়িয়৷ আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হদয়ের 
বন্তা কে বীধিয়! রাখিয়াছে ? 
এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা! বায় ঃ 


ভউউ প্র্থপাঠের উপকারিতা 
উ অমপ-কাহিনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা 


্রন্থ-নিবাচন 


২৮ 


প্রবন্ধ-সৃত্র ॥ হৃচনা ॥ চলাই জীবনের মমবাণী ॥ 
জানার আগ্রহ ও দেশভ্রমণ ॥ শিক্ষার অঙ্গরূগে 
দ্বেশভ্মণ ॥ তীর্থ-্রমণের চ্যায় হদয়ের প্রমারতা ফেলব্দ্রত 
লাভ ॥ গতির নেশ। $ নামহীন গিরি-ন্ী আবিষ্কার | 
দেশভ্রমপণ-বাবস্থার উন্নতি ॥ পারম্পরিক বোঝাপড়া £ রর 
জাতীয় সংহতি ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ ॥ রা ই 
উপসংহার ॥ 


“বিপুল! এ পৃথিবীর কতটুকু জানি 
দেশে “দশে কত না নগর রাজধানী-_ 
মানুষের কত কীতি, কড নদী গিরি সিদ্ধু মরু, 
কত-না অঙলান। জীব কত-না অলবিচিত তর 
রয়ে গেল অগোচরে |" স্প্রবীন্ত্রনাথ 
বিশাল এই পৃথিবী । আয়োজন তাহার বিপুল, অফুরস্ত । কত নৃতন নৃতন দেশ, 
কত নদী-নিঝ'র, কত গিরি-পর্বত সৌন্দর্যের অপরূপ ডালি সাজাইয়! পৃথিবীর বুক 
জুড়িয়। বিরাজ করিতেছে । আমর! তাহার কতটুকুই ব. জানি? আমাদের জানার 
পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। চারিদিকে সবই অজানা, সবই অচেনা । আমাদের 
নিত্যকার পরিচিত পৃবিবীর বাহিরে অপরিচয়ের ছুস্তর মহাসমুদ্র। সেই মহাসমৃত্রের 
অদৃশ্য তরঙ্গ প্রতিনিয়ত আমাদের হাতছানি দিয়া ভাকিতেছে। 
০৪ সেই অজানা, অচেনা! বিপুলা পৃথিবীকে আমরা জানিতে চাই। 
জানিবার জন্য আমাদের অসীম আগ্রহ, অনন্ত উৎকঠ!। তাই সেই অভাব পৃবণ 
করিবার জন্ত আমর পাঠ করি ভ্রমণ-কাছিনী ৷ কিন্তু ভ্রণ-কাহিনী পড়িয়া আমাদের 
মন ভরে না। কারণ, ইহ! তো পরোক্ষ অভিজ্ঞতার নিরুত্তাপ বিবৃতি | প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ ইহাতে কোথায়? তাই আমরা অজানার আকর্ষণে পরিচিত 
পৃথিবীর দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়। পড়ি। দেশ-ভ্রমণ করিয়া আমর লাভ করিতে 
চাই ভ্রমণের প্ররূত আনন্দ । 
তাই সমৃদ্র-মেখলা, নদ্বী-পর্বত-মরু-উপবন-শোভিত এই বিপুল বিশ্ব আমাদের 
অন্তরকে প্রতি মৃহূর্তে হাতছানি দিয়! ডাকিতেছে। বিশ্বের এই বিশাল আয়োজনের 
সঙ্গে রহিয়াছে আমাদের 'অস্যরের একটি নিগুঢ় যোগহ্ত্র। "িরৈবতি চরৈবতি'-_ 
চলো, চলো, চলো-_সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো! চলো, পাখির গানের মতে! চলো, প্রভাতের 
আলোর মতে! চলো! । ইহাই আমাদের অস্তরাত্মার মর্মবাণী। কত 
রি অজানিত দেশ, কত বিচিত্র রকমের মানুষ, কত বিচিত্র তাহাদের 
জীবন-ধারা__কিছুই জানা হইল না । প্রার্কৃতিক সৌন্দর্যের কত 
অফুরন্ত আয়োজন লইয়া কত ভূখণ্ড অধীর আগ্রহে আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা 
করিতেছে । সেই সমস্ত আমাদের দেখ! হইল ন!। আমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা, আমাদের 
অন্তরের অতৃপ্তি আমাদিগকে আমাদের গৃহ-প্রাচীরের আবেষ্টনী হইতে যুক্ত করিয়া: 
সুদূরের অনস্ত আহ্বানে সাড়! দিবার জন্য মহাবিশ্বের মুক্তাঁজনে টানিয়। লইয়! চলে। 
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এইরূপে আমাদের অস্তরের ক্ষুধা মান্ছষের সভ্যতা! ও সংস্কৃতির নব নব রূপার়্ানের 
মধ্যে আমাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করে। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রত্যক্ষ এবং 
অবারিত সান্নিধ্যে াড়াইয়। আমর! অতীত ও বর্তমানের স্থৃতি গায়ে মাধিয়া ধন্ত হই 
টিনা এবং মুদুরের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ লাভ করিয়া অস্তরে অঙ্কভব করি 
ছি অতুলনীয় অপার আনন্?। মানুষের এই-যে জানিবার আদম্য 
আকাজ্ষ।, তাহার অনস্ত জিজ্ঞাসা__তাহার পরিতৃপ্তি সাধনের মধ্য 
দিয়! এক পবিজ্র আনন্দান্গভব দেশভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য । জ্াহার! দিথিজয় করিয়া 
সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, তাহার্গের ছিল ন! সেই আনন্দান্গভূতি, তাহাদের অস্তরে 
ছিল রাঁজ্যলোভ, ছিল কুটিল পাপ। তাই তাহার! ছিল অন্থ্বী। 
কেবল ইতিহাস ও ভূগোল পাঠই জ্ঞানলাভের পরিপূর্ণতা আনিতে পারে ন!। 
তাহার জন্য প্রয়োজন দেশভ্রমণ। এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানসমূহ ভ্রমণ করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাত করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে আমর! 
বিশেষ বিশেষ স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু জানিতে পারি মাত্র। কিন্তু তাহাঁতে অন্তর ভরে 
নাঃ তাহাতে আনন্দ নাই, নাই শিক্ষার পূর্ণত1 ; পৃথিবী মানে 
তে। আর মানচিত্রের কতকগুলি মৃত রেখ নয়, দেশ মানেও নয়ু 
ভূগোলের 'নিশ্রাণ বিবৃতি । পৃথিবী বহু মান্ছষের কলরব-মুখরিত 
সজীব-স্ুন্দর বিচিত্র বিশ্ময় এবং দেশ রক্তমাংসের মান্থষের হাপিকণল্লা'র সংমিশ্রিত শ্বামল 
শোভন প্রাপোচ্ছল ভূথপ্ড। বাহিরে অবাধ উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবস্ত দেশটি দেখিয়া! 
তাহার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিয়। তাহার্দের জীবনধারা জানিতে হইবে, 
তাহাদের দেশের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে হইবে । সেই জানাই প্রকৃত জান । 
মানুষ দিনের পর দিন তাহার গৃহের ক্ষুণ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্দী থাকিয়া হীপাইয়া 
উঠে। সে সেই চারি দেওয়ালের স্বরচিত কারাগার হইতে খোঁজে সুক্তি। তাই 
তীর্ঘভ্রমণের তাগিদ সে মাঝে মাঝে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। মানুষ বৃহতের 
সম্তান। সে বৃহতের মধ্যে নিজেকে দেখিতে চায়। অনেকের 
উল এ মধ্যে নিজেকে হারাইয়! খুঁজিবার জন্ত তাহার অনস্ত আকুতি 
কুদ্রতা ও সংকীর্ণতার কারাগার হইতে মুক্ত হইয়! প্রকৃতির 
অবারিত সানিধ্যে স্থাপিত তীর্থস্থানগুলির পাদপীঠতলে দ্াড়াইয়া৷ তাহার মুগ্ধ হৃদয় 
ছড়াইয়। পড়ে প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যের মধ্যে, বহু মানবের স্পর্শ লাভ করিয়া! ঘটে 
তাহার নবজন্ম । তারপর সম্পূর্ণ নৃতন মানুষ হইয়া! সে গৃহে ফিরিয়া! আসে । 
ভ্রমণের নেশাই গতির নেশা । এই গতির নেশ! যাহার শোণিত-ধারায় দোলা 
লাগাইয়াছে, তাহার কাছে গৃহ-বন্দী জীবনের স্থুখ মিথ্যা, রুটিন-বীধ। জীবনাচরণ 
মিথ্যা । বাহার! স্মরণীয় পরিব্রাজক, তাহারা এই গতির নেশায় 
গতির নেশা নামহীন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া অজানিতের পথে পাড়ি দিয়! হুম গিরি 
কাস্তার মরু, ছুষ্তর পারাবার' লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছেন। ফা-হিয়েন, 
হিউয়েন-সাউ, ইবন্‌ বতুতা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান_-পৃথিবীর দেশ-দেশাস্তরের সভ্যতা ও 


র. বি (১ম)-৬ 


শিক্ষার অঙ্গরূপে 
দেশভ্রমণ 


৮২ রচনা! বিচিন্ধ 


সংস্কতিত্র সম্যক পরিচয় লাভের জন্ত দূর অজানার পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। ভাক্কো- 
ভা-গামা, কলম্বাস, লিভিংস্টোন, ক্যাপ্টেন কুক, মার্কো৷ পোলো! প্রমুখ দুর্বার পর্যটকগণের 
দুঃসাহসিক পর্যটনের ফলে আজ পৃথিবীর বহু ,দুর্গম দেশ-দেশাস্তর মানুষের জ্ঞানের 
পরিধির মধ্যে আসিয়াছে । তাহাদের দুর্বার দেশ-পর্যটনের ফলে পৃথিবীর কত নামহীন 
গিরি-নদী আবিষ্কৃত হইয়া! আজ মানুষের জ্ঞান-ভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 
অতীতকালে দেশতভ্রমণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার । আঁজ নানা পথ ও 
পরিবহণ প্রস্তুত হওয়ার ফলে দেশভ্রমণ হইয়াছে সহজসাধ্য। দেশ-দেশাস্তরে রেলপথ 
বিস্তৃত হইয়াছে, প্রস্তুত হইয়াছে বিশালকায় সেতু । রেল, মোটর, 
টিনার ব্যানার. এরোপ্লেন ইত্যাদির প্রচলনের ফলে পথের বাধা-বিপত্তি প্রায় 
উধাও । ভ্রমণ-ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্ত এখন দেশে দেশে 
ট্যুরিস্ট বুরো? স্থাপিত হইয়াছে । সেখানে ত্রষ্টব্য স্থান সন্বদ্ধে বিশদ বিবরণ, পথের 
বর্ণনা, মানচিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ভ্রমপাীদিগকে নানাভাবে সাহায্য কর! হয়। 
বর্তমান কালে দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে ম্বীকুত। দেশ- 
দেশান্তরের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেধানকাঁর নরনারীদের 
জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ জ্বান-লাভ দেশভ্রমণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। আনন্দলাতই 
দেশভ্রমণের একমাত্র ফলশ্রুতি নয়, মনের প্রসারত", হাদয়ের 
হিরা ও সেই সঙ্গে পারম্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়। অধগ্ড 
নৌত্রাত্রবোধের উন্মেষ সংহতি হ্ষ্টও দেশভ্রমণের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল। তাহ। ছাড়া, 
ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত জ্ঞ'ন্লাভও দেশভ্রমণের পরোক্ষ ফল। 
অন্তদিকে, ভ্রঘণের মাধামে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে একটা ভাবমূলক সংহতি গড়িস়া 
উঠে, তাহা জাতীয় সংহতির পক্ষে, মানবিক সৌন্রান্রবোধের পক্ষে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
দিনে দিনে সার! পৃথিবীতেই দেশভ্রমণ জনপ্রিয়ত1 অর্জন করিতেছে । রা্ট্রসংঘও 
দেশভ্রমণকে '“বিশ্বশান্তির ছাড়পত্র [ ৪ 8550010 0০ ৬/০1৭ ৮০৪০৫ ] অভিহিত 
করিয়া বিশ্ববাসীকে দেশত্রমণে উদ্ব,দ্ধ করিয়াছেন । তাই আজ পৃথিবীর দেশে দেশে 
লক্ষ-কোটি ভ্রমণ-বিলাসীর দল ঘর ছাড়িয়া! বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আনন্দের 
কথা । ইহাতে যেমন পারস্পরিক সহ্িষ্ণতার ভাবটি জাগিয়া 
উঠিতেছে, তেমনি আমাদের অন্তরে গতির নেশা! ধীরে ধীরে 
সঞ্চারিত হইতেছ 1 অজানিতের পথে পাড়ি দিবার জন্ত দুর-দিগন্তে কে যেন হন লন 
হাতছানি দিয়া আমাদের ডাকিতেছে। উত্তর-মের মোরে ভাকে, ভাই, ঈক্ষিণ-মের 
টানে + আমর! কি চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকিয়! ঘরে বসিয়! থাকিতে পারি ? 


ভপলংহান 


“ট প্রবন্ধের অনুলরণে লেখা যায় : 
উ দেশহরনপের টপকারেতা, মা. ৯০৯৩ 
৪ শিক্ষার অঙ্গ রূপে দেশ্ভুমগ 
ভউ দেশত্রদপের শিক্ষাগত মল 


৪২৯, 


প্রবন্ধ-সূজজ 8 নুচনা। গ্রন্থাগার ভাব-চিস্তার 
যোগ-মিলনের সেতু ॥ গ্রন্থাগারের " সুবিধা ॥ 
গ্রন্থাগারের আদিম অবস্থা ॥ প্রাচীনকালের 


গ্র্াগার 
প্রন্থাগার ॥ গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপকীন্তি ॥ গ্রন্থাগারে কা 
জাতির পরিচয় ॥ ভারতে গ্রন্থাগার ॥ বরোদ্ার গৌ, প্রা, '*২ 
গ্রন্থাগার ॥ উপসংহার ॥ 





গু 
'মহাসমুত্রের শত বৎসরের কল্লো কেহ যি এমন করিয়া বাধিয়! রাখিতে পারিত : 
যে, সে ঘুমস্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাঁকিত, তবে সেই নীরব মহাশবের সহিত এই 
কারাগারের তুলন! হইত । এখানে ভাষা চুপ করিয়া! আছে, প্রবাহ স্থির হুইয়৷ আছে, 
মানবাত্মার অমর-আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের 
কারাগারে বীধা পড়িয়া আছে । হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন 
তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্ত' বাধা পড়িয়৷ আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে 
মানব-হৃদয়ের বন্য! কে বাধিয়া রাখিয়াছে ?_ রবীন্দ্রনাথ 
গ্রন্থাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্কতের যোগ-মিলনের সেতৃ । নদীর আোতের মতো! 
জ্ঞান-গ্রবাহ দেশ-দেশাস্তব ও যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া চলে। এক 
হৃদয়ের তাবরাশি নিঃশবে সঞ্চারিত হইয়া! ষায় হৃদয়াস্তরে | * এম্থাগার তাই লক্ষ-কোটি 
..... মানুষের নীরব আলাপনের পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র । এখানে চিস্তাবিদ্‌ 
নাজ পায় চিন্তার খোরাক এবং নান! ছুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর, ভাবুক 
পায় ভাবরসের সদ্ধান। হায় ও মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির এমন বিপুল 
আয়োজন আর কোথায় আছে? গ্রন্থ'গার, বলা যায়, ভাব-তৃষিত ও জ্ঞান-পিপান্ 
সহশ্র চিত্তের তৃপ্তি-সরোবর, তথা অমৃত-সরোবর । 
জ্ঞান অজন্, ভাবরাশিও অফুরস্ত। বিভিন্ন ভাব ও চিন্তা বিষয়ে রচিত হইয়াছে 
অগংখ্য পুস্তক। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ কর! সম্ভব নয়। 
গ্স্থাগার বছু মানুষের যৌথ '্রতিষ্ঠান। সেখানে বহুর প্রয়াসে 
সংগৃহীত বহু গ্রন্থ পাঠের স্থযোগ মেলে। তাহা ছাড়া, গ্রন্থাগার 
হইতে বালক, বৃদ্ধ, যুবক--সকলেই নিজ নিজ রুচি-অন্্যায়ী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, 
ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য ইত্যার্দি বিষয়ে গ্রস্থ লইয়! পাঠ করিতে পারেন। 
গ্রস্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সভ্যতার আদিম গ্রত্যুষেই মান্থষের মনে 
জাগিয়। উঠিয়াছিল অদমা জ্ঞান-পিপাসা। সেই জ্ঞান-পিপাসার তীব্র তাগিদে শুরু 
হইয়াছিল জ্ঞান-চর্চা। ভারতে অতি প্রাচীনকালে সেই জান- 
টা চর্চার ফসল বেদের আকারে সমাহত হুইয়াছিল। “বেদ কথার 
একটি অর্থ '্ঞান', অন্ত অর্থ শ্রুতি । যখন লেখার, অক্ষর আবিষ্কৃত 
হয় নাই, যখন আবিষ্কৃত হয় নাই গ্রস্থ-রচনার অমূল্য কৌশল, তখন কেবল মাছুষের 
স্বরণ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়! চলিত জ্ঞান-চর্চা ও তাহার মূল্যবান আদান-প্রদান । 


*১৮না 


গ্রন্থাগারের সুবিধা 


৮৪ | রচন। বিচিন্ধা 
মাহষের ন্রণ-শক্তিতেই ছিল জ্ঞানের অবস্থিতি। শ্রুতিধর পণ্ডিতরাই ছিলেন সেদিনের 
জানাধার। শিল্তু-পরম্পরায় সেই সকল জ্ঞান যুগ-যুগাস্তরে, দেশ-দেশাস্তরে প্রবাহিত 
হুইয়া যাইত। পথের দুঃখ-কষ্ট ও দৈব-ছুধিপাক তুচ্ছ করিয়! জ্ঞানের মধু আহরণের 
জন্ত দেশ-দেশান্তর হইতে আসিতেন জ্ঞান-পিপাস্থ পরিব্রাজকের দল। তাহার! নানা 
বিষয়ে জ্ঞান জংগ্রহ করিয়! সানন্দে ব্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইভাবে গ্রন্থাগার 
টির পূর্বে জ্ঞানের ধারা সীমিতভাবে হইলেও দেশ-দেশাস্তরে, যুগ-যুগান্তরে প্রবাহিত 
হইয়া যাইত। ইহাতে পথ্রক্লেশ ছিল, ছিল আকম্মিক বিপৎপাঁত। গ্রন্থাগার তাহ দুর 
করিয়৷ বিশ্বের জ্ঞান-ভাগ্ডারকে আমাদের ঘরের ছুগ্নারে আজ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।, 

তারপর অক্ষর আবিষ্কৃত হইল। কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে মানব-মনের অসংখ্য 
ভাব-চিন্তা বাধা পড়িল। রচিত হইল গ্রস্থ। তালপত্রে ও ভূর্জপত্রে হস্তলিখিত গ্রন্থ 
রচিত হইল। কিন্তু ইহাদের অচিরস্থায়িত্ব সকলকে চিস্তিত করিল। আসিল পণুচম । 
পশুচমে অক্ষরের শৃঙ্খলে জ্ঞান-স্ভারকে বন্দী করা হইল। প্রাচীন মিশর 'প্যাপিরাস'- 
এর পাতা জোড়া দিয়া কাগজ প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করল । 
পরে কাগজ আবিষ্কৃত হইল এবং কাগজে গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। 
সবপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপনের কৃতিত্ব রোম দেশের । গ্রাইয় €থম 
শতাবীতে সবসাধারণের মধ্যে স্ঞান-বিস্তারকল্ে সেই গ্রন্থাগার 
স্থাপিত হয়। 'তাহ। ছ্থাক্ষা ভারতবর্ষ, চীন, তিববত, মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে 
প্রাচীন গ্রন্থাগারের নিদর্শন আছে। প্রাচীন ভারতের নালন্দা ও বিক্রমখীলার গ্রন্থাগার 
ছিল বিখ্যাত। হিন্দু দেব-মন্দির ও বৌদ্ধমঠ ছিল জ্ঞানচ্চার পীঠস্থান। বারাঁণসীতেও 
ছিল বিশাল গ্রস্থাগার। বিগ্যোৎসাহী শ্রহর্ষের ছিল এক বিপুলায়তন গ্রন্থাগার । 

কিন্ধ মুসলমান আক্রমণ ও তাহাদের ধ্বংসলীলার কবল হইতে ভারতের 
গ্রন্থাগারগুলি রক্ষা! পায় নাই। শিমমভাবে সেগুলি ধ্বংস করিয়। তাহারা কত মূল।বান্‌ 
গ্রন্থ যে লেলিহান অগ্নিশিখায় সমর্পণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত। নাই। ইংরেজরা 
কোন গ্রন্থাগার নষ্ট হইতে দেয় শাই। বরং লুপ্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আবিষ্কারে উৎসা 
দান করিয়া এবং বতমান গ্রস্থাগারগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া তাহ!রা ভারতের 
জ্ঞান-চর্চার ছার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা এদেশের গ্রন্থাগারগুজ্রি 
ধ্বংন-সাধন করিয়া এদেশে জ্ঞান চর্চার দ্বার চিররদ্ধ করিয়া দিতে 
চাহিয়াছিল। সোমনাথ মন্দিরের গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন সুলতান 
মামুদের ছুরপনেয় অপকীতি। বারাণসীর গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন 
মুসলমান আক্রমণের আর একটি কলম্ব-চিহ্ন। নালন্দা ও বিক্রমশীলার বিখ্যাত 
্রস্থাগারগুলিও তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষ! পায় নাই। গ্রন্থ ছিল বৌছ ভিক্ষুদের 
নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর । তাই মুনলমান আক্রমণ হইতে গ্রস্থগুলিকে রক্ষা! করিবার 
জন্ত প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া নালন্দা-বিক্রমশীল! মতাবিষ্ঠারের ভিক্ষুগণ মূল্যবান বহু গ্রন্থ 
নেপাল ও তিববতে লইয়। যান। নেপালের রাঙ্গ-গরস্থাগারে সেই গ্রস্থগুলিআজও 
সসম্মানে রক্ষিত আছে। মুসলমানদের এই গ্রস্থাগার-ধ্বংসের অপকীতি ভারতের 


প্রাচীনকালের 
এর্থাগার 


্রস্বাগার ধরংলের 
অপকীতে 


গ্রন্থাগার - ৮? 


ব্‌. নি নি রহিয়াছে। আলে কজান্িয়া, বাগদাদ ও সেকেক্ত্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস সাধনের 
কণকচুলিমা আজও ইতিহাস বিশ্ব হইতে পারে নাই 
সেই সকল গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুস্তক স্থান পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণের 
জন্য তাহাদের স্বার কোনকালেই উন্মুক্ত ছিল ন1। স্বরণীয় যেঞ গ্রন্থাগার সভ্যতার প্রতীক- 
চিহ্নস্বরূপ। কৌন সভ্যতার অগ্রগতির প্ররুত পরিচয় তাহার 
নি জাতির গ্রস্থাগারেই পাওয়া যাইবে । যে জাতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নাই, সে 
ক জাতি অন্ধ । গ্রন্থাগার সার্বজনীন পাঠশাল| | এখানে সকল মানুষের 
অবাধ আমন্ত্রণ। বিদ্যার শ্রেণীবদ্ধ উপচার সাজ্জাইয়া গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান-পিপাস্ুদের 
জ্ঞান-তৃষ্ঞ। দূর করিবার জন্য দেশ-দেশান্তরে পবিজ্র মন্দিরের স্তায় ধাড়াইয়। আছে। 
দিল্লীতে সম্রাট হুমাফুনের ছিল বিখাত গ্রন্থাগার । কিন্ধু ভারতে আধুনিক গ্রন্থাগার 
স্থচিত হইয়াছে ইংরেজ আমলে । স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এবং অন্তান্ত সাংস্কৃতিক 
প্রতিট্টানে ইংরেজদের অন্থকরণে গ্রস্থাগার স্থাপিত হয়। স্ল-কলেঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি 
ছাত্রদের মধ সীমাবদ্ধ । সবসাধারণের জন্ত স্থাপিত গন্থাগারশুলির 
মধ্যে রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য শইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ, সংস্কৃত সাহিতা পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্ব-তারতী গন্থ'গার বিখ্যাত। 
ত'হা ছাড়, বহু বিখ্যাত বাক্তিদের গৃহে ছিল বহু বূল্যবন গ্রন্থ-সংগ্রহ । ইংরেজ- 
আমলে স্থাপিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্বাধীন ভারতে “জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে ওয়ারেন্‌ 
হেগ্িংসের বাসভনে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । 
স্ঠতাবে গ্রন্থাগার পরিচালন! একটি দাতিত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্ত বিষয়ের মতো! 
রস্থাগার-পরিচাঁলন! শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থাও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে আজ স্বীকৃত। 
ভারতের মধ্যে বরোদাই খ্রস্থাগার পরিচালনায় সমধিক অগ্রগর | 
সেখানকার পাঠক-সমাজের দায়িত্বশীলত| অভিনন্দনযোগ্য। 
সেখানে আছে ভ্রাম/মাণ পাঠাগার, যাহার অভাব ভারতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 
গ্রামে গ্রামে ইহার পুন্তক লেনদেনের দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতের অন্ুকরগযোগ্য 
অতীতের কোলে যে সমস্ত মনীষীবুন্দের কণ্ঠ চিরদিনের মতো! নীরব হইয়া গিয়াছে, 
ধাহাদের জ্ঞানালোকিত সান্দিধ্য লাভের আর উপায় নাই, গ্রস্থরাজির মাধামে আমর! 
তাহাদের লেখনী-নিংম্ত বাণীময় জগতের সহিত পরিচিত হইতে 
পারি। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় তত্বাবধানে দেশময় গ্রন্থাগারের : 
একটি জাল বিস্তৃত হওয়া! উচিত, যাহাতে গ্রাম ও শহর বাধ! পড়িবে, যাহাতে 
ধনী-দরিদ্্র মকলের থাকিবে প্রবেশের সমান অধিকার ॥ 


ভাগত গ্রগ্কাগার 


বারাদার গ্রন্থাগার 


উপনংহার 


এই প্রবদ্ধের অনুদরণে লেখ! বায়: 
উ পুন্তকাগার 
&$ পাঠাগার 
& সাধারণ পাঠাগার 


প্রবন্ধ-সৃত্ধে 8 হুচনা ॥ সয় অনন্ত, কিন্ত সময়ের সুজা 
জীবন ক্ষুজ্র, তাই সময় মূলাবান॥ সময় অমূলা ॥ হন 
সময়ের অবহেলাই সময়ের অপচয় ॥ সময়ের শী 
হল্যবোধের অর্থ ॥ উপসংহার ৮ 









সপ আসি সি ৬ শা সরা পাপ 


অনস্ত প্রসারিত সময়ের পথ। পথিক-মান্ৃষ সমংয়র সেই পথ-রেখা ধরিয়া 
অগ্রসর হয়। সময়ের ন্যায় মানব-ভীবন যদি অন্তহীন হইত, তবে মাভিষের চুইব 
থাকিত না। সময় নিরবধি, কিন্ধ মানব-ডীবন সংক্ষিপ্র । এইখানেই গরাষিল | 
মানুষ চায় তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে বর কমের উদ্যাপন; কিন্ত সময় 
তাহা মঞ্জুর করে না। কর্ম-উদযাপুুনর পৃবেই তাহার বিদাঃয়র ডাক আসিয়া পচ 
মান্তমের কাছে সময় তান অযৃলা ধন । 'ঠময় চলিয়া ফায় নদ 
স্রোতের প্রায় ।' বাস্তবিকই, ননীর ক্রাতের ভ্ায় সময়ও সবল 
অস্থির । প্রবহমানতাই তাহ'র মৌল বৈশিষ্ট্য । কেথাও সে স্বের থাকে না, কাতার ও 
জন্য সে অপেক্ষা করে ৯৮৮ চিরৈবেতি চরৈবেতি- চলো) চলো চলেনা 
রবে ছুটিয়া চলাই তাহার মমবাণী। মানুষের জীবন ৪ সেই চলার ছানদ টির 
বীধিয়াছে' সময়ের অন্তহীন প্রবাহে পে ছুটিয় চলিয়াছে জন্ম ইত মৃত্ার অতিষুদে। 

সময়ের এই ধাবমানতার জনই জীবন মানষের কাছে পরম হুলাবন । সময় অনন্ত; 
কিন্ধ ভ্ীবন স্*মাবদ । ভার এক প্রান্ছে জন্ম, অন্ত প্রান্ে মুত্র । এই কজন ও মৃতের 
শানে জীবন সদ1-সন্কৃচিত । মাভষ চায় সময়ের অন্তহীনতর মজে অস্থুতন জীকিশ 
কিন্ধু পায় না । তাহাই মানব-ভীবনের চরম উ্্যাজেডি' ভাই কবি ভইন্নাণ 
বলিয়'ছেন--715 116 26 2. ৮1510701292] ১০৮৮০০া) 2 5106]) 2110 ও 
সময় অনন্থ, কিছ 51০61. ছুই প্রান্তেই ঘুম, ঘুমের মতো! অন্ধকার । মাঝখান 
জীবন হু, হাই দমচ শধু একটখানি চোখ মেলিয়া চাঁওয়াই জীবন । গ্পীবনের এই 
রি সীমাবদ্ধতার জন্য বাংলার লোককবি "ক্র বিসর্জন করিয়াছেন 
এপার গঙ্গ। এপার গঙ্গ! মধিধানে চর) এক পারে জন্ম, সন্ক পারে মুভা ৮ মাঝখানে 
সংক্ষিপ, সীমাবদ্ধ জীবন । জ্বীননের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই সময় এত মূল্যবান । সমু 
অনন্থ, ঝিস্থ ভীবন তাহার অতি সামান্ত ভগ্রাংশ মাত । তাহ তো ভীবন আমা:দর 
শিকট পরম কআদ্রণীয় এবং জামাদের নিকট অনৃলয ও মা কর্ষণীয়। 

সময়ের চলমানার জগ্ঘই তা মানব-নীবনের একটি সম্পদ । পঙ্গা-চঞ্চল সময় 
কাহারও চন্য অপেক্ষা করে না অথবান লোকরা ইচ্ছামতো! জগতের যে-কোন দ্রব্য 
ক্রন্ন করিতে পারেন । কিন্ত সময়কে ক্রু কর। যায় না। সময় মানুষের সকল করন 
ক্ষমতার উর্দে । পাধিব জগতের সমস্ত কিছুকে অনায়াসে উচ্ধঙ 
অনচ্েল! করিয়! সময় বাধাবঙ্ছনভারারূপে ছুটিয়া চলিয়া যাঝ। 
তাহার কোন কিছুর প্রতি আসক নাই, নাই অহেতুক আকর্ষণ। সুধু চল,--চলা)-- 
চলা। তাঙ্থার এই নির্মম নটর চলার জন্যই তে। সম্মত :এ27 আপি শি পা. 


হৃচশা 


সময় অমূল। 


ঠ 
সময়ের সূল্য ৮৭ 


জীবনের এই সীমাবদ্ধ অবসরে সময়ের যে ভগ্নাংশটুক পাওয়! যায়, তাহার 
সঘ্যবহারের মাধ্যমেই জীবন সার্থক এবং সুখময় হইয়া উঠে। কাজেই, জীবনের 
সীমায়তনের মধ্যে যে পরম মূল্যবান সময় আমর! পাই, তাহার যদি অবছেল! করি, বগি 
আল-্তভরে সেই দুর্লভ সময় কাটাইয়! দিই, তাহা হইলে তাহ! 
পর হয় সময়ের অপচয়* মাত্র। সেই অপটয়ের বেদনা আমাদের 
জীবনে একদিন মর্মাস্তিক দুঃখের আকারে নামিয়া আলিবে । তখন 
বুক-ফাটা আর্তনাদ কিংবা অজন্র অশ্রবর্ষণে কিংব! অস্থতাঁপের অন্তর্দাহে সেই আলস্তে- 
অতিবাহিত সময় আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না । 
আসল কথা হইল, সময়ের ষথার্থ শুঙ্যবোধই জীবনে সাফল্য অর্জনের সোপান। 
সময়ের মূল্যবোধ হইল, যে সময়ের ঘে কাজ, তাহা সেই সময়ে সম্পাদন কর। যে 
তাহ! করে না, সে করে সময়ের অমর্ধাল।। পরাজয়ই হয় তাহার জীবনের ভাগ্যলিপি। 
সময়ের এই অবহেলার জন্য ভবিষ্যতে তাহাকে কাদিতে হইবে। যে কুষক ফসলের 
খতৃতে ফসলের বীজ বপন না করিয়। আলম্তে সময় অতিবাহিত 
অর্থটি তালার করে, সে কিরূপে ফসল উঠিবার সময় খুয়ার-পূর্ণ ফসল আশ! 
করিবে? ফসল উঠিবার.সময় ফসলের বীজ বপন করিলে তো 
'আর চলিবে না? সময় চলিয়া গিয়াছে, ফসলের খত কবে সমাধ্য হইয়া গিয়াছে। 
এখন কীদিয়া কিছু হইবে না । মানব-জীবনেও সেই এক কথা । জীবনে যখন শক্তি 
থাক, সামথ্য থাকে, তখন আলন্তে অযথা কাঁলহরণ করিয়া! জীবন কাটাইলে জীবন- 
সায়াঙ্কে অবশ্যই দুংখ-ভোণ করিতে হইবে । 
শৈশবই কর্ম-জীবনে প্রবেশের তোরপ-ছার । এই সময়ই জীবনের প্রস্ততির কাল। 
তবিষ্যৎ কর্ম-জীবনে সকল দায়িত্বভার বহনের যোগ্যতা এই সময়েই অর্জন করিতে 
হইবে। শৈশবকালের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিলে এবং অমূল্য 
সময়ের অপচয় প1 করিয়। প্রতিটি দুর্লভ মুহূর্তকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে পরবর্তী 
কালে সুখ ও শাস্তি-_ছুই-ই পাওয়া যাইবে । শৈশবেই আমাদের 
উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সময় অমূল্য রতন । সেই অমূল্য রতন 
রহিয়াছে আমাদের সকলের অধিকারে । তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলেই হইবে 
তাহার পরম সন্ধাবহার। আবাল্য অভ্যাসের দ্বারাই দুর্লভ সময়ের সেই সঘ্যবহার আয়ত্ত 
করা যায়; সেই অত্যাসের ফলে জীবনে আসে সময্লাহ্ৃবাতিতা। সময্বান্ুবর্তিতাই 


স্ীবনে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি এবং সময়াঙ্থবতিতার মাধ্যমে কল্যাপপৃত কর্মেই 
জ্ীব'নর চরম সার্থকতা ॥ 


পন'হাল 


এই প্রবন্ধের অনুনরণে লেখ। যায় : 
(উট সময়ের সথাবহার, মা. '৫৭ 
 সমক়্ামুষতিতা। মা, '৭৩ 
উ জীবনের হুল্য পানুতে নহে, কজ্যাণপূত কৰে 





৩১, 


হর ডি ও পরিশ্রমের মর্যাদা 
রচন! ও প্রতিভার বিকাশ ॥ পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর 
পুজার উপচার॥ পরিশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ, উ. মা. "৬১,5৩7 গো। প্রা "তত 


জাতিকেদের কুফল ॥ শ্রমিক'লাঞ্জন। ॥ উপসংহার ॥ 


সপ ৯০০০ পা সা “সা পর পপ সপ সস ০ সস আজ 







পরিশ্রমই বর্তমান ছুনিয়ার সংগ্রামের প্রধানতম হাতিয়ার ' বর্তমানের পৃথিবী 
সংগ্রামময় । অংগ্রাম ভিন্ন এই পৃথিবীতে জয়লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। অতএব 
সংগ্রামই শক্তি এবং পরিশ্রম সেই সংগ্রামের রূপকার। বিংশ শতাব্দীর সভাতার 
এই চরম সমুক্নতির দিকে তাঁকাইয়! আমরা মাঝে মাঝে বিশ্বয়ে হতবাক্‌ হইয়া যাই। 
সভ্যতার এই চরম বিকাশের মূলে রহিয়াছে যুগ-যুগাস্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অফুরন্ত 
শ্রম। বহু মানব তাহাদ্রে বহু দিবসের শ্রম তিলে তিলে দান করিয়া! গড়িয়। তুলিয়াছে 
সভ্যতার এই তিলোত্তম। মৃতি। তাহাদের নাম ইতিহাসে লেখা 
নি নাই। তাহারা পাহান্ড ভাঙ্গিয়। পথ প্রস্বত করিয়াছে, সেতু- 
বন্ধনে বাধিয়াছে নদীরনউভয় তটভূমিকে, নির্মাণ করিয়াছে প্রাসাদ-অট্টালিকা। কেহ 
ফলাইয়াছে সোনার ধান, কেহ বুনিয়াছে লক্জ'-নিব'রণের বস্, কেহ-বা জীবনকে স্বন্দর 
ও আকর্ষণীয় করিয়' তুলিবার জন্য রচন! করিয়াছে সৌন্দয-বিলসিত, শিল্প-সৌ কধময় 
নান! ভ্রব্া-সামগ্রী। সকলের পরিশ্রমের যৌথ প্রয়'সে সভ্যতার এই অনবগ্য বিকাশ 
সম্ভব হইয়াছে! সভাত' তাই মানুমের ঘুগ-যুগান্থরের পরিশ্রমের সশ্মিলিত যোগফল । 
মানষ একদিকে যেমন সভাতার ত্রষ্টা, অন্তদ্িকে সে তেমশি আপন ভাগোর 
কারিগর | নিজের ভাগ্যকে মান নিজেই নির্নণ করিতে পারে। তাহার ভাগ 
নির্মাণের হাতিয়ার হইল তাহার পরিশ্রম । প্রত্যেক মাহষের মধ্যে আছে স্্প্ত প্রতিভা! । 
পরিশ্রমের দ্বারাই সেই স্থপ্ প্রতিভা জাগরিত হইতে পারে। 
ও পরস ভাগা-রচ পৃথিবীতে যে সব ব্যন্রি প্রতিভাবান বলিয়া স্বরণীয় ও বরণীয 
হইয়া! আছেন, তাহারা! আশৈশব করিয়াছেন কঠোর পরিশ্রম এবং 
তাহার ফলে তাহাদের প্রতিভ! পুপ্পের মতে! বিকশিত হইয়া পৃথিবীকে সৌরভ বিতরণ 
করিয়াছে। পরিশ্রমের অভাবে তাহাদের সেই প্রতিভা কখনও বিকশিত হইতে পারিত 
না। পরিশ্রম ভাগ্য-গঠনের বড়ো হাতিয়ার । 
পৃথিবীর সকল কার্য-সম্পাদনে পরিশ্রম প্রয়োজন | পরিশ্রম ব্যতীত কোন কাঙ্জই 
সম্পাদিত হইতে পারে না। আর, সকল কাজই পৃথিবীর কাজ-_বিশ্ব-জননীর পূজার 
আয়োজন। পৃথিবীতে স্ব-ন্থ শক্তি-অশ্ুযায়ী সকল কাজই মানুষের 
ষ্তার উপচার করণীয়। তাহাতে কাজের যেমন কোন জাতিভেদ নাই, যাহার 
সেই কাঁজ করে, তাহাদের কোন জাতিতে নাই। নুৃতরাং 
পরিল্লীমের মাধ্যমে জগতের যে কাঞ্জ সংসাধিত হয়, তাহ! আর কিছু নয়, বিশ্ব-জননীর 
পুজা। পরিশ্রম হইল বিশ্ব-জননীর তথা মানব-সত্যতার সেই পূজার উপচায়। 


পরিশ্রমের যর্যাদা ৫ 


মাহুষ এই পৃথিবীতে সমাজ রচন! করিয়াছে । সমাজের উন্নতি-বিধানের জন্ত সকল 
মানুষেরই পরিশ্রম করা উচিত। কিস্কু সকল মানুষের পক্ষে সমাজের সকল কাজই 
করিয়। উঠা সম্ভব নয়। তাহাতে সামাপ্জিক বিশৃঙ্খল! দেখ! দিবে । * সেই সামাজিক 
রে বিশৃঙ্খল! পরিহার করিবার জন্য মানুষঞ্করিয়াছে কার্ষের শ্রেণী- 
৬ বিভাগ । তাহাঁরই পরিণামে সমাজে আসিয়াছে দ্বণ্য জাতিভেদ- 
জাতিভেদের কুফল প্রথা। ভারতের মতো! পৃথিবীর কোন দেশেই এই কর্ম-ভিত্তিক, 
শ্রম-ভিত্তিক জাতিভেদ-প্রথা ছিল না1। কিন্তু তাহাতে মানুষকে 
করা হইয়াছে ঘ্বণা, মানবতার ঘটিয়াছে চরম অপমান। তাই জ্ঞাতিভেদ লইয়া 
পৈশাচিক উল্লাল ভারতবর্ষের মতে! পৃথিবীর আর কোাও দেখা যায় নাই। 
সমাজের উচ্চন্তরের মানুষ যাহারা, তাহারা লইয়াছে সম্মানের কাঙ্গ, গৌরবের 
কাজ। সমাজের সমস্ত স্থখ-স্থবিধা আপনাদের কুক্ষিগত করিয়া তাহার! তথা কখিত 
নিরশ্রেণীর মানুষকে নিক্ষেপ করিয়াছে অপমান, দ্বণা ও বঞ্চনার নীর়ঙ্ধ অন্ধকারে । অথচ 
সেই শ্রমিকেরা চিরকাল 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে 
ঘাটে বীজ বুনিয়াছে, পাক! ধান কাটিয়া । তাহারা ধরিত্রীর 
বক্ষ বিদীণ করিয়া সোনার ফসল ফলাইয়াছে, তাঁতী বসিয়া ভাত বুনিয়াছে, জেলে 
ধরিয়াছে মাছ। বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, তারি "পরে তর দিয়ে 
চলিতেছে সমস্ত সংসার । অথচ তাহারাই পায় নাই যথার্থ মানুষের সন্মান । 
যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাবী পার হইয়া গিয়াছে । শত শত 
সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তুপের উপরে শ্রমিক-ছুণিয়ার মানুষ সভাতাঁর বেদীদূলে অকাতরে 
তাহাদের শ্রম ঢালিয়া দিয়! নীরবে চিরকাল কাজ করিয়া! আসিয়াছে! তাহাদের কর্মের 
জয়োল্লাণে মুখরিত পৃথিবীর পথ-প্রাস্তর। কত রাজ্য-ভাঙ্গাগড়া হইয়া গিয়াছে, 
পৃপিবীতে ঘটিয়াছে কত সাম্রাজ্যের উত্ধান-পতন | কিন্ত তাহার। “যেই তিমিরে, সেই 
তিমিরে। আজ পৃথিবীতে নবধুগ আসিয়াছে। শ্রমিক-স্থার্থ আজ দিকে দিকে স্বীকৃতি 
লাভ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায়, কম্যুনিস্ট চীনে শ্রমিক- 
উপদংজার সমাজ আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে । ব্রিটেনেও 
রহিয়াছে শ্রমিক দল। রাষ্ত্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালনার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদেরও | 
ভারতেও এখন সেই পুরাতন সমাজ ভাঙজিয়। নূতন সমাজ-বিন্তাসের কাজ শুরু হইয়াছে। 
জাতিভেদ-প্রথ। এখন অতীত ইতিহাসের বিষয়। তাছ ছাড়া, ভারতে অনেক শ্রমিক- 
কল্যাণ সমিতিও স্থাপিত হুইয়াছে। আজ ভারতে কোন কাজ, কোন পরিশ্রমই 
আর ঘৃণ্য নয়। পরিশ্রমের গৌরব আজ বিঘোধিত হইতেছে দিকে দিকে। 


অনক-লাহনা 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখ বায় 
(উ অন মূলা | র 
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প্রবন্ধ-সৃ $ হুচন।। ক্রিকেট খেলার ইতিহান। ৩২ 
সরগ্রাম ও ক্রীড়াববিধি॥ ক্রিকেটের পোশাক ও 
ক্রীড়ার আমুপূষিক অনুষ্ঠান ॥ খেলার আরম্ভ ও 


খেলার নিয়ম॥ আউট-বিদরি। ক্রিকেট-জগং॥ খেলার বরাজা ক্রিকিট 
ক্রিকেট-জগতে ভারত ॥ উপসংহার ॥ ৎ 





খেলার রাজ! ক্রিকেট ; আবার রাজার খেল! ক্রিকেট। ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেটের 
স্থান সর্বোচ্চে। তেমনি ক্রিকেট খেলার ব্যয়-বান্থল্য এবং ক্রীড়া-পরিধির দীর্ঘায়ত 
ব্যাপ্তি ইহাকে রাজকীয় মধধাদা দান করিয়াছে । আভিজাত্যের জনুসে এবং চিত্তহারী 
চমৎকারিত্বের আকর্ষণে এই খেলার বুবি তুলনাই নাই। ক্রিকেটের 
স্বতাব-ধর্মে আছে যে গৌরবজনক অনিশ্চয়তা, তাহাতে ইহার 
আকর্ষণীয়ত1 বৃদ্ধি পাইয়াছে সমধিক। তাহাছাড়া, এই খেলার নিয়ম-কান্তনের এত 
কড়াকড়িরও তৃলন! নাই । আবার, এই খেলা উপভোগের জন্য হাতে অফুরস্থ অবকাশ 
এবং আঘিক সচ্ছলত্ বিশেষ প্রয়োজন । তই ক্রিকেট যেমন খেলার রাজা, তেমনি 
রাজার খেলাও বটে। 
এই খেলার জন্মভূমি ইংলগু। ইংরেজ ক্রাতির উদ্ভাবনী শক্তিতে ইহার উদ্ভব, 
তাহ'ছের উৎসাহে ইহার বিকাশ, তাহাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজয-বিস্তারে ইহার প্রচার 
এবং খেলার উন্নত ভ্রীড়াশৈলীতে ইহার শ্রেষ্ঠতা। উনবিংশ 
শতাদ্দীতে এবং বিংশ শতাবীর পৃরবাহ্ে পৃথিবীর বিভিন্ন অ*শে 
ব্রিটিশ সাহ্রাঙ্গয সম্প্রসারিত তইয়াছিল। পৃথিবীর যেখানেই 
ইংরেজ জাতি গিয়াছে, সেখানেই সে তাভার এই গৌরবঙ্জনক ক্রীড়ার জাতীয় 
এতিহ:ক বহন করিয়া! লইয়া! গিয়াছে । আন্ত বিটিশ সাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেই ক্রীড়ার গৌরবময় এতিহ এখনও অক্ষু্ আছে। 
পূর্বে এই খেলার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের । উপকরণপ্ুলিও 
ছিল অন্ুত আক্কৃতির। ক্রমে বিবতিত হুইয়! তাহাদের রূপ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এক জোড়! ব্যাট, ছয়টি স্টাম্প ও বল-_ক্রিকেট খেলার ইহাই সরঞ্তাম। বৃতাকার 
মাঠের কেন্দ্রে বাইশ গজ সুনিমিত জমি--ক্রিকেটের পরিভাধায় ইছার নাম 'পীচ | 
পীচের উভয় প্রান্তে 'বেল'-নিবদ্ধ তিনটি করিয়া স্টাপ প্রোথিত 
জী থাকে। এক প্রান্তের স্টাম্পের সম্মুখে ব্যাট্স্ম্যান “ব্যাট করেন 
| এবং অন্ত প্রান্তে প্রতিপক্ষের বোলার করেন 'বল'। বল পড়ে, 
ব্যাট নড়ে। চলে ব্যাট ও বলের লড়াই। উভয়ে উভয়ের উপর প্রাধান বিস্তার 
করিবার জন্য করেন প্রাণপণ প্রয়াস। ব্যাট্স্মযান বলকে বাউগ্ডারীর বাছিরে পাঠাইয়া 
'রান' তুলিবার চেষ্টা করেন। অন্তদিকে, বোলার-সমেত মোট এগারোজন ফিল্ড জ্ম্যান 
তাহাকে আউট করিবার জন্তু ওত পাতিয়! থাকেন। মাত্র কয়েক ফুট পিছনে খাব! 
পাতিয়। পাকেন উইকেট-কীপার তাকে 'ট্াম্প-আউ?' করিবার জন্ত। 


সৃচন 


খেলার রাজ ক্রিকেট ৯১ 


নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কালে প্যাপ্ট,, শাদ! আলখাল্লার মতো! জাম! এবং মাথায় 
টরপি পরিয়৷ দুইজন আম্পায়ার মাঠে উপস্থিত হুইয়৷ পীচের উভয় প্রান্তে উইকেট? 
রচন! করিয়া দেন। ক্রীড়ারস্তের সংকেতমাত্র উভয় পক্ষের ক্যাপটেন বা স্বীপার 
নি প্যাভিলিয়ান ব1! শিবির হইতে বাহির হইস্! আসেন । তাহাদের 
ৰ পোশাক ও * 
ক্রীড়ার আনুপুর্ধিক . পরনে শাদ। ফুলপ্যাপ্ট,, পায়ে কেডস, গায়ে শাদা ফুলশার্ট, মাথায় 
অনুষ্ঠান ক্যাপ। খেলা আরম্ভ হইবার আগে তাহার! গীচ পরীক্ষা করিয়া 
উইকেটটিকে ভালে! করিয়া দেখিয়া যাঁন। উইকেটের চরিত্র দেখিয়াই 
তাহারা বোলিং ব! ব্যাটিং-এর ধার! নির্ধারিত করিয়া লইতে পারেন ! তারপর টস” 
করিয়া স্থির হয়, কোন্‌ পক্ষ আগে ব্যাটিং করিবেন কিংবা কোন্‌ পক্ষ ফিল্ডিং করিবেন । 
টসে" বিজয়ী দলের ুইজ্জন ব্যাটসম্যান “ওপেনার" হিসাবে ব্যাট করিতে নামেন। 
তাহাদের ক্রীড়া-নৈপুপ্যের উপর সমস্ত খেলাটির ভাগ্য নির্ভর করে। তাহার্ই ইনিংসের 
গোড়াপত্তন করেন । প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেন নিদিষ্ট বোলারের হাতে বল দিয়া! বিশেষ 
কৌশলে আক্রমণ রচনা করিবার নির্দেশ দেন। বিধি-বহিভূতি বল 
হইল «নো বল'। পীচে বল পড়িবামানত্রপ্উইকেটটিকে আড়াল 
করিয। ব্যাট্স্ম্যান বল মারিয়! 'রান' তুলিতে থাকেন । বল হয় 
নানা ধরনের- ফাস্ট, স্পিন, ইন্হৃইৎ, গুগলি, অফব্রেক, ইয়কাঁর, বাম্পার ইত্যাদি । 
বাট করার ভঙ্গিও নানা প্রকারের__ড্রাইভ, স্থুইপ, ফ্ট্রাীক ইত্যাদি । 
বোলার করিবেন ব্যাট্স্ম্যানকে আউট করিবার চেষ্টা ঃ আর, ব্যাট্স্ম্যান উইকেট 
রক্ষা করিয়া চেষ্টা করিবেন বলকে সীমানার বাহিরে পাঠাইয়া রানের সংখা! বুদ্ধি করিতে । 
এইভাবে খেলা! বেশ জমিয়। উঠে । প্রতিপক্ষের এগারোজন খেলোয়াড় বিভিন্ন স্বানে 
শিকায়ী বাঘের মত ওত প'তিয়া থাকেন। তাহারা বলকে সীমানার বাহিরে যাইতে 
ন! দিয়া রান রক্ষা করিবেন কিংবা মাটি ছুইবার আগে শৃন্তে বলটি 
তি ধরিয়| ব্যাটসম্যানকে “ক্যাচ-আউট্‌, করিবার চেষ্টা: করিবেন । 
ক্যাচ -আউট্‌ ছাড়া আছে বোল্ড্‌-আউটু, রান-আউট্‌, লেগ-বিফোর উইকেট, স্টাম্প- 
আউট ইত্যাদি । “প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের অপেক্ষ! ছুইশত রান 
কম করেন, তাহ! হইলে অসম্মানজনক “ফলো!-অন্‌ঠ করিতে বাধ্য হন। 
ক্রিকেট-জগৎ ইংলগ্) অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইত্ডিজ,) ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যাগ্ড, 
শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্‌ বন্ধ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজই ছিল সাম্প্রতিক 
ক্রিকেট-জগতে দুর্ধর্ষ দল । এখন দি ভারতের জাতীয় ক্রিকেটে রন্জি উফির 
প্রতিযোগিতা! উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হুইয়! উঠে আস্তর্জতিক 
টেস্ট খেলাগুলি। উন্নত ক্রীড়াধারা, প্রতিযোগিতার তীব্রতা 
বিকেট-জগৎ এবং জাতীয় মধাদাবোধের সংমিশ্রণে সেই খেলাগুলি অতান্ত 
উপভোগ্য হুইয়। উঠে। ভারতীয় ক্রিকেটে রণজিৎ সিংজী, লালা অমরনাথ 


বি হছে, নং কে লু প্রভৃতির নাম স্বীয় হই! আছে। 
িশ্ব-ক্রিকেটে জন াব্যারাইুন । চিরপ্মরনীয় হইয়। খাবে তমাল 


খেলার আরম্ত ও 
খেলার নিয়ম 


৯২ রচন! বিচিদ্ধা 


ক্রিকেট-বিশ্বে ধাহার! ক্রিকেটকে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে স্বর্গত ওরেল সর্বাগ্রগণ্য । তিনিই ক্রিকেটকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! করিয়া 
সাবলীল ও প্রাণবস্ত করিয়া গিয়াছেন। 

ক্রিকেট-জগতে এ্ুভারত সম্পর্কে ইংলগ্ের উদ্নাসিকতা ছিল প্রচুর। তাহাদের 
মনোভাবের সমৃচিত জবাব তাহার পাইয়াছে ছুইবার--১৯৬১ সালে ও ১৯৬৩ সালে। 
ছুইবারই তাহারা ভারত-ভ্রমণে আসিয়। পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এমন-কি, 
১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে ভারত দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকেও পরাস্ত করিয়া তাহাদ্র 
বিশ্বজয়ী গৌরব ফ্লান করিয়! দিয়াছে । ১৯৬৬-৬৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারত-ভ্রমণে 
আ.ংস। তাহাতে ছুইটি টেস্টে ভারত পরাজিত হয় এবং তৃতীয় টেস্টে গৌরবদীপ্ত 
জয়ের পথে অগ্রসর হইলেও শেষ পযন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুঢচতায় খেলাটি 
অমীমাংসিতভাবে সমাপ্ত হয়। কারণ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন বিশ্ববিজয়ী, “ব্যাটিং 
এবং “বোলিং, উভয় দিকেই প্রচণ্ড শক্তিশালী । ১১৬৭ সালে ভারত ইংলগ্ ভ্রমণে 

গিয়া! সব কয়টি টেস্টেই পরাজয় বরণ করিতে বাধা হয়। কিন 

»ভাঁরতীয় স্কল-ভ্রিকেট দল ইংলগ্ডের মাটিতে যে গৌরবদীপ্ণ জয়ের 
স্বর রাখিয়। আসে, তাহাতে বিশ্ব চমংকৃত হইয়। যায়। এদিকে, ১৯৬৭-৬৮ সালে 
ভারতীয় ক্রিকেট দলের অফ্্রিলিয়াঁসফর কেবল পরাজয়ের শ্লাশিতেই পূর্ণ হইয়া উসে ৃ 
১৯৬৯-৭* সালে অন্টরেলিয়া ভারত-সকফরে আসিয়া "রাবার" জয় করিয়া? লইয়া যায়। 
ইতিমধ্যে ভারভীয় ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব মনস্রর আলি পতৌদির হাত হইতে '্যাসে 
ক্হোগা অধিনায়ক ওয়াদেকারের হাতে । তীহার নেতৃত্বে ভারতীয় দল ১৯৭১ সাল 
9:০ট ইণ্চিজ ও ইংলগড সফরে অর্জন করিয়াছে রাবার, লাভের ছুলভ গৌরব । 
তাব্পর ১৯৭২-৭৩ সালে ইলপু দল ভারভ-সফরে আদে এবং ভারত তাহাতে তাহার 
বিছয়ীর গৌরব অস্রান রাখে । কিন্ধ ১৯৭৪ সাল ভারতীয় দলের ইংলগ্ড সফর পরাজয়ের 
গ্রানিতে ভরা । এদিকে ১৯৭৪-৭? সালে ওয়েস্ট ইপ্ডিজ দলও ভারত-সফরে শাসিয়া 
বার? লইয়া দ্বরে ফেরে । ইতিমধ্যে ওয়াদেকারের অবসর গ্রহণের পর বিষেপ 
সি বেদী-দল-নাঘুক নির্বাচিত হইয়াছেন । 

এখন পৃথিবীতে সকলেই ব্রাইট” ক্রিকেট খেলার পক্ষপাতী | ওয়েস্ট ইত্ডিজ দলের 
ও্রেপই ছিলেন এই 'ত্রাইট' খেলার একজন প্রধান প্রবন্তী । বর্তমানে ভারতীয় দল 
ব্যাটিং, বোলিং, এবং “ফিন্ডিং'-এ ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন 
করিতেছে । ক্রিকেট ভারতের জাতীয় খেলা নয়, তনু ভারত 
ইহাতে পৃথ্থিবীর শক্তিশালী দলগুলির সমীহ আদায় করিতে সক্ষম হইতেছে, ই 
নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় ॥ 


কিি-কট-জগরতে ভারত 


চপলতহার 


এক প্রবন্ধের অনুসরণে লেখ বায় 
উট ক্রিকেট খেল 
€ট  জ্রিকেটে তারতের স্থান 


প্রবন্ধ-মৃত্র ঃ$ লৃচনা॥ জীবনে শরীর-চগার ৩৩ 
প্রয়োজনীয়তা ॥ স্বান্থা নুখলাভের প্রথম শর্ত। ্ 


্বাস্থাই ঘন্ব-সংঘাত জয়ের শ্রেষ্ট আমুধ ॥ জীবনে 
প্রতিযোগিতায় জর়লাভের প্রধান উপায় ॥ শরীর- শরীর-চর্চা ৪ খতাধুত। 


চর্চার দিক-দিগ্ত ॥ উপসংহার ॥ সা. "৬৯ 


গ্ 
“চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, জীনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, নাহস-বিস্তত বক্ষপট |” -_রবীন্ত্রনাথ 


শরীরই সর্বন্ব। শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। এই শরীর লইয়াই মানুষ 
পৃথিবীতে আসে । কাজেই, জীবন-পথে তাহার পরিক্রম্ণণের প্রধান অবলম্বন হইল 
এই শরীর । শরীরই হইল তাহার ভেলা । তাহাতে চড়িয়াই 
সে জীবন-সমুন্র সাবলীলভাবে অতিক্রম করিবে। সেজন্য চাই 
সুস্থ সবল নীরোগ শরীর । ধনৈশ্বর্য নয়, বিষয়-আশয় নয়; শরীরই সব । শরীরই 
সখ, শরীরই সম্পদ । 

কবি তাই বলেন--“চাই বল, চাই স্বাস্থ, আনন্দ-উজ্জল পরমাযু, সাহস-বিভ্তূত 
বক্ষপট। সংসার-যাজ্ায় আনন্দ-উজ্জল পরমাযু কাম্য। কিন্তু তাহা! লাভের 
প্ররুষ্টতম পন্থা হইল সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীর-গঠন । শরীর-চর্চাই হইল গোড়ার 
কথা । শরীর-চর্চ। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্ালাভের পথ ঈনুক্ত করিয়া দেয়। 
সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যই জীবনে সাফল্য লাভের প্রধানতম হাতিয়ার | 
মানবন্ধবনে সাফল্য লাভের জন্য মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে 
হয়। বহু দুঃখ-দহন ও কষ্ট-সহনের পরিণামে একদিন মাহ্ুবের কপালে জোটে 
সাফলোর বিজয়-তিলক। দুবল ও রুগণ শরীরের অধিকারী যাহারা, তাহাদের হবার! 
সম্ভব নয় কষ্টাধ্য কর্মের উদ্যাপন; সাফল্যের অমৃত-ভাগ তাই তাহাদের ভাগ্যে ছুর্লভ। 

মানুষ মাত্রেই সুখের প্রত্যাণী। স্থখের অন্বেষণে সে জীবনের পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। হুস্থ শরীরই সেই হ্ুখলাভের প্রথম শর্ত। অন্ুস্থ শরীর যাহাদের, রোগ- 

যন্ত্রণায় যাহার সর্বদ। কাতর, তাহার! প্রকৃতই হতভাগ্য । কারণ 
ঠা 2 তাহার! জীবনে ছুর্লভ সুখের আস্বাদন করিতে পারিল না । ভীবনে 
যাহার! স্থুখের মুখ দেখিল না, তাহাদ্দের জীবন ব্যর্থ। আবার, 

সুস্থ ব্যক্তির কাছে যাহ! সখ, অসুস্থ ব্যক্তির কাছে তাহাই চরম অস্থধের কারণ । 
কাঙ্জেই, স্থখ বাক্তি-সাপেক্ষ এবং স্বাস্থ্য হুখলাভের প্রধানতম উপকরণ। 

অপর পক্ষে, জীবন-পথ কুস্থমান্তীণ নয়) যন্ত্রণার, কণ্টকাকীর্ণ। এখানে পে 
পদে তবদ্ব-সংঘাত, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। প্রান্কৃতিক বিরু্ণ শক্তি এবং রোগ- 
তাপ-জর! জীবনের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্ত নিয়ত গোপন 
চক্রান্তে' লিপ্ত । ' সেই চক্রাস্তকে পরাস্ত করিয়া জীবনের ললাঁটে 
জয়টিক! পরাইবার শ্রেষ্ট উপায় হইল শরীর-চর্চা। স্বাস্থ্যই 
পৃথিবীতে ছ্ন্ব-সংঘাত ও মৃতু|র চ্ধীস্ব-বিজয়ের একমাত্র আকুধ। 


চন 


জীবনে শরীর-চর্চার 
প্রয়োজনীয়: 


গ্বাাই ঘদ্ব-সংঘাত 
জয়ের শ্রেষ্ঠ আমু 


«- রচনা বাসা 


শত্রুর স্কাক্রমণে পযু্দস্ত হয় তখন সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হইয়! স্বদেশের ও 
স্বজাতির মানমর্যাদা-রক্ষাকল্পে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্য দলে দলে ছুটিয়! যায়। 
তখন মনে হয় “নিংশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই। দেশ- 
দেশাস্তরের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী । দলে দলে অকাতরে প্রাণ 
ব্বেশপ্রেমের উন্মেষ বলি দিতে গিয়! কোন কোন দেশ অবীরা হইয়াছে এবং মহিলারা! 
জহর-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছে কিংবা জ্লস্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে । ভারতের 
রাজপুতানার এইরূপ স্বদ্দেশপ্রেমের কথা ইতিহাসে স্বণীক্ষরে লিখিত আছে। 
প্রকৃতপক্ষে, দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মান-বোধ হইতে । যে জাতির আত্মসম্মান- 
বোধ যত প্রথর, সেই জাতির শ্বদেশপ্রেম তত প্রবল । হ্ৃদেশপ্রেম একপ্রকার পরিশুদ্ধ 
ভাবাবেগ। নিঃস্বার্থ চিংসাবিহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম ৷ ব্যক্তিগত ক্ষুপ্র- 
স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়! বৃহত্তর স্বার্থের দিকে যখন মন পরিচাঁলিত হয়, যখন 
আত্মকল্যাণ অপেক্ষ। বৃহত্বর কল্যাণবোধ সক্রিয় হইয়া উঠে, তখন 
0557 জলিয়! উঠে ম্বদেশপ্রেমের নিফলুষ প্রদীপশিখা । - স্বদেশের মান- 
সিসি মধাা, তাহার গৌরব-খ্যাতি-রক্ষাকল্পে কত অযর প্রাণ শহীদ 
হইয়াছে। ব্বক্ষশ-প্রেমিকের দেশসেবার পথে বাধা অনেক, অত্যাচার সীমাহীন । 
কিন্তু পথের ঝড়বঞ্চা-বজ্জপাত তাহাদের দু বলি পদক্ষেপের নিকট মিথ প্রমাণিত 
হইয়া যাঁয়। পরদেশী *্ুসকের রক্তচক্ষু কিংবা উদ্যত অস্ত্র তাহাদের নিবৃত্ত করিতে 
পারে না, রাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপত্তি শিবাজী, ক্ষুদিরাম, প্র্ুপ্প চাকী, বীর 
সর্য যেন, নেতাভী সুভাষচন্জ প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিকদ্র জীবনে লক্ষা কর! যায় হ্বদেশ- 
প্রেমের উজ্জল দষ্টান্ক ! 
হ্বদেশপ্রেম দেশ ও ক্তাতির গৌরবের বস্ত্র, পরম শ্লাঘার বিষয়! কিন্তু অন্ধ ত্দেশ- 
প্রেম ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ; ক্তাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্ধ করিয়া 
ভুলে । অন্ধ স্বদেশ্রেম কেবল বৃদেশের কথাই চিন্তা করে । আমার স্বদেশের ক্রয়গান 
গাহিতে গিয়া) যছ্দি অপরের স্বগ্েশপ্রেমকে আহত করি, তবে সেই অন্ধ স্বদেশপ্রেম 
বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডাকিয়া আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত ছন্দ-সংঘাত । মানুষের 
বক্ষ-ক্ষরিত রক্ত-পিচ্ছিল পথে চলিতে থাকে উগ্র দেশগ্রেমের 
গন্ধ সবদেশহপ্রমদের 
ভিন নৃশংস অভিযান । হিটলারের জার্মানি এবং মুসোলিনীর ইতালি 
উগ্র জাতীয়ত'র সেই নগ্ন বীভৎস প্রকাশের মধা দিয়! ফেলল 
বিশ্ব-মানবতার বক্ষে পদস্থাপনে উদ্ধত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র এবং অন্ধ 
জ্ঞাতীয়তার ছিলেন ঘোর বিরোধী । যখন পাশ্চাত্য দেশগুলি অন্ধ জাতায়তাঁর মোহে 
উন্নত হইয়া পরম্পর হানাহানিতে ব্যস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার উগ্র ছিন্নমন্তা রূপের 
সমালোচন! করিয়া ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া অনেকের বিরাগভাজন হন। 
আসল কথা, স্বদেশপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমের কোন পার্থক্য নাই। স্বদেশপ্রেম 
|বঙ্থপ্রেমেরই নামাস্তর । শ্দেশ, বলাবাহুল্য, বিশ্বেরই অন্তভূত্ত। শ্বদেশের মধ) দিয়! 
পৃথিবীর সচিত "আমাদের পরিচয় ঘটে। আমর! ম্বদেশকে ভালোবাসিয়া তাহার 


স্বদেশ, আমার ত্বদেশ রং 


পদমূলে যে পৃজ! নিবেদন করি, তাহা। বিশ্ব-দেবতার পদতলে গিয়া! পৌঁছায়। কাজেই, 
স্বদেশপ্রেম, বলা যায়, বিশ্বপ্রেমের প্রথম সোপাঁন। ন্বদেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইলেই আমর! বিশ্বপ্রেমের জগতে উপনীত হুই। ম্বদেশবাসীকে 
হা ভালোবাসিতে পারিলে আমর! বিশ্ববাসীকেও ভালোবাসিতে 

পারি। আবার, যে স্বদ্দেশবাসী, সে বিশ্ববাসীও বটে। কাজেই, 
স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উৎস এক ও অভিন্ন। 

জাতীয়তা ও হ্বদেশপ্রেম যখন সংকীর্ণতার অন্ধকৃপে বন্দী হইয়! উগ্র ছিন্নমস্তা রূপ 

ধারণ করে, তখন বিশ্বপ্রেম পদদলিত হয়। স্বদেশকে একমাত্র পরম প্রিয় মনে করিয়। 

আমরা বিশ্বকে শক্র মনে করি এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্ত 
জর রি ধাবিত হুই। তখন শুত বিচার-বুদ্ধি স্বদেশপ্রেমের অন্ধ আবেগে 
,প্রমের মধ্যে সম্পর্ক লুপ্ত হয়। ফলে, পরম্পর-হানাহানি এবং অবারিত রক্তক্ষয় 

অনিবার্ধরূপে দেখা দেয়। আর, নানা মারণাত্্ম আবিফষরণের 
ফলে সেই হানাহানি অচিরেই চরম বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে। কাজেই, উগ্র 
জাতীয়তাবোধে কল্যাণ নাই । তাই রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন £ 

ও আমার দেশের মাটি, তোমার "পরে ঠেকাই মাথা, 
তোমাতে বিশ্বময়ীর- তোমাতে বিশ্বমায়ের আচল পাতা । 
দেশজননী ও বিশ্ব-জননী এক এবং অভিন্ন। কারণ, দেশজননীর বক্ষের উপরে বিশ্ব- 
জ্ননীরও আচল পাতা । স্বদেশ ও বিশ্ব আমাদের এঁক্য-চেভনার এপিঠ আর ওপিঠ। 
ক্বদেশপ্রেম আমাদের অন্তরের জলন্ত বহ্চিশিখা । সেই বহ্িশিখায় হয় বিশ্ব-জননীর 

পূজার আরতি । ফুরোপীয়দের আগমনের পূর্বে আমাছের স্বদেশপ্রেম ছিল অস্তলীন, 
ছিল স্ুপ্থিমগ্ন। পরে বিদেশীর নির্মম অত্যাচার ও ইংরেজ-বিছেষের ফলে ঘটিল তাহার 
ঘনীভূত প্রকশ। কিন্তু অনৃষ্টের পরিহাদে আমর! দেশমাতৃকাকে ভািয়া৷ ভিন টুক্র! 
করিয়াছি, পূজার নামে করিয়াছি মাতৃ-বিগ্রহের অঙ্গচ্ছেদ। এ 
বেদন। কোথায় রাখিব? বস্কিষ-রবীন্দ্রনাথ কি এই মাতৃ-বিগ্র 
কল্পনা করিয়াছিলেন? ক্ষুদিরাম-প্রফুল্প চাঁকীর দল কি এই মাতৃ-মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত 
করিয়া! হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল? আমাদের স্থার্থ-বুদ্ধি মাতৃ-বিগ্রহকে যে ছণ- 
বিচুর্ণ করিয়াছে, এই আত্মগ্নাণির হাত হইতে আমাদের আর মুক্তি নাই ॥ 


উপসংহার 


এই প্রবন্ধের অনুদরণে লেখা মায় ঃ 
ছুটি দেশপ্রেম 
ছুট স্বদেশপ্রীতি 
কি দ্ধেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেষ 
ছ 'দেশের কুকুর ধরি বিদ্বেশের ঠাকুর ফেলিক্া' 
র. বি. (১৭)-৭ | 


পরবস্ধ-সৃত্র ই হুচন! ॥ পুরীর পথের অভিজ্ঞ ॥ ৬০7 


পুরীর মমুদ্র-দশন ॥ পুরীর মন্দির-দর্শন ও মন্দির ৫ ও 
নিমাণের ইতিহাস ॥ অতীতের ন্তিচারণ।। 
ওড়িশার মন্দির-নিমাপ-রীতি ॥ সমুত্রতীরে নুধোধয়॥ একটি ভ্রমণ-কাতিনী 





যাত্রীদের তুমুল কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিঘা গেল। জানিতে পারিলাম, আমর' 
আমাদের গন্ভবাস্থল পুরীতে পৌছিয়! গিয়াছি। ট্রেনের ভিতরে-বাহিরে কোলাহল ও 
কর্মবাস্তত| সমানে চলিয়াছে। সগ্-ঘুমভাঙ্গা চোখে যাত্রী, পাগ্া, কুলি ও বাক্স 
পেট্রার দ্বারুণ ভিড় দেখিয়া! প্রথমতঃ দিশাহার। হইয়া! পাঁড়িলাম। ভিড় কমিলে ধীঞ্জে 
ধীরে প্ল্যাটফর্মে নামিয়। চারিদিকে চাহিলাম। ঘুম-জড়ানে! চোখে 
যাহা কিছু দেখিলাম, তাহাই ভালো! লাগিল। পুরী সম্বন্ধ অনেক 
পড়িয়াছি, শুনিয়াছি আরও আনেক । বহুদিন হইতে পুরী দেখিবার ইচ্ছা বড় প্রবল 
আকারে মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল। আক্ত আর বইতে-পড়া কাহিনী নয়, 
অন্যের মুখে শোন বর্ণন! নয়, নিজের চোথেই পুণ্যঙ্লোক বত মহা পুরুষের স্মৃতি-বিজ্ঞড়ি 
পুরীতীর্ঘ:ক দেধিব তীবয়া মনে মনে উল্লসিত হুইয়। উঠিলাম। 

সাইকেল-রিকৃশায় করিয়া প্রথমে হোটেলের সন্ধানে চলিলাম। প্রিফার ঝকৃঝকে 
পিচের রাস্তা ধরিয়া! ছুইপাশে ঝাউগাছের সারির মধ্য দিয় সাইকেল-রিকৃশ! ছুটিয়া 
চলিয়াছে। মন্মুধে পথ বাকিয়া গিয়াছে । কিন্তু যতদুর চোখ চলে চা'তয়া দেখিলাম, 
নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। বিশ!ল নীল আকাশট! যেন বালির 
উপর আসিয়া হঠাৎ ভম্ড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। সমূত্র কোথায়, 
থুকিয়' পাইলাম নাঁ। রিকৃশশা-চালককে নিবোধের মতো জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “সমূদ্র কোথায়? রিকৃশা-চালক সম্মুধের আকাশের দিকে অঙ্গুলি সংকেত 
করিয়া বলিল, “ওই 'ত। এবার আসল কথাটা বলি। শহরে বাস করিয়া ইট-কাঠ- 
পাথরের আবেষ্টনী দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। আকাশকে অধিকাংশ দিএ 
দেখিতেই পাই না| আমার কাছে আকাশ যা, সমূত্তও তাহাই । দুই ই অপর বিন্বয়। 
পুরীতে আসিয়। এই দুই মহাবিশ্ময়ের মিলন দেখিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া 
গেলাম । কাছে আসিয়৷ দেখিতে পাইল'ম, উত্তাল তরজম'লা। 
বালুকাময় বেলাভূমির কোল ঘেধিয়া উন্মত্ত নৃত্য কারতেছে। 
নৃকিতে পারিলাম, সমূদ্র ও আকাশ এখানে বিরাট্‌ ব্যাপ্তিতে একাকার হইয়া গিয়াছ। 
সাকুল উৎসাহে কাছে ছুটিয্না যাইতে ইচ্ছ! করিতে লাগিল। কিন্তু তখন হোটেলের 
চিন্তায় উদ্দিগ্ন। ট্রেনে শুনিয়াছি, হোটেলে স্থান পাওয়া ছুফর। যাহা হউক, পূব 
হইতে হোটেল ঠিক করা ছিল বলিয়! কোন অস্থবিধ! হইল না। 

বিকালে পুরীর যাহা কিছু দর্শনীয় আছে, তাহ! দেখিবার জন্য বাহির হইয়া 
পড়িলাম। পুরীতে বহু ইতিহাস, জনশ্রুতি, কিংবাস্তী এবং অজ মন্দিরের ছড়াছড়ি । 


হুৃচনা 


পরীর পথের অভিজ্ঞতা 


পুরীর লখুদ্র দর্শন 


একটি ভ্রমশ-কাহিনী ৯৯ 


বহু বিখ্যাত মঠ, মন্দির ও ধর্মশাল। রহিয়াছে পুরীতে। যাহ পুরীধামের সর্বাপেক্ষ। 
অধিক আকর্ষণীয়--জগন্লাথদেবের মন্দির, গম্ভীর! ও গুগিচা মন্দির__-সেদিন এগুলি না 
দেঁখিয়াই কফিরিয়। আপিলাম। অতীতের বহু স্বতি-বিজড়িত, পরম আকর্ষণীয় সেই 
মন্দিরগুলি দেদিন ন! দেখিবার কারণ ছিল। আসলে এ মন্দিরগুলি দেখিবার .জন্ত চাই 
ভিন্ন মানসিকতা, চাই অতীতের স্থৃতিচারণা। তাহ! ছাড়া, একদিনে দর্শনীয় সেই 
 মন্দিরগুলি দেখিয়৷ ফেলিলে হাতে অবশিইথাকিবে কি? আঙ্ি বীরে-হুস্থে সব দেখিব 


বলিয়া সেদিন মনের অদম্য উৎসাহ অবদমন করিয়াছিলাম । 
পুবীর মন্দির-দর্শন ও 


পানির মিরার পরদিন সকালে জগন্নাথদেবের মন্দির, গম্ভীরা ও গুপ্ডিচ। মন্দির 
ঈতিহাস দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তুকাঁ-আক্রমণের পূর্বেই 


জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ! ইন্দুদ্ুয় ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা ।  অরণ্যন্মিতে শবর নামে অনাধগণের দ্বার পৃজিত নীলমাধব বা। জগন্নাথ- 
বিগ্রহকে তিশিই আনিয়। মন্দিরে স্থাপন করেন। ব্রাঙ্মণ-পাণ্ডা পুরোহিত, কিন্তু সেই 
শবরের বংশধরদের স্থারা পূজিত ন হইলে জগম্লাথদেবের পুজা সংপূর্ণ হয় না। এই রীতি 
উদ্দার মানবতা! :ও শ্রেণী-সম্প্রীতির পরিচায়ক । শুধু তাহাই নয়, রখযাত্রার দিন রথের 
পুরাভাগে পুরীর রাজাকে সমবেত লক্ষ-লক্ষ যাত্রী ও দর্শক-সাধারণের সম্মুখে সম্মার্জনী 
হস্তে পথ মার্জন! করিয়া চলিতে হইবে । অগ্যাবধি এই রীতি সসম্থানে প্রতিপালিত হয়। 
তারপর ষোড়শ শতান্দীতে বাংলার ছেলে নিমাই সমগ্র বাংলাদেশকে কীাদাইয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহার পুণা জীবনের দীর্ঘ আঠারে! বৎসরের সাধনার ফল রাখিয়া 
গিয়াছেন এখানেই । নাটমন্দিরের প্রান্ত-দেশে যেখানে দাড়াইয়া তিনি জগন্নাথ-বি গ্রহের 
নৃতি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইতেন, সেই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলাম । বহু যুগের 
ব্যবধান অতিক্রম করিয়া! যেন মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় কক্ষে উপনীত 
হইপাম। মন্দিরের স্থাপত্য-রীতি ও উহার বিশালত্ব আমাকে 
চারা বিস্মিত করিল। কিন্ধ মন্দির-গাতরে ধ্ম-বিদ্বেী কালাপাহাড়ের 
ধ্বংসাত্মক কাধকলাপ দেখিয়! বড়ই ব্যথিত হইলাম। মন্দির 
হইতে বাহির হইয়া! গম্ভীরায় গেলাম । সেখানে দেখিলাম শ্রীচৈতন্তের বহুম্পর্শ-বিজড়িত 
পবিত্র স্বতি। সেগুলি আজও সসম্মানে রক্ষিত দেখিয়। আনন্দিত হইলাম ! গন্ভীরা 
হইতে গুপ্িচা মন্দিরে গেলাম । সেখানে গুপ্ডিচা মাসীর মন্দির। একপাশে একটি 
মন্দিরে শূন্য ধেদী। রখযাত্রার দিন জগন্ধাথ, বলরাম ও হুভদ্রা-এই তিন বিগ্রহ রথে 
করিয়া! আনীত হইলে এই বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে 
শুধু পুরীর মন্দিরেই কেন, ওড়িশার যেখানে গিয়াছি, যে-কোন মন্দির প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি--ওড়িশার প্রাচীনতম মঙ্গির ভূবনেশ্বর কিংব! পরিত্যক্ত মন্দির কোণারক-_ 
সব একই রীতিতে নিষ্ষিত। ইহাদের স্থাপত্া-রীতি বা গঠন- 
ররর কৌশল একই রকম। সেই রীতিটি হইল রথের রূপের অনুসারী । 
নিধাপ-রীতি 
দুর হইতে মন্দিরগুলি এক-একটি রথের স্তায় প্রতীয়মান হয়। 
কোণারকের রখচক্রে এবং অস্ববাহনে এই রীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এই রীতির আবির্ভাব 


১০০৫ রচন! বিচিন্ত 


সম্ভবতঃ গণ-মানসে সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে চড়িয়৷ হূর্দেবের আকাশ-পরিক্রমার কঙ্পনা 
হইতে । সুর্যদেবতা সাত খোড়ার রথে চড়িয়! প্রত্যহ আকাঁশ-পরিক্রমায় যাত্রা! করেন। 
এই স্থপ্রাচীন গণ-কল্পনা হইতে মন্দিরগুলির রথাহ্থসারী আশ্চর্য স্থাপত্য-রীতির উদ্ভব 
হইরাছে বলিয়া আমার মনে হইল । পরে দক্ষিণ-ভাঁরত পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছি। 
পুরীর মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতির সহিত সেখানকার মন্দরগুলির স্থাপত্য-রীতির 
আ"ংশিক সাদৃশ্ক আছে? তবে মন্দিরময় ওফ্িশা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে অধিক। 

সমুদ্রতীরে আসিয়া যেন অনস্তকালের মধ্যে হারাইয়া গেলাম । সমুদ্দ্রের অবিশ্রান্ত 
তরঙ্গ-নৃত্য দেখিয়। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। অনস্ত নীল জলরাশির অন্তহীন 
ফেনিল কলরোলে অ'মার সমস্ত চেতনা কেমন যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। মনে হইল, 
দরে কোথ'য় যেন এক মকতাপৃজার আয়োজন চলিয়াছে। সেখানে শতসহম্্র শঙ্খ এক 
অনবগ্য একতান স্স্ট করিয়া ধ্বনিত হইতেছে । এক আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে আমি 
মগ্র হইয়া গেলাম । পরছিন প্রভাত সুষোদয় ছেখি:ত গেলাম । সে এক অনিবচনীষ 
ৃশ্বা। পুরীর সমূক্রোপকুলে সুধোক্য়ের দৃশ্য সত্যই নয়নাভিরাম! গোলাপী রঙে চিত্রিত 
আকাশ ও সমূদ্রের সীমারেখায় রন্বর্ণ সৃধরশ্রির প্রথম আবির্ভাব । 
শতারপর পিছুরের বিন্দুর সায় ধীরে দীরে স্যের আত্মপ্রকাশ । না, 
ঠিক সি'ছুরের বিন্দু নয়, একটি রাক্তম কলস যেন আক'শ ও সমুদ্রের সীমারেখায় ভাসিয়া 
উল | আকাশে ও সমূদ্রে তখন রঃগর ছড়াছড়ি । সেই রও গ'য়ে মাখিয়া আকাশের 
কু; উড়িয়' চলিয়'ছে সাদুত্রিক পাখির আর কাঠের ভেলার ডিওি ভাসাইয়া উত্তাল 
'রঙ্গমালার বুকের উপর দিয়া ভাদিয়া চলিয়াছে সমুত্রের পরম প্রিয়পাত্র হুলিয়ার। 
সশুহ্রতীরের বালিতে কুড়াইলাম ঝিহুক। কোন্‌ অদৃশ্য শিল্পী যেন সমুদ্র-গতের নির্জনে 
আপন চিত্রশালায় বসিয়' ইহার গায়ে বিচিত্র রঙের নকুশ! চিজিত করিয়া দিয়াছেন । 

হুর্যাস্তের পূর্ব সমূদ্রোপ্কূলে ভিড় ভহিতে আরম্ভ কবে। ভ্রমণকারীদের অধিকাংশই 
বাঙালী । পুরী বাঁটালীর কাছে পরম প্রিয় তীর্থস্থান । মনে পড়িল একটি কিংবদস্তীর 
কথা । ইহাতে বলা হয়, শ/চৈতন্য পুরীতে নীল'ভ সমুদ্র-তবঙ্গকে নীলকান্ত শরুদঃ কনা 
করিয়' ভাব-বিহবল চিন্তে ভাতাকে মালিজন করিতে গিয়! দেচছত্যাগ করেন। অন্য 
একটি কিংনদন্তীতে বল! হয়, ্ীচৈতন্ব জগরাথ-মন্দিরে "্বারতি- 
কাল ভাব-নায় হইয়া জগন্লাথ-বিগুলের সহিত বিলীন হইয়া 
যান। সে যাহ'ই হউক, শ্রীচৈ তন্য ষে পুরীধামেই দেহরঙ্গ। করিয়াছিলেন, সে বিষয় 
কোন মতদ্বৈধ নাই | তাই পুরী বাঙালীর কাছে পরম পবিত্র ক্ষেত্র, বেদনার অশ্রুতীর্থ | 
তাই বোধ হয়, ফেদিন পুরী ত্যাগ করিলাম, সেছিন কোন এক অজ্ঞাত কার:৭ 
ভোগের কোণটি ভিজ্জিয়! উঠিয়'ছিল : 


সমুত্রনীতরে হুেক্য় 


উপলংহার 


এই প্রৰন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
উ একটি প্রদিদ্ধ স্থানে তোমার ভ্রষণ 
ভউ একটি দর্শশীয় স্থান ভ্রমণের কাহিনী 


প্রবন্ধ-সৃত্র 8 লুচণা। প্রতিকথা 2 জন্ম- 


বৃত্তান্ত ॥ বটগাছের “ক্াশব ॥ বটগান্থের যৌবণকাল। ৩১৩. 
গ্রামের জীবন ও বটগছের ভীবন॥ গ্রামের 
ইতিহাস ও বটগাছ॥ উপসংহার ॥ একটি বটগাছের আত্মুকাহিবা 


মামি একটি বৃদ্ধ বটগাছ । তো'মাদের যাওয়া-আসার পৃথের ধারে নির্বাকভাবে 
দাড়াইয়। থাকিয়া রোজ তোমাদের গর্তিবিধি নিরীক্ষণ করি। তোমাদের পারস্পরিক 
কথোপকথনে, আচার-আচরণে 'আমি বড় আনন্দ পাই, আবার কখনও কখনও দুঃখও 
পাই। নে যাাই হউক, আমার সব কথ! গুছাইয়। বলিবার শক্তি নাই, তোমাদের 
মতো। আমার হাটিবার শক্তিও নাই। তাহা ছাড়া, আমি বৃদ্ধ। 
চুল পাকিয়৷ সব জট পাকাইয়! গিয়াছে । আমার জটাজুট ঝুলিয়া 
পাঁড়য়া মাট স্পর্শ করিয়':ছ"। বিশ্বাস কর, আমি খুব প্রাচীন লোক । জীবনে অনেক 
কিছু দেখিয়াছি, অনেক কিছু শুনিয়ছি। আমার শাধায়-শাখায় কতে! কাহিনী, 
অমার পাতায়-পাতায় কতো কথা! সব জমিয়া আছে। তোমর! এসে!, চুপ করিয়া 
লুদা আমার কোলের কাছে। আমি তোষাদ্ের ম'থায় ছায়। বিছাইয়! দিব; 
আর, নিঃশব্দে শুনাইব 'আমার অনেক ছ্িনের সঞ্চিত সুখ-ছুংখের-মনেক কথা! 

আমি অনেকদিনের লোক। আমার বয়দ একশত বৎসর পূর্ণ হইল। চোখের 
সন্ধে এতগুলি বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। কতে| কি দেখিলাম, কতো 
কি শুনিলাম! সে সব কথা পরে বলিতেছি। এখন বলি, কি করিয়৷ আমি জন্মগ্রহণ 
করিলাম । পাশের গ্রামের পথের ধারে আমর মাকে দেখিয়াছ কি? গত উনপঞ্চাশের 
এড়ে আমার মাতা ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাশের গ্রামের লোকের! মাকে 
বড়ে ভালোবাসিত। তাহার! ফুল, বেলপাতা আর গঙ্গাজল 
পিয়া মায়ের পূজা করিত। আমি মায়ের শাখায় একদিন ফুল 
হুইয়! জন্মিয়াছিল'ম। তারপর একটি ফলের মধ্যে আমর! ভাইবোন মিলিয়৷ অনেকে 
জন্মিল'ম। একদিন একটি টিয়াপাখি তাহার শক্ত ঠোটে আমাদের মায়ের কোল 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। এখানে বহিয়া আনিল। টিয়াপাখি ফলটিকে খাইয়া ফেলিল, 
অ'মার সকল ভাইবে'ন তাহার উদরস্থ হইল । কেবল আঁমই পথের প্রান্তে পরিত্যক্ত 
অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। | 

দিন গেল, মাস গেল । আসিল বর্ষাকাল । বুষ্টর ধারাজলে নান করিয়া আমি 
যেন নবজীবন লাভ করিলাম। একদিন বুকের মধ্যে অসহ্‌ ব,থা অঙ্ুভব করিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়। হইল অঞ্চুরোদ্গম । আমার সৌভাগ্য বলিতে, 

হইবে, কোন গোরু বা ছাগল আমাকে সংহার করিবার জন্ম 

বঃগাছের পেশব. আদিল না। আমি মনের আনন্দে হেলিয়। ছুলিয়। দক্ষিণের 
বাতাসের সঙ্গে খেল। করিতে লাগিলাম। নুর্ষের আলোতে এবং বৃষ্টি ও শিশিরে 
ধারা-নান করিয়। আমি বড় হইয়া উঠিতে লাগিলাম। 


£৮না 


৮ হকথ! £ জলবৃহ্ান্ত 


১৩০২ রচনা বিচিন্তা 


ক্রমে আমি যৌবনে পছার্পণ করিলাম । ধীরে ধীরে বেশ শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান্‌ হইয়া 
উঠিলাম। চারিদিকে সবুজ ছাতার মতো। আমার ডালপাল। মেলিয়া ধরিলাম। দেখিতে 
দেখিতে আমার চুলে জট ধরিল। আমাকে অনেকটা! সর্ন্যাসীর মতো! দেখিতে হুইল । 
জানি না, আমার মনের ধর্মভাবের কথ! পাখির! কী প্রকারে জানিয়াছিল। দেখিলাম, 
দলে দলে নানা জাতের পাখি আসিয়! বাসা বাধিল আম'র 
বটগাছের যৌবনকাল শাখায়। তাহারা বলিল, সকালে-সন্ধ্ায় তাহার! আমাকে গান 
শোনাইবে। আমি বলিলাম : উত্তম। ফেঁন জানি না, শৈশব হইতে আমার হৃদয়ে 
ঈশ্বরভক্তি প্রবল হইয়া! উঠিতেছিল। পাখির! সকালে এবং সন্ধ্যায় আমাকে ঈশ্ববের 
বন্দনাগীতি শোনায় । আমি শুনি এবং মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করি। 
একদিন সকালে আমার পায়ের কাছে গ্রামের লোকেরা একটি মাটির বেদী নিমাণ 
করিল; দেখিয়া! আমার ভারি আনন্দ হইল । সেই আনন্দ কানায় কানায় পূর্ণ হুইয়' 
উঠিল, ষখন সন্ধ্যাবেলায় কথক ঠাকুর সেই বেদীতে বসিয়া 
০ পুরাণের কাহিনী গুনাইতে আরম্ভ করিলেন । আলো! জলিতেছে, 
একদিকে ধূপের ধোয়৷ উঠিতেছে। সম্মুখে গ্রামের বহু লোক 
আমিও পুরাণের কাহিনী শ্রনিতাম। শুনিয়! হাসিতাম, কখনও কীদিতাম। সত! 
কথ! বলিতে কি, আঙ্গি'গ্রামের জীবনের সঙ্গে যেন একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলাম। 
এই জাবনে কত কী দেখিলাম! এই কিছুদিন আগেও গ্রামে স্থখ-শান্তির অনু 
ছিল না। কিন্ত তারপর দেখিলাম, শ্বেতাঙ্গরা গ্রামে আনতে শুর করিল | কাগজের 
নোট দিয়! গ্রামের জিনিস সব কিনিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার ভীষণ রাগ 
হইত। গ্রামের সব লইয়া গেলে গ্রামের লোকের! কি খাইলে ? 
তারপর স্কনিলাম, তে'মর! সেই শ্বেতাঙ্গদেব তাড়াইবার জন 
চেষ্টা করিতেছ ৷ কিন্তু তাহার আগেই দেখিলাম, গ্রামের হে 
হিন্দু-মুললমান এতদিন ভাই-ভাইরূপে পাশাপাশি বসবাস করিতেছিল, 'তাহারাই হঠাৎ 
মারামানর করিতে লাগিল । অনেক রক্তপাত হইল, অনেকে প্রাণ ভার'ইল। কষছে 
আমার প্রাণ ফাটিয়! যাইতে লাগিল । ইস্‌, ইহারা কী নিবৌধ ! 
তারপর দেশ স্থাদীন হইল। তোমরা অনেক রাস্তা বানাইতে, সেতু তৈয়ার 
করিতেছে । আমার পায়ের কাছে একট! শানের বেদী তৈয়ারী করিয়! দিতে পার 
না? আমি আজ রুদ্ধ! আর কণ্তদিন বীচিব, জানি না 
গুনিতেছি, তোমরা অনেক আত্মত্যাগী মহাপুরুষের জন্মশতবা মি 
পালন করিতে । যদিও আমার আত্মত্যাগ কিছুই নাই, তবু আমার বয়সও শতবধ 
পূর্ণ হইল ! তোমর আমার শতবাধিকী পালন করিবে না? 


শ্াছের ইতিহাস এ 
ন্টগাছ, 


উপদংহার 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
উ একটি বটগাছের আত্মজীবনী 
8 একটি বটণাছের শ্ৃচিকথা 


তা. 


প্রবন্ধ-মৃন্র ই নৃচন! ॥ আবির্ভাব ॥ বাল্যকাল ॥ 
তদ্বির টল্সেষ ॥ সাধু-সঙ্গ ॥ কলিকাত! আগমন ॥ 
যাজকতা ॥ ভবতান্িণী দেবী-মন্দিরে পুজারীর 


ভূমিকা ॥ ভাব-বিহবলতা ॥ বিবাহ ॥ ভক্কি-দাধন! ॥ পরম 
বেদাস্ত-দাধনা ॥ সাধনায় পিদ্ধিলাভ & ঞরামকুের পুরুষ শ্রীরামকফঃ 


অমৃত-বাণী ও শিশ্প-সন্প্রদার॥ মহাপ্রয়াণ | 
উপসংহার ॥ 


উনবিংশ শতাবীতে পাশ্চাত্য সন্যাতার সংঘাতে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস, আচার- 
ংস্কৃতি, জ্ঞান-সাধন! ও কর্ম-সাধনায় আসিল অভাবনীয় রূপাস্তর । বহুদিনের 
জড়তা গ্রস্ত, স্প্তিমগ্ন সমাজ হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে গতির আবেগে চঞ্চল হইয়! 
উঠিল। বাঙ্গালীর চিন্তায়, মনস্বিতায় আদিল অনূতপূর্ব পরিবর্তন! আদিল 
€রেনেনাস্‌ । কিন্তু জ্ঞানের শু্ধ বালুকারাশিতে বাঙ্গালীর হৃদয় 
নর পরিতৃপ্তি পাইল না। হৃদয় মনের শাসন মানিল না। বাঙ্গালীর 
পিপাসার্ত হৃদয় এমন এক মহামানবের আবিতাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল, যিনি ভাবের 
বন্থায় বাঙালীর মনোভূমিকে শ্যামল, সরস করিয়া তুলিবেন, ধাহার স্পর্শে লোহাও 
সোনায় রূপান্তরিত হুইবে, যিনি বহু মতের, বহু পথের সমন্বত্র সাধন করিরা ধর্মের 
গপ্তীকে মানবতার স্থুদুর জগতে প্রসারিত করিয়। দিবেন। তিনি আপিলেন__ 
পরমপুরুষ শ্রীরামরুষ্ণ। 

“ওই মহামানব আদে__ 

দিকে দিকে রোম।ঞ্ লাগে 

মৃত্য ধুলির ঘাসে ঘাসে ! 

গ্রাবির্ভাৰ স্থরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ 

ন্রলোকে বাজে জয়ডস্ক 

এলে! মহাজন্মের লগ্ন 
হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম । নব-ভারতের তীর্ঘভূমি | ১৮৩৩ খ্রীস্টান্দে সেখানে 
অনু গ্রহণ করিলেন নব-মুগের আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ গদ্াধর । গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের 
রানার । শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় হইল তাহার বিস্ভারস্ত। 
হি কিন্ত সেই সীমাবদ্ধ কেতাবী বিদ্ধা তাহার বিশাল মানসভূমিকে 
বাধিতে পারিল না । অনন্ত বিশ্বপ্রকতি_যাহ! শ্রষ্টার বিশ্ব-বিভূতি--তাহাই হইল 
তাহার শিক্ষানিকেতন। শৈশব হইতেই তাহার মেধ! এবং উপলন্ধি-শক্তি ছিল অত্যন্ত 
তীক্ষ। মৃতি-রচনা', যাত্রা, গান, কথকতা! ইত্যাদির প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক বৌক 
ছিল এবং ভাব-তম্বয়তা। ছিল তাহার আবাল্য প্রক্কৃতি। রামায়ণ, 
০০০ মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও ধর্মগ্রস্থের প্রতি তাহার দেখ! 
ধাইত প্রগাঢ় অন্গরাগ। কিন্তু সর্যোপরি, তীহার জীবনের সর্বক্ষে্ে প্রকাশ পাইত 
এমন একটি সহজ অসাধারণত্ব, যাছ। বিশ্রিত করিত এবং সকলের শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিত। 


১০৪ রচন! বিচিন্ত। 


কামারপুকুরে তাহাদের গৃহের পাশ দিয়! ছিল পুরী-যাত্রার হাটা-পথ। সেই পথে 
যে-সকল তীর্থযাত্রী সাধু-সম্পানী যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদের 
গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। বাল্যেই তিনি সেই সব ধর্মপ্রাণ 
মি সন্সযাসীদদের সহিত, তাহাদের ধ্যান-ধারণার সহিত পরিচিত 
হইয়াছিলেন। মনের মধ্যে ছিল ধর্ম-ভাবনার অমোঘ বীজ, অন্কৃল পারিপাশ্থিকতায় 
হা ধীরে ধীরে অন্কুরিচ, মুকুলিত হইতে লাগিল । 
বিচ্যায়তনিক লেখাপড়া গদাধরের হুইল না । যিনি বিশ্বের অনাথ আতৃরজনের 
জন্য মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহাকে বিদ্যালয়ের গতান্থগতিক শিক্ষা 
. বাধিবে কোন্‌ শক্তিতে ? ইতিমধ্যে তিনি ধর্মের অমৃত-বাণী কণ্ঠে 
এরি লইয়া জনগণের মধ্যে গিয়া দাড়াইয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে 
যাজা-কথকত করিয়া দ্দিন কাটাইতেছেন শুনিয়া অগ্রজ রামকুমার যাজকতা-কাধে 
সাহাষ্য কব্িবার জন্য তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। 
কলিকাতায় আসিয়া গদাধরের পৃক্তা-অনা, স্তবপাঠ ইত]াদিতে দেখা দিল আশ্চ্য 
ভাব-তন্মরতা ৷ কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও রাজকমার তাহাকে শাদু-সম্মত যাজন-ক্রিয়! 
শিখাইতে পারিলেন না। হৃদ্গয়হীন শাস্ত্রীয় পুজার্চনায় গদ্দাধরের 
নিন ছিল প্রবল অনীহা! । যে পায় হৃদয়ের স্পর্শ নাই, নাই অন্তরের 
সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা, সেই পৃক্তার প্রতি গদাঁধরের কোনদিনই সমথন ছিল না। 
সম্পূর্ণ মন্ত্হীন, ক্রিয়াহীন হইয়ও কেবল ভাবাকুতির দ্বারা ছেবতাকে "বুকের মধ্যে 
খজিচ় পাওয়া যায়। 
ক্রম গবাধর দক্ষিণেশ্বরের ভবতা'রিণী বিগ্রছের বেশকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। 
দেই হইতে গদ্াপর ভ'ব-তন্ময় হইয়া দেবীর সাক্জসজ্জায় আত্মনিয়োগ করিতেন । 
দেবো যে প্রস্তরময়ী, ভক্তি-বিহ্বলতার প্রবল আবেগে তাহাও তিনি 
ভবভারিলী থেবী-মন্দিরে বিশ্বৃত হইলেন । পরে রাজ্ঞকুমারের মৃত্যুর পর গর্দাধর ভবতারিণী 
পর র ইমিকা মন্দিরের পৃজ্জারীর পদে বৃত হুইলেন। তাঁর ভক্তিগুত পৃঙ্া- 
নিবেদনের অভূতপূর্ধ দৃশ্ঠ দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গেল। এই সময় গতার 
শিনীে পঞ্চবটা বনের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তিনি ধ্যানন্থ হইতেেন। 
পৃক্ভার প্রচলিত শান্্ীয় রীতি পরিত্যাগ করিয়! গঞ্দাধর যখন ভক্কি-ব্যাকুল কণ্ে 
স্রবপাঠ করিতেন, কিংবা! গান করিতেন, কিংবা! 'মা খাও', “মা পর' বলিয়া নৈবেগ্ট 
হইদুত অন্ন তুলিয়া বিগ্রহের মুখের কাছে ধরিতেন, তখন অনেকের এই ধারণ! হইল যে, 
ঠা্হার বুঝি মন্তিফ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ক্রমশং গদাধরের আর 
টিসি আনুষ্ঠানিক পৃক্তা' করিবার ক্ষমত! রহিল না। তিনি মাতৃধ্যানে 
সর্কা তনয় হইয়া থাকিতেন এবং জীবজন্ক-মান্রকেই 'মা'-মা” বলিয়া তাহাদের গল! 
জড়াইয়া ধরিতেন | এইভাবে তিনি সর্বসভূতেই মাতৃ-দর্শন করিতে লাগিলেন। 
এই সময় তীছার মাত! তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়। রামচন্ 
মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠা শ্রীত্রীসারদা মণির সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্ত গ্দাধর 


পরমপুক্ুষ শ্রীরামরুষঃ ১০৫ 


পত্বীকেও মাতৃজ্ঞানে পুজ! করিতে লাগিলেন। গদাধর কিছুদিন পরে আবার 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে একদিন ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া তিনি 
গঙ্গাতীরে বসিয়া গান গাহিতেছেন, এমন সময় এক উতৈরবী 
সন্ন্যাসিনী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! তাহার মধ্যে মহাভাবের 
দিবা আবিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ত্বয়ং সমস্ত উপকরণারদ্দির আয়োজন করিয়। দিয়া 
ভক্তি-সাধন-মার্গে তাহাকে দিলেন ৬ পথ-নির্দেশ। তারপর 
আসিলেন পরম সাধক তোতা পুরী । তিনি তাহার গুরুপদে বৃ 
হইয়। তাকে দিলেন বৈদাস্তিক সাধনায় দীক্ষা! । যে বেদাস্ত-সাধনায় মহাঁসাধক 
তোতাপুরীর লাগিয়াছিল স্থদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর, গদ্াধর সেই ুশ্চর 
সাধন! মাত্র একদিনেই আয়ত্ত করিয়া লাভ করিলেন নিবিকল্প 
স্মাধি। আসল কথা, ক্ষেত্র গ্রস্তত ছিল; অপেক্ষ! ছিল কেবলমাত্র বীজবপনের । 
সময়মত সেই বীজ উপ্ হইল এবং স্বল্নকালের মধ্যেই ফলিল 
সাফল্য ও সিদ্ধির সোনার ফসল । তোতাপুরী বিস্মিত হইলেন। 
কামারপুকুরের গদাধর হইলেন বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ । 
অতঃপর তাহার সিছ্িলাঁভের কথ। দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া গেল। চৃম্থকের 
আকর্ষণে লৌহখণ্ডের মতো বহু পিপাসিত চিত্ত ছুটিয়া আসিল দক্ষিণেশ্বরে । তিনি 
সকলকে পরম সাস্বনা ছ্রিয়া বলিলেন-_-“ঘত মত তত পথ । সকল 
বিল পথই গিয়৷ পৌছিয়াছে পরমেশ্বরের পদতলে । অন্ধকারে অজ্ঞানাবদ্ 
মানুষ পাইল আলোকের ঠিকানা, মুক্তি-পথের নির্দেশ । আসিলেন 
পিমলার দত্র-পরিবারের নরেন্ত্রনাথ । তিনি এই পরশমণির স্পর্শে হইলেন জ্যোতির্ময় 
বিবেকানন্দ । তিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করিয়া 
ই লইয়া গেলেন এবং শিবজ্ঞানে জীব-সেবার ওরু-নির্দেশকে মূর্ত 
করিয়া তললেন রামকুষ্জ মিশনের মাধ্যমে । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাৰ। জগতের সকল পাপ 
আক ধারণ করিয়। ক্যান্সার রোগে শ্রীরামকৃষ্ণ করিলেন মহাপ্রয়াণ। 
প্্ীামকুষ্ণ বাঙ্গালীর ভক্কি-সাধনার, এক কথায়, বাঙ্গালীর হৃদয়ের মূর্ত প্রতীক । 
খ্রস্টধমের প্রবল বন্ায় যখন হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যখন ভাঙন 
ধরিয়়াছিল মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসে, ঘখন অজ্ঞান-তিমিরে পথের 
6504 ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছিল সমগ্র জাতি, তখনই শ্রীরামকষ্: 
দেখাইলেন আলোকিত পথ, আসঙ্স ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিলেন হিন্ু-সমাজকে । 
জীর্ণ প্রাচীন সমাজে সঞ্চারিত করিলেন নবজীবনের প্রাণোচ্ছাস ॥ 


বিবাহ 


ভতি-সাধনা 


বেদাস্ত-লাধনা 


নাধনায় “দ্ধিলাভ 


এই প্রবন্ধের অঙ্গুসরণে লেখা যায় : 
উউ শ্রীরামকুফোর জীবন ও বাণী 
উউ ঠাকুর জীরামকুক 
ভট বাংলার প্রধান ধসগুর 


প্রবন্ধ ২ শুচনা। জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ ৩৮, 
বাল্যকাল ও বিস্তাশিক্ষা॥ কর্ণীবন ॥ বিধবা- 


বিবাহ প্রবর্তন গু বালা-বিবাহ নিবারণ ॥ শিক্ষা- বিদটাসা 
বিস্তার ॥ দয়ার সাগর ও মাতৃভক্ত॥ সাহিতা- টীষ্বর চন গর 
কীতি॥ চরিজ-মুষষা ॥ উপসংহার ॥ 


€.. “বিস্তার সাগর তুস্ধি বিখ্যাত ভারতে । 


করুপার সিঙ্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 
দ্বীন যে দীনের বন্ধু !' কৰি তীমধুলৃদন 
ঈশ্বরচন্জ বিগ্ভাসাগর বাঙ্গালী জাতির নিকট একটি প্রাতঃম্মরণীয় নাম। শাস্ত্রীয় 
গ্রাচীরের অচলায়তনের মধ্যে ঘধন সমগ্র সমাজের নাভিশ্বান উঠিয়াছিল, তধন পৃথিবীর 
পশ্চিম দিগন্ত হইতে ছুটিয়৷ আসিল দুরস্ত পশ্চিম! ঝড়। সেই ঝড়ের আঘাতে আমাদের 
অন্ধকার অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। ঝড়ের অবসানে পশ্চিম আকাশ হইতে 
অফুরস্ত আলে! আসিয়া গৃহের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই আলোতে আমর' 
দেখিলাম, কতকালের কত অর্থহীন জঞ্জাল আমাদের সমাডের 
আনাচে-কানাচে ্ুপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই কুসংস্কারের 
আবর্জনা-স্ুপ হইতে মুমূর্যু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সবপ্রথম আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন কর্মবীর রামমোহন । তথাপি সমাজে জ্মিয়াছিল বহু অন্ধকার, 
করমিয়াছিল বহু ছুঃখ, বহু ক্রন্দন; যিনি সেই পুণ্রীনতত অন্ধকার, দুঃসহ বেদন! ও 
অসহায় ক্রন্দন সহদ্যতার করম্পর্শে মুছাইয়া দিয় সমাজের মুখে হাসি ফুটাইয়া ছিলেন, 
তিনি সর্বকালের সবশ্রে্ বাঙ্গালী-__ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাস'গর | 
১৮২৭ শ্রীষ্টাব। মেজ্নিপুর জেলার বীরসিতছের সিশ্হ-শাবক ঈশ্বরচন্থ ভূমিচ 
ভইলেন : পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপার্টায়। মাত; ভগবতী দেবী । দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার । 
দারিদ্র, অনেক সময় মানুষের মনকে দুবল করিয় দেয়, তাহার মেরুদগ্ুকে করিয়া! দে 
নমশীয় ' কিন্কু দাঁরিদ্য তেজন্দী ঈশ্রচন্ছ্ের বলিঈ মানসিকতাক 
দুবল করিতে পারে পাই! বর গারিজ্রোর সহিত সংখাতে তিশরি 
হার্মনীয় তেঙ্জম্বী এবং মনমনীয় জেদ হইয়। উঠিয়াছিলেন ৷ শৈশবই তিশি তাই"? 
দুর্জয় জিনের জন্য পতামাহ'র চিন্মার কারণ হইয়া উচ্িয়াছিলেন | 
বণ্লক ঈশ্বরচন্দ অতি শৈশবেই গ্রামের চড়পাহীতে শিক্ষালাভ সমাপ করিয়। গরিদ্র 
পিতার হ'ত ধরিয়া পদব্রজে শর কলিকাতায় পাড়ি লিলিন। যে কলিকাতা এক৭। 
ঠাহার শক্রান্ত কর্মূমি হইয়া উঠিবে এবং যেখান হইতে তাহার ছূর্জয় সংগ্রামী শঙ্ি 
সার! ভারতকে একদা স্তষ্থিত করিয়। দিবে, সেই কলিকাতায় 
অত্যন্ত দীনভাবে শুর হইল এহ দরিদ্র ব্রাঙ্গণ-সন্ভানের শিক্ষা: 
মাপন মেধা ও গ্রতিভা-বলে ভিনি দারিদ্র্যের সকল চক্রান্তে 
পরাজিত করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিণেন। অসীম ক্ষমতাবলে তিনি প্রতি 
বংসরই প্রথম স্থান অধিকার ও বুন্তিলাভ করিতে লাগিলেন। কঠোর পরিশ্রমে এই 


চলা 


চম্ম ও ব'*-পরিওয় 


বাল্যকাল «& 
পদ্ভাশরিক্ষা। 


লন্বরচজা বত়াপাগর | $ ১+৭ 


ঘরিজ ব্রাথণ-সন্ভানকে বালা সকল কাজ শ্বহত্ডে সম্পাদন করিতে হইত | এ্রকগিকে 
অবর্ণনীয় দারি্র্য, অন্তদিকে অসাধারণ অধ্যয়ন-স্পৃহ!। দারিজ্রের কশাখাত তাহাকে 
বিষ্ভার সাধন হইতে নিবৃদ্ধ করিতে পারে নাই । অসামান্ত গ্রতিাবলে তিনি বিভিষ্ন 
শাস্মে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়। “বিষ্কাসাঁগর' উপাধি লাঁভ করিলেন। কেবল প্রাচ্য 
সংগ্কৃত-বিষ্ভাই নয়, পাশ্চাত্য ইংরেজি-শিক্ষার প্রতিও ছিল তাহার প্রগাঢ অন্রাগ। 
তাই সংস্কত কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পুশাপাশি শ্বচেষ্টায় ইইরেজি শিক্ষাও তাহার 
চর্পিতেছিল। এইভাবে কঠোর অধ্যবসায় ও অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়া তাভার 
জীবনের প্রপ্থতি-পর্ব সমাপ্ত হয় । 


বিচ্যাশিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া তিনি ফোর্ট উইলিয়য কলেজে অধ্যাপকের পদে বৃত 

হুইলেন। কিছুকাল পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেক্ত পরিত্যাগ করিয়! সংস্কৃত ক'লঙ্তে 

যোগগ্গান করেন। প্রথমে তিনি সহকাবী সম্পাঙ্গকের পদ এবং 

কসীবশ পরে সংস্কত কলেজের অধাক্ষের পদ লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে 

গুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত কার্থভারও গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে ক$”ক্ষেব 

সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি কমত্যাগ করিয়! বুহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । 
এই সময় তিনি কঠোর পরিশ্রমে মেট্রোপলিটন্‌ কলেজ প্রতিটা করেন। 


ভাবত-পথিক রামমোহন ভারতে সতীপ্পহ প্রথার উচ্ছেদ কবিয়াছিলেন , ফল, 
কোলিন্ত-প্রথা ও বনুবিবাহ-রীতির অশ্ুগহে সমাজে বিধবার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাইল্ভণ্ছিল | দঘববে ঘরে বৈধব্যের কাতর ক্রন্দনে 'বগ্ঠাপাগরের হৃদয় বিগলিত হুইল, 
তিনি সমা.জ বিৎব! বিবাহ গ্রবর্তনের ভন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। 

এ “স্ুবধনী যখন আন্্য অবতবণ করে তখন কাহার সাধ্য যে দই 
রি “বাই বোধ কবে” ছুবাব পদবিক্ষেপে অভ সিদ্ধিব শন্ত 
অগ্রসর হইফ। চলিলেন একক পথিক । তাহ'র প্রচেষ্টায ১৮৫৩ 

খপ্টান্ষ বিধবা-বিব"ছ বাবদ হইল । বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ঠাার জীবনের সবশ্রেস 


কাজ। বাপা-বিবাহ 1” বারণ ও তাহার অন্ততম কী । 

[তন খুক্যাছলন। সমাজের যও অন্ককাব, যত দুঃখ, হত বাতিচাব- ভাহ ব 
মূ. আছে শিক্ষার ভাব । এই কুঁসংস্কারাচ্ছ, জডতাঁচস্ত সমা-জব পক্ষে পাশ্চাতা 
শ্ক্ষা পুত হ কতখ 'ন, তিনি তাল ৯পল'ৰ। ক'বয়াছিলেন । শিক্ষা-বিস্তাবে তাহাব 
'ম্মা “হসাহের মূল "ছিল তাস 1ব ডেই উপলন্ধি। দেশময় শিক্ষাব জাল বিস্তাব কবিয়া 

দিবার মানলে তিনি নিবিচাবে দেশময়ু স্থল প্রতিটা করিয়াছিলেন । 
5 শাক্ষ। বিস্তাব ছিল কাঞাব সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক সোপান । 
কেবল পুকুহদের মবোই শয, লাবী-হমাজেও শিক্ষা-বিস্তাবের জন্ত ছিল তাহার সমান 
উৎসাহ । বন্ধ বালিকা-বিষ্যালয় স্বাপনও তাহাব অবিস্মরণীয় কীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে 
তিণি ঘে 'প্রগতিণীল পুষ্টিভলির জ্গান্সর বাখিয়া গিয়াছেন, তাহ1 সেকালের এক ব্রাঙ্গণ- 
সম্ভানের পক্ষে সতাই বিশ্রম্বকর। 


১০০. রচন! বিচিন্তা 


বাংলাদেশে বিষ্ভাসাগরের প্রকৃত পরিচয় তাহার 'দয়ারগ্সাগর' নামে । বিগ্ভাসাগরের 
দয়ার তুলনা নাই। তাহার এই সীয়াহীন দয়ার মূলে ছিল গভীর মানবতাবোধ ও 
পরদুঃখকাতরতা। জননী ভগবতী দেবীর নিকট হইতে তিনি এই গুণগুলি 
দং'র সাগব ও উত্তরাধিকারম্ৃত্ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার মাতৃভক্তি একটি 
মাতুভক্তি প্রবাদের মধ!দ1। লাভ করিয়াছে এবং এই মাতৃভক্তিই তাহাকে 
সকল বাধা-বিস্ব তুচ্ছ কিয়! পরের ছুঃখ-মোচনের প্রেরণ দাণ করিয়|ছে। 

ংল। সাহিতাও বিস্তাসাগরের প্রতিভার নিকট গভীরভ!বে খণী। “বেতাল- 

পঞ্চবিংশতি', বর্ণ পরিচয়, “সীতার বনবাস', 'শিকুন্তলা?, 'ভ্রাস্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রস্ 
কেবল প্রবহমান স্বতঃস্কৃ্ঠ গদ্ছের দৃষ্টান্ত হিসংবেই নয়, শিল্প-সৌকযমণ্ডিত প্রাণোচ্ছল 
গ্ঠ-বূপেও সকলের হৃদয় হরণ করে। বণ পরিচয়ের 'জল পড়ে 
প'তা নড়ে' [ জল পড়িতেছে, পাত! নড়িতেছে ?2- রবীন্ত্রনাথের 
শৈশবের মেঘতৃত। সীতার বনবাসের আ'লেখ্যদর্শন বর্ণনার চমংকারিত্বে উজ্জল : “এই 
সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রশ্রবণগিরি । এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাশ 
জলধরমগ্ুলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কত। অধিতাক। প্রদেশ খনসন্িবিষ্ট 
বিবিধ বনপা্পসমূহে শাচ্ছন্ন থাকাতে সতত ন্নিপ্চ, শীতল ও রমণীয় )' 

বিগ্কাস'্গর মহাশয়ের মতো এযন দৃঢ় পুরুষক'র চরিক্র, এমন সংগ্রামী বলিঈ চেতন, 
ধা কেবল পাশ্চাতা দেশেই সম্ভব, তাহা এদেশে কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা! সত্য 
ূ বিশ্বয়ের বিষয় । অথচ “বিদ্যালাগর মহাশহের জীবন চরিততের 
এ প্রতি পাতাহতেই লেখা যায় যে বিগ্ভাসাগর কাদিতেছেন !' অর্থাৎ, 
বহার মধ্যে কঠোরতা, ও কোমলতার হইয়াছিল অপুর ভাব-সন্মিলন | 

১৮৯১ গ্রীন্টান্দের ২৯শে জুলাই এই অজেয় পৌরুব-শিখা চির-নিরাপিত হইল। 
কাহার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় খধির 'অতলান্ত প্রন্ঞ'। ই*রেঙ্ত 
সৈনিকের ছুবার তেজন্বিত৷ এব* বাঙ্গাল" ক্ষনণীর ম্বেহ-সুকোমল হাদয়ের অপুর 
সম্মিলন পটিয়াছিল। তিনি ছিলেন দরিদ্রের পরম বন্ধু, মানবতার মহান্‌ পুরোহিত। 
সমাজের অর্থহীন কুসংস্কার তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল । তাই শিক্ষা- প্রসার ছিল 
তাহার জীবনের নল ব্রত। যাহার সমুচ্চ জ্ীবনণ্দর্শ এই 
অপঃপতি জাতিকে চরম অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, 
ধা'র বিলাসিতাহীন সরল জীবন এই শ্রক্, ঈদয়হীন দেশে বণ! প্রাবন বভাইয় 
ক্নান্ভিল, পার জ্ঞান-গভীরতা। তেজছ্ি5' ও পরদ্খে-কা হরতায় বাঙ্গালী-সমান্তে 
নববনের আলোক-রশ্রি নিচ্ছুরিত হইয়া পড়িঘ্াছিল, তিশি যে সর্বকালের সবশ্রেঃ 
মাগ্রম__সর্বশ্রেগ বাঙ্গালী, তাহ সর্বজনম্বীকৃত ॥ 


(০ শর 


লহিত্য-কতি 


4, লাকি 


€উ প্রনঙ্ষের অন্ূরন৪তে লেখা ঘায় £ 
€& একগন পবশ্বরশীর বাঙ্গালী ২ বিগ্কানাগর 
দার নাগর নিগ্ঠানাগর, গো, প্র, 55 
উউ মখাজ-নংক্কারে ঈখর5ন্্র বগ্ভানাগর 
%& একজন শ্রেষ্ঠ বাঙগাগ 








প্রবন্ধ-সৃদ্ব $ নুচন! ॥ পরিকেশ ও আবির্ভাব । 
শৈশব-শিক্ষা/॥  কবি-কিশোরের কাব্য-চর্চা॥ ৩৯. 
সাহিত্য-সাধনা ॥ নোবেল পুরস্কার ॥ 'রবীন্দ্র- 
সংগীত ॥ নাটক ও অভিনয় ॥ দেশ ও সমাজ ॥ 


বিশ্বভ্রমণ ॥ শান্তিনিকেতন ও প্রীনিকেতন।॥ কাবিগরু ব্লবীন্জবাথ 
মহাপ্রয়াগ ॥ উপসংহার ॥ 


কবি-শ্রে্ঠ রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বিশ্বের একটি বিরাট বিস্বয়। জর্বকাঁলের সর্বদেশের 
সর্বশ্রেঠ কবি তিনি। কেবল কবি-শ্রেষ্ঠ ভিসাবেই নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিষ্তাবিদ্রূপেও তিনি 
সার! বিশ্বে সম্মানিত । মানব-জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই, এমন কোন চিস্তা নাই, 
এমন কোন ভাব লাই, যেখানে তিনি বিচরণ করেন নাই। তিনি মাভষের চিরমুন 
সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ ও আনন্দ-বেদন:র পৌষ-ফাক্ধনের পালাগান রচনা করিল 

বিদায় লইয়াছেন। স্টাহার কাব্যে ব্যথাহত পাইবে ব্যথা-বিজয়ের 

০৬ প্রেরণ') দার্শনিক পাইবেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান) র'ভনীণতক 
পাইবেন নিভুল পথের নিদেশ, মৃত্তাপথযাত্রী পাইবেন মৃত্যুয়ী সাস্না। এক কথায়, 
বীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্রে করবুক্ষ ; বাধা, বেদন৷ ও হতাশাময় এই পৃধিবীতে 
রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। আমর! রবীন্রনাতের ভাবতরঙ্গে 
অবগাহন করি, তাহার চিন্তাধারায় চিন্তা! করি, তাহার সরে গান গাই, তীহার ভাষায় 
কথ! বালি। আ'মর! রবীন্দ্রনাথে মরি ও বাচি। 

কলিকাতার ভোড়াসাকোর টঠাকুর-পরিবার । উনবিংশ শতাকীর সহি। ও 
সংস্কৃতির পীটস্কবান । কাব্য-কবিতা ও শিল্প-সংস্কৃতি-€5' হইতে আরম্ত করিয়, জাতীয় 
জাগৃতির উদ্বোধন পর্যন্ত এই পরিবারের অবদ'নের কথা সমগ্র ভারত চিরকাল 
শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণ করিবে । সেই সঙ্গে মহষি দেবেন্রন'থের 
ক্ম্োতিময় ওঁপনিষছিক সাধন, প্রাচ্য-পাশ্চাতা সংস্কৃতির অত্ভৃতপূর্ 
যোগফল এবং নবোন্সেষিত ম্বাদে'শকঙা। এই পরিবারে যে একটি অভিনব পরিমগ্ডল 
সষ্ট করিয়'ছিল, তাহারহ মধো ভূমিষ্ঠ হইলেন এ যুগের সর্ব-্রষ্ট কবি ও মহামনীষী 
রবীন্দ্রনাপ। 

ঠাঝুর-পবিবারের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা, মাজিত সাংস্কৃতিক চেতনা এবং পিতার 
আলোকিত ধম-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মধো বিস্ময়কররূপে মূর্ত ভইয়া উঠিয়াছিল। 
প্রেম, প্রক্কৃতি, সৌন্দধ ও হ্বদেশ- রবীন্দ্র-কাব্যের এই চারি দিগন্মে পড়িয়াছিল তাহার 
জ্যোতির্ময় গ্রভাব। শৈশবে কিছুকাল ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে 
ও কিছুকাল নমণাল স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্ক 
মর্মের গভীরে বিশ্ব-প্রকতির উদার আহ্যান তাহাকে স্কুলের গণ্তীবদ্ধ বন্দী-জীবন বেশীদিন 
সহ কারতে দিল না। অগতা! দেবেন্দ্রনাথ গৃহশিক্ষকের তত্বাবধানে রবীন্ত্রনাথের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্কুল-কলেজের কুন্ঠিত বিদ্বা তাহার জুটিল না সত্য, 
কিন্তু বিশ্ব-বিষ্ভার সকল দুয়ার তাহার সম্মুখে উদ্ুক্ত ছুইয়। গেল । 


*িবেশ ও আবিভাব 


শৈশব-শিক্ষা 


১১৯ রচন! বিচিন্ধা 


"বার কবি-কিশোরের শুর হইল নিরবচ্ছিন্ন কাব্য-চর্চা। তেরো! বৎসর বয়সে 
রচিত তাহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হুইল তত্ববোধিনী পত্রিকায় । তাহার পর 
তাহার কাব্যোগ্ানে শুরু হইয়! গেল কাব্য-কুম্থমের বসম্ত-উৎসব । সতেরো! বৎসর 
বয়সে অধ্যয়নের জন্ত তাহাকে বিলাতে যাইতে হইল । কয়েক 
বৎসর পরে পাশ্চাত্য জীবনাচরণ, সাহিত্য-সংস্কতির নিবিড় পরিচয় 
এব সেই সঙ্গে হৃদয়ের বীণাতস্ত্রীতে পাশ্চাত্য সংগীতের স্থর-মুছন! 
লইয়া তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আদিলেন। জ্যোতিরন্থ্নাথের প্রেরণায় এইবার 
প্রাণে আদিল গানের অভূতপূর্ব জোয়ার, রচিত হইল প্রথম অনবছ গীতিনাট্য 'বাল্দীকি 
প্রতভ! । তাহার “বাল্সীকি প্রতিভা? প্রাচা-পাশচাতোর সংগীত-চর্চ”'র আশ্চর্য ফসল । 

বাংল! কাব্যের প্রথম রূপশিল্পী তিনি ।_-প্রাণের আকুল উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর মাষের 
হ্থখ-ছুঃখ ও আনন্দ-বেদ্নার ভাশায় হৃদয়ের গভীরতম অন্ুতৃতিগুলিকে তিনি রূপ 
দিয়াছেন। যৌবনের প্রথম প্রভাতে তাহা হৃদয়ের নিবিড় বেদনায় সংগীতের যে উৎসমুখ 
খলিয়া গিয়াছিল, তাহার মর্মর কলতান ঝংকৃত হইয়! উঠিল সন্ধ্যাসংগীত, গ্রভাত সংগীত, 
ছবি ও গান, কড়ি € কোমল, ভাগ্সিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মানসী 
ও সোনার তরীতে। এইবার সোনার তরীর পালে লাগিল 
সৌন্দর্যের হাওয়া । চিত্রা, চেতালী, কণিকা, কল্পনা, কথা ও কাঠিনী, নৈবেষ্ঠ, খেয়', 
এবং গীভাপ্ুশি-গীভালি-গীতিযালোর সে'নার ফসলে সেই সোনার তরী বোঝাই হইল । 
তারপর হেথা নয়, হেথা নয়, অন্ত কোথা, অন্ত কোনখানে ।* বলাকা পলাতকা পূরবী, 
বনবাণী, মহুয়া, পরিশেম্‌, পুনন্চ, শেষ সপ্তক. পত্তপুট ও শ্যামলীর ধার! বাহিযম়া! তাহার 
কাবাতরী নবজাতক, সানাই, জন্মদিনে ও শেষ লেখার মধ্য দিয়া দিগঞ্থের অন্রালে 

উধাও হইয়া গিয়াছে । শ্ুপু কাঁবোই নয়, নাটক, প্রবন্ধ, রস-রচন, 
গিনি হরির সম'লোচনা, কূপ ক-নাট, উপন্তাস, ছোট গল্প, শিশু. সা হত্য, বিজ্ঞান, 
সমাকড-তর, শিক্ষা-তব, সংগীত, স্থলপাঠ্য পুস্তক, ভ্রমণ-কাহিনী-_পাহিত্টয ও জ্ঞানের 
প্রয় সববিভাগেই তাহার স্বচ্ছন্দ বিহ্বারের যোগফল হইল বাংল! জাহিত্যের বর্তমান 
চরম সঙ্চতি । ১৯১৩ খ্রীপ্টাবে তাহার রচিত গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের জদ্ক তিনি 
সাহিতে “নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । বাংলার কবি হইলেন বিশ্বকবি । 

স'গীতে ছিল তাঁর বিশেষ পারদশিত' । নিজের সংগীতে তিনি নিজেই স্বর 
সংযোজন করিছা সংগীতের যে একটি বিশেষ এঁতিহ্থ স্থষ্ট করিয়া যান, তাহ] 'রবীন্ত্র- 

ূ স+গীত' নাষে পরিচিত । সেই সংগীতের সংখ্যা যেমন বিপুল, 
রবন্র-নংগীত তেমনি বৈচিত্র্যময় । আবৃত্তি ও অভিনয়ও তাহার প্রতিভ! 
"আঁশ্র্ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখিয়'ছে। ম্বরচিত নাটকে তিনি নিজেই বিশিষ্ট ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হইয়া মঞ্চজগতে চমকপ্রদ অভিনয়ের নৃতন এঁতিহ্ৃ-ধার। 
সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পরিণত বয়সে চিত্র- 
শিল্পেও তিনি বিশ্বকে বিস্মিত করিয়। দেল। তিনি ছিলেন প্রক্কৃতির পুজারী 
প্রকৃতির মর্মবাণী তাহার কাব্যে বিশ্বয়করভাবে রূপলাভ করিয়াছে । 


শীব-কিশোরের 
ক বা-৮চা 


লা ইভা-মাধন' 


নাটক ও অভি 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১১১ 


ত্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না৷ করিলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও 
সংগীতের মধ্য দরিয়া তিনি জাতিকে শ্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। 
তাহার রচিত “জনগণ-মন-অধিনায়ক” গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত । ভারতের 
মহিমা-কীর্তন, অস্তন্িহিত আত্মার অমরত, নিরভীকতা, তেজস্থিতা, আত্মশক্তি- 
নির্ভরত! ইত্যাদি মহৎ ভাবগুলি অপূর্ব প্রেরণাময়ী ভাষায় ও স্থরে 
তাহার কাব্য বাণীময় হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
তিনি তাহার কাব্য-সাধনার অপূর্ব আলে!কে জাতির স্বাধীনতার আকাজ্ষাকে প্রোজ্জল 
করিয়া গিয়াছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাহার 
সোচ্চার প্রতিবাদ এবং "ম্তার” উপাধি ত্যাগ তো! একটি এঁতিহাঁসিক ঘটন| । 

তিনি চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, পারস্ত, রাশিয়। গ্রভৃতি 
দেশ ভ্রমণ করিয়া! তথায় ভারতের মধাঁদা বুদ্ধি করিয়াছেন এবং 
বাংল ভাষার প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি আকুষ্ট করিয়াছেন । 
ধশ্বের যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেখানেই লাভ করিয়াছেন বিশ্বকবির উপযুক্ত সম্মান। 

গঠনমূলক কার্ধেও রবীন্দ্র-প্রতিতা বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী । বীরভূম 

জেলার চবালপুরে ভারতীয় আদর্শে তিনি 'শাস্তিনকেতন' নামে 
সি একটি শিক্ষাকেন্জর স্থাপন করিয়া তথায় নিজে শিক্ষ! দান করিতে 
থাকেন এবং কালক্রমে তথায় বিশ্বভারতী" নামে বিরাট বিশ্ব- 
'বগ্চালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহ ব্যতীত শাস্তিনিকেতনের অনতিদুরে দেশীয় কৃষি ও 
শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্ত তিনি 'শ্ীনিকেতন' নামে একটি 
আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন কারয়। যান। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের 
"ই আগস্ট এই মহাঁমনীষী, কবি ও কর্মবীরের জীবনাবসান হয় । ২৫শে বৈশাখের স্য 
'অন্তমিত হইল ২২শে শ্রাবণের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়। 

রবীন্দ্রনাথ যেন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। বৈদিক খষির স্তায় ছিল তাহার 
প্রজ্ঞ-দৃষ্টি, বাল্সীকি-বেদব্যাস-কালিদাসের ন্যায় ছিল তাহার কবি-হৃদয়, আর ছিল 
গ্যেটে-টল্স্টফ্চের হায় তাহার সুগভীর সমাজ-চেতনা। সুন্দরের আরাধনায়, মানবতার 
পূজায় তিনি তাহার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জালিয়। যেন আরতি 
করিয়া গিয়াছেন। ঘষে গভীর ম্পর্শকাতরত।, যে নিবিড় 
বশ্বাত্যবোধ এবং যে স্থির ঈশ্বর- চেতন! তাহার কাব্য-কবিতাকে ভ্িবেণী সঙ্গমে স্থাপন 
করিয়াছে, তাহার নিবিড় অনুষঙ্গ পাইতে হইলে আমাদিগকে সেই রবীন্দর-তীর্ঘে যাত্ধা 
করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের, সকল কালের সকল মানুষের তার্থভূমি॥ 


দেশ ও সমাজ 


বিশ্ব-হ্রমণ 


শহাপ্রয়াণ 


উপসংহার 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় ং 
€ট কবি-শ্রে্ট রবীন্রনাথ 
8 কা্ধ-সাধতৌম রবীশ্রনাথ 
উউ বিশ্বকবি রবীশ্রনাথ 


প্রবন্ধ-সৃত্র 8 সুচনা । জস্ম ও পিতৃ-পরিচয় ॥ ৪৩ 
ঘটনাবহুল ছাত্রভীব, ॥ সিভিল সাভিস প্রত্যাখ্যান ও 
জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ॥ ঘটনাবহুল জীবন £ 

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ॥ কংগ্রেমের 

সভাপতি ও কংগ্রেস ত্যাগ £ নিরুদ্দেশ ও সিঙ্গাপুরে রেতাজী সুভাব চন্দ 
মুক্তিফৌজ গঠন ॥ নেতাজীর ভাক__ভারত-আক্রষণ 

ও পরাজয় ॥ উপসংহার ॥ 


০ পপ ৮ প এজ শা াশপ পাশ পাপা শিস পপি ও জা ক্ার আপদ ০ টি নি ৫ _ রঃ _ 





“আমার জীবনে লভিয়। জনম জাগোরে সকল দেশ 1, 
ইহা যেন শিখগুর গোবিন্দ সিংহেরই বাণী নয়, ইহ যেন বাংলা-মায়ের দামাল 
ছেলে নেতাজী সৃভাষচন্দ্রের জাগ্রত আত্মার সোচ্চার ঘোষণা । মুক্তি-কামী ভারতের 
বিহুন্ধ প্রাণসত্তা যেন নেতাজী হুভাষচন্ত্রের মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল । তাহার জীবন 
ত্যাগে শুভ্র, বৈরাগো গৈরিক, দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচনে উৎসগারুত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর 
সকল শক্তি স্বাধীনতার এই অনিধাণ প্রদদীপ-শিখাটিকে কথরোধ 
9 করিয়া হত্যা করিবার জন্য নিয়োজত হইয়াছিল । কিন্তু ব্রিটিশ 
জাতির সকল ছুরভিসন্ধিকে পরাস্ত করিয়া, সকল চক্রাস্ত ছিন্নতিন্ন করিয়া! তাহার উদ্জাব 
কগ্ম্বর শোনা গেল বালিনে-সিঙ্গাপুর, শোনা গেল ভারতের পুর্ব-সীমান্তে ইম্ফলে । 
সুভাষচন্দ্র ভইলেন ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক, নেতৃত্বের চির-জাগ্রত বিজয়-রুদ্র, 
ভারতের মুক্তি-সাধনার বিজয়-পথিক, ভ:রতবাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় নেতাজী । 
১৮৯৭ গ্রাপ্টান্দের ২৩শে জানুয়ারী | ওড়িশার কটক শহুরে ভারত-জননীর বিজ্রোছের 
এই 'অগ্নিশিশ্ ভূমি হইলেন । পিতা প্রধ্যাত সরকারী উকিল জানকীনাথ বস, 
মাতা__প্রভাবতী দেবী । জানকীনাথের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগন! জেলার 
কোদালিয়া গ্রামে । বিদ্রোহের এই অগ্রি-শিশুর জন্ক্ষণে নবজাতকের ত্রন্দন-ধর্বনিতে 
যে প্রথম বির্রোহ বিঘোধষিত হইয়াছিল, কে বলিতে পারে যে, 
তাহাতে “দিল্লী চলে-এই উদ্দান্ত আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল 
কিন! ?-_কে বলিতে পারে তাহার ছক্মলগ্নে পুরনারীগণ যে শঙ্ঘধ্বনি করিয়াছিলেন, 
'তাহাতে মুভম্বছ; কামানের ধ্বনি শোনা গিয়াছিল কিনা টিসেই নবভাত শিশুর 
নৃষ্টব্গ হাতে কে বলিতে পারে ভারতের চির-আকাঙ্ষিত স্বাধীনতা বাধা পড়িয়াছিল 
কিনা? ভার জন্মের মধ্যে ষেন বিদ্রোহের হবজন্ম হইল, যেন ভারতের স্বাধীনতার 
স্বাকাজ্চার নবজনু হহল। 
স্থভাষচন্দের শৈশবের শিক্ষারস্ত হইয়াছিল কটকের মিশনারী স্কুলে । পরে র্যাভেন্‌ 
শঃ কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি পাটন! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের মধ্যে 
দ্বিতীয় স্থান লাভ করিলেন। সেই সময় মুক্তি-পথের সন্ধানে 
শ্রীরাম ও স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণীর প্রেরণায় তিণি 
গুহত্যাগ করিয়। হিমালয়ে করিলেন গভীর সাধনা । কিছুকাল পরে তিনি গৃছে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভি হুইলেন। তীব্র 


হল্ম ও পিভৃ-পিবিচয় 


*উনানগল ঢাতগ্গীবদ 


নেতাজী স্ুভাষচন্ত্র ১১৩ 


দেশাত্মবোধ ছিল তাহার অন্তরের চালক-শক্তি। তাই বিজাতীয় অধ্যাপক ওটেনের 
ভারতীয়দের প্রতি অসম্মানকর উক্তির তীব্র প্রতিবাদে তাহার অস্তরাত্মা বিভ্রোহী 
হইয়া উঠিল। পরিণামে তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কুত হইতে হয়; 
কিন্ত পরে স্তার আশুতোষের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি স্থানলাভ করিলেন এবং . 
দর্শন-শাস্ে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. 
চি তীয় পড়িতে থাকেন। *পরীক্ষার পূর্বেই ১৯৯ সালে সিভিল সাভিস 
আন্দোলনে যোগদান পরীক্ষার জন্য তিনি ইংলগ্ড যাত্রা করিলেন এবং ১৯২০ সালে 
ৰ আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করিয়। সগৌরবে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে আসিতে লাগিল সরকারী চাকরির নান! প্রলোভন । 
কিন্ত গোলামির সমস্ত প্রলোভন স্বণাতিরে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মীরূপে যোগদান করিলেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে। এবার ভারতের যুক্তি- 
সংগ্রামের ইতিহাসে সংযোজিত হইল এক নৃতন অধ্যায়! 
স্থভামচন্দ্রের কর্ম-জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি রূপকথার কাহিনীর ন্যায় 
রোমাঞ্চকর । দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিলেন । 
সেই সঙ্গে রহিলেন কংগ্রেস কমিটির প্রচার-সচিব। অতঃপর ইংলগ্ডের যুবরাজের 
ভারত-আগমন উপলক্ষে পূর্ণ হরতালের আহ্বায়করূপে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়। 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। কারামুক্তির পর তিনি হইলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সম্পাদক। এই সময় উত্তরবঙ্গের বন্তায় ত্রাণকার্ষে তিনি 
নিজ শীবপঃ যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় 
কপৌবেএনের মেয়এ . ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়। আছে। তারপর তিনি হইলেন “ফরওয়ার্ড” 
পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং নির্বাচিত হইলেন কলিকাতা পৌর 
নিগমের প্রধান কর্মকর্তা । কিন্ত সরকার-বিরোধী মনোভাবের জন্য তাহাকে অচিরকালের 
মধ্যেই কারাবরপ করিতে হইল । ১৯২৭ সালে তাহার কারামুক্তি ঘটিলেও পুনরায় তাহাকে 
কাঁরাবরণ করিতে হয়। তিনি যতদিন কারা-প্রাচীরের বাহিরে রহিয়াছিলেন, বিদেশী 
স্বৈরাচারী শাসকের ততদিন মানসিক বস্তি ছিল না। ফলে, স্বাধীনতার অদম্য সৈনিক 
স্থভাষচন্দ্রকে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইয়াছে কারাস্তরালের অন্ধকারে । 
দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে তাহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ভ্ন-স্থাস্থ্য 
সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য যুরোপ যাত্রা! করিতে হয়। ্বাস্থ্যো্ারের পর স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে আবার অস্তরীণ করা হইল। যাহ! হুউক, 
১৯৩৭ সালে কর্তৃপক্ষ স্ভাষচন্ত্রকে মুক্তি দিলেন । তারপর ১৯৩৯ 
নি, রা সালে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 
হি ১৯৪* সালে নির্বাচিত হইলেন ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি । 
কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের চরম ও নরম পন্থীদদের মধ্যে সংঘাত অত্যন্ত তীব্র হইয়। 
উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থীদদের অগ্রনায়ক। তাহার সভাপতি পদর- 
লাতে নরমপন্থীর! ক্ষুৰ হইলে স্থভাষচন্ত্র বিরক্ত হইয়! কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। 


র. বি. (১৯৮ 


১১৪ রচনা বিচিস্তা 


রি 


এদ্দিকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুছ্ের দাবানল জবলিয়! উঠিয়া ছিল। স্থৃভাষচন্দ্র ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে, নরমপন্থীরা 
তাহাকে ভুল বুঝিল। বিদেশী সরকারও তাহাকে অধিক দিন জনগণের মধ্যে থাকিতে 
করিল না। ১৯৪ সালেই তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল । কিন্তু ভগ্ন-স্বাস্থ্যের 
জন্য স্বগৃহে অস্তরীণ করিয়া রাখা হইল । ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী । সংবাদ 
রটিল-_স্ভাষচন্দ্রকে খুঁল্জয়া পাওয়া যাইতেছে না» স্থৃভাষচন্ত্র নিরুদেশ। এদিকে তিনি 
জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া রহস্তজনকভাবে 
গৃহ হইতে নিক্ষাস্ত হইয়া! চলিয়াছেন একক পথিক-_্বপেশের 
মুক্তি-পূজারী ৷ কাবুল-_বালিন- সিঙ্গাপুর ৷ অসুস্থ দেহেও তিনি 
এক প্রচণ্ড আগ্নেয় ঝড়ের মতো ছুটিয়া গিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বস্থর 
নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল মুক্তিবাহিনী--আজাদ হিন্দ ফৌজ। বাংলার সুভাষচন্ত্র 

হইলেন তাহার সর্বাধিনায়ক, হইলেন রূপকথার র'জপুত্র_ভারতের প্রিয় নেতাজী । 
সিঙ্গাপুরে সেদিন আসিল এক অস্তৃতপূর্ব প্রাণের জোয়ার স্বাধীনতার জোয়াব । 
নেতাজী উদ্লাত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বজিলেন-_0755. 775 131090, ][ 19:010150 $০ 
£7০৩902-তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। সঙ্গে সঙ্গে 
'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'_তাহার জন্য দেখা দিলি প্রবল উত্তেজনা! । সেদিন 
কোথায় ছিল সাম্প্রদায়িকতা £ কোথায় গেল প্রাদছেশিকতা ? সে আমাদের জাতীয় 
হাতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। অতঃপর আজাদ তিনদ, সরকার গঠিত হইক্র। 
১১৪৩ সে 'এই সরকার ইংলণ্ ৪ আমেরিকার বিরুদ্ধে একযোগে 


নিরুদ্দেশ ও পিঙ্গাপুবে 
মুক্তফৌজ গঠন 


ভর দ্ধ ঘোঘণ! ক'রল। ১৯৪৫ পালের ১৮ই মার্চ। ভারতের জা হী 
টান জীবনের একটি স্রণীয় দিবস। এ দিন আজাদ হিন্দ ফৌন্ত 

ভারতের নুত্তিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিল। নেতাঙ্গী 
ডাঁক দ্রিলেন। ল্ল্লং চলো | স্তর হইল দিল্লী-অভিযান। স্বাধীনতার অদম্য 


অঠকাঁক্ষার জয় হইল । কিন্ধ কালক্রমে ইংরেজ-বাতিনী ব্রহ্মদেশ পুনর্ধল করায় এবং 
জপান তাহার প্রতিশ্তি ভঙ্গ করায় াহাযোর অভাবে আজাদ ভিন্ন সরকারের পতন 
ভইল। দুঃসহ পরাজয়ের ধেদন! হইয়া নেতাজী বিমানে জাপান যাত্র। করিলেন । 
সংবাদে প্রকাশ) তিনি পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন । 
দেশ্বাসী ভাহার মৃত্যু-স*বাঙ্গ বিশ্বাম করে না । ভারতের প্রিয় নেতাজী মরণ-বিজয়ী 

গৌরবে ভারতব'লার জদয়ে রহিয়াছেন চির-প্রতিষ্ঠিত । তাহারা আজিও নেতাজীর 
প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল, প্রতীক্ষা-কাতর। বরণমাল্য রচন! 
055 করিয়। ভারতের ধাট কোটি নরনারী বিজয়ী বীরকে অভিনন্দন 
ভানাইবার জন্য উত্কন্ঠিত। “তোম'ব আসন শৃন্ত আন্তি, হে বীর, পূর্ণ করে! ॥ 
এই প্রবন্ধের গন্ডলরণে লেখা যায় £ 

এক চন শ্রেষ্ট বাঙ্গালী 

চোষার প্রিয় নেত। 


6 
প্রবন্ধ-সৃত্র 8 সুচনা ॥ বঙ্গ-সরম্বতীর পুজারী ৭ 


চে 


বঙ্গিমটন্্র॥ বাংলা সাহিতো যুগান্তর ॥ প্রাচ- আসার প্রিয় গ্রন্থকার £ 


পাশ্টাতোর ভাব-সমস্থয় ॥ কেন প্রিয় গ্রন্থকার ?॥ বক্িআঅচন্্র 
বঙ্কিম-রচনাবলীর বৈশিষ্টা 1 ্বার্দেশিকতার প্রথম 
উদগাতা ॥ উপসংহার ॥ উ. মা. ”৬১ 


“আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে নৃর্ধমুধী-কমলনণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি 
পুরুষকে একট| উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত কর্ষিয়াছিল । আাদের ্রশ্টিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের 
উপরে একটি মহিম রশ্মি নিপতিত হইল। _রবীল্রনাথ 


যখন বাংলার কোন সাহিত্যাদর্শ ছিল না, তাহার সাহিত্যে ছিল না! কোন মহান্‌ 
ভাবের প্ফুরণ, অবহেলায় অনাদরে যখন বাংল! সাহিত্য নিমজ্জিত-প্রায়, তখনই 
যিনি রূপকথার রাঁজপুত্রের মতো! বাংলার সাহিত্যকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে সেই চরম 
অধঃপতন ও অবমাননার হাঁত হইতে উদ্ধার করিলেন, তিমিই আমার প্রিয় গ্রস্থকার__ 
বঙ্কিমচন্দ্র । সেদিন ছিল সত্যই বাংলা ভাষ1! ও সাহিত্যের ঘোর দুর্দিন। একদিকে, 
ইংরেজি শিক্ষিতদের চক্ষে বাংল! ভাষ! ছিল বর্বরের ভাষা; অন্ত- 
দিকে, সংস্কৃতজ্ঞদের দৃষ্টিতে তাহ! ছিল চগু'লের ভাষা । সমাজের 
উভয় শেনীর এই অপমান ও অনাদর মাথায় বহন করিয়া! আমাদের প্রিয় বাংল! ভাষা 
ও সাহিত্য চলিয়ছিল দীন হীন অবমানিতার বেশে । তাহার কোলের সন্তানের! 
তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 'পরধন-লে'তে মত্ত হইয়া 
যখন তাহার! 'কুক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ? করিয়া ফিরিতেছিল, তৎকালীন শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ 
বঙ্ধিমচন্ত্র তখন বঙ্গ-সরস্বতীর পদতলে দীড়াইয়৷ ভক্তি-নআ শিরে যেন মিনতি-ভরা' কণ্ঠে 
বলিলেন_'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বে না, মা 

তখন চারিদিক হইতে তাহার প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্রপ বর্ধিত হইতে লাগিল । কিন্ত 
দটচেতা বঙ্কিম তাহা উপেক্ষা করিয়! তাহার পৃজা-নিবেদনের অধ্য রচনা করিয়া 

বলিষ্ঠ পদ-বিক্ষেপে বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে শ্রদ্ধাবন্ত চিন্তে প্রবেশ 

বঙ্গ-সরম্বতীর করিলেন । তিনি বাংল! ভাষা ও সাহিত্যকে কৃপ। প্রদর্শন করিতে 
নিন আসেন নাই) প্রকৃত পৃজারীর মতো, শ্রদ্ধাশীল ভক্তের মতে। তিনি 
প্রতিভার নৈবেছ্য সাঙ্জাইয়৷ আনিলেন। খঙ্গ-সরস্বতীর মুখে হাসি ফুটিল, সাহিত্যের 
নানা উপচার ষেন আনশীর্বাদের মতো! ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। 

বেস্কিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের হুর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই 
প্রথম উদ্ঘাটিত হইল । পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা! দুই কালের 

সন্ধিস্থলে দাড়াইয়। আমর! এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। 

মি উ কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় 
" গেল সেই বিজয়বসস্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভূলানো। 
কথা-.কোঁথা হইতে আমিল এত আলোক, 'এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য 1... 
বঙ্গভাষ। সহস। বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল 1 


চনখ 


দ্ 


১ ৩ রচন। বিচিস্তা 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সংঘাতে উনবিংশ শতাব্দীতে তাবের যে বিপুল 
তরঙ্গোচ্ছাস উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্ধিমচক্ত্র তাহাকে অপূর্ব ৰাণীমূত্তি দান 
করিলেন। তিনি খধি অগন্ত্যের মতো পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমুদ্রের অফুরস্ত জলরাশিকে 
যেন এক গণুষে পান করিয়া আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম- 
বাহনী সকল নদীকে পূর্ববাহিনী করিয়া বাংল! সাহিতোর 
কৈন্তদশ! স্বহস্তে মোচন করিলেন! নব-নব ্ষ্টির উল্লাসে বাংলা 
সাহিত্যে যেন ফসলের জোয়ার আসিল, বাংল! ভাষা! উর! শস্ত-স্তামল। হইয়া উঠিল, 
বাসভূমি হইল যথার্থ মাতৃভূমি! এখন আমাদের মনের খাছ প্রায় ঘরের দ্বারেই 
ফলিয়। উঠিতেছে। ইহ! আমাদের পরম সৌভাগোর বিষয় । 

কেবল এইজন্যই যে বহ্কিমচন্ত্র আমার প্রিয় গ্রন্থকার, তাহা নহে । বঙ্ষিমচন্রের 
মধোে আমাদের সুপ্ত চেতনার প্রথম জাগৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম-_ আমাদের বন্দিণী 
ভাবনাসমৃহ্ের প্রথম মুক্তি দ্রেখিয়াছিলাম । কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং হৃদয়ের অবারিত 
প্রসার সেই প্রথম সম্ভব হইল । সেই সঙ্গে সমাজকে, স্বদেশকে এবং স্বদেশের চিরস্তন 
মানুষ__হাসিম শেখ ও রাম! কৈবর্তকে আমরা ভালোবাসিতে 
শিখিলাম। সেই ভালোবাস! অন্ধের ভালোবাস। নয়, চক্ষুদ্মানের 
জাগ্রত প্রীতি । বন্ছিমচন্ত্র আমাদ্র চিত্তের উদ্ধোধন ঘটাইয়া আমাদের হৃদয়ে দেশ- 
প্রীতির জোয়ার বাইয়া! দ্িলেন। বস্কিমের উপন্যাসে, তাহার প্রবন্ধ(বলীতে, তাহার 
কমল:কাণম্ছে, ঠাহার মুচির'ম গুড়ের জীবনকাহিনীতে আমাদের কেবল চিত্র-মুক্তি ঘটিল 
না), অ'মাদের আত্মদর্শন ঘটিল । আমর! নিজেদের চিনিতে পারিলাম। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাম “ছুগেশনন্দিনী' আমাদের মনোহরণ করিয়াছিল। 
হুগেশননিশীর জ্রগপিঃহের মতো! তিনিও যেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুবার 
অশ্বারোহণে আদিলেন। গড় মান্সারণর কেবল শৈলেশ্বর মন্দিরেই নয়ু, বাংলা 
সাহিত্যের মন্দির-দ্বারেও পড়িল দুর্জয় করাঘাত-দ্ব'র ধোল, খোল দ্বার । শেক্সপীয়ারের 
জুলিয়াপ সীজারের মতা তিনিও বলিতে পারিতেন_এ ০00১] ১৫৬, 1] 2010- 
00790. কবিত্বমন্ ভামার 'অনবদ্য সথষমায়, বর্ণনার চমৎ্কারিত্বে, ঘটনার উপস্থাপনায়, 
রে'ম'ন্সের বর্ণাটা আলোকসম্পাতে দুগেশনন্দিনী প্রথম দরশনেই 
আমাদের চিত জয় করিয়া! লইল। তারপর আসিল কপালকুগুল!। 
তরঙ্গমুখর নির্জন সদুদ্রতীরের প্রেক্ষাপটে বন-বালিক। কপালকুগ্ুলার 
যে বাণা-বি গ্রহ বঙ্কিম র5না করিলেন, তাহা অনবছা। তারপর অপূর্ব তরঙ্গ বিস্তার 
করিয়! আসিল বিষবৃক্ষ, চক্তশেখর, কৃষ্ণকাস্তের উইল, মৃণাললিনী, রজনী, ইন্দিরা, আনন্দমঠ, 
দেবী চৌধুরাণা ও সীতারাম। আপিল কমলাবান্ত, আসিল মুচিরাম গুড়, আসিল 
শ্রীর্ণ-চরিত্র । তাহার কমলাকাস্ত চির-নৃতন এবং তাহার আনন্দমঠ দেশাত্মবোধ 
উদ্বোধনের প্রথম বেদগ্রন্থ। 'বন্দে মাতরম' সংগীত দেশ-মাতৃকার পুজার অপূর্ব বেদমন্ত্র। 

ইতিপূর্বে হিন্দুমেল! প্রতিচিত হইগ্লাছিল। কাবে)-কবিতায় এবং ভাবে-চিস্তায় 
আমাদের দ্বাধীনতার আকাক্ঞার ধীর-মন্থর উন্মেষ দটিতেছিল। কিন্তু স্বদেশের ছিল 
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না কোন রূপমৃতি, ছিল ন! মাতৃ-গ্রতিমার স্বরূপ । বঙ্কিম মানবী-জননী, দেশ-জননী 
এবং দেবী-জননীর সমাহারে দেশমাতৃকার এক অনবদ্য বাণী-বিগ্রহ রচনা করিয়া 
দেশবাসীর হাতে তুলিয়৷ দিলেন। আনন্দমঠের সস্তানগণই যে একমাত্র সন্তান, তাহা 
নহে; বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে যেন ত্যাগ-সমুজ্ঞল সন্তান-ধর্মে 
দীক্ষিত করিলেন। তাহ! ছাড়া, সেদিন সমগ্র জাতিকে তিনি বন্দে মাতরম্ঠ মন্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়৷ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের, মহালগ্রকে ত্বরান্বিত করিয়া গিয়াছেন। 
শুধু তাহাই নহে; জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমাহারে তিনি তাহার “আনন্দমঠ' উপন্যাসে 
লারা যে নবযুগের মাতৃ-সাধনার সার্থক রূপ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহ 
তো জাতির জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। তিনি জাতির হাতে যে মাতৃ- 
বিগ্রহ তুলিয়! দিয়! গিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া জাতির মুক্তির 
আকাক্জার প্রাণ-প্রতিষঠা। হইয়াছিল । এতদিন জাতির হৃদয়-মন্দিরে ছিল না মাতৃ- 
বিগ্রহ, শৃন্ত পড়িয়াছিল পৃজা-বেদী। বঙ্কিম সেই শূন্য আদনে দেশমাতৃকার নিরুপম 
মৃত স্থাপন করিয়া আমাদের মাতৃ-পৃজার আয়োজন করিলেন । দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের 
মন্দিরে মন্দিরে সেই প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুঁজিত হইতে লাগিল। মাহ্-পৃজার 
হইল শুভ উদ্বোধন। বঙ্ধিমচন্দ্র আমাদের স্বমদেশিকতার প্রথম যথার্থ রূপকার, মাতৃ- 
পূজার বোধন-যস্ত্রের প্রথম বৈদিক ঝষি। 
সামগ্রিকতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! সাহিত্যের ভগীরথ। তাহার আবির্ভাবের 
পূর্বে বাংল! সাহিত্যের সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যেন ষাট সহম্্ সগর-সম্তানের মতো 
ভশ্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কোথাও ছিল ন প্রাণের স্পন্দন, কোথাও ছিল ন! 
শ্যামলতার আভাস । বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রতিভাবলে ভাব-মন্দাকিনীর ধারাসতরোত বাংল! 
সাহিতোর ধূসর উর প্রান্তরে বহুন করিয়া আনিলেন। বাংল! সাহিত্যের মৃত এবং 
তম্মীক্ুত ভবিষ্যৎ জঙ্তাবনাসমূহ পুনজীঁবন লাভ করিল এবং সোনালী ফসলের 
আকারে থরে থরে আত্মপ্রকাশ করিল। পতিত, বন্ধ্য| সাহিত্য- 
প্রান্তরে এবার ফলিল সোনার ধান। পরবর্তাকালের শ্রেষ্টশিল্পী 
রবীক্নাথের “সোনার তরী” সেই ধানে বোঝাই হইল, বাংল ভাষার চরণতীর্থে সমগ্র 
জগৎ যাওয়া-আল শুরু করিল । বাংল! সাহিত্যের এই চরম সমুক্মতির দিনে বহ্ধিমের 
নিকট আমরা কতখানি খণী, তাহা স্বীকার ন। করিলে আমাদের জাতীয় জীবনের 
হইবে চরম অরুতজ্ঞত! | আধুনিক বাংল! সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য-পুরুষ বন্ধিমচন্ত্রকে 
আত্ম-বিস্বৃত বাঙ্গালী যেন ভুলিয়৷ না যায় ॥ 
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৪২, 


প্রবন্ধ-সৃত্র 8 সুচনা॥ আবিভাৰ ও বাংলা 
কাবো প্রতিষ্ঠালাভ ॥ কৈশোর ও প্রথম যৌবন । রঃ রবি $ 
নজরুল-প্রতিভার প্রেরণা-উৎস ॥ বিজ্রোহী যৌবনের আমার প্রিয় ্ 
কবি॥ নক্ধরুলের বিদ্রোহাত্বক কৰিতার সৌন্দর্য । নজরুল ইদলাম 


হিন্দুমুবক্ষানের খিলন-তীর্৫ঘ ॥ উপসংহার ॥ 
যে কবির কাবে) মৃত্যুপ্জয়ী চির-যৌবধনের জয়ধ্বনি শ্রনিয়াছিলাম, শুনিয়া ছিলাম 
অগ্নিবীণার স্থর-বস্কার, যিনি ধীর স্থির অচঞ্চল বাংলা কাব্য বহিয়! আনিয়াছিলেন 
দ্ুব'র কালবৈশাধীর ঝড়, সেই বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামই আমার প্রিয় 
কবি। এই পরাধীন জড়তা গ্রস্ত সমাজের বুকে তিনিই তব সঞ্চারিত 
০ করিয়াছিলেন নব-ফৌবনের শোণিত-ধারা ! তীহ'র কবিতাগুলি 
'নব-ভারপ্তর সম্ভীবনী মন্ত্র তাহার সংগীত সবহ্ারার ক'ম্ার বাণী। তাহার সংগীত ও 
কবিতায় সেদিন "হিমাচল-চাপা প্রাচী” 'ব-যৌবন-জলতরঙ্গে' শাচিয়! উঠিয়'ছিল 
আন্ত সেকথা সকলে ভুলিতে পারে, কিন্ধ অমি হুলিব না। 
বিছ্রোভের জয়ধব্জ! উদ়্াইয় ধূমকেতুর মতো নজরুল ইসলাম দ্ববার পদ-বিক্ষেপে 
রবীন্ুনাথের প্রতিষ্ঠাতমিতে অবিভ্ত হইলেন । তীছার “বিদ্রোহী কবিতাটি 
গ্ুকাতপক্ষে বাংল: কবিতার ক্ষেত্র তাহ'র ছাড়পত্র-হ্বরূপ | উদ্াতকঠে তিনি ঘোদণ! 
করেতলন-__ 
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কব প্রতিষ্টালড নল বেস্বের মহাকাশ কাড়ি 


চন্দপূর্ধ গ্রহতারা ছাড়ি 
উঠিয্লাছি চির-বিশ্ময় আম বিশ্ব-বিধাত্রীর 1 
কেবলমাত্র এই “বিদ্রোহী” কবিতাতেই বাংল! কবিতার আসরে তিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইলেন! কবি নজরুল হইলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি। 
বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। বাল্য-নাম দুখ মিঞ। ধর্মপ্রাণ দরিদ্র পিতা এ 
নামই রাখিয়াছিলেন । পিতৃ-বিয়োগের পর কবি-কিশোর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে 
পড়েন এবং অভিতাব কহীনতার জন্য চরম উচ্ছঙ্খলতার মধ্যে ঝাঁপাইয়৷ পড়েন। এই 
ৃ সময়ে লেটো গানের দলে গীত রচনা ও স্থর-সংযোজনা করার 
টি? প্রয়াসের মধ্যে নজ্ঞরুল-প্রতিভার প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। 
পরে মাংসের দোকানে চাকরি ও সিয়ার়শোল উচ্চ বিদ্যালয়ে 
ভর্তি-_-এ সমস্ত নজরুলের জীবনের চমকপ্রদ ঘটন! | তদপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা হইল 
তাহার বাঙ্গ'লী-পণ্টনে যোগদান । কাহারও মতে, তিনি করাচী পযন্ত গিয়াছিলেন, 
কাহারও মতে, মেসোপটেমিয়ায়। সে যাহাই হউক, সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়া তিনি “হাবিলদার পদে উন্নীত ভন। 


আমার প্রিয় কবি £ নজরুল ইসলাম ১১১৯ 


প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হুইল । ছাটাইয়ের খাতায় নাম উঠিল নজরুলের । 
মহাযুদ্ধের স্বতি এবং পরাধীনতার বিরদ্ধে বিদ্রোহের দাবাগ্রি জালিয়! ছুদ্দাড় আবেগে 
বাংলাদেশের মাটিতে ফিরিয়া আসিলেন বাংলার অখ্যাত হাবিলদার কবি। যুদ্ধক্ষেত্রের 
ট্রেঞ্চে বসিয় রচিত তাহার কবিতা “মুক্তি ইতিমধ্যে বাংলা 
রা দেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার তিনি 
বিশ্রোহের বহ্িচ্ছটা লইয়া বাংল! ক্বতার আসরে অবতীর্ণ 
হইলেন । পুরাণ-কোরান-গীতা-মহাভারতের গভীর জ্ঞান এবং আরবী-ফারসী-সংস্কৃত- 
বাংলার শব্দ-ভাগারের দুর্লভ চাবিকাঠি ছিল তাহার হাতে । আর ছিল উদাত্ত কণ্ঠ এবং 
রাগ-রাগিণীর জ্ঞানের সঙ্গে বাংলার কীর্তন-বাউল-সারি-ভাটিয়ালির প্রতি প্রাণের টান ও 
সেই সঙ্গে পাশী-গজলের প্রাণ-মাতানে সুর-বাহার । 
নজকুল চির-যৌবনের কৰি । প্রাণ-প্রাচুর্যই যৌবনের নিশ্চিত প্রাণ-লক্ষণ । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর আশ।ভঙ্গ-হেতু সেই যৌবন বিভ্রোহ-ধর্মী। সর্বপ্রকার 
শোষণ-শাসন-শৃঙ্খল সবলে ভাঙ্গিবার হুর্জয় সাধনায় সে ব্রতচারী । 
নজরুলের কাব্যে শোনা গেল সেই বিজ্রোহী যৌবনের নির্বাধ 
পদ্ধবনি। রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত স্েহে নজরুল স্বীকার করিয়া লইলেন। 
বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নজরুল দেখিলেন, দেশব্যাপী পরাধীনতার নীরন্ধ 
অন্ধকারে, খনিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ শোষণে সমগ্র সমাজে রচিত হইয়াছে 
ংকাল-পরিকীর্ণ এক বিশাল শ্মশান-ভূমি ; তিনি উদ্ধত কাপালিকের মতো সেই 
পুশ/ন-ভূমিতে উচ্চারণ করিলেন শব-সাধনার তৈরবী মন্ত্র 


বিদ্োভী যৌবনের 
কব 


নরিনাদররর “কারার ই লৌহকপাট 
| ভেঙে ফেল কর্‌ রে লোপাট 
কবিতার সৌন্দয বন্ত-জমাট শিকল-পুজার পাষাণ-বেছী |” _ ভাঙ্গার গান 
বজ্র-গম্ভীর কে ঘোষণ! করিলেন__ 
“আমি বেছুয়িন, আমি চেঙ্গিস্‌ 
আমি আপনারে ছাড় করি না কাহারে কুর্সিশ।” _ বিত্রোহী 


কারণ “সোহহং'-আমিই সেই। আমার ললাটে ঈশ্বরের আশীর্বাদের জয়-লল:টিক। 
আমি কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে পারি না। মানুষ যতদিন অজ্ঞতার 
অদ্ধকারে থাকে, ততদিন সে নিজেকে চিনিতে পারে না, সন্ধান পায় না নিজের শক্তির। 
কবি তাই বলিলেন-_-'আমি সহস। আমারে চিনিয়। ফেলেছি, আমার খুলিয়। গিয়াছে 
সব বাধ। 'আমি উন্মাদ! আমি উন্মাদ! আত্মশক্তির জন্ধান লাভ করিলে 
পরাধীনতার বন্ধন আর স্থায়ী হয় না। কবির বিদ্রোহ যেমন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, 
তেমনি তীহার বিদ্রোহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধেও। তাহার দৃষ্টিতে সমস্ত 
সামাজিক ভেদাভেদই কৃত্রিম এবং মিথ্যা । তিনি বলিলেন-_ 


'ও কি চণ্ডাল| চমকাও কেন 1 নহে ও হ্বণ্য জীব 
ওই হতে পরে হরিশ্চত্র, ওই শ্মশান্রে শিব!" - দাম্যবাদী 


১২০ রচন! বিচিন্ত। 


রঃ 
সামাজিক জড়তা ও ক্লান্তিকর নৈষর্ম্যের মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতে! তিনি 
আবেগ-খির কণ্ঠে গাহিলেন__ 
'মেনে শত বাধা টিকটিকি হাচি 
টিকি দাঁড়ি নিয়ে আজে! বেচে আছি 
বাঁচিতে ঝাচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সবাসাচী, 

র বা হোক একটা তুলে দ্বাও হাতে, একবার মরে বাচি। --সব্সাচী 
তাহার “অগ্নিবীণা” “বিষের বাশী” র্বহারা”। “কণি-মনসা” প্রভৃতি কাবাগুলির মধ্যে 
বিদ্রোহেরই সোচ্চার জয়ধ্বনি । 

দেশে তখন একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, অন্তদিকে 
তেমনি বিদেশীর চক্রান্তে হিন্দু-মুদলমান সমস্তা মাথ! তুলিয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের কাগ্ডারীকে ডাকিয়া তিনি আদেশ করিলেন__ 


হিন্দু-যুনলমানের “হিন্দু না ওর) চুন:লম ?--ওই ডিজ্ঞামে কোন্‌ জন? 
মিলন-ভীর্থ কাগারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মৌর মার” -ক্কাণ্ারী ভ পিয়ার 


এইভাবে হিন্দুমুসলমানের মধো সম্প্রীতির মিলন-মন্ত্র রচন! করিয়া গিয়াছেন তিনি। 
নজরুলের কাব্য তাই হিন্দুমুসলমানের মিলন-তীর্থ । 
অন্যদিকে, সং্রাজাবাদীর নিষ্টর শোষণের বিরুদ্ধে তাহার লেখনী, অগি উদগার 
করিয়াছে । সাম্্রাক্যবাদীর পেষণ-চক্রতলে নিশ্পিষ্ট মানব-আত্মার আকুল ত্রন্দন-ধ্বনি 
তিনি গুনিয়াছেন । তাই তিনি ব্যথাহত কগ্ে উচ্চারণ করিয়াছেন__ 
বন্ধু গে আর বলিতে পাগি না, বড় বিষ-হ!লা এহ ধুকে, 
দে 'থয়া শুনিয়া ক্ষে পয়! গিক্লাছি, তাই যাহা শাসে কই মুখে। 
রি রক্ ঝরাতে পারি না তে! এক 
বি তাই লিখে যাহ এ রক্ষ-লেখ!__ 
প্রার্থন৷ করো, যার কেড়ে থায় তেত্রিশ কোটি মুখের প্রান, 
যেন লেখা থাঁকে আমার রন্তু-লেখায় তাদের সবশাশ ।॥”. -আমার কৈফিয়ৎ 
নজরুল সেই রক্ত-লেখার কবি, সেই ব্যখিত মানবাজ্সার কবি, আমার প্রিয় কবি। 
তিনি তে! বিদদ্রাহী যৌবনের কপালে জয়-তিপক আৌকিয়। দিয় তাহাকে “দুর্গম 
গিরি কাম্থার মরু দুস্তর পারাবার' উত্তরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। সমগ্র জাতি 
নজরুলের কবি-প্রতিভার কাছে 'তাই অসীম খণে খণী ॥ 


4 মোরা? একই হানে, হাই হুপুমা হি সুশশলানি | 
5 সখি বি বতপমার্ন (হপ” নার প্রানি? 


-- রত 
ষ 
এই প্রবন্ধের অন্বদরণে লেখা যায় £ 
উ বিদ্রোহী-ক ৰি নজরুল উদলাম 
উউ নক্গরুল-প্রতিভা 


৪৩. 


প্রবন্ধ-ুত্র $ লুচনা॥ জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ 


শিক্ষা-জীবন॥ কর্ন-জীবন ॥ কৃতিত্ব ॥ বিজ্ঞানের থিজ্ঞানাচার্ 
ক্ষেত্রে অবদান ॥ জীবনের অন্তান্য দিকৃ-দ্বিগন্ত ॥ ৃ ২ 
উপসংহার ॥ 7ভবাথ বসু 





আচাধ জগদীশচন্দ্র ভারতে বিজ্ঞান-চুর্চার যে অনুকুল গারিমগ্ডল রচনা করিয়া 
গিয়াছেন, বিজ্ঞানাচার্য সত্য্ত্রনাথের আবির্ভাব তাহার মধ্যেই । বিজ্ঞানের সেবায় 
উতসগাঁকৃত-প্রাণ এই মহাতাপস তাহার অক্লান্ত সাধনায় পরমাণু-কেন্দের রহস্তের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া বিশ্ব-বিজ্ঞানের এক অন্ধকার দিগস্তকে আলোকিত করিয়। 
গিয়াছেন। বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের আপেক্ষিক- 
তত্বে এমন কতকগুলি জটিল সমীকরণ ছিল, যাহার পূর্ণ সমাধান 
অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ সেই রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই 
রহস্ত-নিকেতনের দ্বার খুলিয়া গেল। তাহার হাতেই অসম্ভব সম্ভব হুইয়। উঠিল। 
এবং সত্যেন্্রনাথই হইলেন বিশ্বের একমাত্র সেই বিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের নামের 
সঙ্গে ধাহ'র নাম সগৌরবে যুক্ত ! 

জন্ম ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী । পিতার নাম স্থরেন্্রনাথ বন্ধু, মাতার নাম 
আমোদিনী। স্থুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রেলের একজন কর্মচারী । 
রোজগারপত্র সীমিত; সেই কারণে সংসারও খুব অসচ্ছল। 
সাংসারিক সেই অসচ্ছলতার মধ্যেই একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সতোন্দ্রনাথের 
জন্ম। 

সতোন্দ্রনাের শিক্ষা-জীবন অতি-সাধারণভাবেই স্থচিত হয়। স্মচনায় দুই-একটি 
কুলে বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি হিন্দুস্কুলে ভতি হন। ১৯০৯ সালে প্রবেশিক৷ পরীক্ষায় 
পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভত্তি হইলেন। 
১৯১১ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৯১৩ সালে 
গণিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রাখিলেন। তারপর ১৯১৫ সালে মিঅ-গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিলেন। 

কর্ষ-জীবনে প্রবেশের সুচনায় তাহাকে স্তার আশুতোষ বিজ্ঞান-কলেজে নব-গঠিত 
পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। সত্যেন্্রনাথও সেই আহ্বানে 
সাড়। দিয় পাচ বছর বিজ্ঞান-কলেজের পদা্থ-বিজ্ঞান বিভাগে থাকিয়। যান। এমন-কি, 

এই বিভাগের গবেষণাগার ইত্যাদির বিস্তাস ও স্থান্-বপ্টনে ছিল 

কম-জীবন তাহার হুচিত্তিত দূরদশিতার ম্পর্শ। তারপর ১৯২১ সালে তিনি 
ঢাঁকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের রীডার পর্দে যোগদ্দান করিলেন । সেখানে ক্রমশ: 
তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান পদে বৃত হুন। এইগ্ডাবে ঢাকায় বহুদিন 
কাটাইয়া অবশেষে ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাত৷ বিশ্ববিস্তালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের 


চন! 


জন্ম ও বংশ-পরিচয় 


শিক্ষ1-জীবন 


১২২ রচন! বিচিস্তা 


বিভাগীয় প্রধান হইয়া আসেন। ১৯৪৪ সালেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। ১৯৪৮-৫* সালে তিনি ভারতের ন্তাশনাল 
ইন্স্টিটিউট অব. সায়েন্সের চেয়ারম্যান পর্দে বৃত হন। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর 
একটি জরুরী কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার 
বিজ্ঞানে তাহার কৃতিত্বের স্মারকরূপে তাহাকে 'পন্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
তারপর ১৯৫৭ সালে কর্লিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
তাহ'কে "ডক্টরেট উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সাল হইচৃত 
১৯৫৮ জাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধের কাভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! এইবার ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার তাহাকে জাতীয় অধা'পক 
পদে ববণ করেন। ১৯৭৪ সালের ৪ঠ1 জ্ান্গুয়ারী তীহার পরলোকগমনের দিন পযস্থ 
তিনি এঁ পচে বুত ছিলেন । 

দর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ব-বিশ্রত বৈজ্ঞানিকর! পরমাণু-বিজ্ঞানের কুদদ্বাবে করাঘাত 
হানিতেছিলেন, কিন্ত সেই দ্ুভেছ্য ছার খুলিতে সক্ষম ভন নাই। জ্র্ানীব বৈজ্ঞানিক 
ম্যাকুস্‌ প্রাঙ্গ ও আইনস্টাইন তাহাদের মধ্যে অন্ততম । ১৯০০ সালে ম্যাকৃস্‌ প্রান 
যে স্ত্রর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন) তাহাতে বিংশ্বর বৈজ্ঞানিকগণ্র মনের সংশয় দুর 
হয়নাই ' ১৯২৪ সালে ত্রিশ বংসর বয়স্ক "তরুণ অধ্যাপক সতোন্দনাথ একটি ছয় 
পৃঠার প্রবন্ধে পরমাণু-বিজ্ঞানের সেই রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্ব'র উন্মুক্ত হইয়া গেল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
আইনস্টাইন বন্থু-স্জ্রের সত্যতাকে স্বীকৃতি জ'নাইলেন। তরুণ অধ্যাপক সতোক্রনাথ 
বসতে তার গবেষণার সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করিলেন । ১৯০০ সালে ম্যাকৃস্‌ 
প্রাঙ্ক যাহা শুরু করিয়াছিলেন, তরুণ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্্রনাথের হাতে তাহা 
পূর্ণ ত' লাভ করিল। বন্থ-স্থত্রের পথ ধরিয়া আইনস্টাইন আরও অগ্রসর হইয়া 
গেলেন ! পরবর্তীকালে আইনস্টাইন-হ্ুত্রের নামকরণ করা হইল বস্থ-আইনস্টাইন 
সংধ্যায়স-লাজ। 

কেবল পদ্দার্থ-বিজ্ঞনের পররমাণু-তবের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা- 
প্রশখায় ও আচাঃ সত্যেন্ত্রনাথের কৃতিত্বের অবদান অবিস্মরণীয়) বস্থ-আইনস্টাইন 
সংখ্যায়ন-ন্ুত্ের জ্যোতির জলুসে তাহার সেই অবদানগুলি ঢাকা পড়িয়া গেলেও 
সেগুলিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৪৫ সালে আইনস্টাইন যে নৃতন 

ক্ষেত্র-তবের অবতারণা! করেন, দীর্ঘদিন পর্যস্ত কেতই তাহাকে 
এডি নি সম্পূর্ণত প্লান করিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালে সত্যেনরদাথ 
অতি সহজ পদ্ধতিতে তাহাকে সম্পূর্ণতা দাশ করিবার এক 

এতিহ্াসিক দৃষ্টান্ত প্াপন করেন । রসায়ন-বিজ্ঞানে-_এমন-কি, উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানেও 
সতোন্দনাথের "অবদান 'অনম্বীকার্ধ। ম্বনামধন্ত উদ্ছিদ্-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হদয়রাম 
বহন হ্বীকার করিয়াছেন যে, আচাধ বন্ধুর মতামত এই বিষয়গুলির বত অন্ধকার দিগন্তে 
আলে'কপাঁতে সমর্থ হইয়াছে । 


কুন 


বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্্রনাথ বহু ১২৩ 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল আচার্য সত্যেভ্রনাথের অগাধ প্রীতি । প্রমথ চৌধুরী- 
পরিচালিত 'সবুজ-পত্র' গোঠীর তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সাস্ত। বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞান-চর্চার তিনি ছিলেন প্রেরণার এক স্থুমহান্‌ উৎস । তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 
আমাদের পাথিব জীবনের এমন কোন ভাব, এমন কোন ভাবন! নাই, যাহাকে 
টররািলর বাংলা ভাষায় রূপ দান করা যায়না । বাংল! ভাষার মাধ্যমে 
মিস উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের পঠব-পাঠন সম্ভব--ইহা তাহ!র 
| স্চিন্তিত অভিমত । তাহার এই 'অকুত্রিম ভাষ! ও সাহিত্য- 
প্রীতির জন্ত রবীন্দ্রনাথ তাহাকে তাহার “বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। সংগীত 
এবং বৈঠকী আলোচনায় ছিল তীহ্ছার সমান আগ্রহ। নিজে এন্রাজ বাজাইয়! 
তিনি তাহার অবসর বিনোদন করিতেন। পশ্ুপাধিদ্গের প্রতিও ছিল তাহার 
স্থগভীর গ্রীতি। 
বিভিন্ন দিক দিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে ত'হার ছিল গভীর 
সাদৃশ্ত । সেইজন্য তাহাকে “বাংলার আইনস্টাইন” বল! হয়। বিশ্ব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পরমাণুর মৌল কণিকাগুলির একপশ্রেণীকে তাহার কুতিত্বের সম্মানে তাহারই নামে 
নামাঙ্কিত কর! হইয়াছে_-'বোসন” | এই 'বোসন'গ্ুলি অবিনশ্বর | 
বিশ্ব-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞনাচার্য সত্যেন্্রনাথ বস্থুর অবদান ও 
তেমনি অবিনশ্বর । যতদিন বিশ্বে বোসন থাকিবে, বিজ্ঞানাচারখ সত্যেন্রনাথ বসুর 
নামও ততদিন উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত থাকিবে ॥ 


ডপলংহার 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ 
হট বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ'নী 
উউ বিজ্ঞানে আচাধ সতোন্দ্রশাথ বন্গর অবর্দান 
আইনস্টাইন ও আচার্য সতোক্রনাথ বনু 


প্রবন্ধ-সৃত্ব 8 নৃচনা। ভারতের কুটির-শিল্পের 
পরাভব ও তার কারণ ॥ বৈচিত্রা-বিলসিত ভারতের 
টুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন ॥ ভারতের কুটির- 
জের চরম নংকট 18 ভারতের কুটির-শিল্পের নব- কুটির-শিল্প 
্ীবনায়ন। কুটির-শিল্পের উন্য়ন-প্রয়াস॥ উপসংহার । 


সপ সী সস পা পপ জপ ০ এ 
সস সা সপ পপ পপ প্রা ০৯. পপ পা 


অতি প্রাচীনকালেই ভারতের কুটির-শিক্প 'লাঁত করেছিল বিশ্ববিশ্রুত মর্ধাদা। 
ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্যসন্তার কিনবার জন্মে পৃথিবীর অভিজাত বিলাসী জাতিরা 
হাতে কড়ি নিয়ে ভারতীয় পণ্য-সম্ভারের পথ চেয়ে বসে থাকতো । এইভাবে বিশ্বের 
পর্যাপ্র ধন-সম্পদ কুটির-শিল্পের মাধ্যমে এদেশে প্রবাহিত হয়ে আসতো । আসতো! 
ভারতের হৃখ, আমতো ভারতের সমুদ্ধি । অতি প্রাচীনকালেই ভারত “সোনার ভারত' 
নামে তার পরিচিতি 'অর্জন করেছিল । আর, “সোনার ভারত' 
নামে এই-যে ভারতের পরিচিতি, তার পেছনে সোনার খনির 
মবদান ছিল নগণ্য । সোনার খনি ছিল তার উর্বর শন্ত-প্রাস্তরে, ছিল চরকায়-চরকায়, 
ঠাতে-ভাতে, কুটির-শিল্পীদের শিরের উপকরণগুলিতে । আজ কোথায় গেল তার 
কাই মসলিন? কোথায় গেল তার চন্ত্রকোণ ? অতীতের ইতিহাসের পাতায় 
চারা গেছে নির্মমভাবে হারিয়ে । স্বদ্শ-প্রেমিক কবি তাই পরম বেদনায় তার 
গীরবময় শ্মতিকে অশ্রসিক করে গাইলেন £ 
'বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন 
কাঞ্চন ০্তৌলেই কিনতেন একদিন ।' 
সদিন আজ মার ভারতের নেই; কলাকুশলী ভারতীয় তাতীর] আজ আর বিশ্ব- 
'নবকে ঢাকাই মসলিনে কিংবা বিখ্যাত চন্দ্রকোণায় সাজায় না । কাশ্মীরের সৌনাধ- 
বলসিত শাল, দিল্লীর ক'রুকার্ধময় রেশমী বস্থ আজ লুপ্পুগৌরব | আর পরম বেদনার 
বয়, ভারতের যখন কুটির-শিল্পের স্বর্ণযুগ, তখন ইংরেজদের পূর্বপুরুষের! ছিল “চিত্রিত 
বর? [ 65100ণ৭ 9৪৪65 ]1 কিন্কু শিল্প-সংঘাতে ভারত পরবর্তীকালে সেই 
বরদের উত্তর-পুরুষদের হাতে পরাজিত হলো, পদানত হলে! তাদের কাছে। 
ভারতের এই পরাজয়ের কারণ__সে কোনদিন শন্তি56। করেনি, করেছে শ্ল্লি ও 
দান্দর্য-সাধন!। তাই সে শিল্প-বিপ্রবের আশীর্বাদ-পুষ্ট জাতিগুলির হাতে নির্মমভাবে 
পরাক্ধিত হলো । তাদের কলকারখানাজাত ব্রব্য-সামগ্রীর কাছে 
টুডে ভারতের কুটির-শিল্পের ঘটলো পরাভব। ঢাকার মসলিন-শিল্পীদের 
এবং চন্দ্রকোণার তন্কবায়দের বুদ্ধানুঠ-ছেদনের কাহিনী এই 
1তহাসিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । রাজনৈতিক বিজয় ইংরেজদের অর্থ নৈতিক সিদ্ধি 
নে দিয়েছিল; আর ভারতের ভাগ্যে এনে দিয়েছিল শিল্প-বিপ্রবের চরমতম অভিশাপ। 
বিদেশী শক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের কুটির-শিল্প ছিল স্বপ্রাচীন এঁতিহ্মত্তিত 
বং বৈচিত্ত্য-বিলসিত। রেশম ও পশম-শিল্প, তত্ধবয়ন-শিল্প, দুগ্ধজাত পণ্যশিল্প, চর্ম শিল্প, 


5লা। 





কুটির-শিল্প 


১২৫ 
কর্মরূতি, কুস্তরুতি, শঙ্ঘক্কৃতি, বেত্র-শিল, কাগজ-শিল্প, অলংকার-শিল্প, কার্পেট, শ্থচী- 
বৈচিতরাবিলসিত. শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, ভান্বধ-শিল্প, মৃৎ-শির, কাচের চুড়ি, বিজ্ক-নিমিত 
ভারতের কুটির-শিল্পের ভ্রব্য, চীনামাটির বাসনপত্র, কাংস্ত-শিল্প, চিত্র-শিল্প, মিষ্টার-শিল্প, 
বিপুল আয়োজন গন্ধ-দ্রব্য, রঞ্জন-শিল্প ও প্রসাধন-সামগ্রী ইত্যাদি ছিল ভারতের 
কুটির-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ । তারপর বিদেশী শক্তির আবির্ভাবে 

ভারতের কুটির-শিল্পলের সেই গৌরব-স্খু হলো অন্তমিত। 

কুটির-শিল্পের গৌরবময় দিনে ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের জীবিকান্নের 
সংস্থান করে দিত কুটির-শিল্প। কুটির-শিল্পের শ্রমিক-সংখ্যা ছিল প্রায় ছু” কোটি, 
অথাৎ ভারতের জনসংখ্যার প্রায় পনেরো ভাগ । বিলেতের কাপড়ের কলের আক্রমণে 
একমাত্র তাতশিল্পেই প্রায় পাশ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায়। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে 
প্রবল সংঘাতে ভারতের কুটির-শিল্পের গৌরব পরিণত হলে! ইতিহাসের এক বিস্বৃততম 
অধ্যায়ে । দীর্ঘকাল চর্চার অভাবে লুপ্ত হলে৷ অতীতের কারিগরী দক্ষতা, শিল্প-প্রকর্ষ ও 

উৎপাদন-নৈপুণ্য। এদিকে, বেকার-শিল্পীরা জীবিকার প্রত্যাশায় 

ইভ টনি এসে ভিড় করলো কৃষির ছুয়ারে। অতিভারপ্রস্ত হয়ে পড়লে! 

্ তারতীয় কৃষি। তার উর্বরতা-শক্তি হলো অবক্ষযিত। বগগ্রস্ত, 
অর্দহৃক্ত, রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন গ্রামীণ শিল্পীর! প্রতি মুহূর্তে শুনেছে মৃত্যুর পদশব | 
নতুন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো তাদের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নেই, উৎকষ্ 
কাচামাল নেই, শৈল্পিক দক্ষত! নেই, মূলধন নেই, নতুন আবিষ্কারের জন্তে নেই গবেষণা, 
পণ] বিক্রয়ের জন্তে নেই কোন বৈজ্ঞানিক বাক্ার-পদ্ধতি। এই দুর্দশা থেকে একমাত্র 
সমধণয়ই কুটির-শিল্পকে বীচাতে পারে । কিন্ত আজ্ত অধিকাংশ তাত-সমবায়ই পরিবারিক 
ব্যবদায়। ভুয়া নামে অর্থগ্রহণ, তহবিল-তছরুপ ও নান! ছুন্নীতিপূর্ণ কার্ধকলাপের 
ফল কুটির-শিল্পের সবনাশ সাধিত হুচ্ছে। 

কুটির-শিল্পের এই নৈরাশ্থজনৰক পরিস্থিভি নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। এলে! 
পরিকল্পনার যুগ। শিল্পায়নের আয়োজন চলতে লাগলো! দিকে দিকে । কিন্তু কুটির- 
শিল্প? ভারতের সেই বহু-এঁতিহামণ্ডিত কুটির-শিল্প ? ১৯৫৫ সালে হার্ভে কমিটি 
কুটির-শিল্প ও ক্ষু্র-শিল্পের দুর্গতি-মোচনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলো । ভারতের 
অর্থনীতিতে কুটির-শিল্প যাতে তার গৌরবোজ্জল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্ে 
| সরকার ও পরিকল্পন। কমিশন সজাগ রয়েছেন। প্রথম পরিকল্পনায় 
একটি সবভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়। তা ভারতের ক্ষুন্ত ও গ্রামীণ 
শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্তে প্রতিশ্রতিবন্ধ। অন্ত্রদিকে, 
তাত-শিল্প, রেশম-শির, খাদি ও গ্রামোগ্োগ-শিলপ, ক্ুত্রশিল্প, নারিকেল-ছোবড়া শিল্প, 
হাত্ডিক্রাফট--এই বোউগুলি সমবায় আন্দোলন থেকে প্রাণপ্রবাহ সংগ্রহ করে 
নবজীবনের পথে চলেছে এগিয়ে । খণদান, কারিগরী প্রশিক্ষণ, আধুনিকতম যন্ত্রপাঁতি- 
সরবরাহ, উপযুক্ত পণ্য-বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে চলেছে কুটির-শিল্পের নব- 
জীবনায়নের আধুনিক আয়োজন । | 


ভারতের কুটির-শিল্পের 
নব-জীবনায়ন 


১২৬ রচন! বিচিন্ধা 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র-শিল্পের মধ্যে স্থ্ষম ভারসাম্যের গাট- 
ছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ভারত সরকার । 
কিন্তু বৃতৎ-শিল্পের আগ্রাসী অভিযানে ক্ষুত্র-শিল্প ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বৃহৎ-শিল্প 
ও কুত্র-শিল্প যাতে পরস্পরের পরিপূরকরূপে গড়ে ওঠে, সে জন্যে পরিকল্পনা কমিশন 
স্থপারিশ করেছেন এক. উৎ্পাদন-বুদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয়-হাস 
করবার জন্যে শৈল্পিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরী পরামর্শ দান, উন্নত 
যন্ত্রপাতি ও খণ-সরবরাহ ॥ ছুই, বিক্রুয়-ব্যবস্থায় উৎসাহ স্যষ্টর 
জন্যে রিবেট দান ও সংরক্ষিত বাজারের ব্যবস্থা ; তিন. কুদ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে 
কুটির-শিল্পের সম্প্রস'রণ ; এবং চার. শিল্পীদের মধ্যে সমবায়-প্রথার বহুল প্রচলন । 
তাছাড়া, বশঙ্ব-রাষ্ট্য়ত্তকরণ ক্ষুদ ও কুটির-শিল্পের খুবই সহায়ক হয়েছে। 

ভারতের কুটির-শ্িল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধান-ভাঙ্গা', 
তৈল-উৎপাদন, চর্সশোধন, ছিয়াশলাই, গুড়, মক্ষিকা-পালন, তালগুড়, হস্ত-নিমিত 
সাব'ন, স্ৃতা ইত্যা্গি উৎপাছ্ছনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাতে সুফলও 
লাভ করা গেছে । তৃতীয় পরিকলনায় ক্ুদ্রশিল্প-উন্নয়ন সাতাশ লক্ষ লোকের কর্শ- 
সংস্থানের ব্যবস্থ' করেছে, উৎপাঞ্ছন করেছে চব্বিশ হাক্তার কেটি টাকা মূলোর পণ্য: 
চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খাতে ব্যয়িত হয়েছে দুশো! নব্বই কোটি টাকা । 
কিন্ধ কেবল এগুলিই ভণ্রতের কুটিব-শিল্পের শেষ কথা নয়। ভারতের অবলুপ্ত কিংবা 
লপ্রপ্রায়__ছথচ 'একদা-বিখাণত-_কুটির-শ্রিল্পের সেই অনবছ সষ্টলিকে আজ আব'র 
ফিবিিয় আনত হাব সেজন্য উত্পাঁদন-উতৎকর্ষের সাধন! সম্প্রতি শুর করেছে ভারতের 
কৃটির-শিল্। ভারত ভোগপতণার যে বাজার অ'ছে, তা জয় করে 
বিদেশের বক্গারও আজ দখল করতে তবে তার জন্যে ভারত 
সরকারের শ্িল্প-বিভাগ উপদুক্ত বিশ্নজ্ঞদের সাহাহো প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছেন। 
এই উৎপাদ্ন-নৈচিত্রা ও উৎপাক্ন-উতকর্ধ সম্প'্নেন জন্যে আবনিকতম উপকরণ এ 
হস্থপাতি সরবরাহ করবার প্রয়াস স্থচিত হয়েছে । শুধু তাই নয়, এখন পৃথিবীতে 
ভাবতের কুটির-শিল্পের ভারানে বাজ্ঞার পুন্রধিকার করবার জন্যেও সরকার উদ্যোগী 
হয়েছেন । এ বড়ো আশার কথা 1 ভারতের অর্থনীতির এই মরাগান্জ আজ বভদিল 
পরে আবার জোয়ারের মতন মাবেগ অঙ্চরিত হচ্ছে । কুটির-শিক্পের সমবায়ী নৌকার 
পালে আজ লেগেছে নতুন যুগের হাওয়া! অভূতপূর্ব গতির প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে 
কুটির ও গ্রামীণ-শিল্ । বহু শতাবীর জড়তা থেকে ভারতের গ্রামীণ-শিল্পের এই 
নব-জ'গরণ তারতবাসীর জীবনে সত্য হোক, সফল হোক ॥ 


কটির-শিল্লের উন্নয়ন, 
প্রলার 


পিলততশরু 


এই প্রবন্ধের জন্কনরূণে লেখ' যার 
ছুট গারতের কুটির-শিল্প 
€ বাংলার কুটির-শিজপ 
(টি বাঙ্গালীর শি্প-সাধন। 


টি 
৪8৫, 
প্রবন্ধ-সৃত্র 8$ নৃচন!॥ ভারতের মর্গবাণী £ 
মানব-সেবা ॥ মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দেব! | বভরাপে সম্মুখে ভাজার 


মানুষই ঝড়, শাস্ত্র বড নয় ॥ অতিথি-সেবা ও দরিদ্- ডি কোথা খ' 
নারায়ণের সেবা । দুঃস্থের সেবাই শ্রেষ্ঠ মানব-সেব! 1 ছাড় খু ভিছ ঈখর ? 
আআ, ৬১৪ 7৬৮ 


উপসংহার ॥ 


সুদুর গিরি-কন্দরে কিংবা! দুর্ভেগ্য অরণ্য-কান্তারে গিয়! মানুষ করে তাহার শির্জন 
ঈশ্বর-সাধন!। স্বর্গের দেবতার জন্য মে যোড়শোপচারে সাজায় তাহার পুজার নৈবেদ্য | 
অথচ তাহার দুয়ার হইতে কত ক্ষুধার্ত ভগবান নিত্য কাদিয়া যাইতেছে, সেদিকে 
তাহার ভ্রক্ষেপ নাই । সে মানুষকে দ্বণা করিয়া দেবতার করে পুজা । মানুষের স্পর্শ 
হইতে দেবতার শুুচিত। রক্ষার জন্য নিমিত হুয়ু গগন-চুষ্বী মন্দির। পাষাণ প্রাচীরের 
হুর্ভেদ্য অন্তরালে দেবতাকে সকল মানুষের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়া 
স্বার্থপর মানুষেরা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু ঈশ্বর তো 
কোন একজন মানষের কিংবা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, 
ফলে, তাহাতে সে মানুষকে ত হারায়ই, দেবতার করুণ।লাভেও হয় বধ্চিত। এইখানেই 
তাহার ট্রাজেডি । বর্তমান যুগে স্বার্থপর মানুষ অপরের কথা ভাবে না, অপরের দুঃখে 
'তাহাঁব হৃদয় গলে না) অপরের শোচনীয় দুর্দশায় সে সহান্থভৃতি দেখায় না। মনুষত্বের 
গৌরব হা'রাইয়। মানুষের এই অমান্ুষিকতায় ইরামকুষ্জ-শিষ্ত ম্বামী বিবেকানন্দ 
সদয়ে অন্তভব করিতেন দুঃসহ ব্যথা । মানুষের অন্তরে ভ্ীভগবানের বাস । মানুষকে 
ভালোবাস'র অর্থ মানুষের অন্তরবাসী ক্্রীভগবানকে ভালোবাসা । মানুষকে দ্বণা করার 
অর্থ মানুষের অস্তরচারী শ্রীভগবানকে দ্বণা করা । তাই বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ 

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |, 

ইহা! ভারতেরই মমবাণা। মাম্থষের দেহহ তে জাগ্রত ভগবাংনর বাস-মন্দির। 
মানুষকে ভালোবাসিয়!, মন্থুষের সেবা করিয়: আমরা আম'দের পরম প্রাধিত ভগবানের 
সরিছিত হই। 

গৌতম বুদ্ধ জীবছিংস। পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতে প্রেম ও মান্থষের মধ্যে মৈত্রী 
স্কাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তের বাণীও প্রেম, মৈত্রী ও সহিষুতার বাণী । 
আর প্রীরামরুষের বাণী,-সেবার বাণী, মানবতার বাণী। তিনি উপদেশ দিয়াছেন 
াবকে শিবজ্ঞানে পূজ। ও সেবা করিতে । যে যুগে মানুষ পরম্পর হিংস:, ছেষ, 

পরপ্রীকাতরতায় কাতর--স্বার্পরতার কুৎসিত সংকীর্ণতায় মানুষ 
৯ :.. যখন আপনার শ্বজনকে পথস্ত বিশ্বত হইয়াছে__সেই যুগে মানুষকে 
দেবতা-জান কি সহজে আসে? কিন্ত একবার এই অন্থভূতি 

হদয়-মন্দিরে স্থান পাইলে আর মানুষ স্থির থাকিতে পারে ন|। একদিন বিবেকানন্দ 
মানব-প্রেমে উদ্ছেল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, “যতদিন ভারতবর্ষে একটি লোকও বৃতূক্ু 
থাকিষে, ততদিন আমি আমার মৃক্তি চাই ন!?, ইহাই উদ্লার মানব-প্রেম। 


হ5ন। 


১ 


চু রচনা বিচিন্তা! 


কেবপমাত্র মন্দিরেই ভগবানের অধিষ্ঠান নয়। বিশ্ব-জোড়া তাহার মন্দির । তিনি 
বিশ্বের স্বাথপরদের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে বন্দী না থাকিয়া বিশ্ব-মানবের মধ্যে নামিয়া 
আসিয়াছেন। সেইধানে অগণিত মানুষের অবারিত বিশ্ব-দেবালয়ে আজ ঘটিয়াছে 
তাহার অধিষ্টান। এই বিচিত্র তৃবনে ভগবান অসংখ্য জীবের মধ্যে নানাবেশে 
আমাদের সেবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন । কবি-শ্রেষ্টের ভাষায়__ 
“তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 


না করছে চাষা চাষ-_ 

মানুষের লেব 

ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, 
খাটছে বারো মাস । 


তগবান আহছন “সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে । বঞ্চিত, বুতুক্ধু, 
পীড়িত, আর্ত, আশাহীন, ভাষাহীন সেই সব মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পৃজা। 
বিল্রোহী-কবি নজরুলের কঠ্ঠেও এই বাণী-_এই যুগব'ণী ধ্বনিত হইয়াছে £ 
“মানুষেরে ত্বণা করি 

ও কার কোরান, বাইবেল, হায়, চুষ্বিছে মরি মরি! « 
দি ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে। 
৭ যাহার আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে 

পৃক্জিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল ।' 

শন মানুষেরই হষ্টী। কিন্ত যাহারা শান্ত্ুকে মানুষের উপরে স্থান দিয়! মাহ্যকে 
নির্যাতনের যন্থে নিষ্পেষিত করে, তাহার ধামিকের ছন্পবেশে ভগ্ডের দল। তাহার! 
মান্ুমকে দ্লণা করিয়; করে শান্বের পূজা । মানুষের ম্পর্শকে তাহার দুরে ঠেকাইয়া 
রাখিছ অর্থহীন সামাজিক রীত্তি ৪ সংস্কারের করে আরাধনা । ইহাতে তাহার! 
প্রকারান্থুরে ঈশ্বরের ম্পর্শকেই দুরে সরাইয়া রাখে । অপুষ্টের কী নির্মম পরিহাস ! 

প্রচীন ভারতে অতিথি-সেব! ছিল গৃহস্থবের পরম ধর্ম। প্রত্যেক পরিবারেই 
সেকালে একতি করিয়া থাকিত' অতিথিশাল'। তাহা! ছাড়, দরিদ্রদের সেবার নাম 
দেওয়া হইয়:ছিল দরিদ্র-নারায়ুণের দেবা । নরের মধ্যে যিনি আবিভত হন, তিনিই 
তে। নারায়ণ ' প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তাহার আলোকিত আবির্ভাব । দীন- 
দুঃখীর বেশে তিশি সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, 
প্রবেশের পথ খুঙ্জিয। বেড়াইতেছেন। আমর! কি তীহাঁকে আমাদের 
হৃদয়ে প্রবেশাধিকার দিব না? পৃথিবীর মানুষের অঙ্জম্র দুঃখ । 
প্রাকৃতিক কারণে সেহ দুঃখ অন্তহীন। বাড়-ঝঞ্ধা-বন্যা-অগ্নযৎপাত 
এবং রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি পৃথিবীর মান্গুনকে বেষ্টন করিয়। নিত শ্বশান-নুতোো মাতিয়। 
রহিয়াছে । তাহাতে পীড়িতরহি তো আমাদের পীড়িত ঈশ্বর! তাহাদের সেবার মধ্য 
দিয়া অন্করে যে অনাবিল তৃপ্তি ও আলোকিত আনন্দের উদ্ভাঁস ঘটে, তাহাই তো! ঈশ্বরের 
আবিাব । '্মামাগের চারিদিকে কাদিতেছেন কত ক্ষুধার্ত ভগবান, কত পীড়িত তগবান, 
আমর! উহাদের উপেক্ষা! করি। দীন-দরিদ্রকে নারায়প-জ্ঞানে সেবা করার আদর্শ টি 


শারায়ণের পবা 


বহুরপে সন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? - পু ১২৯ 
অতি পরহৎ। ইহাতে আছে সেবার এঁকাস্তিকতা ও নিষ্ঠা-_আছে মাছষের মনের 
উদারতা ও প্রসারতা । ভগবান বুদ্ধ ছিলেন প্রেমের অবতার । "তাহার এবর্তিত ধর্মের 
মধ্য দিয়াইি বৌদ্ধযুগে জনসেবার জন্ত গড়িয়া! উঠিয়াছিল নান৷ প্রতিষ্ঠান। তারপর 
অষ্টাদশ শতাব্ধীতে ভারতে ইংরেজদের আগমনের পর গ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্ভোগে 
জনসেবার আয়োজন দেখা দেয়। তাহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারতে গড়িয়। উঠে 
রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম ইত্যাদি নান! “জনকল্যাণমূলকণ প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজীও 
জনসেবার আদর্শে আত্মনিয়োগ করেন হরিজন-সেবায় । 
সমাজবন্ধ মান্গষের মধ্যে আর্ত ও পীড়তের প্রতি কর্তব্য-বোধ শ্বাভাবিক। সকল 
দেশেই ছুঃস্থ, গীড়িত, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অসমর্থদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান আছে। এই 
সব ছুঃস্থ ব্যাক্ত সমাজেরই অন্তগতি। কাজেই, ইহাদের জন্ত সমাজের যে কর্তব্য 
রহিয়াছে, তাহা! অনন্থী কার্য । “আন্তর্জাতিক রেড ক্রুশ, প্রতিষ্ঠান এইরূপ একটি 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, প্রত্যেক দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাধাশ্রম, 
ধর্মশালা, গরীবখান! ইত্যাদি আছে। মানুষ যে সেবার মহৎ 
আদর্শটি ভূলে নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া! যায় কোন আকম্মিক 
বিপৎপাতৈর সময় ॥। ছুভিক্ষ, মহামারী, বন্তা, ভূমিকম্প ইত্যাদি 
সংঘটিত হইলে দেশের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ সেবকদল বাহির হইয়া! আর্তদের সেবায় 
লাগিয়। যায়-_বিদেশ হুইতে বহু প্রতিষ্ঠান মাবকত আলে নান! সাহায্য । এইসব 
্বতঃস্ফৃ্ত সেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। মানুষ যে জনসেবার আদর্শ 
হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তাহা দেখিয়া সত্যই মান্থষের মহুবে বিশ্বাস ফিরিয়া আসে 
জনসেবাই ঈশ্বর-সেবা। সেই সেবার পশ্চাতে কোন প্রত্যাশা কিংবা অভিসন্ধি 
থাকা উচিত নয় । প্রত্যাশাবিহীন এবং স্বার্থবিমুক্ত জনসেবার মাধ্যমে দেবসেবার 
স্তায় এক অনাবিল স্বগাঁয় আনন্দের প্রসাদ অন্তরে লাভ করা যার়। তাহাই প্ররূত 
জনসেবকের চরম এবং পরম প্রাপ্তি। জনসেবার আছে বহু দিক। প্ররুত জনসেবক 
শুদ্ধ মনে কাজ কারয়৷ গেলে সেবার মধ্য দিয় গ্রচুর আনন্দ লাভ 
টি করিতে পারেন। অনেক ভণ্ড সেবক আত্ম-স্বার্থ সিষ্ধ করিবার 
অন্ত পরোপকারের মুখোস পরিয়া। ঘুরিত্বা বেড়ায় । এ্ঠাহার! সমাজের কলম্ব-ত্বরূপ ৷ 
তাহার! ক্ষুধিতের অন্ধ চুরি করে, ছুঃস্থের জ্রাণ-ব্যবস্থায় ভাগ বসায়, আত্মসাৎ করে 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের ওধধপত্জের বহুলাংশ। তাহাদের ন্যায় পাপাত্মা আর কে আছে? 


হণস্থের সক ই শ্রেষ্ঠ 
মান্ন-সব। 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় ঃ 

(টি জননেবা। মা, ৬২ 

ছট সেধাধ 

(টি অন্পৃন্তত। নিবারণ 

(উি রোদীয় নেব 
* ভি 'দীথে প্রেম করে দেই জন সেই জন মেবিছে ঈখর', মা "৬৮ 
ব। ধিং (১৪) 


৪১. 
প্রবন্ধ-সুজঃ হৃচন!॥ পৌরুব ও যৈব-নির্ভরভা ॥ 


ট ্ 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মশদ্কি ॥ সংগ্রামময় পৃথিবী ॥ 'সাংগ্রাাত জীবর 
মন্থুত্বের বিজয় ॥ মানুষের পত্র £ ভয় ॥ আত্মশকির 
পুরক্কার ॥ উপসংহার ॥ পু উ. ষ।. ৬১, ভি 





“আমি তর করব না, তয় করৰ ন৷ 
ছবেলা। মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না|" --রবীজনাথ 
এই লংগ্রামময় পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে আসে বহু বিপদ, আসে মৃত্যুর বিভীষিকামন্ব 
ভয়াল হাতছানি । আর, চিরকালের সংগ্রামী মানুষ ছুশিবার বিপদ ও মৃত্যুর কুটিল 
বিভীষিকাকে উপেক্ষা করিয়া! জীবনের বিজয়-সংগীত রচন! করিয়া! চলিয়াছে। পৃথিবীর 
চারিদিকে কত সংখাত, কত হিংসা! এবং মৃত্যুর কত গোপন চক্রান্ত । পদে পদে 
হিংসার উদ্মত্ততা, দিকে দিকে পশু-শক্কির নির্লজ্জ জাস্কালন। সেই সব বিপদ এক 
চরম ক্ষণে মৃত্যুর দূত-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়। দাড়ায়, কিন্ত 
বিপর্দের আগমনে তীত, স্তস্ত হইয়া! ভয়ের অন্ধকার কোটরে 
আত্মগোপন করিলে বিপদ হুইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সহসা বিপৎপাতে কিছুমাত্র 
বিচলিত না হইয়া বিপদের সহিত পাঞ্জ। লড়িয়! মানুষকে মৃত্যুর উপরে জয়ী হইতে 
হইবে। তাহাতেই মন্স্তত্বের গৌরব; তাহাতেই মহুত্ত্বের মহিমা । তাই মৃত্যুতয়ে 
ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষকে কবি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়। বলেন-__মৃতুয যারা বুক পেতে লক্ব 
বাচতে তারাই জানে ।' 
মৃত্যুর ঘোর-কুটিল চক্রান্ত পদদলিত করিয়া! বাচার নামই প্রকৃত বাচা। বিপদের 
মুহুর্তে মানুষ অন্তরে অন্তরে বড় দূর্বল হুইয়! পড়ে । “রক্ষা! করে, রক্ষা! করো” বলিয়া 
ঈশ্বরের নিকটে করে কাতর প্রার্থনা । তগবান তাহার পরম নিশ্চিন্ত হাত প্রসারিত 
করিয়া! দিয়া মান্থষকে বিপন্ুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে যানুষের আত্মশক্তি ও 
পৌরুষের ঘটে পরাজয় । মাহৃষের মধ্যেই রহিয়াছে পৌরুষের দুর্জয় শক্তি__পেই শক্তি 
দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সকল বিপদ-বাধ! উত্তরণ হইয়া সে অসাধ্য সাধন 
করিতে পারে। কিন্তু দৈব-নির্ভরত! হূর্বলতারই পরিচায়ক । 
পাপী দৈব-নির্ভব্রতা মানুষের পৌরুষকে খর্ব করে, মানের অস্তনিহিত 
মহুত্ত্ব-শক্তির করে অপমান | যুগে যুগে দেব-নির্ভর মানুষ শক্কি- 
হীন ছুইয়! মঙমমত শক্তির নিকট পরাজিত হুইয়াছে। তাহার স্বাধীনত! বিপন্ন হইয়াছে, 
তাহার ব্যক্তিত্ব, ধর্মাচরণ, জীবন-যাআ বিপর্যস্ত হুইয়। পড়িয়াছে। ইতিহাসে রহিয়াছে 
তাহার কলম্কষয় সাক্ষ্য। আসল কথ! হুইল, মৃত্যু জীবনের বিজয়পত্র হাতে লয়! 
মানুষের দুয়ারে করাঘাত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ছাত 'হুইতে সেই - 
বিজয়পজ ছিনাইয়া লইতে হইবে । ছুঃখ তাহার ছায়া-অন্নচর। সেই দুঃখের আগুনে 
পরিশুদ্ধ হইয়া বাচিতে হইবে । পৃথিবীকে খাটি সোনা করাই তাহার অতিগ্রায়। 
তাই দেখা গিয়াছে, সে সব মান্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্‌ হইয়! বিপদ-বাধাকে তু 
জ্ঞান করিয়াছেন, আপন পৌরুষের বলবীর্ষে সকল মঙ্গগবা অহংকারকে পরাছিত করিয়া 


হুচৈন! 


'লংগ্রীমই জাবন পট৩% 


মনুত্তত্বের“বিজয়-পতাকা! উড়াইয়! দিয়াছেন, তাহার! মন্থয-সমাজে হইয়াছেন সম্মানিত । 
ইতিহাস কেবল তীছাদেরই নাম এবং তাহাদেরই গৌরবোজ্জল কীতি-কাহছিনী মনে 
করিয়া রাখে । উত্তরকালও তাহাদের জন্তে রচনা! করে বিজয়-অর্ঘ্য, 
মারি সাজায় বরপভাল। ৷ তাহার! চিরকালের স্মরণীয় ও বরণীয়। প্রাচীন 
ভারতের খাধষিক হইতে তাই উচ্চারিত হইয়াছে : “নায়মাত্ম! 
বলহীনেন লভ্যঃ।* আত্মাকে বলহীন ব্যক্তিরা লাভ করিতে পারে না। তাহার জন্ত 
চাই শক্তি, চাই পৌরুষ, চাই.দুর্জয় সংগ্রামী শক্তি । 
এই পৃথিবী লংগ্রাম-মুখর। এখানে বাচিতে হইলে প্রতিনি্বত সংগ্রাম করিতে 
হুইবে। বিরুদ্ধ প্রারুতিক শক্তি ভয়াল কুটিল রূপ ধারণ করিয়া মানুষের অস্তিত্বকে 
বিলুপ্ত করিবার জন্ত অহরহ করিতেছে খোর চক্রান্ত । সেই চক্রান্তের উে্বে উঠিয়া 
মানুষকে তাহার ন্বীয় অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে । দুর্বার যরণ-পণ সংগ্রামের মধ্য 
দিয়া জয়ী হইয়। বদি সে শ্বীয় অস্তিত্বকে বাচাইয়! রাখিতে পারে, তাহাতেই তাহার 
চরম গৌরব । এই পৃথিবীতে শক্তিমানেরাই বাচিয়া থাকে। আপন অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্ত মান্থষের এই-যে সংগ্রাম, ইহার স্ৃচন। হইয়াছে স্থির সেই আদিম প্রভাত হইতে । 
চারিদিকে হিং শ্বাপদ, চারিদিকেই ভয়াল মৃত্যুর করাল গ্রাস। 
সংগ্রাম পৃথিবী. পদে পদে তাহার অস্তিত্বকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন মৃত্যুর 
গোপন চক্রান্ত। মাঙ্ছ্য সর্বশক্তি দিয়! তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং অবশেষে 
জয়লাভ করিয়। স্বীয় অস্তিত্বকে বাচাইতে সক্ষম হইয়াছে । সেই বুদ্ধই হইল তাহাব 
জীবন-যুদ্ব--_-'50:08816 €07 [7:15061706.+ ভাঁবিলে বিন্মিত হইতে হুয়, কত বিপদ- 
বাধা, ঝড়-বঞ্ধা, কত অন্তায্-অবিচার জয় করিয়া স্ষ্টর প্রথম দিনের সেই মানুষ আজও 
বাচিয্া আছে। কিন্ত কোন্‌ শক্তিবলে তাহার এই বিজয়-অভিযান? কোন্‌ শক্তির 
তেজে সে ললাটে পরিয়াছে বিজয়-ললাটিক! 1? তাহ! আর কিছুই নয়; তাহা! তাহার 
মৃত্যু-তারণ ছুঃখ-হরণ দুর্জয় আত্মশক্তি। 
যাহার! ছুর্বল-হৃদয় কিংব। হ্যযজ-পৃষ্ট, কুজ-দেহ এবং সদা-শঙ্কিত ও পরসুখাপেক্ষী, 
তাহার! সেই হুর্জম্ব আত্মশক্তির জন্ধান রাখে না; পৃথিবী তাহাদের প্রতি চিরকালই 
বিমুখ। ঈশ্বরের অন্থকম্পা প্রার্থনা করিয়া তাহারা দেবতার দেউলে মাধ! কুটিয়া 
মরে, আসঙ্গ বিপদের মুখোমুখি দাড়াইয়! তাহারা প্রার্থনা! করে অলক্ষিত দেবতার 
বরাতয়। তখন তাহার! ভুলিয়া যায় যে, তাহারাঁও মান্য, তাহাছেরও প্রাণ 
আছে, বাহুতে জাছে অমিত শক্তি, অন্তরে রহিয়াছে অপরাজেক্র 
যুতত্ধের বিজয়. পৌরুষ। ভূলিয়! ঘায় বলিয়াই তাহার! হয় বিপদের বলি। 
ছুই-বেল! তাহার! তাই মরিয়া বাচিয়া থাকে। কিন্তু সেইভাবে মরিয়! বাচিযা 
ধাকার সার্থকতা! কোথায়? অন্তরের অপরাজেয় পৌরুষের ছারা বিপদ-বাঁধ।. অয 
করিয়। মনুষ্স্থের মহিম। প্রচার করিতে হইবে । মুগ যুগ ধরিয়। যে জীবন-ধার! নানা 
বাধা-বিপত্তি কাটাইয় প্রবাহিত হইয়৷ আলিঘাছে, মচত্তত্বের বিয-গৌয়বে তাহা 
সার্থকত। লাঁত করিবে। / ৭০ 8 


5১৩. রচন! বিচিত্তা। 


তয় মানুষের অবধারিত শক্র। সে তাহার আত্মশক্তির হ্থদৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া 
দিয়া সাধন করে তাহার চরম সর্বনাঁশ। ভয়হীনতাই শক্তি । আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়! 
ভয়কে জয় করিতে হইবে এবং পৌরুষে আস্থাশীল হইতে হুইবে। “শক্তি মরে ভীতির 
কবলে । সেই শক্তিকে ভীতির কবলমুক্ত করিয়া, ভয়কে পদদলিত করিয়া, খন্ড 
মেরুদণ্ড লইয়া! এই পৃথিবীতে যথার্থ মানুষের মত বাচিতে হুইবে। নিশ্চেষ্ট ও পর-নির্ভর 

ইইয়া বাচিয়! থাকার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেঘ়। সেই মৃত্যুতেও আছে 

মানুষের শক্র ঃভর  গোৌরব। অথচ দূর্বল ও ভগবৎ-নির্ভর হইয়! বাচিয়া থাক! চরম 
অবমাননাকর । যাহারা ভীরু, ভয়ের গুহায় যাহার। সার। জীবন আত্মগোপন করিয়। 
থাকে, বাহার৷.মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে, তাহার! মানবতার কলঙ্ক। মানুষ তাহাদের 
প্রতি শ্রহ্ধাহীন, ইতিহাস তাহাদের সম্পর্কে কঠিনভাবে নীরব । স্বণ্য ধিকৃত জীবনই 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। 

আত্মশক্তির আছে মহব, আছে গৌরবময় পুরস্কার । আত্মশক্তিতে শক্িমান্‌ হইয়া 
যাহারা বিপদের সঙ্গে সং গাম করিয়। জয়ী হয়, তাহার! সসম্ষানে বাচিতে পারে, মন্ত্র 

গৌরবে তাহারা হয় গৌরবান্বিত। কিন্তু পর-নির, পরমূখাপেক্ষী 

সিউিডির হর হইয়া! বাঁচিয়া থাকিতে গেলে আত্ম-ধিকারে তিলে তিলে দগ্ধ হুহয়! 
মরিতে হয় মানুষকে । দৈবান্গগৃহীত জীবনও অনুরূপভাবে বেদনাদায়ক ও গ্লানিময়। 

এই পৃথিবীতে বাস করিতে গেলে আছে বিপদ-মৃত্যু, আছে দুঃখ-বস্ত্রণা, আছে ব্যথা 
ও বেদনা । কিন্তু ভয়ে সন্ত্রস্ত হুইয়! অদ্ধকার গুহায় আত্মগোপন করার মতে! অপমান 
অর নাই। যাহার! বিপদকে ভয় করে, বিপদ তাহাদেরই বেশী করিয়া! গ্রাস করে, 
তারাই বেশী করিয়া! বিপন্ন হুয়। ভয়ের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তাহার! 
নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে। কিন্ধু যে আশ্রয়কে তাহারা নিরাপদ মনে করে, 
তাহাই বিভীষিকার তয়াল নৃতি ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। কাজেই, 
ভয়ের নিকট নতি-ম্বীকার নয়, ভয়কে আপন শক্তি ও সাহসের দ্বার! জয় করিতে 
. হইবে। ভীরুতা, কাপুরুষত1 ও ক্লীবত! পরিহার করিয়! নিভাঁক 
সিহত পুরুষকারের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হুইয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে 
হইবে । উঠো, জাগো) আত্মার ভাম্বর তেজে তেজন্বী হইয়া! জাগিয়! উঠো । এউত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 1” কারণ দুঃখ ব্যতীত সুখ পাওয়া যায় না। তাই কৰি 
বলেন-_-“ছুবেল! মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না, আন্ুক বাধা, আহক বিপগ, 
আন্ুক মৃত্যু। ভীত পলাতকের মতো! ঘরের কোপকে আশ্রয় করিয় কিছুতেই আমর! 
মরিষ্বা বাচিযা থাকিতে পারিব না । তাগ্যকে ভাক দিয়! বলিব ; “পৃজ! দিয়া পা? করি 
না তিক্ষ1/, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা, কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা-_আনিব 
তোমারে কাধিয়া ॥? 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
€ “হঃখ বিনা হখ লাত হয় কি মহীতে? উ. মা, 1৬১ 
হট বিপদে যোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থন1/বিপঞ্ষে আমি না যেন করি ওয় 
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প্রবন্ধ-সৃত্রে 8 লৃচন| ॥ মানুষের মধ্যে সম্ভাবন| ৰ 
ও তাহার বিকাণ-পরয়ান। মানুষের ছুখের জন্য (যে প্র্য়া থাকে 
মানু নিজেই দায়ী ॥ পৃথিবী ক্মমর,কর্ণেই মানবের. তাহার ভাগ)3.উটয়] থাকে 
পরিচয় ॥ উপসংহার ॥ মা. ৫২ উ. মা ৬১১ ৬৭ 








মাছষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়্তা। মানুষের আকাজ্ষ যেমন অসীম, তাহার 
রূপদানের ক্ষমতাও তেমনি প্রচুর। প্রত্যেক মাস্থৃষের মধ্যেই আছে শক্তির ক্ফুলিঙ্গ। 
কিন্তু সেই ক্ফুলিঙ্গ থাকে তন্মাবৃত। চেষ্ট। কিংব! পরিশ্রমের জোরে সেই ভন্রাশি 
অপসারিত হইলে মান্থষের অস্তলাঁন অগ্রিশিধ! হ্ব-মহিমায় ভাত্বর হইয়া! উঠিবে । মানুষের 
অস্তর-শায়ী স্ৃপ্তিময় চেতনার উদ্বোধনে ব্যক্কি-জীবন আলোকিত হুইয়া! উঠে। চাই 
কেবল স্বপ্তি-ভঙ্গের আয়োজন, চাই কর্মনিষ্ঠা, চাই আত্মবিশ্বাস । মানু খন জড়তা গ্রস্ত 
থাকে, ঘধন তাহার চেতনাশক্তি থাকে অন্ধ তামসিকতার আচ্ছ, 
তখন সে ভীত, ছর্বল এবং পরমুখাপেক্ষী। সেই অবস্থায় সে 
তাহার দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান পায় না। তাই দে তখন অসহায় শিশুর মতো সভয়ে 
আর্তনাদ করিয়! উঠে । বিচার-বিবেচনাহীন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া! থোজে 
জীবনের ঠিকানা । তখন সে শক্তিহীন )-বিশ্বের সকল কর্মের অযোগ্য এবং সকলের 
কপার পাত্র। কিন্ত বখন মান্ষ ত্ব-বলে সেই জড়তা-মোচন করে; যখন ছিন্ন করে 
তাহার মোহাবরণ, তখন জাগ্রত চেতনার প্রধর হুর্যালোকে ঘটে তাহায় আত্মোপলব্ধি। 
সেই আত্মোপলব্ধি তাহার জীবনের সকল সম্ভাবনার ছুয়ার খুলিয়া দেয়। 
মানুষের মধ্যে হু রহিয়াছে তাহার বিপুল সন্ভাবন! । সেই সম্ভাবনার সীমানা 
তাহার জানা নাই। গভীর আত্মান্থুসন্ধান ব্যতাত সেই সম্ভাবনার পরিচয় লাভঞ 
| অসম্ভব । মানুষ যখন নিজেকে জানিতে পারে, ষখন চিনিতে পরে 
সানা গুতাচার  ভাহার গভীর সম্ভাবনার স্বরূপ, তধন গে শক্তির উল্লাসে উল্লসিত 
বিকার হইয়া উঠে, সে উদ্ধদ্ধ হইয়! উঠে নব নব কর্ম-প্রেরণায়। তখন 
| তাহার চারিদিকে জড়তা ও নৈ্র্মের পাষাপ-প্রাচীর ধূলিসাৎ 
হইয়া যায়। এক বিশাল কর্ম-প্রভাত তাহার সম্মৃধে ফাটিয়া পড়ে। তরুণ গরুড়ের 
মতো তাহার কর্দ-ক্ষুধা বিশ্বগ্রাস করিতে চায়। প্রাণোন্নাদনাস্থ সে তখন বলিম্বা উঠে £ 
"আমি উন্মাদ, আমি উন্মা ! 
মামি সহুস। আমারে চিনিয়া। ফেলেছি, 
আমার খুলিয়৷ গিয়াছে সব বাধ । 
মান্য যখন আত্ম-পবিচয় লাত করে, তখন তাহার সকল বাধনই খুলিয়া যায, খুলিয়া 
যায় তাহার আত্ম-বিকাশের দিংহম্বার। দিয়াশলাইর বাক কুত্ব কাঠিগুলি সামান্ত 
বাক্া-লিগ্ত হইব! হৃপ্তিমগ্ন থাকে । তাহার মধ্যে ষে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ লুক্কান্বিত 
রহিয়াছে, স্বপ্ত রহিয়াছে কী বিপুল দাবানল, তাহ! সে জানে না। ত্য ঘর্ষণেই সে 
এক প্রলম্বঙধর অগ্রিকাণ্ড বাধাইয়! দিতে পারে। 


শচনা 


১৬৬ রচনা বিচি 


বলিয়া ীকলেই তাহার কথা উড়াইয়! দেয়। কিন্তু আালোর আহবানে বাহার প্রাণে 
জাগরণের বাণী পৌঁছিয়াছে, মুক্তির আনন্দ! যাহার হৃদয় নাচিয়। উঠিয়াছে, যাহার 
টির প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কখনও বিরুদ্ধ সমালোচনার ক্ষান্ত 
হয় না। সকলের উপহাস, বিদ্রপ ও যড়ঘন্ত্রকে তুচ্ছ জান করিয়া 
সে বাহির হুইয়! পড়ে মহামুক্তির ঠিকানার অস্বেষণে। সমালোচনার সকল বড়-বঞ্ধা 
পদদলিত করিয়! সে ছুটিয়া চলে সত্যের অমো আহ্বানে । 
এইভাবে এই ন্ব-কুটিল পৃথিবীতে যীশু হীস্ট, ভগবান যুদ্ধ ও প্রীচৈতন্তের যুগ- 
নির্দিট জ্যোতির্য় আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অজ্ঞানতার ঘোর-কুটিল জন্ধকারে আলোর 
প্রথম রশ্মি তাহাদের হদয়ে অনিবার্ধভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে আত্মস্থখ, 
আত্মসর্বস্বতার বন্ধন তীাহাছের বীধিয্বা রাখিতে পারিল ন!। যে প্রাণ জাগিয়াছে, যে 
প্রাণে আলোকের বাণী পৌছিয়াছে, সে প্রাণ সংসারের স্বার্থমগ্রতার মধ্যে বসিয়! থাকিতে 
পারে ন1। বুদ্ধ-বীশু-প্রীচৈতন্ত মহামানবতার উদার প্রাণে দাড়াইয়। মহাজীবনের উদাত্ত 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। প্রথমে তাহাদের অমৃতময় বাণী কেহ 
৬০০ শোনে নাই | উপহাস ও বিদ্ধপের বিষ-বাণে তাহাদের হৃদয় ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল বলিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্ঠের অন্গচর 
নিত্যানন্দের কপালে জুটিয়াছে কলসীর কানা, ক্রুশে প্রাণ দিতে হইয়াছে ভগবান ঘীন্তকে। 
অদ্ধকারের অধিবাসীরা! আলোকতীর্থের বলাকাদের ক্ঠ-সংগীত উপলব্ধি করিতে পারে 
নাই। কিন্ত তাহাতে বিলুপ্ত হয় না মহাজীবনের সত্য-ন্বক্ূপ। কালক্রমে অন্ধকার 
'্পসারিত হয়। মহাঁজীবনের সত্য-শ্বরূপ প্রথর হূর্যালোকের মতো একদিন সার! 
পৃথিবীতে ফাটিয়া! পড়ে । বিশ্বের নূঢ়দের তখন নতজান্ত হইয়া ক্ষমা-তিক্ষা করিতে হয়'। 
কিন্ধ বিশ্বপথের পথিক যে, সে “মিথ্া। আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ" বলিয়! 
প্রথম প্রভাতে বাহির হইয়! পড়ে । স্বার্থমগ্রতার সংকীর্ণ সীমাবেষ্টনী অবলীলায় অতিক্রম 
করিয়া, ক্ষুদ্র সংসারের সকল মায়া-মোহ-বদ্ধন ছিন্ন করিয়া যাত্রার 
ভন্ত সে উদ্‌ত্রীব হইয়া পড়ে। মানুষের ছুঃখ-বেগনা দূর করিবার 
দুশ্চর ব্রত গ্রণ করিয়াছে সে। আপনার তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কথ। চিত্ত! করিবার সমস্ব 
তাঁহার কোথায়? কবি সেই ঘ্রছাড়াদদের উদ্দেশে আশীর্বাদ-বাণী পাঠাইলেন : 
শরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরো 
নহে রে সন্ধার দীপালোক, 


বারাক 


পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাহধীর আশীর্বাদ 
সেই তোর রুদ্রের প্রসাদ ।” 
সম্মথে ক্ুরধার-নিশিত দুর্গম পথ। সেই পথে তাচাকে অগ্রলর হইয়া চলিতে 
হইবে। অন্ধকার বটিকা-বিক্ষুন্ধ রাত্রি। সেই ঘোর অমানিশার বুকে চলিবে তাহার 
ছুঃখময রাত্রির তপস্যা । তাহার তগন্তার সিদ্ধিরূপে পূর্ব-দিগঞ্চলে দেখ: দিবে নৃতন 
জরুণোদয়। অন্ধকারের বন্ধুর যাত্রা-পথে চলিবার সময় সে খুজিবে পথের সাণী, উদাতত 


তোমার পতাকা ঘারে দাও, তারে বছিবারে দাও শকতি ১৩৭ 


কণ্ঠে ডাক দিবে জদন্ধকারের কোটর হইতে বাছির হইয়া আসিবার জন্ত। কিন্ত কেহ 
সাড়া দিবে না। তমসাময়ী বঠিকা-মুখর রাত্রিতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া! সকলেই ঘুমাইবে। 
কিন্ধ যে ঝড়ের পথিক, সে তাহাতে উদ্দেস্টত্রষ্ট হইবে ন]। সে ঝড়কেই করিবে তাহার 
নিত পথের সাথী। তাহার চরণ-যুগল হুইতে রুধির-ন্োত ছুচিবে, 
পঙ্গে-পদে বিপদ-বাধা আসিয়া তাহার অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করিয়! 
দাড়াইবে। রক্তাক্ত পদতলে সেই বাধাবহুল, কণ্টকাস্তীর্ণ পুথরেখ! দলিত করিয়া 
আলোকের বাণী, মুক্তির বাণী আনিবার জন্ত ছুটিয়। চলিবে নিঃসঙ্গ, একাকী পঞ্িক। 
অন্ধকারে পথ দেখ! যাইবে না। তাহার অন্ধকারাবৃত পথ আলোকিত করিবার জন্ম 
কেহ আলে! ধরিবে না । নিরালোঁক অন্ধকারে সে আপনার অস্তরের 
. অনির্বাণ আলোতে নির্ভীক প্রাণে চলিতে থাকিবে । বঝড়-বঞ্চা- 
বজ্রপাতে সে অন্তরের সেই পবিজ্র আঁলোক-শিখাকে নির্বাপিত হইতে দিবে না । সমহান্‌ 
আদর্শের সেই আলোক-শিখায় বক্ষের পঞ্জর জালাইয়! ধরিয়! সে চলিতে থাঁকিবে উদয়- 
দিগন্তে। “যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ স্থখ আছে সেই মরণে 1, 
পৃথিবীতে ঘত মহান্‌ আদর্শের উদ্যাপন এইভাবেই সম্ভব হইয়াছে। এইভাবেই 
মুগে যুগে মানুষের ছুয়ারে আবির্ভৃতি হুইম্বাছে আলে।কোজ্জল নব-গ্রভীত। আদর্শের 
উদযাপনে জীবন তুচ্ছ করিয়। ক্ষুরধার-নিশিত ছুর্গম পথে উদ্দাম পথিক ছুটিয়! গিয়াছে । 
ছুঃখের রাজ্রির বস্ত্াঘ়ি-শিখায় তাহার আদর্শের চরম অগ্রিপরীক্ষা 
হইয়। গিয়াছে। সেখানে মৃত্যু তাহার সকল ভয়াবহতা হারাইয়! 
মোহন-স্ন্দর হইয়া! উঠিয়াছে। মৃত্যুর হাতে জীবন তুলিয়! দিয়া আদর্শের জয়গান 
গাহিয়! কত মহাপ্রাপ এইভাবে মানুষের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়! আছেন। 
জড়তাগ্রস্ত, ভন্তরাচ্ছন্ন সমাজের বুকে নৃতন প্রাণ-চেতনা আনিবার জন্য এইভাবে 
কত একক, নিঃসঙ্গ পথিক ছূর্বার বেগে ছুটিয়। গিয়াছে । আদর্শহীন, নৈতিক মনোবলহীন 
সমাজ যখন জড়ভার অন্ধকারে ও শীতিভ্রষ্টতার পাপে ডূবিয্ন) থাকে, তখন মহান্‌ আদর্শ 
ও নীতির আলোক-বতিক! হাতে ধরিয়। সঙ্গীহীন পথিক ঘরের বাহির হইয়া! পড়ে। কেহ 
তাছার হাত ধরে না, কেহ তাহার সঙ্গে চলে না। তাহাতে তাহার 
আক্ষেপ নাই। সে একাকী পথ চলে। সে সমগ্র সমাজে আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব-মুক্তির ম্বপ্রফে সফল করিয়া তোলে। এইভাবে যুগে যুগে 
সেই ঘরছাড়ার দল সমাজে হুধোদয়ের বাণীকে সফল করিয়! তুলিয়াছে। তাহাদের 
শ্বগ্ন ও সাধনায় সমাঁজে আসিয়াছে নৃতন যুগ, নৃতন চেতনা । তাহাদেরই চলর বেগে 
গতিচঞ্চল হইয়| উঠিযাছে সকল দেশের, সকল কালের গতিহীন, স্থবির সমাজ ॥ 


নিঃসঙ্গতা! 


সলভ! 


উপনংহার 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখ যায় £ 
টি আঘর্শ ও তাহার রূপারণ 
€ 'রইল বারা পিছুর টানে কান্ধবে তার! কীঘষে। 
টি 'ব্ি তোর ডাক শুনে কেউ.ন! আসে, তবে একল। চলো রে।' 
বটি জীবনের মূল্য বামুতে নহে, কল্যাণপূত কধে। 


৪৯, 
প্রবন্ধ ৫ হৃচন!॥ বেকারত্বে শক্তির 
অপচয় ॥ শিল্প-প্রসার ও বেফার-সহহ | পল্লী-অর্থ- 


নীতির হর্বলতা$ কুধি ও কুটিয-শিলপ ॥ স্বাধীন বকজার-সমসা? 
তারতে শিল্পে বেকারত্ব ॥ বেকারস্সমক্তার নফাধান ; ভারতের € 


শিক্ষার সংস্কার ও ₹যোগ-সৃষি। পরিকল্পপাকালীন 5 
নিয়োগ-সমন্তা ॥ পশ্চিমবঙ্গেক্টেকার-সমস্যার রূপ" . ভাতার প্রতিকার 
চিন্র॥ প্রতিকার ও প্রতিরোধ ॥ উপসংহার ॥ 


আক্জ বেকার-সমন্তার নিদারুণ অভিসম্পাত ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতে । 
স্বাধীনতালাতের পর ভারতের যুব-সমাজ স্বপ্ন দেখেছিল এক নয়! সমাজের, যেখানে 
অর্থ-সংকট থাকবে না, থাকবে ন1 সর্বনাশ। বেকার-সমস্তা ৷ কিন্ত 
সেস্বপ্র ভেঙে গেছে৷ ভারতের কর্মহীন বেকার যুব-সমাজ নিদারুণ 
অপচয়ে আজ দেউলে, সর্বস্বাস্ত । হৃজনশীল যে কর্মশক্তি হাষ্টর নব-নব প্রেরণায় মেতে 
উঠতো, আল ত1 অপচয় ও অবক্ষয়ের শোচনীয় পরিণামে র্লাস্ত, অবসর ও দিশাহারা । 
অথচ প্রাণশক্তির অস্কুরস্ত উৎস এই যুব-সমাজ কত ব্যর্থ সাধনাকেই ন1 সার্থক করে 
তুলতে পারতো! । ছ্বি-শতাবীর বিদেশী শাসনে ক্লান্ত, অবসম্ধ ভারতকে, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আঘাতে সর্বস্বান্ত তারতকে, স্বাধীনতার অতিশাপে 
খু শক্তর  দ্বিধপ্ডিত ভারতকে ইংরেজ 'লন্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা-ভূপ'রূপে 
পরিত্যাগ করে চলে গেল। আর, ভারতবাসীর হাতে উপঢৌকন 
দিয়ে গেল শতাবী-লালিত বেকার-সমস্ত! | 
ব্রিটিশ সাপ্রাজো সন্তায় শ্রমিক সহজলতা করে রাখার জন্যে ইংরেজ এদেশে বত্রিম 
বেকার-সমস্তা হৃষ্ট করে তাকে জীইয়ে রেখেছিল গত ছু'শতাৰী ধরে। তারপর 
মধ্যুগীয় সামন্ততস্তরের ধ্বংসম্ুপের ওপর গড়ে উঠলে! ধনতন্ত্রের ইমারত । সমাজ-ব্যবস্থার 
হাতিয়ার এলে! ধনিক-শ্রেণীর হাতে । কল-কারধান! ইত্যা্গি 
শিস ও. অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধনপতি-গোঠী মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার 
জন্তে যস্্শকির ব্যবহারের দিকে মন দিল। যন্ত্র এসে মানুষের হাতের 
কণ্গ কেড়ে নিল, হরণ করে নিল তার জীয়ন-কাঠি। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলো! 
একটা, শত-শত তীতীর তাত বন্ধ হয়ে গেল, বেকার তাঁতী হলে! মৃত্যু-পথযাত্রী । 
তেলের কল কেড়ে নিল শত-শত কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল 
অসংখ্য ধান-ভাঙানী গ্রামাণ মেয়েদের | 
শহরগুলিতে বেকার-সমন্তা শিল্পগত, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ত| বিশেষতাষে কলধষিগত। 
চাষাবাদ এদেশের খতৃগত পেশ! । তাই চাষাবাদের কাজ মিটে গেলে বছরের অর্ধেক 
সময় ওদের বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়। ভারতের এতিহ্ময় কৃটির-শিলপ বি 
হওয়ায় এবং শল্তাবর্তন ও অন্থপূরক জীবিকান্ধরের ব্যবস্থা ন! থাকায় তাদের আলে 
দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। আবার, চাষাবাদের যে কাজ হ-সংখ্াক কূষকধের ছায়! 


হৃচপা 


ভারতের $ধার-সধতা ও ভাছার প্রতিকার 


লন্পর হয়ে বায, কা অধিকমংখ্যক. কৃষকের হাতে অসময়ে সম্পনজ ফৃষ্ব1 - কলে, 
কর্মহীনতার কাল-পরিমাগ ধায় বেড়ে। কাজেই, গ্গী-অঞ্চলের বেকারত্বের খপ গুলো 
কর্দাভাব। এই প্রচ্ছয বেকারত্বের অভিশাপ শহর ও শিল্পাঞ্লকে স্পর্শ করে। কার্দহিন 
নিত জা কক এবং কৃষি-শ্রমিক কর্মের সন্ধানে শিল্পাঞ্চলে এসে তিড় করে। 
বলত! : কষিও  শিল্পাঞফলে আবার বেকার-সমন্ত! তীব্ররূপ ধারণ করলে শিল্প- 
কুটর-শ্ফি শ্রমিকেরা দল বেঁধে প্রত্যাবর্তন করে স্ষিতে। গ্রামাঞ্চলের এই 
' অর্ধনিয়োগ-সমন্ত। ও গ্রচ্ছক্প বেকারত্বের মৌল কারণ হলে! 5 
গ্রামাঞ্চলে জ্রতহ্থারে জনবৃদ্ধি এবং কৃষির অনগ্রসরতা। সেজন্তে প্ী-অঞ্চলে জন্ম-শাসন 
প্রবর্তন আশ প্রয়োজন । সেইসজে গ্রামীণ কুটির-শিল্ের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে অন্ুপূরক 
জীবিকার সংস্থান থাক! চাই। সেজন্তে কষি ও কুটির-শিক্পকে ঢেলে সাজাতে হবে । 
ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর বহু বিদেশী শিল্পপতি এদেশ থেকে ব্যবস! গুটিয়ে 
নিয়ে চলে যায় এবং দেশ-বিতাগের কলে পাট-এলাক! পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হ়্ে যাওয়ায় 
ভারতের চটকলগুলির ভাগ্যে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে । ফলে, 
অসংখ্য চটকল-শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে । আবার, প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় যোজনায় বিশেষ বিশেষ শিল্পের স্থসংবদ্ধ সংস্কারের কলে 
এবং বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থার অভাবের ক্বরুন বেকারত্ব অনিবাধরূপে দেখা দেয়। 
বর্তমান ভারতে শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান-সমন্তা আরে ভয়াবহছ। বিজাতীয় 
শাসকগোষ্ঠী এদেশে বাণিজ্য আর শাসনযস্ত্রের চাকা সচল রাখবার জন্তে বিশ্ববিষ্ালয়ের 
ডিগ্রি দিয়ে একদল দক্ষ কেরানী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এবং আমরাও চুয়াল্লিশ 
কোটি জনগণের ভেতর থেকে মাত্র হাজার কয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি পেয়ে আত্মগ্রসাদ লাত 
পু করেছি। পূর্বে শ-পিছু শিক্ষিত ছিল দশজন ; এখন হয়েছে ভ্রিশ। 
বেকারুপমভারর  হাজারে-হাজারে শিক্ষিত তো! হৃষ্ি হচ্ছে কিন্তু তাদের কর্মসংস্থান 
সক্কার ও হুধোগ-সতি হবে কোথায়? কেবল শিক্ষার পুনবিস্তাসেই সমন্তা মিটৰে না, 
সমন্তার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে দেশের শিল্প-প্রগতি ও 
পাপ্ত-সংখ্যক স্থযোগ-হৃষ্টির মধ্যে । দেশে যে-হারে জনসংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে চলেছে, দেশের 
শিল্পায়নের গতি তার তুলনায় অতি মন্থর । দেশে বদি ভ্রতগতিতে শিল্পোক্নয়ন সংঘটিত 
হয়, তবে আরে! অধিক-সংখ্যক কর্ম থা! যোগ সৃষ্টি হবে। কিন্ত সাম্প্রতিক ভারতের 
জনসংখ্যা প্রায় ৫৬ কোটি। সেই তুলনায় ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ হয়েছে কতটুকু? 
সরকারী ছিসেব-মতে, তৃতীয় যোজনাস্তে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লক্ষ কর্মপ্রার্থী কর্মহীন 
ছিল। তার মধ্যে কর্মসংস্থান হুয় মাত্র €১ লক্ষের। কাজেই, ১৯৬৬ সাল পধস্ব 
ভারতের ছাতে ছিল অতিরিস্ত ২ কোটি ৬৭ লক্ষ লোকের 
১৯১৪ নিয়োগ-দায়িত্ব। এদিকে পরিকল্পন! স্থগিত রাখায় ও ব্যবসায় 
মন্দা-জনিত ছাটাইয়ের পরিণামে এবং তায উপর নবাগত 
কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যুক্ত হওয়ায় এখন বেকারের সংখ্য। দাড়িয়েছে প্রায় € কোটির মতে। 
তাছাড়া, অবনিয়োগ-সমন্তার সমাধান-চিন্ত! তে! আছেই। 


স্বাধীন ভারতে 
শিল্পে বেকারত্ব 


9১8৩ কন! বিচিন্ধা 


পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্তা আরে! তীত্্র। যুদ্ধোততরকাঁলীন ছাটাই, দবেশবিভাগ- 
জনিত উ্বান্ত-সমন্তা, চটকলগুলির চুরবস্থা, জমিষ্ণারী-উচ্ছেদদ এবং খাস্ত ও দুরভাষ 
[612০9]-বিভাগে ছাটাইয়ের ফলে অসংখ্য কর্মচারী হুলে। অঙ্কের তাগিদে পথের 
কাঙ্গাল। পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত কৃষক পশ্চিমবজে এসে কৃষি-জমির অভাবে হলে। বেকার। 
তাছাড়া, পাট-সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের 
৪৪০৬২ ভাগীন্থী-তীরের চটকলগুলি কাচা-পাটের অভাবে হলো! কর্মহীন । 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী, সাক্ষর গৃহন্থ-বধুরা পর্যস্ত 
আজ পারিবাজিক অগচ্ছলতার লমাধানকল্পে কর্ম-প্রাথিনী । পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের 
চিত্র আরো ভয়াবহ । কর্মাভাবে ও খাস্থাভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বহু পরিবার বেছে নেয় 
মর্মান্তিক আত্মহননের পথ। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় বেকার-সমস্য। ভারতের কোথাও এত 
ক্তয়াবহ নয়। 
বেকার-সমন্তার অর্থ হলো, দেশের বিপুল সম্ভাবনার অপমৃত্যু । মানুষের যে শক্তি 
ও সামধ্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ-ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ-বৃদ্ধিতে নিয়োজিত 
হতে পারতো, তার অব্যবহাঁরেই বেকারের উদ্তব। বেকার ব্যক্তির মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া 
অত্যন্ত ভীতিগ্রদ । বেকারত্ব কর্মহীন ব্যক্তির উৎপাপন-নৈপুণ্যকে বিনষ্ট করে এনে দেয় 
জীবন, সমাজ ও রাষ্র সম্পর্কে এক গতীর নৈরাশ্টরবোধ । বর্তমান ভারতে প্রকৃতপক্ষে 
তাই হয়েছে। আল্জ ভারতের দিকে দিকে যে বিক্ষোভ মাথ! চাড়া! দিয়ে জেগে 
উঠছে, তার মূল কারণ হজে! এই নৈরাশ্্রবোধ | বেকাররূপে আজ 
প্রতিকার ও প্রতিরোধ আলন্তে কিংবা নান! সমাজ-বিরোধী কার্ধকলাপে লিগ হয়ে যারা 
সামাক্তিক জম্পদ বিনষ্ট করছে, উপধুক্ কর্মের স্থযোগ পেলে তাহাদ্দের মধ্য থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারতো কতো! দক্ষ কমা, যারা সম্পদ-স্থষ্টর মাধ্যমে সামাজিক সমুদ্ধিকে সগ্ভব 
করে তুলতে! | মানব-সম্পদ হলো! শ্রেঠ সামান্জিক সম্পদ | তার সম্ধ্বহারে সামাজিক 
সমৃদ্ধির বান ভাকে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, আমর! তার সন্ধ্যবহার করতে পারিনি । এটা 
আমাদের সামাজিক ব্যর্থতা । তাই ভারতে খ্জ বিক্ষুন্, অথচ সম্ভবনাময় লক্ষ-কোর্টি 
মানুষ আজ্দঘাতী আক্রোশে সামাজিক সম্পদ. ধ্বংস করবার উল্লাসে মেতে উঠেছে। 
কজেই, বেকার-লমন্তার সমাধানের প্রয়াস ত্বরান্বিত না হলে জাতীয় জীবন পন্থু ও 
স্থাপু হয়ে পড়বে । সমাঙ্গের সতেজ শক্তির এই দুঃলহ অপচয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র্থলিতে 
অন্ুপন্থিত | সমাজের সকল ব্যক্তির কর্মসংস্বান সেখানে রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্বের অন্তভূক্ত | ভারতে যদি বিশদফ কর্মস্থচী সফল হয়, তবে 
এই কর্মহীনত। ও ছুঃখ-দুর্শশার দুঃসহ . নিশার অবপানে এক বিশাল প্রাণ জন্মলাভ 
করবে । প্রাণশক্ির সেই দ্বতঃস্ফর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত-রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে॥ 
এই প্রবন্ধের অন্থলরণে লেখ যায় £ ৃ 
ভ পশ্চিমলঙ্গের বেকার-সম তাঁর কারণ ও গতিকার 
টি পশ্চিসবলের শিক্ষিত বেকার-সমন্তা 
বটি দাদাজিক বিশঙখলার মুগ কাসণ 


ভপলভার 


৫০, 
প্রবন্ধ-সৃ্র £ লৃচনা॥ অমাবন্তার রাত্রি: 


বাড়ের হুতপাত। সন্ধ্যায় ঝড়॥ অধিক রাতে ঝড় ঘটনা 
ষাড়ের নূতন অভিজ্ঞতা ॥ সকালের দুষ্ট ॥ প্মরণীয় একটি প্ররণীয় র 
কেন?॥ উপসংহার ॥ 


ক. প্রা. ৬২ 


সেই ভয়াবহ ঝড়ের রানির কথা আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না। এমন ভয়ঙ্কর 
বড় আমি আর কখনও দেখি নাই। ' জীবনে বছ বিচিত্র অতিজতার সহিত মাঁছষের 
পরিচম্ন ঘটে। সকল কথা সব সময় মনে থাকে না। ' কিন্ধ এমন এক-একটি ঘটন!: 
মানুষের জীবনে ঘটে, যাহার কথ! মান্য শত চেষ্ট। করিয়াও কোনদিন ভূলিতে পারে না । 
হৃদয়-পটে সেই ঘটনার চিত্র যেন স্থায়িরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। 
আমার ক্ষুত্র জীবনের অভিজ্ঞতাও অল্ন। তথাপি সেই ঝড়ের 
রাত্রির অভিজ্ঞতা! আমার মনের মণি-কোঠায় চিরদিনের জন্ত সঞ্চিত হুইয়৷ রহিয়াছে। 
যখন কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একাকী থাকি, তখন সেই ঝড়ের রাত্রি ষেন তাহার 
বিভীষিকাময় মতি লইয়। আমার মানস-চক্ুর সন্মুধে আবিভূ্ত হয়। মনে মনে তাহার 
ঘোর তমসাময় তয়ন্কর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিস্বা! উঠি। 

সেদিন ছিল অমাবন্তার রাতত্রি। সকাল হইতে আকাশে মেঘ জমিতেছিল। 
কালে।-কালো পুঞ্জীভূত মেঘ স্তবকে-স্তবকে পরি গ্রহ করিতেছিল ঘনঘোর রূপ। সারাদিন 
আকাশ তোলপাড় করিয়া ঝড়ো হাওয়া বহিতেছিল এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির বির'ম 
ছিল ন। এক অজ্ঞাত ছুর্যোগের আশস্কায় পথ ছিল জনবিরল। পশ্চিমবঙ্গের মফঃম্বলের 
একটি অধ্যাত শহর। সেই দমকা বাতাস এবং অবিশ্রন্ত বৃষ্টির জন্ত পথে লোক-চলাচল 
প্রায় ছিল না। উন্মত্ত বাতাস ও বুষ্টির প্রতিযোগিতায় সমস্ত শহর জলসিক্ত হইয়া 
 গ্রিষ্াছিল। তাহার মধ্যে কেহ জানে না, কখন হৃর্দেব অস্তহিত হুইয়াছিলেন। 
সারাদিন কেহ ূর্ধের মুখ দেখে নাই। কৃষমেঘাচ্ছন্ সারাটদিন রাজির মতে প্রতিভাত 
হইতেছিল। সেদিন ভোরে বাড়ির সবাই কৃষ্ণনগরে মামার বাড়ি 
চলিয়। গিয্বাছে। আমারও যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সামনে, 
পরীক্ষা) তাই আমার যাওয়। হইল ন!| স্থির হইয়াছিল যে, 
' সেই কয়ট! দিন আমি আমার সহপাঠী বন্ধু রতনের বাড়িতে খাইব এবং ঘরে আসিয়া! 
পড়ান করিব। পরীক্ষা হুইয়া গেলে আমিও মামার বাড়ি চলিয়। বাইব। কথ! 
ছিল, পাছে আমি ভয় পাই, তাই রতনও আমার ঘরে ঘুমাইবে। দুপুরে আগ 
অতিকষ্টে রতনের বাড়ি গিয়া খাইয়। আসিয়াছিলাম। বিস্ত সেগিন বড় ও বৃঠ্টির 
বেগ যেভাবে উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাতে রাতে রতনের বাড়িতে খাইন্ডে 
যাইবার আশ! পরিত্যাগ করিলাম । একটি রাজি ন! খাইয়া! কাটাইতে পারি? কিন্ধ 
রাতে কি করিষ্ব' এক! থরে থাকিব? সত্যই সেদিন রতন আলিল ন। , অন্ধকার 
ঘরের বাহিরে হখন ঝড়ের প্রচণ্ড ভাগুষ চলিয়াছে, তখন ঘরের ভিতরে একা! বসিস্বা' 
আমি প্রতি মুহূর্তে ভন্কের সহিত লড়াই করিতে লাগিলাম। 


সুচনা 


অমাবন্তার রানি £ 
ঝড়ের হুপাত 


2৪২ চন! বিচিচ্ধা 
কুষান্তের পর শহরের বুকে যেন গভীর রাজির গাড় অন্ধকার গড়াই! পড্ডিল। লজ 
জে বাতাসের ছূর্বার বেগ বাড়িতে লাগিল। শহরের বুফেয় উপরের গাছঞঙ্চলে। শো 
শৌ শষ করিয়া সেই দুর্জয় বাতাসের সহিত যেন যুদ্ধ করিয! টিকিয়! থাকিতে চেষ্টা 
করিতেছিল। তাহার পর শুরু হুইল মুষলধারে বৃষ্টি। ক্রমে ভুর্যোগমন্ধা রাছি বাড়িতে 
লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় এবং বৃষ্টির বেগও ক্রমাগত বাড়িয়া 
সার চলিক্ক। কিছু শোন! বা নাঁ, কিছুই দেখা যায় না। বাড়ের 
প্রচণ্ড বেগে যেন পৃথিবী ছুলিয়া উঠিতেছে। কেবল বড়ের গর্জন এবং তাহার যধ্যে 
বজ্জপাতের গগনবিষ্কারী শব । পৃথিবী যেন হুচীতভেস্ত অন্ধকারে ভয়ে আত্মগোপন 
করিযা আছে। অন্ধকারের এমন ভয়াল রূপ আমি কখনও দেখি নাই। মাকে 
মাঝে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করিয়া অগ্রিম সর্পের মতে বিদ্যুৎ চম্কাইতেছে । 
সেই অন্ধকারের বর্ণন। করিবার মতো! শক্তি আমার নাই৷ 
ঝড়ের বেগ আরও বাড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, পৃথিবীর বুবি অস্তিম দশ! 
উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে এক ধ্বংসের অতলে তলাইয়া! যাইবে । 
দরজা-জানলায় ঝটিকার ভীষণ উদ্ধত পদান্বাত অন্থুভব করিতে লাগিলাম। এক সময়ে 
হঠাৎ একটি জানলার কপাট খুলিয়া! গেল। সঙ্গে সঙ্গে বড়ের প্রচণ্ড তাবে ঘরের 
ভিতরকার সমস্ত কিছু ভিজিয়া! ও উড়িয়া! গিয়া তছনছ হইয়া! গেল। জানাল! বন্ধ 
করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম | কড়ের দুর্বার বিক্রমের সহিত যেন 
. আমি মরণ-পণ করিয়া পাঞ্জা লড়িতেছি-_এইরপ শক্তিতে আমি 
গাএক রাতে ড়. জানলাটা অতিকষ্টে বন্ধ করিলাম । জানলাটা! বদ্ধ করিলাম 
বটে, ওছ্িকে দরজাট। সশবে খুলিয়া গেল। এখন কোন্দিক সাম্লাই ? এদিকে ঝড় 
হাহ] করিয়া! ঘরের মধ্যে ঢুকিয়। আমাকে ভীত-সন্ত্স্ত করিয়া তৃলিল। সমস্ত শক্তি 
দিয়া দরজাও বন্ধ করিয়া শক্ত করিয়া! খিল তুলিয়া! দিলাম। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, 
সমস্ত ঘর জলময় হইয়! গিয়াছে । বৃষ্টির জলে আমিও ভিজিয়! গিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে 
বাহিরে বড় অট্রহাস্তে আকাশ ফাটাইয়। গর্জন করিয়! উত্টিল। জানলার সামা 
ফাক দিয়া তাহার চকিত আলোর চাবুক ঘরের মধ্যে খেলিয়া যাইতেছে । তাহার পর 
আবার এক সীমাহীন অন্ধকার ! 
এখন লীত করিতে লাগিল। উন্মুক জানল! ও দরজার মধ্য গিশ্বা বাহিরের ঝড়ের 
যে ভরানক রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্ম। শুকাইয়! গিয়াছিল। 
বাহিরে ঝড় সমানে চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাহিরে তয়ার্ত করাখাত শুনিতে 
পাইলাম। প্রথমে খুলিব কি খুলি না, তাবিয়া পাইলাম না। 
ঝড়ের নুহন আতঙ্খত৷ পরে বহু মানব-কঠের আর্ত চিৎকারে ছুটিঘা গিয়া দরজ। উন্মুক্ত 
করিয়! দিলাম । সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে খরের ভিতর আসিয়! ঢুকিল কুড়ি-পচিশটি 
জল-লিক অসহায় মানুষ । ইহারা আমাছের বাড়ির একটু দূরে কুঁড়েখ্রগুলিতে বাস 
করে। তাহাদের ঘরগুলি খড় জার গোলপাতায় ছাওয়! । সেই খড়-আর-গোল- 
পাড়া-ছাওয়া ভূর্যল চালাগুলি আর কতক্ষণ বড়ের সহিত ধুবিতে পায়ে? বড় 


একটি প্বরগীয় ঘটন! | ১৪ 


তাছার প্রচণ্ড তাগুবে কখন তাহাদের উড়াইয়! লইয়! গিয়্াছে। তখন নিরপার হইয়। 
সেই নিরাশ্রয় মাছ্যগুলি আশ্রয়ের প্রত্যাশায় বড় আর অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করিয়। 
আমা ঘরের দিকে ছুটি! আসিয়াছে। 
তাহার প্রায় ঠাসাঠাসি হইয়। বসিয়! আমার ক্ষুত্র ঘরে সেই তয়স্কর রাঁজির অবসান 
কামনা করিতে লাগিল। কয়েকটি শিশু চিৎকার করিয়া! কারদিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে 
ঝড়ের ভরঙ্কর তাণ্ডবে তীত হই! তাহার! কাদিতেও ভুলিয়া গেল। জলনয় আমার 
খর। তাহারাঁও জল-সিক্ত। শ্রীতে অসহায়ভাবে সকলে কাপিতেছিল। অথচ 
শ... আমার করিবার কিছুই ছিল না। উৎকন্িত প্রতীক্ষায় সেই 
5 ঘোর তমসামত্ী ঝটিকামুধর রানির অবসান হুইল। পূর্ব-দিগন্ত 
আলোকিত হইয়! উঠিয়াছে। বাহিরে আসিয়া! পৃথিবীর যে চেহার! দেখিলাম, তাহাতে 
মনে হইল, যেন কাল রান্বে ধ্বংসের দেব তা তাগ্বে মাতিয়! পৃথিবীর বুকের উপর একটি 
মহাশাশান স্থষ্টি করিয্া। গিয়াছেন। কত গাছপাল! ভাঙ্গিয়াছে, কত কুঁড়েঘর নিশ্চিহ্ন 
হইয়। গিয়াছে । কত মানুষ মরিয়াছে, পণ্ড যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। 
কেন জানি না, সেই ঝ্টিকাবিক্ষুন্ধ রাত্রির স্বতিকে আমার মন হইতে মুছিয়া 
ফেলিতে পারি না। তবে মনে হয়, সেই রান্রির যে ভন্াবহ মৃত্যুময় রূপ দেখিয়াছি, 
সেইজন্ই তাহাকে ভুলিতে পারি না। সেই সঙ্গে অসহায় মান্ুষগুলির আমার ঘরে 
আশ্রয় গ্রহণ সেই ভয়াবহতাঁকে জারও বাড়াইয়! দিয়াছিল। সকালে রাত্রির ঝড়ের 
যে ধ্বংসাত্মক রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মাও 
০০০০ কাশিয়া উঠিয়াছিল। পরের দিন সকালে রতন আসিরা! বলিল : 
“কাল রাতে আমি আসতে পারিনি বলে তুই এক! ভয় পাস নি তে1? মনে মনে 
রতনের উপর ভারী রাগ হইয়াছিল। কিন্ত রতন সেদিন আসে নাই বলিয়াই তো 
আমি সেই ভয়াবহ ঝড়ের এমন ছূর্লভ অভিজ্ঞতা লাঁভ করিতে পারিস্বাছিলাম। 
বাস্তবিকই, ঝড়ের এমন দুর্লভ অভিজ্ঞত। আমার আর কখনও হয় নাই। বড়ের 
রাত্রির সেই নিদ্নারণ অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিতে শিখিয়াছি যে, প্রকৃতির মধ্যে যেমন 
শাস্তির প্রলেপ আছে, তেমনি আছে ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য । স্তত্ব 
উপসংহার জ্যোৎসা-পুলকিত যামিনী দেখিয়া! কখনও ভাবিতে পারি না যে, 
তাহার অন্তরালে অন্ধ তমসাময়ী বটিকা-সংক্ষুব্।। রাত্রি লুকানে! রহিয়াছে । ইহারা 
প্রক্কৃতিরই ছুইটি রূপ। সেই ঝড়ের রাত্রির নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমি জীবনে তুলিব না ॥ 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা বায় £ 
গ্ী তোষার শ্রীবণের ল্রনীয় ঘটনা 
একটি বংড়র অভিজ্ঞতা 
৪ একটি বন্ধের বণনা 

উট ভাষার বালাম্মতি, ক. প্রা '»২ 


৫১, 
গ্রবন্ধ-সৃত্র 8 নৃচনা! জীবনের লক্ষ্য স্থির 
করিবার প্রয়োজন কি? আমার লক্ষা কি? জজ্চাহীর জীব 
এইরূপ লক্ষা স্থির করিবার কারণ ॥ দ্বেশের | 
অবস্থার সহিত আমার লক্ষ্যের যোগ ॥ সার্থকতা ॥ নেঙয়হীত নৌকার অতো 
নংকল্ের সাধন। ॥ উপসংহার । 


শৈশবে বা কৈশোরে মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তাহা! কি কখনও সার্থক হয়? কাহারও 
হত, কাহারও হয় না। সকলেই জীবনে সফলত! লাভ করিতে পারে না। তবু বড় 
হইবার জন্য সকল মানুষেরই স্বপ্ন থাক! দরকার । শৈশব হইতেই জীবনের একটি লক্ষ্য 
থাকা উচিত । মহাসমুদ্রে নাবিক ধব-নক্ষতরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়। 
অকুল বারিধিবক্ষে দিকৃ-নির্য় করিতে পারে । ফলে, সে দিকৃ- 
ভ্র্ই হইন্বা অজানা! উপকূলে গিয়া! পড়ে না। তেমনি শৈশবেই জীবনের লক্ষ্য স্থির 
করিয়া, সেই লক্ষ্যকে জীবনের ধব-তার! করিয়। জীবন-সমৃদ্রে পাড়ি দিলে দিকৃতর্ট 
হুইয়! বিপথগামী হইবার কোন আশংকা থাকে না । তবেই জীবনে প্রতিষ্ঠা আসে। 

সেই সংকল্পের অভাবে এই সীমাহীন পৃথিবীতে কাগ্ডারীহীন তরণীর মতো! কত 
জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । জীবনের সার্থকত! লাভ করিতে হইলে একটি দৃঢ় সংকল্প 
চাই। সেই সংকল্পই হইবে জীবন-তরণীর সদ্গা-জা গ্রত কাগ্ডারী, জীবন-পথের ক্লাস্তিহীন 
অভিভাবক | কবি গাঠিয়াছেন-_ 

“মনরে, কৃষি কাজ জান ন1। 
এমন মাঁনব-জমিন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফলতো সোনা, 
মানব-জ্রমিনে সোনা ফলাইতে হইবে এবং তাহার জন্ত যথাসময়ে বীজ-বপন এবং 
আন্ঙ্গিক পরিশ্রম ও সাধনার দ্রকার। তেমনি জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া! তুলিতে 
হইলে প্রয়োজন সাধনা, প্রয়োজন ব্রতানুষ্ঠান | জীবনের ফব-লক্ষ্য 
উপনীত হুইবার পথে বহু বাধা, বন্ধ বিদ্ব। কিন্ত তাহাতে 
প্ররোজন কি? পশ্চাৎপদ ন| হইয়া! সম্মুখের স্থির-লক্ষ্যাতিমুখে অগ্রসর হইয়া 
চলিতে হইবে। তাই দ্বীবরের চলার পথে চাই নির্দিষ্ট এবং 

স্থপরিকল্পিত পথ-রেখা। সেই পথ-রেখাই সফলতার তোরণ দুয়ারে আমাকে উপনীত 
করিয়া দিবে। সেইজন্যই জীবনের সচনাতেই লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া উচিত । 

আমি একজন নুদক্ষ কষক হইব । অনেকে হয়ত হাঁসিবে, হয়ত উপহাস করিবে। 
কিন্ধ আমার জীবনের স্থির পক্ষই হইল কৃষক-বৃত্তি। আমার লক্ষ্যকে অনেকে সামি 
এবং দীন মনে করিতে পারে। যাহার! এইরূপ মনে করে, আমি 
তাঘাদের দোষ দিই না? কারণ কোষ তাহাদের নয়, দোষ 
তাহাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার। কৃষক বলিলে সকলে আমাদের দেশের গতানুগতিক 
ধারার মান্ধাতার আমলের সেই কৃষক, যাহাদের শিক্ষ। নাই, স্বাস্থ নাই, ছুই বেল! 


সচল! 


জীবনের লক্ষ্য স্থির 
করিবার 


আমার লক্ষ্য কি? 


লক্ষা্ীন জীবন নোঙরহীন নৌকার মতে! ১82 


ছুই মূঠা পেট ভরিয়া! খাইবায়ও সংস্থান নাই, তাহাদের কথ ভাবিয়া থাকে । জ্রীষি 
সেইয়প কষক হইতে চাই না। আমি আধুনিক বুগের শিক্ষিত, সুদক্ষ, বিজ্ঞান-নির্ডর 
প্রগতিশীল কষক হইতে চাই। * 

প্রাচীন ভারতে ক্ৃষিকে লক্ষ্মী মনে কর! হইত। তাই কৃষি সেদিন জনসাধারণের 
নিকট তগবতীরপে পুজিত হুইত। কিন্তু বর্তমানকালে সেই দৃষ্টিভঙ্গি আর নাই। 
আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হইতে চায় ভাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ ম্যাজিস্ট্রেট, 
কেছ ৰা মুদ্সেক। সকলে চাকরিকেই “জীবনের একমাত্র লঁক্ষ্যরূপে স্থির করিয়াছে। 
ভারতে এই চাকরি-প্রির়ত! এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহার ফলে সমগ্র দেশে কৃষি- 
বিমুখত! দেখ! দিয়াছে । আমাদের দেশ আর কৃষির উপাসন! করে ন!। তাই দারিজ্য 
হইয়াছে তাহার নিত্য-সঙ্গী। যে কৃষি আমাদের দেশের 
অর্থনীতির মুল উৎস এবং যে কৃষি নান! উপায়ে আমাদের দেশের 
লোকসংখ্যার অধিকাংশের জীবিকার আয়োজন করিয়! দেয়, 
তাহার পরিচালন-দায়িত্ব মৃষ্টিমেয় নিরক্ষর, রুগ্, পরিবর্তন-বিমুখ, দরিস্্র কৃষকদের 
হাতে তুলিয়। দিয়া আর! নিশ্চিন্ত হুইয়! বসিয়া আছি । ইহা অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয়। র্ৃবিক্ষেত্র অহল্যার মতে। কিছু নৃতনের আবির্ভাব-প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া 
বসিয়া আছে। আমাদের শিক্ষিত যুব-সমাজের কেহ কি সেই মাটির ভাকে সাড়া 
দিবে না? বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে আছে কবিগুরুর 
একটি গানের স্থমহান্‌ প্রেরণা । তাহ! হছুইল-_ 

“ফিরে চল্‌ মাটির টানে ।” 

আমি কবিগুরুর বাণীর নির্দেশে মাটির কোলেই ফিরিয়! যাইতে চাই। 

ইংরেজর! ভারতের যাহা! কিছু ছিল, সমস্ত শোষপ করিয়া দেশটাঁকে দীনতার 
আবর্জনা-সূপরূপে ফেলিয়া গিয়াছে । আজ তাহার শিল্প বিধ্বস্ত, তাহার কুষি অতি- 

ভারগ্রস্ত। দিনের পর দিন শোষক-শাসকেরা তাহাকে কামধেনুর 

৯7 মত দোহন করিয়া লইয়। গিম্বাছে। ক্ষমতার অতিরিক্ত উৎপাদন 

করিয়। ভারতের কৃষি আজ সর্বস্বাস্ত। অথচ ম্বাধীনতা-লাভের পর 
ভারত-গঠনের বিপুল আয়োজন কর! হইয়াছে ; বহু ব্যয়ও কর! হইতেছে কিন্তু ভারতের 
কৃষির অবস্থা “যথা! পূর্বম্ঠ । যাহা হইয়াছে, তাহ! কাগজে-কলমে * হালে-লাঙ্গলে নয় । 

কৃষিক্ষেত্রের দিকে চাহিয়! দেখি, আজও ভারতের সেই চির-পবিচিত হাসিম শেখ 
ও রাম! কৈবর্তের দল তাহাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করিয়া! চলিয়াছে 
ভোত! লাঙ্গল, রুগণ হালবলদ, নিকুষ্ট বীজ লইয়। তাহার! সারহীন জমিতে যখাসম্ভঘ 

স্বল্র-পরিমাণ ফসল ফলাইয়া চলিয়াছে। সৈচের জল তাহার! পাস, 

ার্থকত! না। চোখের জলে আর ঘামে মাটি ভিজিয়া উঠে, তখাপি নর্দী- 
পরিকল্পনার জল আসিয়। তাহাদের জমিতে পৌঁছায় না । আমি আবার বুক বাধিষ়! 
মাথ। উচু করিয়া সেই হতাশারিষ্ট কৃষকদের পাশে দীড়াইতে চাই। আমার ক্কধি- 
সেবার মাধ্যমে বতটুকু সাধ্য দেশ-সেব। করিয়া বাইয । ইহাই আমার জীবনের খখ। 

সব বি. (১7৮১, 


এইরূপ লক্ষ্য স্থির 
কারণ 


১৪৬৩ রচন! বিচিন্ত। 


স্িপ্রের সিদ্ধির জন্ত চাই সাধনা । তাই আমি বিজ্ঞান পড়িতে মনম্থ করিয়াছি। 
বিশুদ্ধ বিজান নয়, কৃষি-বিজ্ঞানই আমার পাঠ্য । কৃষি-বিজঞান লইয়! মাতক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া! আমি আমাদের কৃষিক্ষেত্রে নামিয়া পড়িব। আমাদের যেটুকু জমি বিক্ষিপ্ত 
ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, সন্নিহিত জমির মালিকদের সহিত বিনিময়ের মাধ্যমে 
তাহাদের একজোট করিবার চেষ্টা করিব । আমার সেই চেষ্টা সফল ছইলে উঁচু বাধ 
দিয়া মধ্যবতাঁ সকল আলবাধ অপসারিত করিয়। ফেলিব। তারপর আমাদের সামান্ত 
যে পুজি আছে, তাহা দিয়৷ একট! ট্রাক্টর কিনিবার ব্যবস্থা করিব । আছি নিজেই উহা 
চালনা করিবার কৌশল শিধিন্ব! লইব। একট! অগভীর নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থ। করিতে 
হইবে এবং সেই সঙ্গে একটু উচু করিয়। একটি মাপসই জলাধার নির্মাণ করিয়া লইতে 
হইবে। নলকৃপ হইতে উত্তোলিত জল উহাতে সঞ্চিত থাকিবে 
বরা এবং প্রয়োজনমতো ব্যয় করা হইবে । আমি উৎকৃষ্ট বীজ ও 
সার ক্রয় করিয়া আনিব এবং ফসলের রকমফেরের ব্যবস্থাও করিব । অর্থাৎ, একই 
কলল বারবার উৎপাদন না করিয়। মাটির গুণাগুণ বিবেচন! করিয়া! নান! প্রকার ফসলের 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিব। ইছাতে জমির ক্ষয় দূরীভূত হইবে এবং উর্বরতা-শক্তিও 
বৃদ্ধি পাইবে । আসল কথা, আমি আমাদের এলাকার কৃষকদের সম্মুখে কষি-উৎপাছন- 
পদ্ধতির একটা উজ্জল ও আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিব । তাহারা আমার পদ্ধতি 
অনুসরণ করিলে তাহাদ্দের সম্মুখে রাখিব সমবায়-কৃধি- খামারের প্রস্তাব; আমি 
তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়-মিশিয়। বাচিতে চাই। ইহাতে তাহাদের কল্যাণ 
হইবে, দেশেরও কল্যাণ হুইবে। 
আমার সাধন! তাই কৃষির সাধন! । কারণ কৃষি-সাধনাই দেশের সমৃদ্ধি-সাধনার 
মূল চাবিকাঠি । কৃষিই দেশের সকল উন্নয়নের রুদ্ধদ্বার খুলিয়। দিবে । কৃষি-লক্ষ্মীর 
আশীর্বাদ দেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটিবে, বুকে জাগিয়! উঠিৰে নব নব 
আকাক্ষা । আমার বিশ্বাস, বদি আমার চেষ্টায় কোন ক্রটি ন| 
থাকে এবং মনের একাগ্রতা অটুট থাকে, তবে আমি এ বিষয়ে 
নিশ্চয়ই সফলতা লাত করিব । কবি বলিয়। গিয়াছেন-'মস্ত্রের সাধন কিংব1 শরীর 
পাতন। এই শপথ-বাক্য আমাকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌছাইয়। দিযে, আমার 
প্রাণে নৃতন উদ্ভম ও নৃতন প্রেরপা জোগাইবে | আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন] করিষ-- 
তোমার পতাকা যারে দাও 
তারে বহিবারে দাও শকতি 1, 
নিল রুনযরন বার প্রাণে আর মনে দাও স্বপ্র-সাধনার উৎসাহ ॥ 


ভপমংহার 


এই গ্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় £ 
উ লীবনের লক্ষা 
উ মামার জীব'নর লক্ষা 
তোমার ্রীবনের লক্ষ্য 
তোমার জীবনের প্রধান জাকাঙ্জ! ও তাহা সফল করিযার উপায়, উ. মা, '৬৪ 


প্রবন্ধ-সৃ ; হুচনা। সভার সময় ও উদদেন্ত। 
পুরক্কার-দানের উপকারিতা ॥ অপকারিতা ৫২. 


প্রশ্তাতি॥ সঙাগতি ও প্রধান অতিথি ॥ উৎসব- 
ব্রন] ॥ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভাঁষণ ॥ সন্ভাপতি স্কতের গুরক্কা র-বিতরণী সভা 


মহাণয়ের ভাষণ ॥ সমাপ্তি ॥ উপসংহার ॥ উ. মা, '৬৪ 7 ক, প্র, ১ 


আনন্দ ও আবেগ আর কোন বাধ! মাঁনিতেছিল না। দির্ক্বাত কেবল চিন্তা! 
কেমন করিয়া! সভাপতি মহাশয়ের হাত হইতে শ্রেষ্ট পুরস্বারগুলি ছিনাইয়া৷ আনিব 1-- 
কেমন করিয়! দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস করতালি জয় করিব !- কেমন করিয়! নিজের কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়া! 'সকলের প্রীতি ও আশীর্বাদ কুড়াইব ! ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির নিক্বা 
তিরোছিত হুইল, দিনের বেলায়ও স্বস্তি নাই। আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী 
সভাটিকে ঘিরিয়! এইভাবে আমাদের কত স্বপ্ন, কত কল্পনাই না মুকুলিত হইতেছিল। 
মাসাধিক কাল হুইতে প্রত্যহ পাঠাস্তে শিক্ষক .মহাশয়গণের 
না পরিচালনায় বিগ্ালয়ের কক্ষে কক্ষে চলিতে লাগিল সংগীত, আবৃতি 
ও নাটকের অক্লান্ত মহড়া । কয়ট! দিন আমর! ঠিকমতো পড়াশুনায় মন দিতে পারি 
নাই। আহার-নিত্রারও ছুটি। কিভাবে সভামঞ্চ সাজানো। হইবে, কিভাবে স্টেজ 
নিথ্গিত হইবে এবং আমাদের অংশ-গ্রহণ কিভাবে ও কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হুইবে-- 
ইত্যাদি চিন্তা আমাদের মনকে ঘিরিয়। রাধিয়াছিল। উৎসাহ-উদ্দমীপনা-সহকারে 
প্রস্ততি তে! হইল। এধন কবে আসিবে আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ দিব ? 
লে আর কত দেরী? 
প্রতি বৎসর পৃজাবকাশের পূর্বে আমাদের স্থলের বাধষিক পারিতোষিক বিতরণ 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাধিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরই এই পারিতোধিক দেওয়া হয়। 
শ্রেণীর প্রথম তিনজন একট করিয়] পুরস্কার পায়। তাহ! ছাড়া, 
কয়েকটি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্তও কয়েকটি পুরস্কার আছে। এ ছাড়। 
নিয়মিত উপস্থিতির জন্ত পুরস্কার, উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য পুরস্কার, ভাল “মনিটরের অন্ত 
পুরস্কার এবং এ দিনের অভিনয় ও আবৃত্তির উপর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হয়। 
কাজ করিবার একটি আনন্দ আাছে। কিন্তু কাজে উৎসাহ দিলে, উপযুক্ত প্রেরণা 
দিলে, কৃতিত্বের পুরস্কার দিলে কর্মোস্তম দ্িগুণিত হয়। তাহা! ছাড়া, কোন পুরস্কার 
ঘোষণা কর৷ হইলে সকলের মধ্যে যে একটা! সুস্থ প্রতিন্থিতার 
চিযানা পরিমণ্ডল স্থাট্ট হয়, তাহাতে সকলের অস্তনিহিত কর্মশক্তি উৎকর্ষ 
শকারিডা লাভ করে। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়৷ স্থলে পারিতোধিক দেওয়ার 
প্রথা প্রবতিত হইয়াছে । পুরস্কার মানুষের কর্মশক্তিকে উদ্ধন্ধ করে, কর্মে অনুপ্রাণিত 
করে, অংশ-গ্রছণকারীকে গ্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবনের যোগ্য করে। | 
অনেকের মতে, পুরক্কার-দানের একটি কুফলও আছে। . যাহার। পুরস্কার-লাতে 
বঞ্চিত হুয়, তাহাদের মনে ইহাতে লাগে একট। পরাছয়ের ন্লানি। তাহার কল তাহার 


সভার সময় ও উদ্গে্ত 


১৪৮ রচনা বিচিন্ধা 


জীবনে ভাল হয় না। আত্মধিকার এবং নৈরাশ্রবোধ তাহার জীবনকে অর্থহীন করিয়া 
ভোলে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বের জন্ত মানুষ পুরস্কত হইবে না, কৃতিত্বের স্বীকৃতি 
চি পাইবে না--ইছ! অন্থুচিত। আমাদের অভিজ্ঞতা হইল, পুরস্কৃত 
হুইবার ফল আমাদের মধ্যে ভালই হুয়-_আমর! নৃতন উদ্ভনে 
কোমর বাধিয়া কাজে লাগি এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত বালকদের আদর্শে পড়াশ্তন! করিবার 
অনুপ্রেরণা লাত করিয়া খাকি। 
ক্বেখিতে দেখিতে আমাদের স্থলের পারিতোধিক-বিতরণ উৎসবের দিন আসিয় 
পড়িল। ছুই অপ্তাহ পূর্বে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঘোষণ! করিলেন যে, বাংলা, সংস্কৃত 
ও ইংরেজি তিন রকম আবৃত্তির জন্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা! 
টি হইবে। দশম শ্রেণীতে, একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং 
নবম শ্রেণীর বালকদের জন্ত একটি নাটকাংশের কখোপকখনের প্রতিযোগিত! হইবে । 
প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর পূর্ণোগ্মে মহড়া চলিতে লাগিল । 
পারিতোধিক-বিতরণ উৎসবের দিনে একজন বিশিষ্ট দেশ-ছিতৈষীকে সভাপতি করা 
হইল। প্রধান অতিথি হইলেন কলিকাত! হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার । 
পুরস্কার বিতরণ করিবেন এ ব্যারিস্টার মহোদয়ের পন্থী । সেদিন স্কুলের হলঘরে নিমদ্িত 
বহু গণ্যমান্ত লোকের ভিড়। স্কুলের কার্ধনির্বাহক সমিতির 
দিস সম্পাদক, সভাপতি প্রমূখ আসিলেন। আমর! পরিক্কার-পরিচ্ছ 
পোশাক পরিয়া সেদিন স্কুলে গিয়াছিলাম। সামনে সারিবন্ধ- 
ভাবে স্কুলের ছাত্র! এবং তাহাদের পাশাপাশি এন্থান্ত ছ্থুলের নিমন্ত্রিত ছাত্ররা আসন 
গ্রহণ করিল। সামনে মঞ্চের উপরে বসিলেন সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং তাহার 
পতী। যবনিক! উত্তোলিত হইল । সহস! দর্শকগণের কোলাহল স্তব্ধ হইয়! গেল। 
প্রথমে মালা ও চন্দনের ফোটা দিয়া সভাপতি ও প্রধান অভিথিকে বরণ করিয়! 
লওয়া হইল। তারপর উদ্বোধনী সংগীত | উদ্বোধনী সংগীতের পর প্রধান শিক্ষক 
মহাশয় স্কুলের বিবরণী পাঠ করিলেন। তারপর আবৃত্তির পালা। হৃলখরটি 
সুন্দর করিয়া! সাঙ্জানে! হইয়াছে--আমর! মঞ্চের উপর নির্দিষ্ট স্থানে একে একে 
গিয়া আবৃত্তি শুর করিলাম । আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্ত চারজন বিচারক আমাদের 
দিকে শ্রেনদুরি মেলিয়। বসিয়াছিলেন। 'আমার পাল। দুইবার আসিল--সংস্কত স্তোত্র 
ও ইংরেঙ্গি কবিতা । উতয় আবৃত্তির শেষে আমার ভাগ্য প্রচুর 
হাততালি জুটিয়াছিল। ক্রমে সব আবৃত্তি শেষ হইল। তারপর 
পুরস্কার গ্রহণের জন্ত আমর! প্রন্থত হইলাম ৷ একে একে শ্রেনীগুলির সাধারণ পুরস্কার 
দেওয়! হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় পুরম্কার পাইয়। তেমন উল্লসিত হই নাই। কিন্ত 
যখন সংস্কত ও ইংরেজি আবৃদ্ধিতে প্রথম পুরস্কার পাইলাম, তখন মনের সব গ্লানি কাটিয়া 
গেল। ” অন্ত ছেলেরাও অনেক পুরস্কার পাইল । সবশেষে প্রধান অতিথি মহোদয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ আবৃত্তির জন্ত আমাকে যখন একটি দর্ণপদক দ্দিষার প্রতিশ্রতি ঘোষণা! করিলেন 
এবং আমাকে কাছে ভাকিপেন, তখন জামার বালক-হ্দয় এক গভীর আনন্দে এ 


উৎসয-বর্ণন! 


থলের পুরকার-বিতরদী সঙ সপ 


বিশ্বাসে ছুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি মঞ্চের একথারে গিয়া াড়াইলাম এবং 
য়ে তাহার সহিত পরিচিত হুইলাম। 
তারপর প্রধান অতিথি মহোদয় আমাদের উদ্দেস্তে একটি ুন্দর বক্তৃতা দিলেন। : 
তিনি আমাদের সকলের প্রাণে এক বিপুল আশ! ও বিশ্বাসের বাণী শুনাইলেন। রুর- 
হিরা তালি দিয়া আমর! তাহাকে অভিনন্দিত করিলাম । প্রধান শিক্ষক . 
শের ভাগ মহাশয়ও একটি হুন্দবু নাতিদীর্ঘ ব্তৃতা! স্রিলন। সবশেষে স্কুলের 
কার্ধনির্বাহক সমিতির সম্পাদক মহাশয় আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস এবং তাছার ছাত্র-জীবনের কয়েকটি মজার গল্প বলিলেন। 
০ পরিশেষে, সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ । তিনি সকলকে দেশ-দেবক ও সমা'জ-সেবক 
হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাহার উদ্দীপনাময় ভঙ্গীতে আমাদের তরুণ প্রাণে 
দেশতক্তির এক বিপুল প্লাবন বছাইয়া দিলেন। তাহার খদ্দর- 
সহাপতি মহাশয়ের পরিছিত সাধারণ বেশ এবং অনাডূ্ধর বাক্যমাল। আমাদিগকে 
অভিভূত করিয়া দিল। অবশেষে তিনি যখন স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী উদ্ধৃত করিয়! বলিলেন, “ভূলিও না, তুমি মায়ের জন্ত বলি-গ্রদত্ত* তখন সত্যই 
আমাদের দেহ ও মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সবশেষে সমান্তি-সংগীত। 
সভাস্তে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিকে ধন্তবাদ দিলেন। সভা শেষ হইল। 
আমরা বিপুল কলরব করিতে করিতে যে যাহার পুরস্কার লইয়া! বাড়ির পথ ধরিলাম। 
এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবটির কথ! আমার স্বৃতিপটে চির-উজ্জল 
হইয়া আছে। এই জাতীয় উত্সব আমাদের মনে বড় হইবার 
আকাঙ্ষ। জাগাইয়! দিয়! সত্যই আমাদের চরিতর-গঠনে সাহায্য করে, আমাদের মনের 
মধ্যে আদর্শবাদের দীপ-বতিকা জালাইয়। ধরে । 
পুরস্কার-বিতরণী সভ। সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। 
পুরস্কার-লাভের জন্য ছাত্রদের মধ্যে চলিয়াছে কঠোর প্রস্তুতি, তীব্র গ্রতিষোগিত!। 
কেবল লেখাপড়াতেই নয়, খেলাধুলায়, নিয়মিত উপস্থিতিতে, সঘ্যবহারে--সর্ব বিষয়ে 
প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হইল 
এক প্রাণোচ্ছল উৎসাহ-উদ্দীপনা, যাহা! আম্বাদের গতাঙ্গতিক 
স্ুল-জীবনে ছিল অভূতপূর্ব । পুরস্কার-বিতরণী সভার মধ্য দিয়! আমাদের স্কুলে যেন 
নৃতন প্রাণোচ্ছলতা, নৃতন জীবনী-শক্তি ফিরিয়! আসিল । এবং তাহা যে আমাদের 
জীবনে ব্যর্থ হয় নাই, তাহ! নি প্রমাণিত হইয়াছে ॥ 


এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখ যায়: 
তোমার জীবনের একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা] বা স্মৃতি 
ভ একটি সভার অনুষ্ঠান, ক. প্রা, *৬১ 
( তোমার স্কুলের যে কোনও একটি উৎসবের বিবরণ, উ. মা, “৬৪ 
৫ একটি শরণীয় উৎসব 


সমাপ্তি 


উপসংহার 


৫৩, 
প্রবন্ধ-নৃজ্ব$ হৃচন1॥ বিস্ফোরণ £ ১৮ই যে, 


সারা ররর উবজানিক দলাফল (সাকলোর ভারতের প্রথম পরমা?-কোআা 


ফলাফল ॥ উপসংহার | 





এতদিনে তারত সাফল্যের সহিত তাহার প্রথম পরমাণু-বোমাটির বিস্ফোরণ 
ঘটাইল। সে পরমাণু-বোমার ধ্বংসাত্মক তৃমিকার সহিত সমাক পরিচিত। শাস্তির 
একনিষ্ঠ পৃজারী ভারত তাই পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে এতদিন বিরত ছিল এষ্‌ং 
বিশে: পরমাণু-শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে পরমাথু-বোমার নির্মাণ হইতে বিরত থাকিবার 
জন্ত বহু অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছে। সে পরমাণু-বোমার ধ্বংসাত্মক লীলার 
হাত হইতে বিশ্বকে, বিশ্বের মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য 
পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের নিকট নিরস্ত্রীকরণ-চুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপন 
করিয়াছে । কিন্তু পরমাণু-বোমার শক্তিতে গর্বান্ধ রাষ্ট্প্থলি তাহার গ্রস্তাবকে দুর্বলের 
প্রলাপ বলিয়া হেলভরে উপেক্ষা করিয়াছে । বিশ্বের মানব-জাতির কল্যাণ ও বিশ্ব- 
শাস্তির মৃশের দিকে চাহিয়া! ভারত এতকাল পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে বিরত ছিল। 
কিন্ত এবার তাহার সেই বৈরাগ্যের অবসান হইল। সে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ 
ক্টাইয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন- বিশ্বের পরমাণু 
শতিধর এই রাষ্ট্রগুলির পাশে নিক্তের আসনটি আদায় করিয়া লইল। 
১৮ই মে, ১৯৭৪ । সময় £ .সকাল ৮ট! ৫মি.| রাজস্থানের মরুভূমির ভৃগর্ডে 
তারতের প্রথম পরমাণুবোমার বিস্ফোরণের স্বাক্ষর সাফলোর সহিত মুদ্রিত হইল । 
এই বিস্ফোরণের জন্য মরুভূমির বুকে ১** মিটার গভীর একটি গর্ত খনন করিয়া রাখ! 
হইয়াছিল! গর্ভটির জারৃতি ছিল ইংরেজি “এল হরফের মতো! | গর্তটির বাকের মূখে 
বোমাটি রাখ' হইয়াছিল! ঘটনাস্থলের চার কিলোমিটার দুরে নিমিত হয় একটি 
উচ্চ পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ । পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ 
25 ১ইমে, রক্ষার জন্ত টেলিফোনের ব্যবস্থা রাখা হয়। অতান্ত শত্তিশালী 
টেলিভিশন-ক্যামের! ছাড়া ভৃকম্পন-মাপক হস্ত, তাপমান-মাপক খন 
ইত্যাদি পরিকল্পন৷ অনুসারে বসানে! হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সঙয়গূচী ছিল ৮টা ১৫ মি.। 
কিন্তু আবহাওয়া-বিজ্ঞানীর নিকট হইতে আবহাওয়ার সবৃজ-লংকেত পাইয়। চরম 
ৃহূর্তটিকে দশ মিনিট আগাইয়। আনা হইল। ইংরেজি ১৮ই মে, ১৯৭৪ সাল? তারতীয় 
সময় সকাল ৮টা ৫ মিনিটে ভারত নৃতন যুগে পঙ্গাপ্পণ করিল । নৃতন অন্তর, নৃতন শক্তি 
ও নৃতন সম্মানের অধিকারী হইল সে। সেই নৃতন যুগের নাম পারমাণবিক যুগ । সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্বের পরমাণু-পক্তির একচেটিয়া দপ্তের প্রাচীর তায়! পড়িল। 
ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আবেগে চার কিলোমিটার দূরের পধবেক্ষণ-যধটি ছুলিয়! উঠিল । 
ঘটনাস্থলের তৃগর্ত হইতে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল রাশি রাশি ধুলি, মাটি এবং পাখরের 


শৃচন। 


ভারতের প্রথম পরমাপু-বোদ! ১৫১৭ 


ধণড। সেখানে. একটি বিরাট গর্ভ কষ্ট হইয়া ভূগর্ডের কিয়াংশ একটি ক্ষু্র পাহড়র 
আকারে উপরে ঠেলিয়! উঠিয়া আসিল। তৃকম্পন-মাঁপক হঙ্পে ভূকম্পনের মাজা ধর! 
__ পড়িল ৪.৮। সঙ্গে সঙ্গে স্থানটির তেজক্ষিয়ত| প্রায় দশ কোর্টি 
রাত সের্টিমিটারে উঠিয়! যায়। তাহার ফলে ভূগর্ভের সমস্ত বন্ধ গলিয়। 
গিয়। ও পরে শীতঙগ হুইয়! একটি কঠিন আবরণের স্থষ্টি করে। 
এই প্রচণ্ড তেজস্রিয়তার ফলে রাজস্থানের অক্তৃমির এ স্থানের বালিকপাগুলি স্ফটিকে 
পরিণত হইয়াছে। 
এই সাফল্যের কারিগর হইলেন ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদের!। . 
ইহার উপাদ্দান-উপকরণের সমস্তই ভারতীয়, নির্মাণ-কৌশলও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় 
এই সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে দীর্ঘ পচিশ বছরের প্রস্ততি । সীমিত সামর্থ্য ও 
সংক্ষিপ্ত কার্ধনটী লইয়! ১৯৫৬ সালে টন্থেতে চালু হইয়াছিল প্রথম পারমাণবিক চুল্লী-_ 
অপ্সরা । তারপর চালু হুইয়াছে সাইরাস, জারলিন! এবং পৃণিমা 
পারমাণবিক চুল্লী। অন্সরার ক্ষেতে বিদেশী সাহায্য ছিল। 
কিন্তু অন্তান্তগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ নামমাজ। এই পারমাণবিক 
চুন্নীগুলিতে এতদিন চিকিৎসা ও কৃষি-বিজ্ঞানের জন্য নান! আইসোটোপ তৈয়ারী 
হুইয়াছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহ! 
ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রতুক্তিবিদূদের ু্ীর্ঘ এক সাধনার বিস্ময়কর সাফল্য। 
ভারতের প্রথম পরমাণুইবোমার বিশ্ফোরণ রাজস্থানের মরুভূমিতে যে গ্রতিক্রিয়! 
স্াষ্ট করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া হি হইয়াছে আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে। সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রাব্জ ভারতের এই ঘটনাকে মোটামুটি সমর্থন 
করিলেও ব্রিটেন সমালোচন৷ করিয়াছে । কানাড।! চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর সমালোচন। করিয়াছে। চীন অবশ কোন রকম আমলই 
দেয় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী হৈ-চৈ করিয়াছে পাকিল্তান। তাহার আশঙ্কা, 
ভারতের পরমাণু-বোমার লক্ষ্যস্থল হইব পাকিস্তানের হংপিণ্ড। কিন্ত ভারতের পক্ষ 
হইতে জানানে! হইয়াছে যে, সেই আশঙ্ক! অমূলক । চীনের পরমাণু-বোম! বিস্ফোরণে 
ষে পাকিস্তান আনন্দে আত্মহার! হুইয়! উঠিয়াছিল, ভারতের 
খান্তর্াতিক ফলাফল সাফল্যে তাহার এই আর্তনাদ অবস্তই অতিস্ধিমূলক। অন্ান্স 
সমালোচকদের কেউ কেউ বলেন, ' ভারত পরমাণু-বোমা আবিষ্কার করিলেও লক্ষ্য- 
ভূমিতে তাহা বছন করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কেউ কেউ বলেন, ভারতের 
বর্তমান অর্থ নৈতিক দৈন্তদশার মধ্যে পরমাণু-বোম! নির্মাণ এক ধরনের বিলাসিতা । 
কেউ কেউ আবার বলেন, তারতের এই সাফল্য নিতাস্তই তৃচ্ছ। যদি তাহাই হয়, 
তাহ! হইলে ভারতের এই তুচ্ছ সাফল্যকে সমালোচকের! উপেক্ষ। করিলেই তে! পারেন্‌। 
কিন্ত আসল কথ! হইল, ধাছার্দের ঘরে পরমাপু-বোমা, আছে, তাহাযের একচেি্বা 
পারমাণবিক মাতব্বরিতে আজ 'ভারতের পরমাপু-যোমার তেজঙ্গিয়ুভার জাচ লাগিস্বাছে। 
তাই আজ তাহার! বেসামাল হইয়া! উঠিয়াছেন। 


সাফলোর সাধনা 


ূ রচন। বিচিন্ধ! 


সী তারতে পণ্যবৃল্য অর্থনীতির কোন নিয়ম ন! মানিয়। কত বাড়িয়! 
/াইতেছিল। তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণ! হইয়াছিল বে, ব্যয়বহুল পরমাঁথু- 
বোমার বিক্ফোরণই বুবি বা ইছার জন্ত দায়ী। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী ঘোষণ! “করেন যে, ইহাতে ৩২ লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছিল । 
অর্থনৈতিক ফলাফল ইহার জন্স কোন বিশেষ ব্যয়বরান্দও কর! হয় নাই। কাজেই, 
পরমাণুবোমার বিস্ফোরণ পণ্যমূলা-বৃদ্ধির জন্য জায়ী-_-এ অভিযোগ মিথ্যা । পরমাণু- 
বোমার বিস্ফোরণ ছাঁড়াই পণ্যমূল্যের বিস্ফোরণ যে অনিবারধরূপে দেখ! যাইত, 
তাহাতেও সন্দেহ নাই। 
সে যাহাই হউক, এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অধির দুর 
অগ্রসর হওয়া! যায় না । বিশেষতঃ, পৃথিবীর অন্তান্ত শক্তিমান্‌ জাতিগুলি যখন পরমাণু- 
বোম! করতলগত করিয়। ছুর্বলততর জাতিগুলিকে পদানত করিবার চক্রান্তে লিখ, তখন 
ভারতের পক্ষে মান্ধাতার আমলের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় সন্ধষ্ট থাকিয়। বসিয়া থাকা এক 
ধরনের মূঢ়তা । আধুনিক সমব্রাহ্থ্ের, অভাবে পূর্বে ভারতকে বহু খেসারত দিতে 
হইয্নাছে। ভারত আর সে ভুল করিবে না। বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ম যদি ত্যাগ 
করিতেই হয়, তবে সকল রাষ্ট্রকেই তাহ! একসঙ্গে করিতে হুইবে। কিন্তু ভারতের 
নিরত্থীকরণ-প্রস্তাব সকলেই উপেক্ষ! করিয়াছে । ভারতকে তাই আজ অন্ত পথ ধরিতে 
হইয়াছে। তবুও ধ্বংসাত্মক কর্মে ব্যবহ্ার না করিয়া পরমাণু বোমাকে শাস্তিপৃ্ণ 
সংগঠনমূলক কার্ধে ব্যবহার করিয়া সে আজ বিশ্বের সম্দুখে নূতন 
মাহা দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চলিয়াছে। ইহার দ্বার! খনির বিস্ফোরণ, 
কৃতিম জঙ্গাধার ব! পোতাশ্রয় নির্মণ অথব! বড় বড় নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন কর! 
যাইতে পারে। ভাহ। ছাড়া, ইহার দ্বারা ভারত যে আত্মবিশ্বাস ও আস্তর্জাতিক 
মর্যাদা! ল/ভ করিয়াছে, তাহার মূল্য অপরিসীম । আজ্ঞ বিশ্বের জন্ঙ্গত জাতিগুলি 
এই বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে যে, চরম দুর্দিনে আঙ্ধ তাহাঙ্গের পাশে কেহ না থাকুক, 
পরমাণু-শক্তিতে শক্তিধর ভারত নিশ্চয়ই আছে ॥ 


পরষ্ট প্রবন্ধের অনুলরণে লেখা যায় £ 
€টি ভারতের সাম্প্রতিক একটি বৈজ্ঞানিক সাফলা 
ভ ভারতের পরধাণু-বোষা নিম কর! উচিত হইয়াছে কিন! ? 
ভি পরনাপু বোমা নির্দাণ করিয়া ভুরতের কি লাত হইয়াছে? 


প্রবন্ধ-মংকেত বিচিন্তা 


১, 
বর্যার বাংলাদেশ 


ক. প্রা, “৬২ 


সুচন! ॥ গ্রীষ্মের জালাময় হোম-হুতাশনের পর “অতি ভৈরব হরষে' সজল সঘন 
নব-বর্ধার আবির্ভাব । সে বাংলাদেশের আকাশে ও মাটিতে আনে রং ও রসের অফুরস্ত 
উপহার । বর্ষার আবির্ভাব ॥ বাংলাদেশে বর্যার আগমন রাজসিক। শুষ্ক তাপের 
গৈত্যপুরের ছার ভাঙ্গিবে বলিয়। সে রূপকথার রাজপুত্রের মতে৷ ছুটিয়া আসে ।' তাহার 
রখের ঘর্থরধ্বনি শোন! যায়, তাহার বাকা তলোয়ার ঝলসিয়া উঠে। রূপবিস্তার ॥ 
মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর, নদীনালা, খালবিল জলপূর্ণ হইয়৷ উঠে। পৃথিবীর খরতপ্ত দিনের 
হয় অবসান। মাটির কঠিন বাধ! ছি করিয়! শস্তশিশুর দল আবিভূ্ত হয়। তাহাদের 
হাতে নব-অন্কুরের জয়পতাকা। আসে পুষ্প-বিকাশের লগ্ন। কাদশ্ব-কেতকী-যৃধিক1- 
গন্ধরাঁজ-হাস্নাহানার গন্ধবাহারে বর্ষা-প্রক্কতির অনির্বচনীয় প্রকাশ।. গ্রাম-ৰাংলার 
রূপত্রী &॥ দূরে শ্যামায়ান গ্রাম-রেখা, আদিগন্ত জলবিস্তারে শস্তশিশুর নৃত্য, আকাশে 
কুষ্ণধূসর মেঘ-বিস্তাস, দিগন্ত-বিলাঁসী বক-পউক্তির নিরুদেশ-যাত্র!। শস্ত-বিচিত্রা 
পৃথিবীর জালা ময় প্রান্তরে কৃষকদের সংরীতমুখরত!। বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক জীবনে 
বর্ষা ॥ বাংলার কলষক এই ঝতৃতে বীজ বোনে, চারাগাছ তোলে এবং রোপণ করে। 
হেমন্তের খামারে যে রাশি রাশি পোনার ধান উঠিবে, এখন চলে তাহার প্রস্ততি | বর্ধাই 
বাংলাকে করিয়াছে শস্তস্তামল।। বাংলার অনবস্ত্র-_-তাহার সমন্ত এশবর্য বর্ধার দাক্ষিণ্যের 
উপর নিভরশীল। সাংস্কৃতিক জীবনে & বর্ষ। বাঙ্গালীর মনোভূমিকে করিয়াছে 
সরস ও কাব্যময় । অর্থ নৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া সে তাহার সাংস্কৃতিক 
জীবনকে মুক্ত করিয়। দ্িয়াছে। মেঘকজ্জল বর্ধার সজল পটভূমিকায় রথযাআ, জন্মাষ্টমী», 
ঝুলন, রাখীবন্ধন, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, শেষবর্ষণ অনবদ্য সৌন্দ্মপ্ডিত হুইয়! উঠে। 
তাহার কাব্যে ॥ কবি জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পধস্ত বাঙ্গালী কবির ক বর্ষার 
সংগীতে মুখর। আধাচন্ত প্রথম দিবসে মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কবিচিত্কে লাগে 
জলসিক্ত পৃবালি হাওয়া । বর্ষা. বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে করিয়াছে সমৃদ্ধ, তাহার 
সংগীতকে করিয়াছে অপূধ লান্তময়। উপসংহার & বর্ধার মায্ামস্্বলে পাবাণ গলিয়! 
ফসল কলে। মরুবিজয়ের কেতন উড়াইয়া, মেঘের গুরুগুরু মাদল বাজাইয়৷ সে আসে ।: 
তাহার দক্ষিণ কর হইতে বরিয়া পড়ে বরাভয়্, বাম কর হইতে নামিয়! আসে মরণ- 
ঢাল! ভয়ঙ্করী বন্ট।। তবু বর্ষা বাংলার প্রিয় খতু, বাঙ্গালীর প্রাণের খাতু ॥ 


বরধায় বাংলার শোভা 
বাংলায় বর্ধার কপ 


ই, 
বঙ্গে শীত 


উ. মা, 2৬২ 


সুচনা ॥ “এল যে শীতের বেল। বরষ পরে। এবার ফসল কাটো, লওগে! ঘরে ॥ 
করো! স্বরা, করে। ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা-_+ শীত কর্মী ধতৃ। কিন্তু সে সর্বদেশে 
কাব্যে উপেক্ষিত, জীবনে উপেক্ষিত, খতুরু সমাজেও উপেক্ষিত। তাহার সর্বাজে 
বার্ধক্যের স্থবিরতা' নিষ্করুণ বৈরাগা ৷ মুখে শুঞ্ কাঠিন্ত, চোখে ধুমল কু্কাটিকা, শীতল 
নীরক্ত ছুই হাতে স্থদূর রিক্ত! সেই রিক্তত! কপণের রিক্ততা নয়, সমস্ত বিলাইয়া 
দিবার রিক্ততা-_এ্বর্ষের রিক্ততা। শীতের বিরল-বর্ণ সৌন্দর্য ॥ লীতের প্রাণোচ্ছল 
রূপমাধুরী নাই। ধ্যানমন্ ধূর্জটির মতো তাহার অসীম বৈরাগ্য। মহাধ্যানী মহাতাপস 
যেন তাহার সকল আবেগ ও উচ্ছ্বাস সংহরণ করিয়া তপস্তায় বসিয়াছেন। কোথাও 
তারুপোর চঞ্চলতা। নাই, কৈশোরের বিক্ষোত নাই, যৌবনের গ্রগল্তত নাই ;.আছে 
বার্ধ:কার পরিপূর্ণতার বিরল-বর্ণ স্থষমা!। সে পাকা ফসল ধরিত্রীর ভাগ্ডারে তুলিয়া দিয়! 
নিজেকে নিঃন্থ, সর্বরিক্ত করিয়! দেয়। শীতের কর্ম-ব্যস্ততা ॥ 'পৃথিবীর ভালাটি 
পাক' ফসলে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য সে ব্যস্ত। তাহার পাকাধান কাটাই-মাড়াইয়ের 
আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আম্বাসে ধরণীর ভাল! পরিপূর্ণ । 
প্রাঙ্গণে ডালা ভরিয়া উঠিয়াছে,*-ঘাটে খাটে নৌকা! বোঝাই হুইল, পথে পথে ভারে মন্থর 
হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবাক এবং পিঠাপার্বণের উদ্যোগে ঢে কিশাল! 
মুখরিত ।-_রবীন্দ্নাথ । শীতের বৈরাগ্য-ধুসরতা ॥ উত্তরের নির্মম ছিমগর্ভ বাতাস 
গ'ছের ডালে ভালে পাত! ঝরাইম্ভা দিল। বনশ্রেণী রিক্ত, নিষ্পত্্। ধরিত্রীর বুকের উপর 
মৃত পত্রের মৃত্যুশষ্যা রচিত হইল । ধানকাটা প্রান্তরে নিরাতরণ' প্রকৃতির বৈধব্যের কী 
করুণ নৃতি! শীত নবৰসত্ভের অগ্রদূত ॥ শীত-প্রক্ৃতির এই মৃত্যু-যক্ পার মধ্যে 
অ'ছে খতুচক্রের জীর্ণ পুরাতনকে অপসারিত করিয়া নববসস্তের অর্থ্য-রচন! করিবার এক 
স্থগভীর চত্রান্থ। লীত বসন্তের অগ্রদূত। শত নিজে ব্িক্ত, কিন্তু তাহার ডালি 
রিক্ত নম্বর 8 তাহ"র ফুলের ভালিতে আছে ভালিয়া, গাঁদা, কুন্দ ও নানা মরঞমী ফুল; 
আছে আত্রমুকুলের সমাহার । তাহার উৎসবের ভালিতৈ নবাক্ উৎসব, প্রৌষ-পার্বণের 
পিঠাপুলি, লক্ষ্মী ও সরন্থতী পৃজা। ; আর আছে মকর-সংক্রাস্তির পুণান্ান | পৌষলম্্ী 
সমৃদ্ধির ধাত্রী 'অরপূর্ণার মতো! ঘরে ঘরে সোনার ধান বিলাইয়া দিয় প্রস্তত হয় বিদায়ের 
জন্য । ধানের পাতায় পাতায় বাজে তাহার সোনার মঞ্জীর, পাক! ধানের মঞ্জরীতে 
উপচিয়। পড়ে তাহার মুখের হাসি । উত্তরে বাতাসের একতারার় বাজে তাহার বিঙ্বায়- 
সংগসত। উপসংহার & বাংলার অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি রচনায় শীতের অবদান অসীম। 
তাহার বার্ধক্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক গ্রেহলীলা জননীর ত্যাগতন্র হায়েয 
মহিমময় প্রকাশ। বাঙ্গালীর কাছে শতখতু তাই প্রাচুধের খতু, দারিজ্রা-মোচনের খত । 

টি শীতকালের বাংলাদেশ 

& শীতের অবদান 


৩, 
একটি বর্ষণমুখর সন্ধয? 


সুচন। ॥ আজ সারাদিন ধরিয়া চলিয়াছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির উৎসব । মেঘাবৃত 
আকাশের রঙ জলসিক্ত মহিষের গায়ের কউর মতো-_ বিষণ, স্কয়াল। মেঘের গুরুগর্জনে 
ও বিছ্যুৎ-বিকাশের মধ্য দিয়। কখন হর্যদেবত! অন্ত গেলেন। প্রকৃতির বিষগ্পতা & 
শ্রাবণ-সন্ধ্যার হুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারে কেহ পথে বাহির হয় নাই। গ্রামান্তের পথ নির্জন । 
বাদল-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বোবা-প্রক্কতির চোখের জল ঝরিয়৷ পড়িতেছে। 
বৃষ্টি-পতন ধবনির ভাষা ॥ ভাষাহীন অন্ধকারে বৃষ্টিপাতের অবিরাম শব্ধ যেন বোবা- 
প্রকৃতির বহুদিনের সংগীতমুখর অব্যক্ত তাষ!। মেঘদৃত-পাঠের স্মৃতি ॥ একবার এক 
রাহ্মণ-পপ্ডিতের কণ্ঠে মেতদূতের আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম।; আন্জ এই বর্ষপ-্রাস্ত সন্ধ্যায় 
তাহার সেই ধীর-গন্তার উদাত্ত কন্ঠস্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। মেঘদুতের সৌন্দর্য- 
চিন্ত। ॥ মেঘমেছুর নববর্ষ আমাকে রামগিরি আশ্রমের জ্নশূন্ট শৈলশৃজের শিলাতলে 
সঙ্গীহীন করিয়া ছাড়িয়। দেয়। “হৃদয় সেই পৃথিবীতে বনে বনে গ্রামে গ্রামে শুঙ্গে শূঙ্গে 
নদীর কূলে কুলে ফিরিতে ফিরিতে অপরিচিত স্থন্দরের পরিচয় লইতে লইতে দীর্ঘ 
বিরহের শেষ মোক্ষধামে যাইবার জন্ত মানসোৎক হংসের ন্যায় উত্স্থক হইয়া উঠে।, 
পথের নিঃসঙ্গ গোরুর গাড়ি ॥ বৃষ্টি-বিষনন নির্জন পথে চাকার তীব্র আর্ত হাহাকার 
ছড়াইয়! একটি গোরুর গাড়ি চলিয়। গেল। দুরে ক্লান্ত চাকার আর্ত্ধবনি বৃষ্টি-মুখরতার 
মধ্যে মিলাইয়৷ গেল । পথের পাশে ডোবার ধারে ব্যাউ ডাকিতেছে। ব্যাঙের ডাক 
ষেন এই শ্রাবপ-সন্ধ্যার হায়ের ব্যথিত সংগীরত। বর্ষণমুখর অন্ধকারের সৌন্দর্য- 
উপক্ভোগ ॥ আজ এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় প্রক্কতির কবি রবীন্ত্রনাথের “সঞ্চয়িতা” লইয়া! 
বর্ষার কবিতাগুলি পড়িতে ইচ্ছ৷ করিতেছে। “গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঙ্পৃষ্ঠে লয়েছে 
'আসন। আমার ছিন্নবাধ। পলাতক মন লঘুপক্ষ হংস-বলাকার মতো! মেঘের সঙ্গী 
হইয়া দিক হইতে দিগস্তরে ঘুরিয়। বেড়ায়। কোথাও বা প্রন্টুটিত কেতকীর বেড়া- 
দিয়! ঘের| বর্ধণসিক্ু দশার্ণ গ্রাম, কোখাও-বা! পরিণতফলশ্তাম জন্বুবন, কোথাও-বা বৃষ্টি- 
ন্নাত স্তামলী-ধবলী গোহালে গ্রত্যাগমনরত, কোথাও-ব! নিঃসঙ্গ পথিক পারে যাইবে 
বলিয়। বর্ষণ-স্কীত নদীতীরে মাঝিকে ঘন ঘন ভাকিতেছে। উপসংহার ॥ কবিত। 
আবৃত্তি করিতে করিতে ক্লান্তিতে ঘুষ পায়। মনে পড়ে, পরীক্ষার আর বেশী দেরী 
নাই। মনের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ সুছিয়! ফেলিয়! আলে! জালিয়া পড়িতে, 
বপি। বাহিরে অবিশ্রাস্ত পত্র-মর্মরে বাদল-বাতাস হা-হুতাশ করিয়া কাছিয়! যায়। 
আম-কাঠাল ও দীর্ঘ সুপারির সারি এবং ক্রন্দনাতুর বীশের বন চাদ আর্তনাদ 
হাহাকার .করিতে থাকে ॥ 


উ বর্ধার একটি সন্ধ্যা 


৪, 
বাংজার বিচিত ধর্মীয় ও সামান্িক উৎসব 


সুচন! & বাংলাদেশ উৎসব-প্রাচূর্যের দেশ। তাহার অতিরিক্ত উৎসব-প্রিয়তার 
পশ্চাতে আছে তাহার অঙুরস্তপ্রাপ-গ্রাচ্ধ, বৃনগ-প্রকৃতির অহুপম রূপশ্রী; আর আছে 
'তাহার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা! । খতুর পর খতু আসে; তাহার রে স্থুর মিলাইয়। 
বাঙ্গালী মাতিয়া উঠে “বারো! মামে তেরে! পার্বণ রচনায় । “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু 
রঙ্গভর11, কত বন্া-ছুতিক্ষ-এহামারীতে, কত দৈব-ছুবিপাকে, কত ' রাজনৈতিক 
বড়বঞ্ধায় বাঙ্গালীর ঘর ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী তাহার ধ্বংসঘ্ুুপের উপর আবার 
রচন। করিস়্াছে তাহার উৎসবের নিত্য-নৃতন পরিকল্পনা । বাঙ্গালীর উৎসব একটি 
স্ষম জীবনের অভিব্যক্তি ॥ হুজলা-স্ৃফল! বাংলার ঘরে ঘরে তখন ছিল শস্ত- 
প্রাচুর্য মৃত্তিকার "ম্বাভাবিক উর্বরতায় জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ছিল অনুপস্থিত। 
উৎদবগুলি ছিল তাহারই উদ্ধত্ত অবকাশের সজীব অভিব্যক্তি। প্রাচীন বাংলার 
প্রাণবন্ত উৎসব-চিত্র & পূর্বে উৎসব-উপলক্ষে কুত্তকার-পত্ী আনিত নৃতন বরণভালা, 
মালিনী আনিত ফুল ও ফুলসঙ্জার ফুলের গহনা, তাতিনী নীলাম্বরী ও বিবিধ বর্ণের 
শাড়ি। নাপিতানী বধূদিগের পায়ে আলত! পরাইয়! দিত, ব্রাহ্গপ-ঠাকুরাণী কয় গাছি 
পৈতার শ্ৃতা আনিয়। গল্প স্বনাইয়া যাইত। এইভাবে প্রাচীন বাংলায় উৎসবের 
মধ্য্থতায় পারস্পরিক শ্ুভ-কামন! বড় হইয়া উঠিত। বাংলার ধর্মীয় উৎসব ॥ 
বাংলার উতসবগুলি চার শ্রেণীতে বিন্তম্ত : ধর্মীয় উৎসব, ধতৃ-উৎসব, সামাজিক উত্সব 
এবং জাতীয় উৎসব । হিন্দুর্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজা, দশহরা, রথযাত্রা, রাখী- 
পৃণিযা, মনস!-পৃক্গা, বিশ্বকর্মা-পৃজ্জার পর আসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব ছুর্গাপৃজ| | 
তারপর আসে লম্ষবীপৃঙ্গা ও শ্যামাপুজ। | এদিন বাঙ্গালীর দীপাদ্বিতা উত্সব। কাতিক 
পৃভ। ও জগন্ধাত্রী পূজার পর ম'ঘ মাসে আসে ষরম্বতী পূজা ও চড়ক উৎসব । মুসলমান- 
সমাজের মহরম, ইদল-ফেতর, শবেরাৎ ইত্যাদি প্রধান ধর্মীয় অন্থুঠান। বুদ্ধ-পৃলিমা 
বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব: খ্রীন্টানদের বড় উৎ্মব হুইল বড়দিন, ইন্টার ক্তাটার ডে. 
গুড, ফ্রাই ডে ইত্যাদি। বাংলার খতু-উৎসব ॥ গ্রকূৃতির পটভূমিকায় খতু- 
উৎসবশুলি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল | বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই 
শুক হইত বীজবপন, ধান্তরোপণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব । বর্যামজল, শেষ-বর্ষণ ইত্যাি 
আধুনিক সংযোজন । শারদীয় উৎসব বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ধতৃ-উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে 
নবার উৎমব, পৌষ মাসে পৌষ-মেলা, পিঠা-পাবণ, তৃষ-তুষালি উৎসব। ফান্তন মাসে 
প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপসজ্জায় আসে হোলি । তারপর চৈঙ্জের শৃন্ট প্রান্তরে গাজনের বাজন! 
বাজাইয়। পুরাতন বৎসর বিদায় গ্রহণ করে। সামাজিক উৎসব ॥ সাষাজিক 
উৎসবের বৈচিত্ত্য বাঙ্গালীর প্রাণ-প্রাচ্ষেরই প্রতিচ্ছবি । অগ্নগ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন। 
বিধাহ, শ্রান্ধ-শান্তি, জামাই-বঠী, ভ্রাতৃ-খিতীয়। ইত্যাদিতে সেই অনাবিল প্রাধ-শক্তিরই 





প্রবন্ধ-সংকেত ১৫৯ 
প্রকাশ । জন্মগ্রহণে উৎসব, মৃত্যুতে উত্সব, উৎসব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে । প্রতিটি 
উৎসবের জন্য স্বতন্ত্র সংগীত । এইখানেই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! হইতে বঙ্গ- 
সংস্কৃতির ধারা পৃথক্‌। জাতীম্ম-উৎসব ॥ সাম্প্রতিক কালে তাহার কতকগুলি 
নবাগত উৎসব জাতীয় মর্যাদা লাত করিয়াছে । তাহার! হইল--.পনেরই আগস্ট, 
ছাব্বিশে জান্ক্‌য়ারী, পঁচিশে বৈশাখ এবং তেইশে জাহুয়ারী। উপসংহার ॥ বাংলার 
এই উৎসবময়তার পশ্চাতে ছিল গ্রাচীনু বাংলার অর্থ নৈতিকু স্বাচ্ছন্দ্য আজ জর; 
সেদিনের বাংল! নাই। .আজও বাঙ্গালীর ঘরে উৎসবের আহ্বান আসে । শু নীরস 
প্রাণহীন উৎসবে মাইক্রোফোনে হিন্দী গান বাজান হয়, ঘটা করিয়া মণ্ডপসজ্জা এবং 
আলোকসজ্জাও হয়। কিন্ত বহিরঙ্গ বিলাসে উৎসবের আত্মা আজ যেন হারাইয়া। 
গিয়াছে। 

“যেখানে শুকায় পদ্ম-_ বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব; 

যেইখানে একদিন শঙ্খমাল। চন্দ্রমাল! মাঁনিকমালার 

কাকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর।' 


বারো মাসে তেরো পাবপ 

এত ভজ বঙজদেশ তবু রঙ্গভর!' 
বাংলার উৎদব 

বাংলার সামাজিক উৎসব 


€ 

বববর্য উতসক 

সূচনা ॥ “পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অবসানে উদয়-দিগন্তে নববর্ষের 
উদ্লার অভ্যুদয়। আজ আকাশ কী মহিমময়! নববর্ষের দার্শনিক তাৎপর্য & 
নৃত্যে মাতিয়াছেন নটরাজ। ছুই হাতে তাহার বাজিতেছে কালের মন্দিরা । তীহার: 
এক পদদপাতে ধ্বংস, অন্ত পদ্দপাতে হৃষ্টি। এক পর্দপাতে আবরণ, অন্ঠ পদপাতে 
উন্মোচন। পুরাতন বংসরকে বিদায় দিয়! তিনি আমাদের জীবনে নৃতন বৎসরকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নৃত্াযরত মহাকালের দক্ষিণ হস্তের অঙ্কুলির অগ্রভাগ বাহিয়া একটি 
বৎসর বিপুল অন্ধকারের “কাল-সিন্ধুণীরে' খসিয়া পড়িল। তাহার করধৃত রজাক্ষের 
মাল! একবার ঘুরিয়৷ গেল। নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ও অর্থ নৈতিক তাৎপর্য 
গমন করে? বলিয়াই পৃথিবীর আর-এক নাম 'জগৎখ। আহক গতি ও বাধিক গভির . 
ছন্দে পৃথিবী তাহার হুর্ধ-প্রদক্ষিণ-ত্রভ একবার সমাপ্ত করিল। প্রাচীন ভারতে অগ্রহায়ণ 
মাসকেই বর্ষারস্ত বল! হইত। “অগ্র' অর্থাৎ প্রথম, “ছায়ন, অর্থাৎ যংসর। কিন্তু এ 
 ছেশের পরিজ কষক-সমাজের মহাজনের দ্বেনা-পাঁওনা মিটাইডে বৈশাখ মাস জাসিযা।. 
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ঞ 
পড়িত। মহাজনেরাও তাই এই মাসটিকে ধরিয়। লইলেন বর্ধারভ্-_তথ] হালখাতা | 
মানসিক তাওপর্য ॥ হুর্য প্রতিদিনই উঠে । নববর্ষের দিনটিও প্রতিদিনের মতো! একটি 
সাধারণ দিন মাত্র। মানুষ তাহার “আপন মনের মাধুরী" মিশাইয়া এই দিনটিকে স্বতন্তরূপে 
রচনা করিয়া লইয়াছে। লববর্ষের প্রতিশ্রুতি ॥& সারা বৎসর ধরিয়! আমর! 
নিজেদের প্রয়োজন-বোধের সীমিত পরিসরের মধ্যে ক্ষুত্র “অহং'-এর পুঁজ! করিয়াছি। 
নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে, আমরা মহাজীবন্রে উদ্দার সানিধ্য অনুভব করিব। “তুমি 
আজ আমাদিগকে আহ্বান কর !__বৃহৎ মহুয্যত্বের মধ্যে আহ্বান কর! আজ উৎসবের 
দিন, আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তি-সংগ্রহের দিন। অববর্ষ 
উদ্যাপন £ পল্লী-অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে ॥ বাংলার পল্সী-অঞ্চলে (কোথাও 
কোথাও নববর্ষে বেশ বর্ণাঢ্য মেল! বসে । নানা বিক্রয়-গ্রতিষ্ঠানে হাঁলখাতার শুত-মহুরৎ 
উপলক্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজা । মিষ্টারপহযোগে চিত হয় নববর্ষের শুভ 
বিক্রয়ারস্ত | তাহ] ছাড়া দরিদ্র-ভোজনে, নৃত্য-গীতে শোভাযাত্রায়, সভাসমিতিতে, 

, খেলাধুলায়, আনন্দ-অনুষ্ঠানে ও প্রমোদ-উৎসবে দিনটি অনবদ্য হইয়। উঠে । শহরাঞ্চলে 
গ্নীত-বান্চযোগে প্রভাত-ফেরীর মধ্য দিয়! দিনটির শুভ কুচন। হয়। পল্লীতে পল্ীতে 
রচিত হয় উৎসব-মণ্ডপ। অপরাহ্থে নান! সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন ও অভিবাদন। তাহা ছাড়া, চড়ুইভাতির আমন্ত্রণ তো! আছেই। 
উপসংহার ॥ আধুলিক যাল্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাস হইতে নববর্ষ-অচুষ্ঠানটিও 
মুক্তি পায় নাই। নববর্ষের অরুণোদয়ের পূর্বেই বিকট যাস্ত্রিক আওয়াজে 'লাউড- 
স্পীকারে' বাঞ্জিতে থাকে চটকদার সিনেমার গান । আমরা যে অন্তরে অন্তরে এমন 
দেউলিয়। হইয়া পড়িস্াছি, তাহা আগে কে জানিত ? 


বছরের প্রথম খিন 
৬, 
শহর ৪ পলীর ব্যবধার অপসারণ 


সুচনা & যাধাবর আর্ধজাতির মান্ষের৷ একদ! তারতবর্ষে আসিয়! রচন! করিল 
_শ্ছায়থনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'। ভারতে পল্লী ও নগরের 
বিকাশ ॥ ঈশ্বরের হাতে রচিত হইয়াছিল প্রথম তুবন। মানুষের হাতে গ্রাম, 
তাহা দ্বিতীয় ভূবন। ক্সত্য মাঞ্ছষ রচন1 করিল নগর-_তাছা হইল তৃতীয় তুবন। 
আজ নগর তাহার গু মরু-রসন! বুলাইয়! গ্রামগ্ডলির প্রাণরম শোষণ করিয়া তাহাদের 
নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়! দিয়াছে। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার আশি-শতাংশ বাস 
করে গ্রামে । কাজেই, সেখানে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ অবিলম্ে শুরু করিতে হইবে । 
প্রা ভারতের গঠল-বৈশিষ্ট্য ॥ জোত-জমি, খেত-খামার এবং সংলগ্ন বিস্তার 
কির .কেবর্থলে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়া তৈয়ারী ছোট ছোট কুটির, 
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সাধ্য স্নেশালিনী নদী, তাহার কলতানে +পন্নীর ামল বক্ষ সংগীড়-দুধরিত। 
গ্রামগুলিতে বিভিক্ণ বৃত্তির মান্গুষের বাস। সেদিন পল্ী-ভারতের- বৈশিষ্ট্যই ছিল 
প্রাচ্য ও স্বয়ংসংপূর্ণতা। গ্রাম-ভারতের ভাঙনের চিত্র ॥ তারপর আদিল 
পরস্বাপহারী সাঞ্্রাজ্যবাদীর দল। সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের পঞ্চবটা- 
ছায়াচ্ছন্ধ গ্রামগুলিকে ধ্বংস করিল। পল্লী-ভারতের হৃংস্পন্দন স্তিমিত হইয়া আসিল। 
ভাঙনের পরিণতি & তাহার সমৃদ্ধ জনপদ ধবংসভূপে পরিণত হুইল, পথঘাট 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিল, আর সেই দিগস্তশায়ী শ্তামল শন্ত-প্রাস্তর বন্ধ্যা, পতিত, 
অনাবাদী হইয়া পড়িয়। রহিল। কোথায় গেল তাহার সেই কুটির-শিরল? কোথায় 
গেল তাহার. মেই সাধিক আধিক জচ্ছলতা? অনশন, অর্ধাশন, স্বাস্থ্যহীনতা, 
অকালমৃত্যু, অশিক্ষা1! ও কুশিক্ষা তাহার নিত্য-সহচর। গ্রামের লোক বলিতে হতভাগা, 
নিরক্ষর “চাষা এবং শহরের লোক বলিতে সভ্যতাভিমানী “বাবু, । পল্লীর প্রাণরসে 
উজ্জীবিত শহরুগ্ুলি আজ পল্লীগুলিকে করে নির্লজ্জ স্বণা। গ্রাম ও নগরের 
সংঘাত ॥ নগরে জলুম্‌ বেশী, আমোদ-প্রমোর্দের আয়োজন অফুরম্ত। কিন্তু নাগরিক 
সভ্যতা! মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়্াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ নগরের 
শুফতার প্রতি ধিক্কার জানাইয়া৷ বলিয়াছিলেন__প্দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর । 
গ্রাম ও নগরের ব্যবধান অপসারণ ॥ আজ গ্রাম ও শহরের মাবখানের বৈষম্য ও 
স্বণা দূর করিয়া! গ্রামগুলিকে বাসযোগ্য করিয়! তূলিতে হইবে । সেখানে আজ “অন্ন 
চাই, প্রাণ, চাই, আলে! চাই, চাই মুক্তবাস্ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল পরমায় 
সাহস-বিস্ৃত বক্ষপট।, উপসংহার & এতদিন গ্রাম-দেবতাকে অবহেল! করিয়া 
আমর! যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার পাল! । মহাত্মা! গান্ধী 
তাহার 405019 ০: 2 10:59105, গ্রন্থে যে বলিষ্ঠ গ্রাম-ভারতের ্বপ্প দেখিয়াছিলেন, 
১৯৫২ সালের ২রা! অক্টোবর হইতে শুরু হইয়াছে তাহার রচনার কাজ । আজ ঘুম 
ভাঙিতেছে ভারতের ন্ুপ্রিমগ্ন পঞ্চার লক্ষ গ্রামের ॥ . 


উ গ্রামউন্নয়ন 


৭. 
একটি গ্রাা আলা 


সুচন। ॥ “যেমন আকাশের জলে জলাশয় পুর্ণ করিবার সময় বর্ধাগম, তেমনি 
বিশ্বের ভাবে পল্জীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেল! । মেল! ভারতের পল্জীর 
সার্বজনীন উৎসব । কোন উৎসব-প্রাঙ্গণের মুক্ত অঙ্গনে সরল গ্রামবাসীর যনেরণ 
উচ্ছৃিত মিলনস্থল হুইল মেল।।' “মেলার, আক্ষরিক অর্থ মিলন। প্রা্টীনকাল 
হইতে মেলার গুরুত্ব ভারতে তাই অসীম। কোন দেব-মন্দিরে কিংব। নন্দী কিংব! 
সমৃজ্রোপকূলের কোন তীর্ঘস্থানে কিংবা গ্রামের কোন. বিশিষ্ট জায়গায় কোন উৎসব 
উপলক্ষে মিলিত হয় অগণিত জনতা । মেলার ভাওপর্য দুইটি ; মনস্তাত্িক ও 


১৬০ রচন! বিচিত্ব 


অর্থনৈতিক ॥ মেলার আছে ছুইটি দিক : মনম্তাত্বিক ও অর্থ নৈতিক। মনস্তান্বিক 
বলিতে ভাবের আদ্ান-প্রদান, পারম্পরিক চিন্তা-বিনিময়। অর্থনৈতিক দিকটি হুইল 
পণ্য-বিকিকিনি। শীস্তিনিকেতনের পৌষ-মেলাক্স যাত্রার প্রস্ততি ॥ শাস্তি 
নিকেতনের পৌধ-মেলার অমূল্য স্বাতি আমার মনের ষণিকোঠায় অক্ষয় হইয়! রহিয়াছে । 
শই পৌধ মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধন-জীবনের ইতিহাসে একটি স্বরণীয় ছিন। 
এ দিবসে শাস্তিনিকেত্বনে বসে পৌব-মেলা এবং সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আত্রকুজে 
অনুষিত হয় বিশ্বভারতীর বাধিক সমাবর্তন উৎসব । পৌঁধ-মেলা, কবিগুরুর শ্বৃতি- 
বিজড়িত পরাস্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর বাধিক সমাবর্তন উৎসব দ্বেখিব বলিয়া বাছিয় 
হইস্বা! পড়িলাম। যাজ্রা ॥ রাত্রি বারোটার সময় ট্রেন বোলপুর স্টেশনে পৌছিল। 
প্রচণ্ড শীতে কাপিতে কাপিতে আমর! সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিলাম। হুরুলে 
বন্ধুর বাড়ি। কয় বন্ধুতে আমর! ভূতের গল্প করিতে করিতে অবশেষে বন্ধুর বাড়িতে 
গিয়া! উপস্থিত হইলাম । মেলার পথে ॥ পরদিন হইতে মেল।-_মেল! চলিবে তিন্‌ 
দিন। রাত্রি প্রভাত হুইল। চা-থাবার ইত্যাদি খাইয়! আমরা শাস্তিনিকেতনের পথে 
বাহির হুইয়! পড়িলাম। বিশাল প্রাস্তরের মধ্য দিয়! রাউ। ধূলির পথ আকিয়া-বাকিয়া 
চলিয়া! গিয়াছে । ধোপছ্রস্ত জামাকাপড় অক্লক্ষণের মধ্যেই গৈরিক হইয়া! উঠিল। 
আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এক বাঁউলের। আমাদের দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল £ 
“কি গো, কোথায় চলেছে তোমরা ? রবি বাউলের মেলায় % বলিলাম £ ্ঠ্যা 
গোসাঞ্ি।' €মলার নিকটে & মেলার দূরাগত গুঞ্জন | দূর হইতে তেলেভাজার 
গম্ধ। পিপীঁলিকার স্যার মানুষের দল মেলার উদ্দেশে দিক্‌-দিগন্তর হইতে আমিতেছে। 
মাবে-মধ্যে কাঁকা-মাথায় বেপারী । মেলার বর্ণনা & শান্তিনিকিতনের সংলগ্ন 
প্রান্তরে বৃততাকারে মেলার পরিকরনা ৷ বৃত্তাকারে গোকানের সারি। মাঝখানে কবি- 
গান ও ধাত্রাগানের আসর । শাস্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীর! গলায় হলুদ রুমাল বাধিয়! 
ভিড় নিষন্ত্রণে ব্যস্ত । সকলের মতে। আমরাও ছড়ি ও তালপাতার টুপি কিনিলাম। 
সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ! মেলার অভিজ্ঞতা & মেলায় ধোপছুরস্ত শহুরে 
বাবুরা৷ আসিয়াছেন, আসিয়াছে সাওতালী দম্পতিরা । যাত্রাগান ও কবি-গাঁন 
শুনিলাম, দেখিলাম পাঁওতালী নৃত্য । কিন্তু বাউল গানের বুঝি তৃলনা নাই। পায়ে 
ঘুঙ,র, কোমরে ভূগড়ুগি। হাতে একতারা, গায়ে রঙ-বেরঙের আলখাল্া--বাউল ঠাকুর 
নাচিয্ন। নাচিয়া গান গাহিতেছেন £ “কে বেধেছে এমন খর ধন্ত কারিগর । খরের মাপ 
চৌদ্দপোয়! চৌদ্গ ভুবন তার ভিতর 1 উপসংহার ॥ মেলার শ্বতি মনের মণিকোঠায় 
লইয়া ফিরিয়া আসিলাম | মনে এখনও বাজে বাউল-ঠাকুরের গান £ 'খাচার ভিতর 
অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। আজও আমার মনের তিতর “অচিন পাখির 
নিত্য যাওয়া-আসা চলে ॥ 


প্রকট গ্রাসা সেগার বর্দন। 


৮, 
নাগরিকের দালিত ও কব? 


সুচন! ॥ নাগরিকই গণতাঙ্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর কেন্দ্র-বিদ্দু। নাগরিকের দার়িত 
ও কর্তব্যের উপর দ্াড়াইয়! থাকে রাষ্ট্রীয় ইমারৎ। গণতান্ত্রিক রাষ্রাত্রেই নাগরিকদের 
রহিয়াছে কতকগুলি পবিভ্র ও নূল্যবান অধিকার। সেই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের 
জন্য রাষ্ট্রের হইল জদা-জাগ্রত প্রতরীর ভূমিকা এবং সংবধান হুইল তাহার পবিত্র 
সংহিতা। রাহ্রীক্প অধিকার ঃ পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ॥ 
রাষ্ট্্বীকূত অধিকারগুলি দুইভাগে বিন্তস্ত £ পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার । 
পৌর অধিকারগুলি হইল £ জ্রীবন-রক্ষণের অধিকার, সম্পত্তি-গঠন ও সম্পত্তি-সংরক্ষণের 
অধিকার, ভাষা! ও সংস্কৃতি-চর্চার অধিকার, ধর্মীচরণ, মতগ্রকাশ, কর্তব্য-সম্পাদদন এবং 
শিক্ষা-লাভের স্বাধীনত। । রাজনৈতিক অধিকার হুইল ₹ ভোট-প্রদ্ানের অধিকার, 
সরকারী চাকরী-লাভের অধিকার, সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার 
ইত্যাদি। অধিকার এবং দাত্িত্ব ও কর্তব্য পরস্পর-সম্পর্কযুস্ত ॥ অধিকার- 
ভোগ এবং দা্রিত্ব ও কর্তব্যবোধ ঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । নিজের ব্যক্তি-ম্বাধীনতা৷ ভোগের 
গ্রতিদাঁনে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল অন্ত নাগরিকের ব্যক্তি-ম্বাধীনতাকে অক্ষু্ 
রাখা । বিন! প্রতিদ্রানে কোন অধিকার ভোগ কর! যায় না। কর্তব্য 8 রাষত্রীয় 
আনুগত্য, দেশরক্ষাঃ আইনরক্ষা ও করপ্রদান ॥ রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাহীন 
আহ্থগতা প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রধান কর্তব্য। বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রাষ্ত্রীয় 
সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, সমাজে শাস্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় আইন মানিয়! চল! 
এবং কর-প্রানও নাগরিকদের কর্তব্য। ভোটাধিকার £ আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রে 
ভোটাধিকার একটি পবিত্র অধিকার। তাই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ 'করিয়া নাগরিক 
তাহার বাঞ্ছিততম ব্যক্তিকেই শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই কাম্য। 
ব্যক্তিস্বার্থ বনাম রাইুন্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা!। সকল নাগরিকের 
দায়িত্ব ও কর্তব্বোধের কেন্ত্রস্থলে থাকিবে জনসেবা, দেশসেব! ও রাষ্ট্রসেব! ৷ রাষ্ট্রের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়া ব্যক্তির কলাাণও সংসাধিত হয়। কাজেই, 
ব্যক্তিশ্বার্থ 'নয়, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণই প্রত্যেক নাগরিকের অবস্তা কাম্য। 
উপঙ্গংহার ॥ ছুই" শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারতে এখন চাই সচেতন 
নাগরিকত।। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা! তাহার মর্মমূলে বাসা বাধিয়। আছে। তাহাদের 
দূরীকরণের জন্ত এখন সদ1-জাগ্রত নাগরিকতাঁর বিকাশ জরুরী প্রয়োজন ॥ 


উট সৎনাগরিক হইবার উপায় 
ভি দারিত্বীল নাগরিকের গুণাবলী 
ক, বি. (১২)-১১ 


৪), 
ভরমত গর ও প্রকাশ 


সূচনা জনমত হইল জনমানসের নিবাধ অভিব্যক্তি । ইতিহাসের নির্মম বিধানে 
জনগণই আজ নিজেদের তাগ্য-নিয়ন্তা | . সেই কষ্টাজিত, দুঃখ-লব্ধ গণতন্ত্রের ভিতি 
স্থন্চ জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাম্প্রতিক জগতে সুগঠিত জনমতই 
গণতন্ব্বের প্রকৃত নিয়ামক শক্কি। জনমতের কার্ককারিতা £ গণতন্ত্রে ও 
স্বৈরতন্ত্রে ॥ গ্রতোক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠন ও প্রকাশের অধিকার 
সংবিধান-স্বীকৃত । তাহার ফলেই গণতন্ত্রের পবিত্রতা সংরক্ষিত থাকে । গণমানসের 
সচেতন এবং সোচ্চার অভিব্যক্তিতে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের পহ্ধিল আবর্তে তাহার ধার! 
হারাইয়! ফেলিতে পারে ন। জনমত গঠন ও প্রকাশের উপাক্ন £ বক্তৃতা- 
মঞ্চ ॥ জনমত গঠন ও প্রকাশের কতকগুদল বিশেষ মাধ্যম আছে। বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ক'র সেই মাধ্যমগ্চলিংক আরও ব্যাপক ও কাধকর করিয়া তুলিয়াছে। সভ্যতার 
শৈশবাবস্থ'য় জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল কেবল বক্তৃত।-মঞ্চ। সভা-সমিতিতে 
আজও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নানা সমন্তা ও তাহার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা 
করেন! গণমত তাহাতে সংগঠিত ও প্রচারিত হয়। মুদ্রণ-যন্ত্র ॥ পূর্বে মানুষ 
শিলালিপিতে, প্রস্তর-ফলকে আপন চিস্তাকে ব্যক্ত করিত। মুদ্রপ-যন্ত্রের কল্যাণে 
ইন্তাহার, প্রচার-পর্র, প্রচার-পুক্তিকা, প্রাচীর-পঞ্জ ইত্যাদি সেই ধার! বহন করিয়া 
চলিয়াছে। নেই ধারার নিয়মিত এবং জন্প্রসারিত রূপ হইল সংবাদপত্র। [15 
070 0900105 62011871600 015%/295 10) 36551012১, সত্যই সংবাদপত্র বিশ্বের 
সদাক্তাগ্রত 'লোকমভা” । ভারতে নিরঙ্গরের সংখ্যা অত্যধিক! কাজেই, নিরক্ষরতা 
দুর করিবার জন্ত দেশে দ্রুত শিক্ষা-গ্রসার একান্ত প্রয়োজন । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ॥ 
শিক্ষা-প্রতি্ানগ্তলিও জনমত গঠনের প্রকৃষ্ট স্থান । ছাত্র-জীবলে শিক্ষক-অধ্যাপ কবুঙ্গ 
ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট যে সকল মতামত ব্যক্ত করেন, তাহার মূল যেমন ন্থগভীরভাবে 
প্রোথিত হয় তেমনি হয় দীর্ঘস্থায়ী । পরবর্তা জীবনে নিজন্ব অভিমত গঠনে সেই 
শিক্ষালক্ক মতামত ও বিভিন্ন গ্রস্থ-কেতাবের মধ্যস্থতাষ় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্দের মতামত 
বিশেষ কার্ধকরী হয়। বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, 'যাত্রা কথকত। 
ইত্যার্দি। জনমত গঠন ও প্রক!শের আস্ান্ত মাধ্যমগলির মধ্যে বেতার, চলচ্চিত্র, 
রক্ষষ্চ,। ম্যাজিক লগুন। টেলিভিশন) আইনসভা) যাত্সা, কথকতা ইত্যাদি অন্ুতম। 
উপসংহার 8 গণদ্েবভার বিচারশালায জনগণই অবিচারের নির্মম বিচারক। 
পরিচ্ছ্ বিবেক ও বুছি-দাগু মনীযার আলোকেই তাহার! নিজেরাই নিজেদের ভাগে)র 
নিয়ামক । তাহাদের রানৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গ্রয়োজনে তাই প্রথমেই 
চাই শিক্ষার বাধ সম্প্রসারণ এবং জনমত সংগঠনের অকুঠ দ্বাধানত!। 


গঞতান্িত রাই নয়ত গঠন ও প্রকাশের উপায় 


১৩, 
শিষ্টাচার ও সৌজ্ঞনাকোত 


সূচল। || £00016955 09503 18001175+ দেহের ঘৌন্দর্য অলংকার, আত্মার 
সৌন্দর্য শিষ্টাচার । সমাজের প্রয়োজনে শিষ্টাচারের জন্ম । শিষ্টাচার ব। সৌজন্তবেধি 
সমাঞ্জ-সরসীর বিকশিত শতদল। আত্মীয়তা ও দামাজিকতার সেতু ॥ “ভন্্রতা 
আত্মীয়ত।র চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীত। 
আন্তরিক, সামাজিকতা! আহুষ্ঠানিক। তন্ত্রতা উভয়ের মধ্যে সতৃ-স্বরূপ, এবং উভচর ।, 
প্রামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার ॥ শিষ্টাচার সভ্যতার অবদান। ইহ! যুগ যুগ ধরিয়া 
অগ্রশীলিত মানব-সভাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্রমপুঞ্জিত যোগফল- মানুষের অস্তর-সমুদ্র- 
মন্থন-সঞ্জাত দুর্লভ অমৃত ফল। স্পষ্টবাদিতা। ও শিষ্টাচার ॥ 'আশৈশব আত্ম- 
সংযম ও মাজিত প্রকাশভঙ্গির অনুণীলনের ফল হইল শিষ্টাচার । কিন্ত স্পষ্টবাদিতার 
সঙ্গে ইহার মৌলিক গরমিল। অগ্রিম সত্যভ'ষণে নিজেকে জাহির করিবার প্রয়াস 
প্রচ্ছন্ন থাকে । শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তি ॥ আবার শিষ্টাচ'র ও চাটুকার-বৃত্তিও 
এক নয়! চাটুকার-বৃত্ির পশ্চাতে থাকে স্বাথসিদ্বির কুট অভিসন্ধি। চক্ষুলজ্জা ও 
শিষ্টাচার ॥ চক্ষুলজ্জা একটা সামাজিক ব্যাধি; এবং তাহার সঙ্গেও শিষ্টাচারের 
বিরাধ। শিষ্টাচারই সেই ব্যাধির একমান্ত্র চিকিৎসা । উপসংহার ॥ বিংশ 
শঙাঁবীর অপরাহ্ে সত্যত। একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সমাজের ছুবিনীত 
দুমুখের দল আজ পুজিত হইতেছে । শিষ্টাচার ও সৌঙ্জন্তবোধ আজ উপহাসের বিষয় । 
শিষ্টাচার ও সৌজন্তবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থক হউক মানব-সত্যতা ॥ 


ভদ্রতা 


৬১১, 
উতিহাস-পার্ভের প্রয়োজনীয়তা 


সুচনা ॥ সাধারণ ধারণা, ইতিহাস মৃত, ইতিহাস মুক। কিন্তু ইতিহাস হইল 
মানব-সভাতার ক্রমাগ্রগতির জীবস্ত কাহিনী। সে যুগ-যুগাস্তরের ঘটনাপুঞ্জের নীরব 
সাক্ষী । ইতিহাস কি ?॥ ইতিহাস অতীতের নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। ইহা। কেবল 
রাজা-মহারাজাদের বংশলতিকার ত্তৃপীুত বিবরণ নয়, যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের 
রোমাঞ্চকর কাহিনীও নয়; ইহা চলমান সভাতার ক্রমাভিব্যক্তির সামগ্রিক বাণী- 
বিগ্রহ। রাজা ভাঙ্গাগড়া বা সাল-তারিখ-কণ্টকিত তথ্যপুঞ্জের কংকাল-ভূপ ইতিহাস, 
নয়, ইহা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক হ্র্ণনুত্র। “শব হতে উৎসারিত স্বর্ণের 
বিশ্মায়। ॥ ইতিহাসের হ্বর্ণ-তরণীতে মিথ্যা ও অর্থহীনের স্থান নাই। মহৎ, নুস্দর ও 
শাশ্বতকে ইতিহাস গ্রহণ করে, আর সভ/তার ঘাটে ঘাটে কুণ্রীতার জঞ্জালভার নামাইতে 
নামাইতে সেই তরণীর অগ্রগতি। ইতিহাসের উপজীব্য বিষস্ব & জনজীবনের 


১৬৪ রচন। বিচিন্ব 


কান্চিনীই প্রকৃত ইতিহাস। স্ষী ও সচ্ছল সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্ত মাহুষের সংগ্রামের 
কাহিনীই তাহার মূল উপজীব্য বিষয়। ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা ॥ ইতিহাস 
মানুষ ও সমাজ-গঠনের স্থযোগা শিক্ষক। ইহা! ভবিষ্যতের অভ্রাস্ত পথ-প্রদর্শক। 
ইতিহাস-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ॥ ভারতের ইতিহাল নাই। সেন 
বহ্গিমচন্দ্র-রবীন্ত্রনাথ প্রমূখ মনীষীদের ক্ষোভ । বিগেশী-হস্তে ভারতের বিকৃত ইতিহাস । 
বর্তমানে হ্ৃদেশীয় এঁতিহালিকদের হাতে তারতের গুকৃত ইতিহাস রচিত হইতেছে । 
উপসংহার ॥ ইতিহপ মাহুষের স্থদদরতত্র জীবন রচনার স্বপ্নকে একদিন সাথক 
করিয়া তৃুলিবে! 


ইতহ'স-পতঠের উপকরিতা 


৬১২, 
বিতর্ক-সভা 


সুচনা ॥ 'বশ্বর সকল ছন্দ-সংঙ্াতের মূলে রহিয়াছে মান্থষের বিচিত্র ভ্রান্তি- 
ৰিলাল! সংকীর্ণ দৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতার জন্য মানুষ নিজের অন্তরালে 
নিবোধের স্বর্গলোক রচনা কবিয়া তথায় বাস করে। বাদ-প্রতিবাদ ও সমন্বয়ী- 
সিদ্ধান্ত ॥ মানুষকে সেই ভুলের স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া! আসিয়! বিভিন্ন মতবাদ ও 
যুক্ততরকের ধর্ষণে নিজম্ব মতবাদের নূল্য নিরূপণ করিতে হয়ু, বাদ-প্রতিবাদের মধ্য নিলি 
সমস্থরী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়! বিতর্ক-সভা সেই প্রক্রিযারই অনুশীলন-সভ!। 
ঘন্ব-সংঘাত পরিহাকের আধুনিক রীতি ॥ বিতর্ক-সভার মধ্যস্থতায় বু র্- 
পিজ্ছিল হন্ব-নংঘাত পরিহার কর! সম্ভব হয়। সভ্যত'র অগ্রগতির সঙ্গে বিতর্ক-সভা 
তই অত্যন্ত সংগন্তিপূর্ণ। বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান ॥ স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
ক্লাৰে ও লাইব্রেরীতে বিতর্ক-সভা অন্ষ্ঠিত হয়। বিতরক-সভায় থাকেন সভাপতি ও 
বিচার কষ গুলী | বিশয় ধাকে পূর্ব-নির্ধারিত | সপক্ষে বা বিপক্ষে যোগদান । প্রত্যেক 
লো থাকে দলপতি । সভাপতির প্রস্তাব অন্তযায়ী উভয় পক্ষের দলপতিই বিতর্কের 
কুচপা করে । অবশেষে তাহারাই করে উপসতহ'র। বিচারকমণ্রলীর রায় ৰা 
শ্রোতাদ্রে মতামতই এ বিলয়ে চড়াম্থ। নিক্সমাৰলী ॥ যুকিনিঠ উপায়ে নাতি- 
সংক্ষিপ্, নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রোঠ ও বিচারকষ গুলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারা চাই । কোর, কটুক্কি ৪ বিগত আহমণ অবৈধ । প্রকাঁশ-ভঙ্গিতে চাই 
সাভিত কচি। উপকারিতা ৫ বাক্‌-পটরুতা, যুকনিঠতা ও মার্জিত রুচির বিকাঁশ 
হর়। বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জান জন্মে। আগামীকালের রাজনীতিক, শিক্ষক- 
অধ্য:পক-অ:ইন-ব্যবলায়ীর ন্যায় বাকা-ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ মেলে। উপসংহার ॥ এই 
গণতাতিক ঘুগে বিপক্ষীয় যুক্তিতর্ক ও মতবাদের কঠিপাথরে স্বমতের মূল্য যাচাই করা 
প্রয়োজন । বিত্র্ক-সভা তাই পারস্পরিক বোঝাপড়া যথার্থ বিচারালয় ॥ 


শপ রা রা প্রন ০৫০ 


ি বিভর্ক-দত্তার প্রয়োদনীরত। 


১৩, 
কতবাগরায়ণতা 


সুচনা ॥ “বিশ্ব যদি চলে যায় কাণ্তে কাদিতে/একা আমি বসে রব কর্ম- 
সমাধিতে | কর্ম-নিষ্টার মধ্যে মানুষ সিজেকে খুঁজিয়! পায়ু কর্তব্যপরায়ণতার মধ্যে 
মান্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কতব্যপরায়ণতার মূল কথা ॥ পৃথিবীর অলস 
ও কর্ম-বিমুখেরা কর্ম-পাগল মানুষদের উপহাস করে। কিন্ধ কর্ম-পাগল তথ! বর্তব্য- 
পরায়ণেরাই জানেন, এই পৃথিবী বিশাল কর্মশালা । এখানে প্রত্যেকের যথানিদিট 
কাঙ্জ মাছে; প্রত্যেককে সেই কর্ম-সম্পাদন করিয়া যাইতে তইবে। তাহার সাফল্যেই 
জীবনের সার্থকতা । কাজ ৰা কর্তব্য কি ?॥ প্রত্যেক মানুষকেই কিছু-না-কিছু কাজ 
করিতে হইবে । এই পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিবার জন্য কাজ করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত 
কাদ্রই বিশ্বদেবভার কাজ। নিজ নিজ কর্তব্য-সমাপনের মধ্যে বিশ্বদেবতার কাজ তথা 
বিশ্বদ্দবতার সেবা করিবার স্থযোগ লাভ। তাহাই বিশ্বদেবতার পূজা । কর্তব্য- 
পরায়ণতার মৃল্য ॥ যথানিদি্ট কর্মে নি্টাই কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের উপরে 
যে কর্মভার ন্যস্ত থাকে, তাহা তাহাকে নিদিষ্ট সময়ে সমাধা করিতে হইবে ॥. 
কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আলস্তে যাহারা কালাতিপাত করে, তাহার! অপদার্থ । 
উপসংহার ॥ বিশ্বদবতার কর্মের মহাযজশালায় কর্তব্য-সম্পাদনেই মাহুষের 
জীবনের সার্থকতা! ॥ 


কমই জী.ন 


৯৪, 
অধাবসা 


সুচনা ॥ সংগ্রাম জীবনের মর্মবাণী। অন্তহীন অংগ্রামের ইতিহাসই জীবনের 
ইতিহাল। জীবনের চির্নায়ত সংগ্রামী শক্তি ॥ জীবনের বিকাশের মূলে 
রধিয়াছে যে অভিব্যক্কিবাদ বা বিবর্তনবাদ, তাহা সেই সংগ্রামেরই কাহিনী। নান! 
বিরুদ্ধ-শক্তির চক্রান্তকে বাথ করিয়া আদিম এককোষী জীব আজ বছুকোষীতে পরিণত 
হইয়াছে এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে জীবনের চিরায়ত সংগ্রামী শক্তির দ্বার, 
গ্রাম ও সভ্যতার ক্রমাঁভিব্যক্তি ॥ মানব-সভ্যতার ক্রমাতিব্যক্তির মূলেও আছে 
এই দ্বান্বিক ইতিহাস। নেই সংগ্রাম তাহার আত্মগ্রতিষ্টা ও আত্মবিকাশের সংগ্রাম 
অধাবসায়ই সেই সংগ্রামের মৌল প্রেরণা। ব্যর্থতাই সাফল্যের জননী । 
গ্রামে জয় আছে, আছে পরাজয় । কিন্তু পরাজ্য়ই শেষ কথ। নয়, তাহা। নৃতনতর 
জয়েরই পথিকৃৎ । অতএব 'ধৈর্ধ ধরো ধৈর্য ধরো, বাধো। বাধে! বুক।' অধ্যবসাস্্র£ 


১৬৬ রচন! বিচিন্ত। 


বব» এপ ॥ অধ্যবসায় সাহস, সাহফুকতা ও আত্মাবন্বাসের ভাতভাম। স্বচল]াণ্ডের 
স্বাধীনতার মহ1-টপনিক রবার্ট ক্রস ইংরেজ-হস্তে বহুবার পরাজিত হইবার পর গিরিগুহায় 
একটি মাকড়লার অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়! ইংরেজদের হাত হইতে 
দ্বদ্েশের স্বাধীন! ছিনাইয়! আনিয়াছিলেন। অধ্যবসাম্ব £ নেপোলিযন ॥ 
পুরুষকারের মূর্ত প্রতীক নেপোলিয়ন “মুখদের অভিধান' হইতে “অসম্ভব” শব্দটি তুলিয়। 
দিতে চাহিয়াছিলেন। “আল্পস্‌ পৰতের ছূর্নজ্ঘযতা! 7? [0615 111 66100 45105), 
উপসংহার ॥ অতএব অধাবসায়ই শক্তি। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ॥ 


পা ৮৮ ও শাশিপ্পী পিপিপি পাপী পিস আসল» সপ পাপা পপ পট 


ভি 'ধৈর্য ধরো, ধৈষ ধরো, বাধে! বাধো বুক' 
£& বার্থতাই সাফল্যের জননী 
ভ মনের সাধন কিংবা শরীর প'তন 


১৫, 
জিতবালিতা 


সুচনা ॥ সামগ্তস্তপূর্ণ জীবনই আদর্শ ভীবন। সেই সামঞ্রস্ত আয়ের সহিত 
বায়ের সামগ্ল্ত, বঙমানের সহিত ভবিষ্াতের সামঞ্জম্ত । মিতব্যয়িতাই সেই সামঞ্্ত- 
পূর্ণ জীবনের পথিকুৎ। আবাঙ্য-অনুশীলিত মি তব্যপিতাই জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির 
বনিয়াদ রচনা করিয়া দেয়। জীবনের দুঃখের জন্য দায়ী ৫কে1॥ জীবনে 
দুঃখের জন্ত দায়ী মানুষ শি্েই। তাহার অভাববোধ কোনদিনই পূর্ণ হইবার নয়। 
আয়ের সহিত ব্যয়ের, বর্তমানের সহিত ভবিষ্যত্তের সংগতি স্থাপন করিতে পারে না 
বলিয়াই চিরস্তীবন সে দুঃখ পায়। মিতব্যস্তিতার মূলে জীবন-বৈশিষ্ট্য ॥ 
শনিশ্চয়তায় পূর্ণ মানব-জীবন, তাহার ভবিষ্বৎ তিমিরারৃত। তাই সে তাহার 
উপাজ্িত রুক্তি-রোক্তগারের সমব্তটাই বর্তমানের গহ্বরে নিক্ষেপ না করিয়া তাহার 
কিয়াদংশ ভবিষ্যতের জগ্ত সঞ্চয় করিয়া রাখে । মিতব্যম্িতার অর্থ ॥ মিতব্যয়িতার 
অর্থ আয়ু বুবিয়া বায় করা। আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেণী করিলে অচিরেই খণজালে 
জড়াইয়া পড়িতে হয়) ব্যয় কম করিলে ভবিষ্যতের জন্য কিছুট। সাশ্রয় হয়। লক্ষনী 
ও কুবের ৪ কিন্ধ মিতব্যয়িতার অর্থ কার্পণ্য শর । কুপণের! কুবেরের মতে! ণিজে 
না খাইয়া, পরিবার-পরিজনকে উপবাসী বাধিয়! সঞ্চয়ের নেশায় মাতিয়া উঠে। 
'ভভাঁতে সুখ নাই, শ্রী নাই । লক্ষমীই ধনাপিষ্ঠাআী দেবী; লক্ষ্মীর অন্তরের কথা হইল 
কল্যাপত্রী। আঅমিতব্যস্সিতার পরিণাম ॥ অমিতব্যয়িতার পরিণাম বিষময়। 
মিতবায়িতার অভাবে বনু চন্দন-তরু বিষরৃক্ষে পরিণত হয়। দুঃখ-লাঙ্ছন1! হয় 
অমিতব্যয়ীর ভীবনের তাগ্লিপি। উপসংহার £ শৈশবকাল হইতে মিতব্যর়িতার 
অন্থণীলনের ফলে শুধু হাতেই সোন। জমে না, জীবনের ক্ষেত্রেও লোনা কলে ॥ 


১৯), 
খেয়াল-খুশির সুজা 


সুচনা ॥ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে একটি আত্মভোল! চিরশিশ্ড। সে চির ' 
নবীন, চিরকালের অনিয়ম । বয়ুস ও গুরগন্ভীর জীবনের অন্তরালে গ্রচ্ছন্ন থাকিয়! সে 
গু সাংসারিকতার জলহীন, ছায়াহীন মরুপ্রান্থরকে শ্তামল সরস করিয়া! রাখিয়াছে। 
মানব-অন্তরের চিরশিশু ॥ দৈনন্দিন কর্মকাস্ত, ধুলিক্লটি জীবনের অদ্ধ আবর্তে 
প্রাণ হাপাইয়। উঠে। সে চায় ছুটি, চায় বিশ্রাম । মানব-অস্তরের চিরশিশুটি সেই 
বিশ্রামের অবকাশটিকে খে্াল-খুশির মৌন্দর্যে ও মাধুর্য পূর্ণ করিয়া! দেয়। অবকাশ ও 
বিমল আনন্দের আয়োজন ॥ কর্মময় জীবনে দক্ষিণের এক ঝলক বাতাসের মতে! 
আসে অবকাশ। 'তখন অপরকে আহত ন! করিয়া সে বিমল আনন্দের আয়োজনে 
মাতিয়৷ উঠে। অবকাশ-যাপনের বিচিত্র আয়োজন ॥ মানবের অন্তরচারী 
“মই চিরশিশুর খেয়ালের অন্ত নাই। সে ক্যামেরায় তোলে ছবি, বই পড়ে, ছবি 
আঁকে, বাগান রচনা করে, ভাকটিকিট জমায়, ত'স খেলে, গল্প-কবিতা! লেখে? নাটক 
মঞ্চস্থ করে, সাজায় পুতুলের ঘর। কখনও-বা সে দল বাধিয়া বাহির হইয়া 
পড়ে দেশত্রমণে। নব নব স্থপ্রির আনন্দ ॥ এই সব খেয়াল-খুশির মধ্যে স্থির 
অনাবিল আনন্দ উচ্ছৃধিত হইয়া উঠে। ইহা! কেবল অলস প্রমোদ নয়, হষ্টির একনিষ্ঠ 
কারিগরও। প্রয়োজনীয়ত। ॥ খেয়াল-খুশি যাস্তিক ধূসর জীবনকে শ্যামল-সরস 
করিয়া! তোলে, স্থা্টর নব নব ছার উদঘাটিত করে । উপসংহার ॥ জীবন মধুময় 
হয়। খেয়াল-খুশি তাই আত্মিক বিকাশ ও আনন্দ-যজ্জের হোঁম-উপচার। 


ভি অবকাশ- যাপনের টপায় 
উ ছুটির সদ্যাবহার 


১৭০ 
ধর্মঘট 


সুচন।॥ শ্রমিক-সাধারণই বিশ্বের বিশাল কর্মযজ্ঞের পুরোছিত। যাদের 
মাংসপেশীর জোরে কল-কারখানার চাক! ঘোরে, সভ্যতার রথ ছুটে চলে, তাদের 
অন্বন্থ আর বাসগৃছের সংকট কোনকালেই খোচেনি। তাদের সেই সংকট-মোচনের 
জন্যে একদিন এলে! ধর্মঘটের ভাক। শোধিত, সর্বহার! শ্রমিকের দল সেই ধর্মঘটকে 
করলে| হাতিয়ার । ভ্রণী-সংঘাত ও ধর্মঘট ॥ ধনতাস্ত্রিক সমাজে ধনপতি-গোঠীর 
্ার্থকে কেন্দ্র করে আধিক জগতের চাঁক! ঘোরে। শ্রমিক-্বার্থ চিরকাঁল অবহেলিত । 
একদিকে শোধণের উদ্লাস, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান অসস্তোষ ও বিক্ষোভ। এই হলে! 


সপ 


১৬৮ রচন! বিচিস্তা 


শেস্টু-সংখাতের গোড়ার কথা৷ । আজ নব-জাগ্রত শ্রমিক-শ্রেণী চিনে নিতে পেরেছে 
তার সংঘশক্তিকে । ধর্মঘট সেই সংঘশক্তির দুর্জয় গ্রকাশ। শিল্প-ৰিপ্লাব ও ধর্মঘট ॥ 
মুরাপের শিল্প-বিপ্রব যেদিন কুটির-শিল্পের স্বাধীন কারিগরদের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে 
তাদের বধ্য করলে! কলকারখানার শ্রমিক-জীবন গ্রহণে, সেদিন থেকেই শুরু হলো! ছুই 
পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত । সেই পশ্চিমা ঝড় একদিন এদেশের মাটি ম্পশ্শ 
করলো৷। ধর্মঘট ও প্রতিক্রিযাপন্থ্ী & ধর্মঘটে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই 
ধনপতিগোষ্ঠী শ্রমিক-এউক্যে ফাটল ধরাবার জন্তে তৎপর হয়ে ওঠে । তাতে ধর্মঘট 
বানচাল হয়ে যায়। ধর্মঘট অবাঞ্ছিত ॥ ধর্মঘটে শুধু মালিক-পক্ষেরই ক্ষতি হয় না, 
সামাজিক সম্পদ-বৃদ্ধিও বাঃহত হয়__জনজীবনের ছুঃখবকষ্ট বুদ্ধি পায়। উপসংহার ॥ 
কিন্ধ শ্রমিক-স্বার্থ পদদলিত হোক, তাও কাম্য নয়। মালিক-শ্রেণী ও সরকার গুকৃত 
সংবেদনশীল হলে এই উপসর্গকে এড়িয়ে যাওয়। যায় ॥ 


ছু শ্রমক-অশান্তে ও অমক-সংঘ আন্দোলন 


৬৮, 
একটি নদীর আতুাকথা 


সুচনা ॥ আমি একটি নরী! গঙ্গা আমার নাম। অবশ্থা তোমর' ভালোবেসে 
আমাকে নানা নামে ডাকে! জাহবী, স্থরপুনী, ভাগীরগ । জন্মকাহিলী ॥ আমি 
তোমালের ঘরের পাশ দিয়ে কুলুকুলু শবে গান গাইতে গাইতে ছুটে বাই । আমার গানে 
মি আমার জন্মকাছিপী শোলাই । পৌরাণিক কাহিনী ॥ আমি ছিলাম হ্র্গের 
হরধুশী। ভম্থীছৃত সগর-সম্তানদের উদ্ধার করতে আমাকে মর্ডেযে আনবার জন্তে 
ভগ্ীরখের কঠোর তপন্তায় তই হয়ে মর্তযবতরণের জন্যে গ্রত্ভত হই | ভগীরথের তপশ্যায় 
তুষ্ট হছে মভাজবর ভার জটাবঙ্ধনে আমাকে অবতরণের স্থাশ করে দিলেন। তারপর 
মদ্মন্ত এঁরাবততক ভাঙিয়ে ভজ,মুনির পাশ লিয়ে ছুটে যাবো, এমন সময় ভহৎমুনি 
আমাকে পান করে ফেললেন । পরে অবশ্য ভগীরথের বন্দনা যু তৃষ্ট হয়ে মুনিবর আমাকে 
ছিলেন মুন্ডি । "মি বত পাপী-তাপীকে মুক্তি পান করে সগর-সন্তংনদের পুনজাঁবন গান 
করলাম | আমার নাম ভাই হলে ভাগীরগী। প্রক্ত কাহিনী ॥ আসল হিমালয়ের 
কোলে গোদুখ হিমবাহ থেকে আমার জন্ম। হরিছা্দের কাছে আমি সমভূমিতে 
ভখতপুপ করি। তারপর সমগ্র উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বজেোপসাগরে 
পতিত হই। তীর্ঘস্বান ॥ আমার কুলে কূলে কত তীরথক্ষেত্র। আর বাংলাদেশ- 
সে তো আমার স্বতন্তে তৈরী । উপসংহার ॥ তোমাদের ভালোবালার বিনিময়ে 
আমি তোষাফের জোগাই অরজল, দান করি সুক্তি। 


জপ আপন ০৯০ পপ 








পচন আসুক তিল 


১৪৯, 
ভগবান কুন 


সুচনা ॥ ভারতে বৈদিক যুগের শেষে ধর্মের অনাচার দূর করিয়া রক্তাক্ত পৃথিবীকে 
কলঙ্কশূন্ত করিবার জন্য উদার অন্থাদয় ঘটিপ ভগবান বুদ্ধের। জন্ম ও ৰংশ-পরিচস্ ॥ 
হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্্ত নগর । পিত। রাজ! শুদ্ধোদন, মাত। মায়াবী, 
মাতার মৃত্যুর পর পিতৃঘস! গৌতমী গ্রতিপালন করেন; তাই আর এক নাম গৌতম । 
পুক্র-লাভের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হওয়ায় শুদ্ধোদন গ্ুত্রের নাম রাখেন প্রাছার্থ। কৈশোর ও 
যৌবন ॥ দিছ্ধার্থ কৈশোরে অত্যন্ত ভাবুক ও স্বল্পভাবী ছিলেন। অল্পবয়সে যশোধরা 
নামে এক হ্থন্দরী কন্যার সাহত বিবাহ হয়। একটি পুত্রসস্তান জন্মলাত করিল-_নাম 
রাহুল । পিদ্ধার্থ এবার মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্ধত হইলেন । বৈরাশ্যের উন্মেষ ॥ 
কথিত আছে. তিনি ভ্রমণে গিয়া প্রথম দিনে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে এক 
ব্যাধিগ্স্ত মৃমৃহু, তৃতীয় দিনে একটি শবদ্হে 'এবং চতুর্থ দিনে এক সংসারত্যাগী সন্গ্যাসী 
দেখিয়া সন্ম্যাস-গ্রহণকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করিলেন। সন্গ্যাস-গ্রহুণ & তিনি 
মস্তক মুগ্ডন করিয়া গৈরিক বদন পরিধান করিয়া একাকী চলিলেন মুক্তির সন্ধানে । 
সিদ্ধিলীক্ক ॥ বৈশালীতে এক ব্রাঙ্গণের গুহে, তারপর রাজগুহে অপর এক ব্রাহ্মণের 
গুছে চলিল তাহ'র দর্শন অধ্যয়ন! অবশেষে এক ব্রাহ্মণের নির্দেশে নিরঞ্জন! নদীতীরে 
বোধিদ্রমতলে লাভ করিলেন জ্যোতির্ময় সিদ্ধি। সিদ্ধার্থ হইলেন ভগবান বুদ্ধ। বুদ্ধের 
বালী ॥ অবিষ্যাই দুঃখের মূল। অবিষ্থা। ভয় করিতে হইবে। প্রার্থনা সংগীত ॥ 
'বুদ্ধং শবণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। দেহত্যাগ ॥ 
আশি বৎসর বয়সে এই মহাতাপস কৃখীনগরে দেহত্যাগ করিলেন। বৌদ্ধতীর্থ ॥ 
কপিলবাস্ব, বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং কুশীনগর বৌদ্বদের পরম তীবক্ষেত্র। ৰৌদ্ধগ্রন্থ ॥ 
বু্ধর দ্হাবসানের পর 'ভ্রাপটক' রচিত হয়-_হৃত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম। উপসংহার ॥ 
ভিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ষদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত।-_“আজিও 
জুয়া! অর্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে ধার ॥' 


বুষ্থের লীবশ ও বাণী 


২০, 
বীর-সন্যাসী বিবেকানলা 


সুচলা ॥ পরাধীন জ্জাতিকে পরাছকরণ তা'গ করিয়া আত্মসদ্ধানে উদ্ধদ্ধ করিবার 
বস্ত কে তাহাকে বজ্রগভ অগ্রিমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন? তিনি মহা- 
সঞ্জাসী বীরেশ্বর বিঃবকানন্দ। জন্ম ও ৰংশ-পরিচক্ব ॥ ১৮৬৩। কলিকাতার সিমলার 
দব-পরিবার। পিতা শিশ্বণাথ দত্ত। মাতা ভুবনেশ্বরী। বাল্যনাম-_নরেক্নাথ । 
বীরেশ্বরের কৃপালন্ধ নরেম্রনাখের অন্ত নাম বীরেশ্বর $ ভাক নাম--বিলে' । শৈশৰ ও 
বিভ্ভাশিক্ষ। ॥ শৈশবে নরেশ্ত্রনাথ অত্যন্ত ছুরস্ত ছিলেন। 'শিব'নাম উচ্চারণে শাস্ত 


১৪৬ পচা 41৮ 


হ্ইচিতন। ধ্যানের নেশ।। মেট্রোপলিটন স্কুল হুইতে গ্রবেশিক1 এবং জেনারেল 
এসেম্ব্রজ হইতে বি. এ. পাস । আবাল্য ব্যায়াম, খেলাধুল! এবং সংগীত-চর্চার গ্রাতি 
ছিল বিশেষ আকর্ষণ। জ্ীরামকৃফণ দর্শন ও শিষ্ত্ব লাভ ॥. আকম্মিকভাবে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাহার এক ভক্তগৃহে নরেন্দত্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তাহার দিব্য 
সাশ্ত্িধে আসিয়। তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ । বিবেক-বাণী ॥ তিনি জীবন্মংত জাতিকে 
“অভীঃ মন্ত্রে জাগাইয়! তুলিলেন। ১৮৯৩ খরীন্টান্দে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহা সম্মেলনে 
হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকী উড়াইয় দিয়! শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন । বহু বিদেশী গুণী ব্যক্ডির 
তাহার শিল্বত্ব গ্রহণ। রামকুষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ॥ ১৮৯৭ ত্রীস্টাবে রামরুষ্জ মিশনের 
প্রতিষ্ঠা। ১৯০২ খ্রীপ্টান্ধে মাত্র উনচল্লিণ বংলর বয়ে পরলোক গমন। বলিষ্ঠ ভারত- 
শাঠন ॥ জাতিভেদহীন বলিঠ ভারত-গঠনই ছিল তাহার ব্রত। উপসংহার ॥ 
মাধর' যেন তাহার বীরবাণী ন| ভুলি-__“ন'য়মাত্ম! বলহীনেন লভ্ ॥ 


একজন শ্মরণীয় দাধকের জীবন-কাহণী 
২৬. 
ভাগিনী নিখেরিতা 


সুচনা ॥ ভরতে লাঞ্ছিত মানবতার পৃক্ঞায় 'আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন তগিনী 
নিবেদ্তা। জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। আয়র্লপ্ডের 
দানগ্যানন শহুর। পিতা স্তামুয়েল রিচমণ্চ, মাতা মেরী ইঙ্জাবেল হ্যামিল্টন। 
পিতামহ ছিলেন আরর্ণগু মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক । বাল্য-জীবন ও শিক্ষা ॥ 
বাল্যন'ঘ ম'গারেট এলিজাবেথ নোবল্‌। শৈশব ক'টে পিতামহীর নিকট । পিতামহী 
ও পিতার মৃত্যু । নিদারুণ দ'রহ্যা। মাতামহ্ হ্যামিল্টনের বাড়িতে থাকিয়া স্কুল 
৪ কলেজর শিক্ষা সমাপ করিয়া শিক্ষাঙ্গান ব্রত গ্রহণ করেন। সারত-আগমন ॥ 
সংসারের লানা আঘাতে মার্গারেটের ভঙ্গয় চল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে 
ইল আআপিলেন স্বামী বিবেকাণন্দ , তিনি মার্গারেউকে আলো দেখাইলেন। 
ভরতে লাঞ্চিত মানবতার পৃজায় আন্মনিবেদগনের কন্ত মার্গারেট ভরতে আমিলেন। 
ন্তশিনী-নিনেদিতা' 0৪ ফাহার 'ভগিনী-নিবেদিতা" নাম সার্ক হইল। কণম- 
জীবন £ ত্যাগ ও দেবাপর্যহ তাহাকে দেশত্যাগী করিয়াছিল। ভারতের নারীজাতির 
মুকির দূতী | নারীশিক্ষার পথ-প্রদশিক! ! এ দেশের শিল্পী, বৈজানিক, সাহিত্যিক, 
সাংবাদিক, স্বদ্েশসেবক--সকলেই তাছার নিকট খণী। উপসংহার ॥ তাহার রচিত 
গ্রন্থ--71)6 20751 29 [ 57৮ [02 এব 20065 01 90010 ৬/ ৪1১06117085 
10 006 9৮৫201 ৬1510021709. ১৯১১ সালের ১১ই অক্টোবর পরলোক গমন । 
আমরণ তিশি ভারতকে শ্বদ্দেশ মনে করিয়াছেন । বিদ্বেশিশী গগিনী আজ আমাদের 
ঘরের ভগিনী ॥ 


শর" ০ প্র সপ” কী এস, সপ পট 


একজন দহিরসী মহিলা 


২২. 
আচার্য জগদীশ চন 


 সুচন। & প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার রুদ্ধ্থার উন্মুক্ত করিবার জন্ত উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগৃতি-লগ্নে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্ত্রের আবির্ভাব । তাহার জাঁধনায় 
প্রাচ্যের দর্শন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সেতু-বন্ধন। জন্স, পিতৃ-পরিচয় ও 
বাল্যজীবন & ১৮৫৮ সাল, ৩০শে নভেঙর। ঢাকার রাঁড়িখাল। পিত। ফরিদপুরের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবান্চন্ত্র বস্থা। পিতার স্বদেশান্থরাগ "ও শিল্পোৎসাহ, মাতার 
রামায়ণ-মহাভারত-প্রীতি এবং পাঁধারণ মহু'ষের শিশু-সম্ভানদের সখ্যতা তাহার জীবনে 
ব্যর্থ হয় নাই। উচ্চশিক্ষ। লাভ ॥ হেয়ার স্কুল ও সেপ্টে জেভিয়ার্গ স্কল। সেপ্ট 
জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এ. পাল । বিল্*ত-যাত্রা। গাণিবিষ্ঞ। ও উদ্ভিদ্-বিচ্ভায় 
পা$-গ্রহণ $ কিন্তু অন্থস্থতার জন্য পদীর্ঘ-বিদ্যা, রসায়ন-বি্যা ও উদ্ভিদ্‌-বিছ্য।য় ট্রাইপোষ্‌ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লগ্ন বিশ্ববিদ্ভালঞ্ছের টি, এস্-পি. উপাধি লাভ। অধ্যাপন।- 
জীবন & প্রেসিডেম্দি কলেজে অধধটাপন। ও গবেষণা । শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীস্ 
অধ্যাপকদের বেতন-বৈষম্যের প্রতিবদ ৷ পদার্থ-বি্ভাক্স আবিষ্কার & বিদ্যুৎ 
তরঙ্গ বিষয়ে আবিষ্কারের জন্য লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌-সি. উপাধি লাভ। বেতা'র- 
যন্ত্র আবিষ্কারের সম্ভাব/তার বিষয়ে বন্ুতা দান । রবীন্রনাথের শ্ুভেচ্ছা-বাণী-__ আজি 
মাত। পাঠইছে অশ্রুসিক্ত বাণী আশীর্বাদখনি।” জগদীশচন্রের বাধিত অভিজ্ঞতা 
'যাহারা আমার বিরুহৃপক্ষ ছিলেন, তীহাদদেরই একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের 
বলিয়া। প্রকাশ করেন৷” উদ্ডভিদৃ-বিষ্ঠায় স্কাবিষ্কীর ॥ পদার্থ-বিষ্ঠার গবেষণ। ত্যাগ 
ও উত্ভিদ্-বিগ্য'য় মনোনিবেশ । আবিক্ষা'_ জড় ও চেতনের সর্বত্র প্রাণের নিবাধ 
প্রক'শ। সাহ্ছিত্য-চর্চ & তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। 
'শবাক্ত' গ্রন্থে তাহার স্বাক্ষর আহহ | বস্ু-বিজ্ঞান মন্দির ॥ ১৯১৭ সালের ৩০শে 
নভেম্বর বন্ু-বিজ্ঞান মন্দিরের গ্রতিষ্ঠা। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর পরলোক গমন। 
উপসংহার ॥ ভরতে বিজ্ঞান-সাংনার অনুকূল পরি-বশ রচনা ছিল তাহার অন্থতম 
সাধন1। সেখানে েখনাদ সাহা, সত্তোন্দ্রনাথ বস্থ, জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ প্রমূখ বৈজ্ঞানিকদের 
আবিভাব। জগদীশচন্জের দুঃখের সাধন! জাতির স্থপ্রর মধো সফলতা লাভ করুক ॥ 


তারতের একজন বিজ্ঞান-সাধকের ভ্রীবনী 





২৩, 
অহাতা গান্ধী 


সুচনা & মহাত্মা গান্ধী সত, স্বাধীনতা ও আহংসার প্রতিমৃতি। জন্ম ও বংশ- 
পরিচয় ৪ ২র! অক্টোবর, ১৮৬৯ গুজরাটের পোরবন্দরের এক বণিক-বংশ। 
পিতা--মোহনদাস করমঠাদ গাঁ্ধী। মাতা-_পুঙলী বাঈী। সত্যান্থরাগ, তেজস্থিতা, 
ধর্মাছুয়াগ, দয়া) ক্ষমা--এই সব ছিল তাহার উত্তরাধিকার । শিক্ষা গ্রবেশিক! 


১৭২ রচন। হিচিত্। 


পরক্ষিংর পাদ করিয়া বিলাতে যান এবং ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। কর্ম-জীবন রর 
বোখ'ই হাইকোর্ট আইনের ব্যবসায়ের শু | কয়েকপ্রণ ভারতীদ বাবসান্থীর আমহণে 
নাউঃ:ল বাত! পেখানে ভারতীয় বাবনারী ও শ্রথিকধের উপর নাটাল সরকারের 
অবাহুনিক জুতুমের প্রতিবাদ । সত্যাগ্রহ-মংগ্রামের হৃচনা। জয়লাভ ৷ একুশ বছর 
প:র স্থশে প্রত্যাবর্তন। সবরবতী আশ্রম প্রতিগা। কংঘেসের নেতৃত্ব গ্রহণ। 
অহিংস সংগ্রাম। হর্জিন-অন্দেলন। লবুপ-সত্যাপ্রহ--তাঞি অভিবান'। ভারত 
ছাড়' আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শাপ্টি পদ্য | কারের স্বাবীনতা-লাত 
৩*শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ নাথুরায বিনাতক গড়তলর শিশ্বলের গুলিকে গ্রাপত্যাগ। 
উপসংহার ॥ তিনিই নবভাবততর প্রপগ্রতততাতা। 'একজাতি, এক প্রাণ একতা'ও 


পুরোহিত ॥ 


উ ভার ত-গঠান যাক পা 


২৪৫, 
শান্তির ুত জওহরলাল 


সুচল! ॥ নেছক ভারত মান্মার নৃ্ বিগ্রহ । স্বাবীনভা- আন্দোলনে এব" স্বাধীন 
ভরতে কেখছতন তিনি পিয়াছেন তঠহার সন জাগ্রত নেতত্ব। শৈশব ও শিক্ষা! ॥ 
জনম ১০০৯ জাঃলর ১৪হ নভে । এলাচ পিতা মতিলাল নেহক। মাত 
লরুপরণ্ণী পনেরো বহসুর বয়স আঅবায়নর জ্ন্ত বেশভ যাজ্সা | ১৯১৭ সাল 
রলপ্মুন,। ভূতন্ব ও উদ্ভিদ-ব্দ্বাযু অনার্ণলহ ছিগ্র লাত। ফ্রান্প ও জান 
পরভ্রম। ১৯১২ সালে বাযারিন্টারি পাল করিয়া স্বেশে প্রুতাাবর্তন। করম 
জাবন ॥ এলাভাবাদ তোটে আইন-বাবপায় পু | কংগ্রেসের শ্বাধীনতা-লং গ্রামে 
তিনি গ্রহণ করিলেন বার ইদলিকের ভূমিকা । জাতীয় কংগ্রেন ও নেহরু ॥ 
লে কবল কাটবে সঠিতবিবাত । মহান গান্ধীর সঠিত প্রধম সাক্ষাৎ, 

যেবনের সহিত মিলন হইল সদ আন্মপ্রতায়ের, নিঠার সহিত আবেগের | স্বাীনত।- 
সংগ্রামে নেহরু | ১১১১ সালে স্ পিয়ন এসালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তথা-সংগ্রহে 
ন্শ্ঙ্ধু চিহ্বরপুনকে সাহাহা। ১১৯১ সালে প্রি, অব, ওয়েল্সের তার ত-আগমন 
উদ্পক্ষে প্রথম কারাদগু স্োগ । মুক্ুলাভ করিলেশ তাহাকে জীবনে ১২ বহসরের ৪ 
পক কারাসশুরালে কাটাততে হয় । ১৯৪৫ সালে মাজাদ হিন্ট, ফৌজের এতিহাসিক 
বিচারে আইনক্ঠীবী হিসাবে ভাহাদের পঙ্পবলছগন করি শ্বদেশপ্রেমর এক বলি 
ন%সু স্থাপন । প্রধানমন্ত্রী নেহরু ॥ ১৯৪৭ মালে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর 
পাছত গ্রহণ করিলেন লেই হাল তিনি পরিয়াছিলেন আমরশ--পীর্ঘ সতেরো বখ্পর । 
১৯৯৪ সালের ২৭শে যে এহ ভাস্বর ভারত-পূর্ধ অন্তমিত হইলেন। কংগ্রেস ও 
নেহরু ॥ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত নেহ্ছরুর সম্পর্ক ছিল যেমন বুদীর্ঘ, তেমনি 


চ ক 
১৯১ তা 


রঙ 


নিবিড়। তিনি জীষনে মোট পাঁচবার কংগ্রেসের সভ।পতি নির্বাচিত হন। নেহটই 
কংগ্রেসের স্থবিরতার চোখে আনিয়া দিজেন সমাজতন্র, তথা গ্রগতিগগতার গগ্। 
সাহিত্য-কীতি, ইতিছাস-চেতন। ও দাশলিকতা ॥ বিটিশ প্রধান ডিন্রেলি, 
উইনস্টন চাঁচিলের মতো তিনি ছিল্নে অসাধারণ সাহিত্যিক-প্রতিভার অধিকারী । 
কারাস্তরালে রচিত তাহার “লেটার ফ্রম ফাঁদার টু হিজ, ডটার” 'ীম্প চেন অব 
ওয়ার্লভ্‌ হিন্রী/ “আত্মজীবনী এবং “ডস্কভাঁরি অব. ইওিয়াঃ ন্থঙলি পাচার 
সাহিত্য-কীতি, ইতিহাস-চেতনা ও দার্শলেকতার অবদান-রূপে 'ভণ্বর হইয়। আছে। 
ছশিয়ার কাণ্ডারী ॥ তিনি ছিলেন উত্তাল ডন সমুদ্র স্যার বাণ্ারী। তাহা 
ছাড়া, এমন সথনিপুপ বাগ্সিত:ও বিশ্ব-গাঙ্গশীতির ক্ষেত্রে বিএল-দ। বিশ্বশাস্তির 
মহান্‌ প্রবক্তা! & বিশ্ব-শাস্তির শ্ম্ান্‌ প্রবনতা নেহরু বলিয়াছিজ্নে-_ক্জ্জার কথা । 
এতদূর এগিয়ে এসেও আমর" মাটিব নিচ ঘর খুঁভদ, বিষবাষ্প থেকে বাঁচার জদ্বে 
ঈছরের মতো আশ্রয় গড়ছি। পেহরুকে আন করিযা স্তিতগস্ত আইনস্টাইন 
বলিয়াছিলেন_-“আমাগের একমাত্র তর$' তুদিহ। তোম ব প্দচিহ আগামী কালের 
পৃধিবাব কক্ষপথ উপসংহার ॥& নেহকব ই পদ্চহ €যন আগামীকালের 
ৃধিণী মৃছিয়া না ফেলে 


ভারতের একজন-পুখাত প্রধা পত্রী 


৫, 
দেশবন্ধু চিতরঙীন 


সুচনা ॥ পরধীণ শারতজ তিরপু-ব য় চড়ইয়া যিশি তাহার সুনিদিষ্ট 

জগ) পরিচালিত কারয়াছিজেন) তিনি দেবন্ধু চরহন | ফ.ল, পরাধীনতার বন্ধন- 

মোচনের লগ্র হইল সমাগত । জসবি্ভীৰ ॥ চিতরঞ.নর আবিভাবের প্র্কালে 

বিশ্বুন্ধ যুবশক্কি ধাঁরফা'ছল নৈরাজ)ব।, পর পথ । এমন হময়ু ভাফিলেন চিত্বরপ্রন, 
শক৮1.৩ত ধরিলেন তত হাল) পথহাত যুব ১৯ গায়কে দিলেন সুনিদিই পথ-নি-দশ। 
বংশ-পরিচয্ব ॥ জন্ম ১৮৭* সাঙের €ই ».তহর। কিতা ভূবনমোহন দাশ, মাত 
শিস্তাবিণী দেবী। প্রাথথমক শিক্ষ'থ পব কৃত্তঃঞ্জন ভবানীপুরে লগ্ন মিশনারী স্কুলে 
তি হইলেন। ১৮৮৬ সালে এপ্টান্স পাস। ১৮১৯ গালে কলিক্ষাত বিশ্ববিষ্ঠালয় 
ইত পলাতক হইয়া তিনি বিলাতে যান। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের জস্ত আই. সি. 
এস. পরীক্ষা দিবার অন্কমতি শা পাইয়া! তিনি ১৮৯৪ সালে ব্যাবিস্টারি পাস করিয়। 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর্রলেন এবং কলিকাত। হাইকো:ট আইনের ব্যবসায় শুরু 
করিলেন। ছাত্র-জীবমে কূতিত্ব ॥ ছাত্র-জীবনেই চিত্তরঞ্জন অসাধারণ বাগিতায় 
এবং সাংগঠনিক প্রতিভা ছিলেন জনন্ধ । িটিশ পার্লামেন্টে সান্ত-প্াগ্াধী ছাভাই 
নৌরজী সম্পর্কে পার্ণামেন্ট-সদন্ত জন ম্যাকলীনের দ্বুপ) মগ্ব্যের প্রতিবাদে তিনি 


১৭৪ রচনা বিচিন্ধা 


তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাডস্টোনকে লভাপতি করিয়। বিলাতে যে স্মরণীয় সভার 
আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ব্রিটিশ জাতি শুদ্িত হুইয়! যায়। কর্ম- 
জীবনে কৃতিত্ব & তাহার বারিস্টারিতে মুরারিপুকুরের বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ 
লি. ষ প্রমাণিত হইয়' মুক্তিলাভ করেন। দেশ সেবায় চিত্তরঞ্জন ॥ চিত্তরও” 
এব"« ভাহার খাতি, প্রতিপতি এবং এঙ্বধ-সমস্ত তাগ করিয়া ঝাপাইস্বা পড়িলেন 

শান্ধীভী-প্রবতিত অহিংল অন্দেলনে।  চিত্বরপ্রন হইলেন জনগণের মনের 
অর্ধিশায়ক__সকলেৰ ছি 'দশবন্ধু, । এই সময় বিশাত হইতে ফিরিয়া আপিলেন 
দেশ-ঠেখরুব স্থভাষ্ঘু | গেশবন্ধু ও দেশ-গীরবের মিলন হইল । এমন সময় স্ৈরাচারা 
শাঁসক দেশবন্ধুতক গ্রেপ্ছ'র ববিল। কারামুক্তিৰ পর ক'গেসে মতাস্থর উপস্থিত হওয়ায় 
তিন গঠন কধিলেন “ম্ববাজা দল । তাহাব সম্পাদিত ফরওয়ার্ড পত্রিকায় ই*রেজ দক 
শ্বৈর-স্াননের বিরুদে গর্জন কবিছ্া উঠল ভাহাব লেখনী । ১৯২৪ সালে 'ক্যালকাট' 
মউদ্সিপীল আপ? বিধিবদ্ধ হয়। চিন্তপঞ্জন প্রথম মেয়র নিবাচিত হইলেশ । ১৯২৫ 
সাল হইলেন বঙ্গ*য় প্রাদেশিল সম্লেনের সভাপতি । মহ্াপ্রম্বাণ ॥ অিরিক 
পরিশ্রমের কল তিশি ওক্াতবকপে অন্স্থ হয়া পাত্ডেন | ১৯২৫ সালেব ১৬ই জুন শৈল- 
শহব দাজিলিং-এ ভিনি পরলোক গমন করেন । কাৰ্য-সাধনায় চিন্তরঞ্জন ॥ বাল 
কাবে,ও চিন্তবঞ্চন প্রতিভার অক্বন হ্বাক্ষর বায় গ্য়াতিন। তাহা কাবাগন্ধ 2 মালক, 
“মাজা? এঅন্তাম*) “কিশোর কিনব ও জািগব সংগীত 1 কাবা-কীতির স্বীকৃতি 
হঝ্প ১৯১৫ চালে “ভনি ব'কিপুব বঙ্গদ্*ভিতা সন্মলণে লাভ করেন সভাপতির পঙ্গ। 
উপসংহার) দেশকে ভ-লাব'সিম্া এই মহ তগগী দহানায়ক স্মন্তই দান করিয়া 

ছিলেন, অবশিষ্ট ছল ঠাহণ'র প্রাপ। মুতে শে ক বিহ্বল রবীন্দ্রনাথ ভাই শেক 
্িবদন শ্রিলিন * 

“এনেছিলে সাথে কবে মৃত্াহীন প্রাণ । 
মরণে তাাহ মি করে গেলে দান ॥' 


৬, 
ধার্ি অরাবিজা 


কুচল ॥ মহাতাপদ শ্রমব।ন্দ ভাল হণ আগামি সাধশার মূর্ত বিগ্রই । 
আঅরসনদেন্র জাপণায় ভারতক়মি গোব নত জন্য ও বংশ-পরিচয় 8 ১:£ 
ন্থাতজ্ট। ১৮৭২1 পিতা! কুষাণন শোর ১ মাঠ) র জনাগার়ণ বন্ধুর কণ্ঠ হ্বর্ণল্তা দেবী । 
শিক্ষা-জাবল ॥ জাত বছর বয়:॥ শিক্ষাপাভার্থে বিলাতযান্া। সেখানে উচ- 
শিক্ষা এম করিয়া অ:হ পি. এস. পরীক্ষা সাফল্য) কিন্তু অস্বা রাহণ-পরীক্ষায় 
অন্রশন্থিতির জন্ত সরকারী চাকরি লাতে ব্যর্থ । গদেশে প্রত্যাবর্তন । কর্মন্জীবন ॥ 


প্রবন্ধ-সংকেত ১৭৫ 


১৮৯৩ সালে বরোদ রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ। কলিকাতায় আগমন। 
বন্দেমাতরম্ পত্রিকা সম্পাদন]। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটতূমিকায় বিপ্রব- 
বাদের মন্ত্রো্চারণ । কারাবরণ & মুবারিপুকুব বোম! মামলার প্রধান আসামী । 
দেশবন্ধু চিবরঞ্রনের ব্যারিস্টারিতে নিদাষ প্রমাণিত। পুলিশের তীক্ষ-দৃষ্টি এড়াইয়! 
ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের মৃত্তিকা হইতে অন্তর্থান। নুতন সাথন। ॥ তদানীস্তন 
ফাঁসী উপনিবেশ পণ্তীচেরীতে ভারতের ফুক্তির জন্ত আধ্যাত্মিক সাধনা । দেশ বিদেশ্রে 
বহু সাধকের আগমন । পঞ্তীচেপীতে অশশ্রম গ্রতিষ্টু ও ছ্হোবসান। উপসংহার ॥ 
শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় আধাশ্ুক সাধনার নু£ বিগ্রহ । ভউঁহার সাধনাকে ববীন্দ্রনাথেব 
গ্বীকৃতি দাণ_-“অরবিন্দ, বব*ন্দের ল-া। নমস্কার ॥। 


&$ ডাকত আসবব্দ্দি 


৭, 
আমার শ্রিষ উপন)।স £ পথের পাচাজী 


সুচনা ॥ অমাব পির উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের “পথের পাঁচালী” । 
উপন্তাসখানি ভাবেব কোমল স্ুষমায় এব* ভ'ষার অপরূপ মাধুর্ষে আমার মনোহরণ 
করিয়াছে। প্রিয় হইবার কারণ £ কাহিনী ॥ 'পথের পাঁচালী উপন্তাসের 
ক'হিনীর সৌন্দধ তুলশাবতিত। একটি শিশুর জীবনে তাহাব পারপার্খ কল্পনার বঙে 
রঙীন হহয়। দেখা দযাছে। পল্লী-গক্তির ন্িপ্চছাযায অবগাহন করিয! কল্পনার রঙে 
বিচিন্র সুষম ফু মণ্ডিত হইফ উঠিয়াছে ইহাব অনবদ্য কাহিনী । চক্র ॥ অতীত 
শ্বতির বেদশার্তির মতে হীন্দর ঠাকরুণ, হবিহরের প্রথম যৌবনে যে তাহাক 
বাস্তভিটা যক্ষের মতে! আগলাইয়া বসিয়াছিল, সর্বজয়ার আগমনের পর তাহার আব 
মাথা গুক্দিবার মতে! শ্বান বহি না| হবিহব সংস'বী হইয়াও তাহার বিষয়-বুদ্ধিহীনত। 
এবং ভবিষ্যৎ সঙ্গদ্ধে তাহার কল্পনা প্রবণত', সবজয়াব অতিবিক্ত সাংসারিকত।- এই 
পটভূমিতে দর! যেন শিশ্চি'পুরের পল্ী-গরতিবই একটি অনবগ্য,গ্রকাশ। আর অপু 
তাহার কৌতৃহলা দুইটি চোখ মোঁলয়া ঢুতিক্ষেও ক্ষুধার আগ্রছে চ।রিদিকে তৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়াছে, পরম বিস্ময়ে মু্ধ হইয়াছে । শেষে তাহার সেই কল্পনার সাম্রাজ্য হইতে 
তাহাকে চলিয়৷ য'ইঙে হইয়াছে । ৬কলেই চলিয়া গেল, যাইতে পারিল না শুধু ছুর্গা। 
অপু তাহাকে বড় হইয়া বেলগাডি &খাইবে কথ দিয়াছিল। তাহার সেকথা সে 
পাঁধিতত পারে শাই। তাহার পৃবেই ছুর্গা পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয্বাছিল। 
উপসংহার 8 বিস্ত 'পথের পাচালী'র সৌন্দধ লুকানো বহিয়াছে নিশ্চিন্দিপুরের 
লিগ্ধ শীতল আকাশে, শ্তামল পল্লী প্রক্কতির গোপন মণিকোঠান্ব 


জন সা অক ক যানি ও 


উ তোমার পড়া কোন বিখাত লেখকের বই 
উট তোমার প্রিন্স এন্ব 


২৮, 
বাংলার লোক-সাত্তি 


সুচনা ॥ লোক-সাহিত্যেই পাওয়। যায় জাতির হৃদয়ের অস্তরতম পরিচয়। 
ংলার লোক-মানস্র স্থখ-ছুঃখ-আনন্দ;বেদনার অপক্নপ পসরায় সাজান হইয়াছে 
তাহার লোক-সাহিতে;র সোনার তরী । শত উত্বান-পতনের মধ্য দিষ্ব! পদ্মা -মেঘশা- 
ভাগীরখী-মহানন্দা-ইছামতীর শ্রোত বাহিয়া সেই সোনার তরী আসিয়া! ভিড়িয়াছে 
বর্তমানের উপকূলে । ব্বাংলার লোক-সাহিত্যের পরিচয় ॥ তাহার শিবায়ন- 
মঙ্গলকাবো, যাত্রাপণ্চালী ও কবিগানে, বাউল-ভারটিয়াপি-জারি-সারি-মুশিদা ও 
নীর্তনের গানে বাঁচিয়া রহিয়াছে ফুল্পর1-খুল্পন!, বেহলা-লখীন্দর, কালু-লখ্যা, মেনকা-উমা, 
মহুয়-মলুয়া, লীলা-কঙ্ক, সোনাই-কাঁজল রেখা এবং রাধা ও কৃষ্ণ । ইহার্দের আশ্রয় করিয়া 
বাঙ্গালী হত কালিয়াছে, কোথাও তাহার তুলনা! নাই। সেই রূপস্থস্টীর মায়া-কাজলে 
অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ব্রতকথাঁ, রূপকথা! ও ছেলে-ভুলানো হড়াগ্ুলি। শ্রেণী- 
বিভাগ ॥ বাংলাব লোক-সাহিত্যকে অন্ততঃ স'ত শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় £ 
শিশুসাহিত্য, মেয়েলি ব্রতকথা, ধর্ম-সাহিত্য, পল্লী-সাহিতা, সভা-সাহিতা, ইতি বৃত্মমূলক 
সাহিতা ও প্রবচন-সাহিত্য। উপসংহার ॥ বলার লোক-সাহিত্য হিন্দু-মুলমানের 
যৌথ সম্পন্ত। কৃত্রিম দেশ-বিভাগের ফলে সেই লোক-সাহিতাও আজ দ্বিধপ্ডিত। 
এপারে কাছিতেছে ফুল্রা-খুল্পনা। ওপারে কাদিতছ মহুয়া-মলয়া-কাজলরেখার দল ॥ 


বাংলার গ্লী-সাহচ্টা 


২৭, 
বিজ্ঞার-সাধনাজ বাক্ালী 


॥ বা'লাছেশ ভাব-প্রাধণতার দেশও অদ্ধ-বিশ্বাসের দেশ। এতদিন তাহার 
বিজ্ঞান-চর্চা ছিল কুটিত। আধুনিক যুগ £ বাঙ্গালীর বিজ্ঞীন-সাধন! ॥ বিজ্ঞান- 
বৃতী ফুতরাপের সং্পর্শে তাহার বিজ্ঞানের অচলায়তমের কুদছার ভাঙ্গিয়া গেল। স্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান্চর্চার অদ্নকুল মানসিকতা গড়িয়া উঠিল। আচার্য 
জগাদীশচজ্্র ॥ বিজ্ঞানের অনড় সিংহছারে গুথম করাধত হানিলেন আচাধ 
জগদীশচন্দ্র; জড় ও ঢেতনের স্পর্শ কাতরতা, উদ্চিদের প্রাণ-স্পন্দন এবং বিনাতারে 
বার্তা-প্রেরণের সন্তাব)তা তীহাঁরই আবিক্কার। ৰন্দু-বিদ্ঞান মঙল্দির ॥ তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বন্থ্‌-বিজ্ঞান মঙ্গির হইল বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাঁধনার শ্রেষ্ঠ পীঃস্থান। আচার্য 
প্াহাচিত ॥ আচার্য গ্ফুলপচন্জর আবিষ্কার করিলেন মাকুরয়াস নাইউ্রেট। সত্যে্রলাথ, 


প্রবন্ধ-সংকেত ১৭৭ 
বন্ধু, মেঘনাদ সাহা। ও অন্ান্য বিজ্ঞানীগণ ॥ আচাধ জগনীশচন্ত্রের শির 
মধ্যে সত্যেন্ত্রনাথ বন্ধু ও মেধনাদ সাহার নাম জর্ববিদিত। সত্যেন্দ্রনাথ বস্থুর নাম 
আইনস্টাইনের নামের সহিত যুক্ত । পরমাণু-গবেষণায় মেঘনাদ সাহার অবদান স্মরণীয় । 
অন্তান্ত বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে বি. ভি. নাঁগচৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ বন্থ, সহায়রাম 
বন্থ, বিভ| চৌধুরীর নাম. সর্বাগ্রে ম্মরণীয়। উপসংহার ॥ স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী 
বিজ্ঞানীর! বিজ্ঞানের নৃতন নৃতন দ্বারোদঘাটনের সাধনায় আজ নিমগ্ন ॥ 


শা পাপা শপাপ্পেপপপস সপ শাশিসপিাসসি 





বাঞ্ালীর বিজ্ঞান-সাধন। 


২৬০, 
বাক্ালীর বাণিজ্য-সাথনা 


সুচনা ॥ বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য-সভ্ভাবনাময়। তাহার কৃষি-প্রান্তরে, লৌহ 
ও কয়লাখনিতে সম্পদের প্রাছয, নদ্দীগুলিতে জলবিছ্যতেব প্রচুর সম্ভাবনা! । তবুও 
বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্য অনগ্রসর জাতি। বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস £ 
প্রাচীন যুগ ॥ ইতিহাস সাক্ষী, ধনপতি-চাদসদাগর-শ্রীমত্ত সদাগর-বিহারী ত্র 
বাংলাদেশ কোনকালেই শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ ছিল না। অতি প্রাচীনকালে তাহার 
বাঁণিজ্য-সাধনাব শ্রেষ্ট বন্দর তাঅলিপ্ত গড়িয়! উঠিয়াছিল। আধুনিক যুগ ॥ তারপর 
সপ্ুগাম, সপ্ত গ্রামের পর হুগলী, হুগলীর পর কলকাতা ৷ সুরোপীয়, পাশা, মাড়োয়ারী, 
চীনা, পাঞ্তাবী ব্যবসায়ীদের কাছে বাঙ্গালী আজ পরাজিত-_নিজভূমে পরবাসী । 
পরাভবের কারণ ॥ বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা এবং শিক্ষার 
ক্রুটি। কৃষি ও শিল্পের অবনতি, বিজ্ঞান-চার অভাব, ছুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের 
অভাব, স্বাস্থ্যহীনত! ও অতিরিক্ত ভাব-প্রবণত| | ত্রর্গটি-মৌচন ॥ শিক্ষার সংস্কার 
ও সমবায়ের মাধামে পুঁজি সংগঠন চাই । অতিরিক্ত উৎ্সব-উচ্ছাস নয়, ভাব-প্রবণত! 
নয়, চাই উপযুক্ত বৈষরিক শিক্ষা। বাঙ্গালীর নব-জাগরণ ॥ দেশবিভীগের পর 
জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়! বাঙ্গালীর নব-জাগরণ সম্ভব শুইয়াছে। ঘরছাড়া! বাজালা 
আজ শ্রমবিমুখতা পরিহার করিয়! বাণিজ্যে ছুঃসাহসিকত। অর্জন .করিয়াছে। 
উপসংহার ॥ আজ বাঙ্গালী তাহার বহুকালের পরিত্যক্ত মধুকর-সপ্তডিঙাকে 
নবযুগের পণাসস্তারে সজাইবে ৷ সে দেশ-দেশাস্তরে পূর্ব-পরিচয়ের ত্র ধরিয়া গিয়া 
প্রশ্ন করিবে-_“দেখে। তে। চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পাঁরো৷ কিন! ? 


(উ বাণিজ্জে বসতে লঙগ্বীঃ 
(টি বাপিজো লঙ্্ীলাতভ £ 


বর. বি, (১ম)--১২ 


৩১. 


বাঙ্গালা অধাবিতের জীবন-দংকট 


সুচনা & উনবিংশ ও বিংশ শতাবীতে মধ্যবিত্ত সমাজের জান-সাধনা, কর্ম-সাধন! 
ও ভাব-সাধনায় রচিত হইয়াছে ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাস । আজ নিয়তির নির্মম 
পরিহাসে তাহার! চরম সংকটের সন্দুখীন। মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস £ উত্তৰ 
ও ক্রমপরিণাম ॥ মধ্যবিত্ত সমাজ ব্রিটিশ শাসনযস্ত্রের সষ্টি, বিদেশী শিক্ষা ও 
সভ্যতার জলুসে আৰু হইয়া ইহার। স্বদেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিস্রোহী হইয়াছিল 
এবং ইংরেজ-আচুগত্যকেই সর্বস্ব মনে করিয়াছিল । পরে মনস্তাপে ইহার! উচ্চারণ 
করিল--“অ"শার ছলনে তৃলি কি ফল লভিচ্ন হায়, তাই ভাবি মনে । সমাজের নব- 
বিল্যাস ও মধ্যবিত্ত সমাজ ॥ কালক্রমে ইংরেজ বিদায় গ্রহণ করিল। নৃতন 
সমাজ-বিন্তাসে ইহাদের জীবন-সংকট মৃত্যু-বন্ত্রণার রূপ পরিগ্রহ করিল। ধনিক-শ্রেণী ও 
শ্রমিক-শ্রেণী-_এই শ্রেণী-বিস্তাসে শ্রমিক-শ্রেণীর দিকেই তাহাছের লমর্থন প্রসারিত । তবু 
ইহার! ঠিক শ্রমজীবী নয়, বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়। সংকটের রূপ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
পঞ্চাসশর মন্বস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ তাহাদের মেক্দ ও ভাঙ্গিয়! দিয়াছে । 
কিন্ধ স্বাধীনতার কাছে তাহার! সর্বাধিক প্রতারিত । ই'বাই ছিল স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পুরোহিত । কিন্তু গ্ষাধীন 'ভারতের সমাজ-মন্থনের সমস্তু,বিম পান করিয়া 
আজ তাহারা নীলকণ্ঠ। ডাক্তার, শিক্ষক, শ্বাইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, সাধারণ বাবসায়ী', 
ফ্লোকানদার--সকলেই সমাজের উপেক্ষার পাত্র, সংকট-মুক্ধির উপাস্ব। 
'অর্থভিত্তিক সম'ছে অর্থ-সণকটকে ভয় করিবার জন্য ধ্যবিন্ত-সমাজকে প্রয়াস চালাইতে 
হইবে । সব্ধাবরণ শিক্ষার মোহ ও জীর্ণ সামাজিকত| বর্জন করিয়। সমবাঁয়িক প্রয়াত, 
নারী-গ্রগতি, সরকারী আন্বকৃলা ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমাজের সংকট-মুক্কি সম্ভব | 
উপসংহার ॥ মধাবিত সমাজ ব'চার জন্য আজ প্রকৃতই সংগ্রামশীল। সকল সংগ্র'ম 
সে জয়ী হইন্'ছে ' এই সংগ্রামেও তাহাকে জয়লাভ করিতে হইবে । 


£8 যধ বিতের মত্ত 


২২, 
গং জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম আনুষ-জ্ঞাতি 


সুচন! ॥ মানুষ মানুষই | তাতাঙ্গের কোন ধাতিতেঙগ াই। মানুষ ঈশ্বরের 
সৃত্তি, জাতি মানুষের ॥ রাস্্রীয় ও তৌগোলিক দীমান! বা শান্গা-কালে-হলুদ গায়ের 
রগ্ডের ভিত্বিতে পথিবীতে কত জাতি-ভেদ। কিন্তু মানুষ বিধাতার সস্ভান। কাজেই, 
বাহিরের এই ভেঙাতেদ মিথ্যা। “সবার উপরে ম্বাঙ্থধ সত্য, তাহার উপয়ে নাই।' 
বিদ্বেষের পরিণাষ ॥ কৃত্রিম তেদাতেদের প্রাচীর নির্মাণ ধরিয়া মান্য আজ হ্রাস 


প্রবন্ধ-সংকেত ূ ১৭৯ 


গড 

জাতি-বিছেষের ব্যাধিতে ভূগিতেছে। ' মানুষ আজ মা্গষের রক্ত লইয়া হোলি 
খেলিতেছে। তাহার এতদিনের সভ্যতার বুকে ছুরিকাঘাত করিয়া সে ছিরমন্তার মতো 
আজ আপন রুধির-পানে উন্মত্ত । জাতি-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বিছেষের নির্লজ্জ 
প্রকাশে আজ মান্ধুষ তাহার মনুষ্যত্ব হারাইয়! ফেলিয়াছে। ভারতের জাতি-ভেদ 
প্রথার বিরুদ্ধে অপমানের ধুলিশধ্য। হইতে লান্ছিত মানবতা! আজ উঠিয়া দাড়াইয়াছে, 
উঠিয়। দাড়াইয়াছে আমেরিক ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্েতকায়রা। উপসংহার ॥ 
জানি না,আজ আমেরিক! ও দক্ষিণ-আফ্রিক! ইতিহাসের বিচারশালায় কি জবাব দিবে । 
তবে একদিন এই অবমানিত মানবতার কাছে নতজান্ছ হইয়া ক্ষাতিক্ষা করিতে হইবে 
মানবতার শক্র এই বর্ণ-বিদ্বেধীদের । সেদিন তাহাদের ম্বীকার করিতে হইবে 
“কালে। আর ধলে। বাঁচিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান রাঙা ॥” 


“বার উপরে মানুষ সঙ্যা, ভাঁহাব পরে নাই | 
৩৩০, 
ব)ক্তি 2 ভ্ঞাভির জীবনে আদর্শের ভামিকা 


চন! ॥ বিংশ শতাব্দীর অপরাহু-বেলায় আজ সত্য-সত্যই মানবতার আদর্শের 
কবরশব্য। রচিত হইতে চলিয়াছে। সমাজের সর্বত্রই 'আজ আদর্শহীনতা ও অসাধুতার 
বিজয়-উল্লাস । মানুষের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, আদর্শ ও সততা আজ ধুলিলুন্টিত। 
সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া মানুষ এভাবে দেউলিয়া! হইয়া! যাইবে, কে 
ভাবিয়াছিল? সমাজ-গঠনের মৃজ উদ্দেশ্য ও সততা ॥ মানুষ বড় আশ! লইয়া 
একদিন সমাজবদ্ধ হুইয়াছিল। মাস্থষের সততার উপর আস্থা! রাখিয়াই সে সমাজে 
আসিয়া ঘর বীধিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার সেই বিশ্বাস দেউলিয়া হইয়! গিয়াছে 
অসৎ ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু ॥ আজ বন্ধুর ছন্সবেশে মানবতার শত্রুরা বৃতুক্ষু ও 
রোগার্ডের হাতে অমৃতের নামে বিষপান্র তুলিয়া দিতেছে। ইহার! নৃশংসতার দিক 
হইতে মানবতার নৃশংসতম শত্রু যাহারা, সেই তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস খাকে ছাড়াইয়। 
গিয়াছে। বর্তমানকাল তাহাগের ক্ষমা! করিতে পারে, ইতিহাস কোনদিন ক্ষম। করিবে 
না। অন্ধকারে আলো! ॥ মানব-জাতির এই ছুর্দিনে আজ কোথায় গেলেন বুদ্ধ 
খন্ড, প্রীচৈতন্ত ? তাহার আজ সত্যতার এই মধ্যাহ-প্রহরের অন্ধকারে আলো 
দেখাইয়। মানধ-জাতিকে পাপমুক্ত করুন। উপসংহার ॥ -স্বার্থান্ধ মান্য আজ বুঝে ন 
যে, অসৎপথে সাময়িক জয় বা ক্ষুত্র জয় হয়ত সম্ভব ; বৃহত্তর জয় কিছুতেই অন্ভব নয়। 
জার, অসৎপথে জয়লাতের আত্মধিকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? অতএৰ্‌ 
*আবিরাবিরএধি।” হে আলোর দেবতা, তৃমি এসো। পাপমোচন কর এই পঞ্ছিল 
& মযাজ-জীবনে সাধুতারই জয় | নী 


পল 


৩৪, 


দশে ভিজি করি কাজ হারি জিতি নাহ জাজ 


সুচনা ॥ একতাই শক্তি। একক মান্য বড় একা, ছুর্বল এবং অসহায়। 
একাকী সে কতটুকু কি করিতে পারে? কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে তাহারা অসীম শক্তিধর 
তখন তাহারা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারে। একত! তাই অস্াধ্য-সাধনের 
ছাতিয়ার। আদিম মানব ও এঁক্য-সাধন। ॥ মানব-সত্যতার সাধনাই এঁকোর 
সাধন! ' "অরপ্যচারী মানব শ্বাপদ-সংকুলতার মধ্যে যখন একা ছিল, তখন সে ছিল 
অসহায় ও ভয়ার্ত। কিন্ধ মানুষ ক্রমে তাহার এঁক্য-শক্তির সন্ধান লাভ করিল। 
তখন হুইতেই প্রকৃতির রাজ্যে সে দুর্জয় হইয়া উঠিল। এক্য-সাধনা ও মানব- 
সভ্যতার বিকাশ ॥ আজ্ঞ বিংশ শতাব্দীর সত্যতার গগনচুষ্বী ইমারতের দিকে 
চাহিয়। আমরা বিশ্মিত হই। কিন্তু ইহা তো মানুষের সেই এঁক্য-শক্তিরই সমাহত 
যোগফল । ম'ছুষের এঁক্য-শক্তির জোরে আজ পৃথিবী সুন্দর ও বাসযোগ্য হইয়াছে। 
এএকত্বে বরেণ্য তুমি? ॥ হৃষ্টর সেই আদিম প্রভাতে মানুষ এক্যবদ্ধ না হইলে 
কবে নিশ্চিহ হুইয়! যাইত ।: তাহার সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার বিকাশ কখনই সম্ভব 
হইত না। তাই কবি মান্ষকে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন--'একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য 
এককে, আাস্মার আম্মীয়.” উপসংহার ॥ স:ঘ-শক্রির পরাভবও গোৌরবজনক । 
ইহাতে ব্যক্তির লায়িত্ব থাকে না। তাই আস্ত পৃথিবীতে নিপীড়িত জনতা! সংঘ-শক্রিতে 
শক্তিমান হইয়। উঠিয়া! গাড়াইতেছে। এতদিনে সংঘ-শক্কির মধ্যে তাহারা পাইয়াছে 
চুর্জয় শক্ির সন্ধান । তাহাদের রোধ করা ঘংসাধা | 


'সকালের 5৫ পলকে আহত তা তারক মেরা পরের হাব] 


৩৫, 


যেলহেসেমাহ 


সুচনা ॥ ৮৫ ইমুতাই এ জগতে 'সন্তিত্ব-রক্ষার নিছুল উপায়। ধৈর্ব-সহকারে 
যাহার! জগতের ঢখ-2ষ্ট সহা করিয়া টিকিয়' খ'কিতে পারে, জয়মাল্য শেষ পর্যন্ত 
তাহাদের ললান্টই জোটে। ধৈধ ধারণ করিলে জীবন-ঘুঙ্ধে জয়ল।ত সম্ভব হয়। 
সুঃখমন্ন পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ॥ এই সংসারে তুঃখ আছে, বিপদ-বাধা আছে, আছে 
লাঙনা ও অপমাঠ : তাতা+ ১চষের দনে আসে গ্বাশা-নিরাশার হন্ব। ইহাতে 
তাজিয়া পড়িলে মানর-ঞ্জাবনেও ঘট পরা ' 'ধৈহ ঘর. ধৈর্য ধরো বাধে বাধে বুক । 
লহদকীলতাই টিকিয়া থাকিনার উপায্ব 1 বঙ্শাবশ্রত বৈজ্ঞানিক ডারউইনের 


প্রবন্ধ-সংকেত ... ১৮১ 


বিবর্তনবাদ বা! অভিব্যক্তিবা্দের সারকধাই হুইল সহনশীলতা । এই সহনশীলতার 
সাহায্যে থে প্রাণী পারিপাশ্থিকের সহিত অভিযোজন করিতে পারিয়াছে, 
কেবলমাত্র তাহারাই পৃষ্তিবীতে টিকিয়! থাকিতে পারিয়াছে। অবশিষ্টই ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
নিশ্চিন্ব হইয়৷ গিয়াছে। জহিষু্তার শক্তি ॥ সহিত! জীব-জগতের দুর্জয় অস্্। 
ইহা! শরীরকে করে ঘাতসহ, আত্মাকে করে মহাশক্তির। সহনশীলতা ও জীবন- 
সংগ্রাম ॥ জীবনের পথ কুম্থমান্তীর্ণ নয়, সংগ্রামময় | সহনশীলতা! সেই সংগ্রাম- 
জয়ের মহাত্্। সহনশীলতার জয় ॥ পৃথিবীতে বুদ্ধ, খীন্ত খ্ী্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্ত 
ছুঃখের বারিধি উত্তীর্ণ হইয়! মানুষের জন্য অমুতের সন্ধান করিয়াছিলেন। শেষ 
পর্যন্ত সহনশীলতারই জয় হুইয়াছে। উপসংহার ॥ মহাত্ম। গান্ধীর অহিংস সংগ্রাম 


জাতিকে সেই শক্তির সন্ধান দিয়াছে । স্মগ্র পৃথিবী সেই শক্তিতে আঙ্গ বিশ্বাস 
অর্জন করিয়াছে ॥ 


০ শা পা, গা 


উ সহবতা বা সহনশীলতা 


৩১, 
এ জগতে হাঞ্প (সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি 


সুচনা ॥ মাহুষের এশখবর্ষের আকাঙ্ষা। অস্তহীন। যাহার যত আছে, সে তত 
চায়। কাজেই, নিজের ধর এই্বযে ভরিয়! তূলিতে তাহাকে অপরের এঁশ্বধে হাত দিতে 
হয়। কিন্তু শক্তিমানের এশ্বর্ষে হাত দিবার শক্তি তাহার নাই। তাই এশ্বরধবানের! 
গরীবের সম্পদ বলপুরবক অপহরণ করিয়া নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। ধনিকের 
ধনবৃদ্ধির উপায় ॥ স্সেহময়ী মাত' ধরিত্রী তাহার সন্তানের আগমনের পৃবেই তাহার 
থাগ্য-বস্্-বাসভূমির আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার সন্তানদের 
মধ্যে যাহারা শক্তিমান ও বুদ্ধিমান্, তাহারা অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়৷ লইয়া! 
তাহাদের ক্ষুধার মুখে ঠেলিয়। দিয়াছে এবং অপর পক্ষে নিজেদের এম্বর্ষের ইমারত 
গড়িয়। তুলিয়াছে। দরিদ্রের দারিক্র্যের কারণ ॥ আজ কে জবাব দিবে, 
পৃথিবীর বিশাল জনসমষ্টি অভুক্ত কেন? তাহার্দের মুখের গ্রাস কে কড়িয়া লইয়াছে? 
তাহাদের ঘরের সম্পদের খোজে ধনিকের অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে হইবে । দরিজের , 
সম্পদেই ধনিকের গগনচৃত্বী অট্টালিকা ভরিয়া উঠে । ধন-বৈষম্যের চিত্র ॥ আজ 
তাই সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ প্রাচূর্ধে ও বিলাসিতায় ভোগসর্ধন্থ পশুতে পরিণত 
হইয়াছে, অন্য এক শ্রেণী দারিত্র্ে ও হতাশায় পরিণত হইয়াছে বৃতুক্ষা-কাতর 
'আহারাম্বেধী জানোয়ারে। লোভ-সর্বস্বতা ॥ ইহার মুলে রহিয়াছে মানুষের 
লোত-সর্বস্বতা। সেই লোভের তাড়নায় 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি । 


১৮২ | রচন! বিচিস্তা 


উপসংহার & কিন্ত মনে রাখিতে হুইবে যে, মানব এই পৃথিবীতে বাচিবার জট 
আসিয়াছে । “অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্ত পৃথিবীতে কেছ আইসে নাই।” জর্ব- 
হারাদের কবিও তাই ঘোষণা করেন : “প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ 
কোটি মৃখের গ্রাস। যেন লেখ! থাকে আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ 1 


“রাজার হত্ত করে সমন্ত কাঙ্গীলের ধন চুরি' 


৩৭. 
ভারতের কারি ৪ কষক 


সুচনা & স্বারথদন্ধ ইংরেজ-জাতি ভারতের কৃষিকে কামধেনছর মত দোহন করিয়! 
তাহাকে সবন্থাস্ত অবস্থায় ফেলিষা! গিয়াছে। ভারতের কৃষিলক্্মী একদিন ক্ষুধার্ত 
বিশ্বের ক্ষুধাহরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু অন্নপূর্ণার দেশে আসিল অন্নাভাব । 
কৃষির বিপর্ষম্সের কারণ॥ ভারতের কৃষির সমস্ত! মূলতঃ অ্রিবিধ £ ভূমি-সমস্তযা, 
কৃষি-সমন্তা ও কৃষক-সমাজের সমস্যা । ভারতের রুষধকদ্দের নিজেদের জমি নাই। 
তাহার! অন্ঠের জমিতে চাষ করে। কাজেই, য'হার! জমির মালিক, জমির সহিত 
তাহাদের সম্পর্ক কেবল অর্থগত | এদিকে, জমির খণ্ড-বিধগ্ুতায় এবং সেচ ও সারের 
অভাবে উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব হয় নাই। তাহার উপর দরিজ্্র কৃষক- 
সমাজের হাতে এদেশের কৃষির ভার ছাড়িয়া দিয়। সরকার এতদিন দেশে সমৃদ্ধির স্বপ্ন 
দেখিতেছিলেন। কিন্ধু জমি কৃষকদের হাতে না আমিলে এবং কৃষকদের দারিদ্র্য দুর 
না হইলে সেই স্বপ্র নিক্ষল হইতে বাধ্য । প্রতিকার ॥& কৃষির উন্নতির জন্তে অবিলম্বে 
মাটিতেই হাত লাগাইতে হইবে । বিশদফ| কর্মন্চীতে কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া 
দিয়া উল্লত কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! হইতেছে । বর্তমান অবস্থা 8 সম্প্রতি উচ্চ- 
ফলন্পীল বীজের সাহায্যে এবং ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের ধণ-বর্ধণের পরিণামে কৃষির ফলন- 
বৃদ্ধি ঘিয়াছে। 'তাহার উপর কৃষিপপ্যের নূলানকৃল্যের ফলে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও 
ঘষটিয়াছে। কিন্তু তাহার সুফল পাইয়াছে কাহার? যাহার! জমির মালিক, কেবল 
তাহারাই লাতবান্‌ হুইয়াছে। উপসংহার & দার, ভারতের সেই চিরাচরিত দরিজ 
কুষক-সঙ্গুদায়, যাহার! জবর্ণনীয় দারিজ্রোের মধ্যে কায়ক্লেশে বাচিয়া রোছে পড়িয়া, 
জলে তিদ্গিয়া ফসল কলার, তাহার! 'যেই তিষিরে সেই তিমিরে' । বিশদফা কর্মন্ুচী 
তাঁহাদের সম্মথে আশার আলে! তুলিয় ধরিয়াছে ॥ 


পশ্চিষবাংলার কৃষি ও রুষক 


৩৮৮ 
ভারতের খাকা-সংকট 

সুচনা & যে দেশ একদ। অক্রপূর্ণার মতো! সার! পৃথিবীর ক্ষুধাহরণের ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছিল, আজ. মেই ভারতবর্ষ ক্ষুধার তাড়নায় অন্যের ছুয়ারে ভিক্ষুক ॥. ভাগ্যের 
কী নির্মম পরিহাস! ভারতে থাস্-সমস্যার সৃলগত রূপ ॥ মাহষের হুস্থ প্রাণ" 
ধারণের জন্ত ষে পরিমাণ খাছ্য গ্রহণ কর! উচিত, ভারতের মান্য গ্রায়ই তাহার কম 
পায়। কাজেই, এমনিতেই এদেশের বহু লোক অতৃক্ত থাকে । যাহার! তুক্ত, তাহারা 
প্রকৃতপক্ষে অর্ধহৃক্তই থাকে । এঁতিহাসিক পটভূমি ॥ বিদেশীর চক্রান্তে খাস্যশস্তে 
বমু্ধ ব্রঙ্গদেশ, সিংহল [শ্রীলঙ্ক! ], পূর্ববঙ্গ [ বাংলাদেশ ] এবং সিস্কু-উপত্যক! ভারতের 
অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ভারতে খাদ্য-সংকট ভাকিয়া আনে। সমাধান ॥ তারতের 
খাগ্ঠ-সংকটের চারটি দিগন্ত £ কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও জনগণ । এই চার দিগন্তের 
সমাধানে সংকটের প্রকৃত সমাধান আছে। কৃষি ॥ ভারতের কৃষি এখনও দৈবাধীন। 
অতিতৃ্টি বা অনাবৃষ্টিজনিত শন্তহানি বাধিক ঘটন!। সেচ এবং সার প্রয়োগের ছার! 
উচ্চফলনশীল বীজকে সফল করিয়া তুলিতে পারিলে সোন! ফলিবে। কিন্ত সবাগ্রে 
কুষককে জমি দিতে হইবে । শিল্প॥ শিল্প কৃষি-উৎপাদনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি ও সার 
ইত্যাদি দিয়া কৃষিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে। তাছাড়া, শিরপজাত সামগ্রী 
বিদেশে রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে থাগ্ঘ-সংগ্রহও কর! যায়। পরিবহণ ॥ সার! 
দেশে খাগ্-চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য পরিবহৃণ-ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন । জনগাণ ॥ 
খান্ঠ-সংক:টের মোকাবিলার অন্ত জনগণকে বিকল্প খাস্ঠ-গ্রহণে প্রস্তুত থাকিতে হইবে 
এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । বণ্টন-ব্যবস্থা! ॥ ভারতে খাস্-সংকট 
বতটা প্রকৃতির হ্্ট, তাহার বেশী মনুস্ত-সথষ্ট। উৎপন্ন খান্যের সবটা! বাজারে আসে না? 
তাহার বিশাল অংশ মজ্জুতদার ও চোরাকারবারীদের অন্ধকার গহ্বরে চলিয়া যায়। 
ভারতের এই কুখ্যাত বণ্টন-ব্যবস্থার পূর্ণ রাষট্ীয়করণ শ্রয়োজন। উপসংহার ॥ 
সকলের সদিচ্ছা ও সমবেত চেষ্টায় দূর হইবে ভারতের ছুতিক্ষের ক্ষুধা, বুতুক্ষার হাত 
হইতে চিরমুক্তি ঘটিবে ভারতের ॥ 
৪ আমাথের থান্ধ-সমন্তা ও তাহার সমাধানের উপায় 
হট হুত্িক্ষ ও তাহার প্রতিরোধ 


৩৯, 


ভারতের খরা ও ববযা-জিল্নন্্রথ, 


সুচনা ॥ অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি ভারতে প্রায় বাঁধিক ঘটনা! । ফলে, কঁষি- 
বিপর্যযুজনিত শ্তহানি প্রায় তাহার প্রতিবছরেরই ভাগ্যলিপি। অথচ বন্তান্ফীত 
নদীর অলধারাকে নিয়ন্ত্রিি করিয়। তৃফার্ড শত্ত-প্রাত্তরে পৌঁছাইয়! দিতে পারিলে"খরা 
. ' এবং ধন্তাকে একই সঙ্গে নিয়তণ.রুর। সম্ভব প্রাচীন ভারতের নেচ-ব্যবস্থা ॥ 


১৮৪ ...... রচনা বিচিত্তা 


প্রাচীন ভারতেরও একটা নিজস্ব সেচ-ববস্থা ছিল। বিশালাকার জলাশয়, কৃপ, দী্ি 
এবং বহু-শাখাগ্রশাখাযুক্ত খাল ছিল তাহার অঙ্গ। কিন্তু ইংরেজ-আমলে সেগুলি 
অবহেলায় মিয়া গেল।' ইংরেজ-আমলে- সেচ-ব্যবন্থা ॥ ইংরেজ-রাজস্বের 
শেষার্ধে ভারতের সেচ-বাবস্থায় হাত লাগানে। হয়। কিন্তু দেশবিতাগের ফলে তাহার 
অধিকাংশই পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। স্বাধীন ভারতে সেচ-ব্যবস্থা ॥ বৃষ্টিহীন 
মরুভূমি এবং বন্াবিক্ষু্ধ নদনদী লইয়া ভারত স্বাধীন হইল। খরা এবং বন্ত। জয় 
করিবার জন্য বহুমুখ নদী-প্রকরপগুলির হইল যাত্রা-স্তরু। ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকৃদ বাধ, 
রাজস্থান খাল, দামোদর উপত্যকা, তৃঙ্গভব্রা, চস্বল, কুশী, গণ্ক-পরিকল্পনা ইত্যাদি 
তাহার অন্তগতি। পশ্চিমবঙ্গে মযুরাক্ষী, কংসাবতী ও জলচঢাকা-প্রকল্প অন্যতম | যেখানে 
নদনদ্লীর জল পৌছাইতে অস্থ্বিধা, সেখানে নলকৃপের সাহায্যে ত্র সেচ-গ্রকল্পের 
রূপায়ণে হাত দেওয়া হইয়াছে । উপসংহার ॥ এইভাবে খরা প্রবণ ও বন্তা প্রবণ 
অঞ্চলকে খরা এবং বস্তার কবল হইতে রক্ষা! করিয়া! ফসলের সস্তাবনাকে উজ্জল করিয়া 
তুলিবার জন্ত নৃতন প্রয়াস সথচিত হইয়াছে । এই সীমিত প্রয়াসকে আরও সম্প্রসারিত 
করিয়া দিতে হইবে । এইভাবে ভারতের স্থখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হোক, সফল হোক 
ভারতের মৃত্তিক' এবং তাহার নদ্লীসমূহের পুণ্য জলধার! ॥ 


পাস ররররর-.৯- ররর এপ 


৪ খরা ও তাহার গ্রতিক'র 


৪০, 
ভারতের সমাজ-উন্লয়ন পরিকল্পন। 


সুচনা & প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির উৎস ছিল তাহার স্বয়ং সিদ্ধ গ্রামগুলি। কিন্ত 
বিদেশ রাজত্বে তাভার গ্রাযগুলিকে ধ্বংস করা! হইল। শাহর সরণপ্রন্থ শস্কাপ্রাতস্তর, 
তাহার কুটির-শিল্প রিক্ত, পরিত্যক্ত হইল ! স্বাধীন ভারত বৈষয়িক উন্নতির পথে যারা 
করিয়। প্রথমেই সেই গ্রাম-ভারতে হাত লাগাইয়াছে। সমাজ-উল্নয়ন পরিকল্পনার 
সূত্রপাত ॥ তাহার কর্মোদ্দীপনায় ঘুম তাঙ্গিতেছে ভারত-আত্মার, ঘুম তাঙ্গিতেছে 
অবছেলিত : গাম-ভারতের । গ্রাম ভারতের সংগঠনের শ্প্র ছিল মতাত্মা গান্ধীর। 
১৯৫২ সালের ২রা! অক্টোবর, মহাত্মা! গান্ধীর জন্মদিবস হইতেই তাার হ্বপ্রের মহাভারত 
রচনার যাত্রা-শুরু, তারতের সমাক্গ-উন্নয়ন পরিকল্পনার লচন! ৷ পাঠন-বিষ্যাস ॥ সমগ্র 
ফ্েশকে সংগঠন-কাধক্থচীর রূপায়ণের স্গবিধার জন্ত কেন্ত্র হইতে গ্রাম পর্যস্ত কয়েকটি 
পর্যায়ে বিভক্ক কর! হইয়াছে £ কেক্ত্রীয় পর্যায়, রাজা-পর্ধায় জেলা-পরায়) অঞ্চল-পধায় 
ও গ্রাম-পর্যায়। কার্যাবঙ্গী & গ্রামই এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু । সেখানে বাস 
করিবে অন্ততঃ পাঁচশত লোকের একশতটি পরিবার ৷ স্থানে থাকিবে পানীত জলের 
সুব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণের স্থান, গোঁচরণ-তৃমি, জালানী কাঠের বন, প্রাথমিক 
বিভ্ালয়, পাক! রাস্তা, রুষির বাবস্থা এবং কৃষি-মদুর, কুটরির-শিল্পী, গৃহনির্মাণ-শিল্পী, 


্রবন্ধ-সংকেত রে 


বণিক, পরিবহণ-কর্মী, ফোকানদার, শিক্ষক, স্বাস্্যরক্ষার কর্মী, নাপিত, মৃচি, শাস্তিরক্ষা-. 
কর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন বৃদ্ধির পরিবার। অঞ্চল-কেন্ত্রে থাঁকিবে বাজার, বিষ্ভালয়, ছোট 

চিকিৎসা-কে্ত্র, ক্ষি-কার্ধালয়, ভাকঘর, পরিবহণ-কেন্ত্র, গ্রমোদ-গৃহ, পশু-চিকিৎসালয় 

ও আদর্শ গোলাঘর। অর্থের সংস্থান ॥ অর্থের সরবরাহ আসিবে কেন্ত্রীয় ও রাজ্য 

সরকারের নিকট হইতে ৩ £ ১ আম্ুপাতিক ছৈত প্রবাহে । সমবার হইবে এই সংগ্রামের 

বড় হাতিয়ার । উপসংহার ॥ এতদিনে ভারতের স্থপ্ন গ্রাম-দেবত। জাগিতেছেন। 

এতদিন আমর!| গ্রাম-দেবতাকে অবজ্ঞ। কবিয়। যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার 

প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়ছে। লুপ্ত-গৌপব গ্রামকে আজ তাহাব সমস্ত কিরাইয়। দিতে 

হুইবে। “অয়মারস্তঃ শুভায় ভবত? ॥ 


গ্রামীণ সবাজের উন্নয়ন 


৪১, 
সাম্প্রাতিক পণ7মুলা-বাজি ৪ গণ-জীবন 


সুচনা ॥ ভ্রব্যমৃল্য-বৃদ্ধির চাপে আজ জনগণের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। একদিকে 
আকাশম্পশী মৃল্যরেখা, অন্তর্দিকে জনগণের ক্রযশক্তির সীমাবদ্ধতা । উভয়ের মধ্যে 
সগতি-স্থ পনের চেষ্টায় হাতে জমিতেছে ব্যর্থতার কালি। দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধির কারণ ॥ 
পবি কর্লিত অর্থনীতির গত পচিশ বছরে যোজনাব প্রয়োজনে করের বোবা চাপানো! 
হইঃছে অতাধিক। পণ্যের উপর চাপানো কর জনগণের কীধেই স্থানাস্তরিত হয়। 
তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে মুত্রাস্ফীতি । সবকাব নোট ছাপাইয়! ঘাটতি পৃবণ করেন। 
তাহাচ্তে টাকার মূল্য যায় কমিয়া। এদিকে, কি কৃষিতে, কি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
নাই। অথচ জনসংখ্যা ক্রমাগত উধ্ৰমুখী। অর্থাৎ, চাহিক্ষ। বাড়িয়াছে, কিন্তু যোগান 
বাড়ে পাই। অবধাবিতভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য প্রধান কারণ ॥ 
ভারতে বছবে ছুইবাৰ পণ্যমৃল্য বুদ্ধি পায়: একবার খাজেট ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে আর 
একবার ফসল বুনিবার মরশুমে । কিন্তু বাজেটে যে হারে কর বসানো হয়, তাহার 
বহুগুণে পণ্যসূল্য বৃদ্ধি পায় । বাভেট-ঘোষণার মাসাধিককাল আগে হইতেই ভোগ্যপণ্য 
বাজাব তইতে উধাও হইয়। মজুতপ্ারের গোপন কক্ষে আশ্রয় নেয়। তেমনি ফসল 
বোনার মরগুমে মজ্ভুতদার ও চোরাকারবারীরা সক্রিয় হইয়া উঠে । বাজারে পণ্যাভাবের 
সথজুগ তুলিয়! পণ্যমৃূল্যকে উর্ধমুখী করিয়া তোলে। এ অবস্থায় পণ্য পাওয়া যার, 
কিন্ত আশাতিরিক্ত উচ্চমূত্যে। উপসংহার ॥ সম্প্রতি জরুরী অবস্থ। প্রয়োগ করিয়! 
সরকার মৃদ্রাম্্ীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। মন্জুতদারি 
ও চোরা-কারবার বন্ধ করিয়! এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইয়। সরকার পণ্াহূল্যকে 


৪২, 
স্কত-অ)]াগাজজিন 


সৃচন। ॥ শিশু-হৃদয় আনম্য প্রাপ-প্রেরণার অফুরস্ত নিঝর। তাহাদের বুকের 
মধ্যে মাথ। কুটিয়া মরিতেছে কত রবীন্দ্রনাথ, কত নজরুল, কত ন্থুকাস্ত। তাহাকে 
প্রকাশের স্থযোগ দিলে থন্ব রাজার পুণ্য দেশ। প্রকাশের সুযোগ ॥ স্কুল- 
ম্যাগাজিনেই ছাত্রদের নিজন্ব রচনার ছাতে-খড়ি ৷ এখানেই তাহাদের হৃদয়ের হ্বার প্রথম 
উন্ুক্ত হয়, এখানেই স্বপ্নভঙ্গ হয় সপ্রিষয় নিকরের। রচনার বিচিন্রুতা ॥ কিশোর- 
হদয় এ্রকাশ-ব্যাকুলতায় থাকে উন্মুখ । এই সময় তাহাদের হৃদয়কে কুম্্তার দিকে 
অনুপ্রাণিত করিলে তাহাদের জীবনে সোনা ফলিতে পারে। কবিতা, প্রবন্ধ গল্প, 
ব্যঙ্গ-কবিতা, ধাঁধা, ছবি, কাটুন__নানাভাবে তাহারা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া 
পাইবে। সংগঠনী ও স্থজনী-প্রতিভার বিকাশ ॥ দ্ুল-ম্যাগাজিন ছাত্রদের 
দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। দুই-একজন উৎসাহী শিক্ষক- 
উপদেষ্ট৷ থাকিলে কাজটি হুশৃঙ্খল হয়। পাক্ষিক বা মাসিক হাতে-লেখা দেওয়াল- 
পত্রিকা বাহির করিয়া মুদ্রিত আকারে বাধিক পত্রিকা বাহির কর! ভালো। বিরুদ্ধ 
সমালোচন! ॥ অনেকে ইহাকে ছাত্রদের পাকামি মনে করেন। উপসংহার ॥ 
কিন্ত ইহা যে শিশু-গ্রতিতার প্রস্তুতির আখড়া, ভাবীকালের শিল্পী-সাহিত্যিকের 
বৈঃকখানা, তাহা! কে অস্বীকার করিবে 1 


এপস এ 


ক ন্ুুল-গত্রিকা 
& স্কুলের বাধিক পত্রিব 





৪8৩, 


পলী-সংগর্বনে ছাত্র-সমআাজের দাতিত 


সূচনা & ছাত্ররা সমাজ্জের একটি বলিষ্ঠ অংশ, সর্বাপেক্ষ। সজীব অংশ । তাহার! 
সুসংগঠিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে। গঠনমূলক কাজে ছাত্র-সমাঁজ ॥ 
কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ছাত্র-সমাজকে মহৎ কর্মে উদ না করার ফলে দেশের এই 
তরুণ গরুড়ের দল নানা ধ্বংসমূলক কাজে মাতিয়! উঠে। পল্লী-সংগঠনে ছাত্র- 
সমাজ ॥ ছাত্র-সমাজকে শিক্ষিত করিয়! তৃলিবার জন্ত রাষ্ট্রকে শিক্ষাধাতে প্রচুর ব্যয় 
বছন করিতে হয়। বিনিময়ে ছাত্র-সমাজের নিকট হুইতে রাষ্ট্র কিছু আশ! করে। 
ভারতের পল্লী-সমাজ উপেক্ষিত । ছাদের গ্রামে গিয়। পল্পী-সংগঠনে আত্মনিয়োগ 
কর! 'উচিত। পথঘাট-নির্মাণ ও সংস্কার, জলাশয় ও জলনিফাশন-পদ্ধতির সংস্কার, 


প্রবন্ধ-সংকেত | | ১৮৭ 


অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও ডোবা ইত্যাদির বিলোপসাধন, নৈশবিষ্ঠালয় স্থাপন করিয়া 
এবং বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ছাত্রদের সাহায্যে পল্ী-সংগঠন সম্ভব৷ 
উপসংহার ॥- বয়স্ক শিক্ষার মাধামে স্বাস্থা-বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজঞানে শিক্ষালাত করিয়া 
আমাদের হুস্থ ও সচ্ছল পল্লী-সমাজ ছান্্-সমাজকে আশীর্বাদ করিবে ॥ 

গট গ্রামে ফিরিয়া বাও' 

দি পল্লী-সমাজ উন্লয়নে ছ্রাত্ত-সমান্ের কর্তবা 


£8%. 
সমগ্যা-জর্জর গস্চিমিবজ 
সুচন। & পশ্চিমবজই ভারতের সবাপেক্ষা সমস্তা-জর্জর রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় হইতে তাহার ছুর্ভাগ্যের সুচনা । দেেশবিভাগ ও তাহার প্রতিক্রিয়া! ঈ 
সর্বাপেক্ষা যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাহাকে মর্মীস্তিক আঘাত করিয্াছে, তাহা! দেশ- 
বিভাগ । পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ এপারে চলিয়া আসিল, তাছার্দের খাচ্ভাগ্ডার 
পড়িয়া রহিল পশ্চাতে । ভাগীরঘীতীরের চটকলগুলি কর্মহীন হইয়া দাড়াইয়! রহিল, 
তাহাদের কীচামালও পড়িয়া রহিল ওপারে । বর্তমান সমস্যার রূপ ॥ পশ্চিমবঙের 
কষি-উন্নয়ন ব্যর্থ, শিল্প-উন্নয়ন মন্থর । গত আঠারে। বছরের মধ্যে এগারে। বছরেই 
এরাজ্যে খরা কিংবা! বন্তার উপস্থিতি-_অর্থাৎ প্রকৃতিও বিমুখ । জনসংখ্য| ক্রমবর্ধমান_ 
বততমানে গ্রান্ সাড়ে চারকোটি । তাহার বিরাট অংশ বহিরাগত । বেকার-সমস্তা 
ভয়াবহ । সর্বত্র হতাশা । - পরিণামে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি । রাজনৈতিক 
অস্থিরতা । পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্ত্রেও বিমাতৃম্লভ মনোভাব । উল্নস্সন 
প্রয়াস ॥ দুর্গাপুর, হলদিয়া, ফরাকা।, শিলিগুড়ি ও সাওতালডিহিতে উন্নয়নের স্বাক্ষর 
পড়িয়াছে। কিন্তু গতি অতিমস্থর। উপসংহার ॥ শুধু সুখের কথাই নয়, কাল বিলম্ব 
না করিয়া অবিলম্বে কেন্জ ও বাঁজ্যসরকারের পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আত্তরিকভাবে হাত 
লাগানে। দরকার । কারণ "আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হয়, আগামীকাল ধ্বংস হুইবে 
লমগ্র ভারত ॥” 


8টি পশ্চিমবঙ্গের নানামুধী সমক্। ৫ 
ভ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের উপায় | 


8৫, 
কাষিকার্ষে বিজ্ঞ 


সুচনা ॥ একদা! কৃষি ছিল দৈব-নির্ভর ; ক্কষিকে বল! হইত কৃষি-লশ্মী। আজ 
বিজ্ঞান আসিয়। রুষির দায়িত্বভার গ্রহণ করিয্াছে।. সেদিন জনসংখ্য। ছিল সীমিত। 
কূষি তাহার মুখে খান্প যোগাইতে অসমর্থ ছিল ন! | কিন্তু বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা 


১৮৮ রচনা বিচিন্ধা 


ক্রমবর্ধমান । তাহার মুখে খাস্ত যোগাইবার জন্ত বিজ্ঞানের হাতে কৃষিকে তুলিয়া না 
দিয়া উপায় নাই। কৃষি-বিজ্ঞান ॥ এই কারণে ক্লুষি আজ আর মান্ধাতার আমলের 
চাষবাস মাত্র নাই। উহা! আজ কৃষি-বিজ্ঞানে পরিণত । আবিষ্কার ॥ রসায়ন এবং 
উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের নৃতন নৃতন আবিষ্ষার ক্লষিকে আজ কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছে। 
কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ ॥ বিশ্বের কর্ষণযোগ্য সীমিত জমিতে ক্ষুধার্ত মানৰ- 
জাতির ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নতি না করিয়া! উপায় নাই। 
সীমিত জমির দেশ জাপান সেই উপাঁয়ে তাহার অন্ন-সমন্তার সমাধান করিয়াছে। 
বর্তমানে আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং যুরোপের 
অন্তান্ত দেশগুলি কৃষি-বিজ্ঞানে বিম্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারত ॥ ভারতও 
: তাহার বিশাল জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগাইবার জন্ত সেই পথে যাত্রা করিয়াছে । 
উপসংহার ॥ উন্নত কৃষি-যস্ত্রপাতি, জলসেচ, উন্নত সার-প্রয়োগ ও শন্তের চিকিৎসা 
-__এই সব কৃষি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিষয়। বিজ্ঞানই আজ ভারতের সবুজ-বিপ্লবের 
সার্থক কারিগর ॥ 


সস ৯৮০৮ পাপিশস্পাশ সপ 


দি কৃষি-বিজ্ঞান 
(উউ ভারতে সবুজ-বিপ্লব 


৪১. 
একাটি রেঅ-ম্টেশন 


সুচনা ॥ সারা ভারতময় রেলপথের যে বিশাল জাল বিস্তৃত, আমাদের রেল- 
স্টেশন ফুলিয়া ঘত ছোট স্টেশনই হউক না কেন, উহার অঙ্গীভূত। বর্ণনা ॥ গ্রামের 
সঙ্গে স্টেশনের যোগন্ুত্র বড় রাস্তা! ট্টচু রেললাইন, পাশে টেলিগ্রাফের থাম একরাশ 
তার গলায় জড়াইয়। সারাদিনরাত যেন সেতার বাজায় । দুই পাশে প্রাটকর্ম, লালরঙের 
স্টেশন-ঘর, যাত্রীদের বিশ্রাম-কক্ষ, একটি অধিসেতু বা ওভারব্রিজ, তাহার একপাশে 
টিকিট-ঘর, স্টেশন-মাস্টারের অফিপ ইত্যাদি। অন্তপাশে চায়ের স্টল। স্টেশনের 
উভয় প্রান্তে সিগন্তাল__লাল নীল আলোর সংকেত। কর্ম-ব্যস্ততার রূপ ॥ রাত্রির 
অন্ধকার অপন্থত হইবার পূর্ব হইতেই ঘাত্রী-ট্রেন এবং মাল-গাত্ির যাতায়াত শুরু 
হইয়া যায়। পূর্বে সবই ছিল কয়লার ইঞ্জিন। এখন মালগাড়ি ছাড়া সব ট্রেনই 
ইলেকৃদ্রিক-বাহিত। বেল! নয়টা-দশটার দিকে ট্রেনের যাতায়াত বাড়ে। "আবার, 
বিকাল হইতে রান্তি পর্যস্ত অনেকগুলি ট্রেন যাতায়াত করে। মধ্যরান্ত্রিতে স্টেশন 
নির্জন হইয়া! নিঃসাড়ে ঘুমাইয়। পড়ে। উপসংকার ॥ কত লোক যায়, কত লোক 
আসে। আমাদের রেল-স্টেশন শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের যেন একটি সেতু। 
এক্সপ্রেস গাড়িগুলি দূরের মানুধ-_'একটুও থামে না, উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। 
লোক্যাল ট্রেনগুলি যেন অনেকট। ঘরের মান্ুষ। আমাদের স্থুখ-ছুঃখের সঙ্গে জড়িত ॥ 


পট নিকটবতা রেল-ছ্টেশন 
ভউ একটি রেল-স্রেশনের বর্ণনা 


ট 


| 8৭. 
ভোজার একটি র্েল-ভ্রমণের আভ্িজ্ঞতা 


সুচনা ॥ 'রেলগাড়ি হুইল এই গতি-সর্বশ্ব যুগের গতির প্রতীক। শৈশক 
হইতে রেলগাড়িতে চড়িয়া৷ কোথাও যাইবার কল্পনা মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবে 
মাথ! কুটিত। সুযোগ ॥ সেবার গরমের ছুটি পড়িতেই বাবা আমাদিগকে রেলে' 
করিয়। মামার বাড়ি লইয়! যাইবার প্রস্তাব 'করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়৷ আমাদের হৃদয় 
আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আনন্দের উত্তেজনায় রাত্রির নিদ্রা তিরোহিত হুইল। 
যাত্রা ॥ সেদিন ভোরবেল! ভালে! পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমর! সাইকেল-রিক্শায় 
চড়িয়। স্টেশনে গিয়! উপস্থিত হইলাম। আলোয় উন্ভাসিত স্টেশন আমার নিকট' 
অজানার দু বলিয়। বোধ হইতেছিল। বাবা খবর লাইয়৷ জানিলেন, ট্রেন আসিতে 
লেট" হইবে । বড় রাগ হুইল --ট্রেন এত লেট করে কেন? যাহা হউক, 
ট্রেন আসিল। কত ভর ছিল, ঠিকমতো! উঠিতে পারিব কিনা। কিন্তু আমর! 
সহজেই উঠিয়। আসন সংগ্রহ করিয়া! বসিয়া পড়িলাম। ট্রেন বাশি বাজাইয়া চলিতে 
শুরু করিল। কেমন সুন্দরভাবে ছুলিতে দুলিতে, শব করিতে করিতে ট্রেন ছুিয়৷ 
চলিল। ছুই ধারের গাছপালা, টেলিগ্রাফের থাম এবং লোকজন ও স্টেশন-ঘরগুলি 
বিপরীতমুখে ছুটিয়। যাইতেছিল। উপসংহার ॥ ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ব্তৃতা আর' 
ভিথারীপের গান তৃলিতে পারি না ॥ 


রেল-ত্রমণ 





৪৮, 
একা ফুটবজ-খেতজার বরা 


না॥ ফুটবল খেলার মতে! উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর খেলা আর নাই। 
ইহার প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ॥ রামনগর দ্ুলের সঙ্গে 
আমাদের ্থুলের ফুটবল ম্যাচ একটি বাধিক অনুষ্টান। প্রতি বৎসর এই ম্যাচ্‌কে কেন 
করিয়া আমাদের কত উৎসাহ, কত উত্তেজন! ৷ পূর্বসুত্র ॥ গত বৎসর রামনগর 
স্থলের নিকট আমর! পাঁচ গোলে পরাজিত হুইয়াছিলাম। এ বছর তাহার সমুচিত- 
জবাব দিবার জন্য আমাদের খেলোয়াড়ের! প্রস্তত। যাত্রা ॥ একখান! লরীতে 
খেলোয়াড় এবং অন্তান্ত ছাত্ররা । বামে কয়েকজন শিক্ষক মহাশয় ও বহু ছাত্র। 
মাঠের বর্ণনা & এই ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় অঞ্চলে খুব উত্তেজন। 
দেখ! দেয়। মাঠ ছিল লোকে লোকারণ্য। চারদিকে বেঞ্চ পাত। $*দীড়াইয়াও- 
খেল! দেখিবার সুব্যবস্থা । আমন্ত্রিত দলের আপ্যাক্ন ॥ স্কুলের সেক্রেটারী, 
ধান শিক্ষক, অন্তান্ত শিক্ষক মহাশয়গণ এবং ছাত্র-বন্ধুরা। আপ্যাহন করিল। জালির' 
বর্ণনা ॥ রামনগরের লাল-সাা, আমাদের কালো-হলুদ। খেলার বর্ণনা ॥, 


ঠা 8 28৮28 নি ঁ 
চে রি তা র্‌ ্ টা $ 
মি ১ টি র এ বন দিচিষঠ 
্ ] 


টির রর “৮ টানি লাজ সা 
দিল। তারপর রামনগর স্কুল: পর পর ছুই্টি গোল দেয়। হাক.-টাইম।.. পরে 
আমাদের স্কুল দুইটি. গোল বিয়া! এক 'গোলে অয়লাত করিল। খেবার শেষে কাপ 
বিতরণ :ও, জলয়োগ'। উপলহহাঝ ॥ বিজয়-উল্লাদে সারাপথ চফিত করিয়া 
আমর! কিরিযাআিলাম ॥.. গজ | ডে 
-& ভেনায় খা একট ফুটবল ঠ্যাচ নি রি ০, 
* সস খেলার বাঠেএকদিব . ্ ৃ | 


. ঠা ৃ ৃ |] পু ৪৯, 
- ..* তোমার ভাতো-তাগ। একটি চাচি 


| গা চলচ্চিত্র একটি নবাগত শিল্পকর্ম । ছবিই ইহার মাধ্যম। ছবিই 
ইহার ভাষা একটি ছবির খুটিনাটি & বিশ্বের অন্ততম প্রখ্যাত পরিচালক 
সত্যজিৎ রায়ের “পথের পাচালী' ছবিটি আমার মনোহরণ করিস্তাছে। এরূপ অনবস্ঞ, 
ছবি কদাচিৎ দেখা যায়। কাহিনী-_বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক ' বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ভালোলাগার কারণ ॥ একটি দরিদ্র গ্রাম্য পরিবারের 
গ্রামত্যাগের কাহিনী অপূর্বভাবে চিত্রিত । গ্রামের সহজ-সরল জীবনের মধ্যে অপু ও 
দুর্গার অনাবিল সারল্য এবং অজানাকে জানিবার শিশুহ্ুলভ কৌতুহল। ইন্দির 
ঠাক্রুণের বার বার গৃহত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন, সবজয়ার গৃহিণীপনা, হুরিহরের বাউগুলে 
জীবন ও টিকিয়। থাকিবার জন্ত জীবন-সংগ্রাম এবং শেষ পধস্ত গ্রামত্যাগ--সষস্ত 
মিলিয়া ছবিখানি এক অপরূপ তাৎপষে মণ্ডিত। ইন্দির ঠাক্রুণ ও দুর্গার মৃত্যু এবং 
হরিহরের নিকট সবজয়া কতৃক ছুর্গার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপনের দৃষ্টঠগুলি শিল্পের চরম 
শিখরে উন্নীত। উপসংহার & দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন দৃশ্তগুলি নিক্ন্ 
ভাষায় কথা বলিয়। উঠিয়াছে। আর, বাহার! ইহাতে অভিনয় করিয়াছে, তাহার! 
ষেন অভিনয় করে নাই; চরিত্রগুলিকে এমনই স্বাভাবিক ও জীবস্ত মনে হইয়াছে । 
তাহ। ছাড়া, বিশ্ববিখ্যাত গেতার-শিল্পী রবিশংকরের স্থরারোপে ছবিখানি অপরূপ 
সুষমায় মণ্ডিত ॥ 
& তোমার একটি উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা 


৫০, 


ভারতী জীবনে রামারণের গ্রন্ভাব 
& রামায়ণ তাবতীয় ১ কল্পবৃক্ষ । পরিবার, সমাজ ও রাজ্য-গঠনে 
রায়াঁ়ণের সর্বতোমৃখ গ্রভাব। জীবন-গঠনে রামায়ণ & রামায়ণের শিক্ষ। হলো 


আশার শিক্ষা, বৈরাগ্যের শিক্ষা । যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীকে রামায়ণ সেই শিক্ষাই 


প্রত্ত-সং কোর 


দিয়ে গাসছে'। জায় ও সততার, শিক্ষা ॥ ভাগের উর) খায়ের 
সত্যের প্রতিষ্ঠা, জনত্োর বিনুপ্তি--রাযারণের রাষ-রাবপের যু ও তার পারাবত 
দিয়ে এই আদর্শ ই গ্রতিটিত হয়েছে । ভারতবাসী ভায় ও সত্যে অহনা রান 
থেকেই দীক্ষা! নিযেছে। পরিবার-গঠনে রামায়ণ ॥ রামায়ণ তে! আমানের 
পরিধারের কথ বিশাল-আঁকারে পরিবেশন করেছে । আমাদের পরিষার একগিবকা 
পরিবার । পিতামাতা, ভ্রাতাভদী, স্বামী-স্ত্রী, দাসদাসী--এই সব নিয়েই জামাদের 
পরিবার । প্রত্যেকের সঙ্গে জমাদের সম্পর্ক ও আচরণের কখ! রামায়ণে বণিত্ব। 
রামায়ণে আমর! পাই আদর্শ পিতামাতা, আদর্শ ভ্বাজ-ভ্ী, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী 
এবং আদর্শ দাসদাসী | ' তারতবাসী যুগ যুগ ধরে সে রকম হয়ে ওঠার জন্তে চেষ্টা 
করে এপেছে। জসমাজ-গঠনে রামাল্পণ আদর্শ পরিবারই আদর্শ সমাজের মূল 
তিত্তি। আদর্শ শিক্ষার, ধর্মগুরু, কাবাগরুূ, বন্ধুবান্ধব--এ সব আমরা রামায়ণে 
পাই। রামায়ণ শুধু সামাজিক সম্পর্কই/নয়, সামাজিক প্রীতি ও ভক্তি শিক্ষ! দিয়ে 
হুচ্দর সমাজ-গঠনের সহায়তা করেছে। রাজ্য-গঠনে রামাস্্ণ ॥ মহাকবি বান্মীকি 
যে প্রজাবৎসল রামচন্ত্রকে হ্ষ্টি করে গেছেন, ভার মতে! প্রজাবৎসল রাজাকেই ভারত 
চিরকাল কামনা করে এসেছে । ভারতীয় রাজ। তাই চিরকাল রামচন্ত্রের হতো 
প্রজাবৎসল হবার জন্বে "চেষ্টা করেছেন। রামায়ণে জীবন-দর্শন ॥ জীবনে ছুঃখ- 
কষ্টের প্রয়োজন আছে । রামচন্দ্র হ্থখী রাজপুত ছিলেন ন!। তাকে জটাবকল পরে 
চৌদ্ছ বছর বনবাসে কাটাতে হয়েছে। ছুংখকে মেনে নিয়ে, তাকে জয় করে রামচন্ত 
'রামচন্্র' হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, “বাম” মানে তে! সুন্দর আর “রামায়ণ মানে 
সুন্দর করে তোল।। রামায়ণ ভাবওবানীর" ছুঃখ-জয়ের, মৃত্যু-জয়ের বেদগ্রস্থ। 
উপসংহার । আদর্শ জীবন, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সম'জ, আদর্শ রাজ্য-গঠনে 
যায! প্রত্নোজন, যুগ যুগ ধরে রামায়ণ ভাবতবাসীকে তাই দিয়ে এসেছে । 







ভউ এামাদপণের শিক্ষা 
উট রামাঘণ ও ভারতীয় সমাজ 


| ৫, 
হহসজ্জা 


সুচন। ॥ মাস্থষের চরিত্রের ওপর তার বাসগৃছেব প্রভাব অনস্ীকাধ। গৃহসঙ্জার 
উপকারিতা ॥ নুসজ্দিত গৃহ মান্গুষের মনকে ্বন্থ ও প্রযুন্প বাথে। গৃহসঞ্জা 
মানুষের রুচির পরিচান্বক। গৃহসজ্জা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। মানুষের 
গৃহসঙ্জার ইতিহাস ॥ গুহাবাসী মানবও গুহা-প্রাটীর চিত্রিত ও অলংক্কত করতো । 
তারপর যুগে যুগে মানুষ ছবি ও সৃতি দিয়ে নানাভাবে তার বাসগৃহকে স্থসজ্দিত ও 
অলংক্কৃত করে এসেছে। গৃহসজ্জার বিভিন্নতা ॥ মান্য তরুতলে বাস করলেও 
সে সেই তরুতলটিকেও সুুসঙ্ফিত করে । কারণ, তার সৌন্দধ-প্রিন্বতা । অট্টালিকাই 


১৯২ | রচন! বিচিন্ত। 


হেগক বা পর্ণকুটিরই হোক, মানুষ তাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়। বাঙালীর 
গৃহসজ্জা ॥ বাংলার নিমিত কুটিরেরও একটি অনবগ্য সৌনদর্খ আছে। মাটির 
দেয়ালের গায়ে বিচিত্র অলংকরণ। : বর্তমান কালে ছিমছাম বাসগৃহই সৌন্দর্যের 
প্রতীক্‌। ঘরে হালকা পর্দা, একটি ফুলদানি, ফুলদানিতে কয়েকটি ফুল এবং একখান! 
রবীন্দ্রনাথের ছবি যে-কোন বাঙালী গৃহস্থের কাম্য । উপসংহার ॥ গৃহসজ্জার 
ওরত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহসজ্জা আজ পঠন-পাঠনের বিষয়। গৃহসজ্জা আজ 
কোন কোন গ্লেশে ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে ॥ 


আপ আর প্র সপ পপ” পপ. 


উ মানুষের মনের ডপর বাসগৃহের প্রভাব 


৫২. 
নগর-সজ্জা 


সুচনা ॥ নগর-সঙ্জা মানুষের উন্নত রুচি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক । 
উপযোশিত! ॥ শহরের সুন্দর পথঘাট, পথের দুধারের মনোমুগ্ধকর দৃষ্ত মান্থষের 
মনকে গ্রফুলপ ও পবিজ্র করে। মান্থষের ব্যক্কি-জীবনেই শুধু নয়, তার সামাজিক ও 
জাতীয় জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটে। নগর-সজ্জার ইতিহাস ॥ যুগে যুগে 
মানুষ যে সব শহরে বাস করেছে, তাকেই সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। 
গ্রীসের এখেন্স, রোম, ব্যাবিলন নগর-সঙ্ার ইতিহাসে কিংবাস্তীতে পরিণত হয়েছে। 
নেপোলিম্বনের নগর-সজ্জ1 & [দিখিজয়ী নেপোলিয়ন সার! স্বুরোপ থেকে 
সৌন্দর্যের উপকরণ সংগ্রহ করে এনে প্যারিস ও ভার্সাই নগরীকে সাজিয়েছিলেন । 
ভারতের নগর-সজ্জা ॥ ভারতের মোগল-সম্রাটেরা বিশেষত আকবর, জাহাঙ্গীর 
ও শাজাহান আগ্রা ও ফতেপুরপিক্রিকে ষে-ভাবে সাজিয়েছিলেন, তা আজও বিশ্বের 
সন্ত্রম উদ্রেক করে । ভারতের বর্তমান নপর-সজ্জ। &॥ জাতীয় সরকার ভারতের 
বিভিন্র নগরীর সৌন্দর্য-বৃদ্ধির জন্যে আগ্রহী। পঞ্চাশ লক্ষ টাক! ব্যয়ে নতুন দিল্লীকে 
সাঙ্জানো হয়েছে। কলকাতার 'সৌন্দর্য-বৃদ্ধি & সম্প্রতি কলকাতা-মহানগরীর 
সৌন্দ্য-সম্পৃ্দনের জন্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সি. এম. ভি. এ. দশ লক্ষ টাকার 'একটি 
পরিকল্পন! দ্রুত রূপান্িত করছেন। কলকাতার প্রধান প্রধান রান্তাগুলির পাশে ও 
পার্কে-পার্কে ফুলের বাগান স্ষ্টি কর! হচ্ছে । সুসজ্জিত বিধান শিশু-উদ্ভান নিমিত 
হয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরের সৌন্দর্য-বুদ্ধির প্রয়াস হৃচিত ছয়েছে। নাগরিকদের 
কর্তব্য ॥& নগরকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব কেবল যে পৌর কতৃপক্ষ, ডি. এম. ভি. এ. 
বা সরকারের, তা নয় $ এতে প্রত্যেক নগরবাসীর রয়েছে যৌথ দায়িত্ব । উপসংহার ॥ 
সকলের সমবেত প্রয়াসে কলকাতা হয়তো! একদিন “কল্পোলিনী তিলোত্বম! হবে ॥ 


ভউ& নগরীকে পারচ্ছক রাখায় নাগরিকদের কর্তবা 


্. বি, (২য়)-+১. 


বরচল। (ব।টতত1 


ব্যাকরণ 


«আমরা ঘেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের না 
দিয়া মহম্মদ ঘোরী, বাবর, হুমায়ূনের 
ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমা' 
ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে, তেমনি আমর 
বাংল! ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকর' 
পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প রিমা 
বাংলার গন্ধ থাকে মা” --রবীজনা' 


৪ 





“বাংলাদেশের ভিন্ন ডি অংশে হতগুলি উপভাবা রচন। 
প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই বধার্থ 

বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরপ।”  --রবীন্্রনাথ, বিচিন্তা 

ভাষা ও 

্রস্তাবন! এনা 


ভাষা জনসমাজের প্রয়োজনেরই স্যষ্টি। সভ্যতার আদিম লয়ে ভাষাহীন জনগণ 
তাহাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের প্রয়োজনে পরম্পয়ের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্ত 
কতকগুলি মৌখিক ধ্বনির [9০817] সাহাষ্য গ্রহণ করে| এই ধ্বনিগুলির সাহায্যে 
তাহার! তাহাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-ক্রোধ ইত্যাদি মনের ভাবগুলিকে 
অপরের নিকট প্রকাশ করিত। কিন্তু কল্পনা করা যাক্‌, কঠে ভাষা নাই, অথচ মনের 
মধ্যে ভাব মাথা কুটিয়া মরিতেছে ! এই অবস্থাটি বোবাদের অবস্থার সহিত তুলনীয়। 
কাজেই, কের ধ্বনি হইল নিঃসন্দেহে মানুষের একটি মূল্যবান সম্পদ | ধ্বনি-সম্পদ 
লাভের পূর্বে মানুষ কেবলমাত্র ইশারা-ইঙ্গিত বা সংকেতের ছারা মনের ভাব প্রকাশ 
করিত। ধ্বনি-সম্পদ্দ লাভের পর সে সেই সংকেতকে ধ্বনিতে আরোপ কবিল। 
অর্থাৎ, এক বা একাধিক ধ্বনির সাহায্যে এক-একটি ভাব বা অর্থ সংকেতিত হইতে 
লাগিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভাষায় কেবল এই সংকেতেরই কারবার। আবার, 
মৌ।খক সাংকেতিক ধ্বনি-সমষ্টি হইতেই উত্তরকালে ভাষার উত্তব। কাজেই, বাগযস্ত্রের 
দ্বার! উচ্চারিত সাংকেতিক ধ্বনি-সমষ্টিই হইল ভাষার আদিমতম রূপ। 

আবার, বিশেষ বিশেষ জন-গোষ্ঠী এক-একটি ভাষার শ্রষ্টা। বিশেষ ভৌগোলিক 
পরিবেশে.বিশেষ বিশেষ ভাষার উদ্ভব লক্ষণীয়। বিতিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক 
প্রতিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে লালন করে এবং কালক্রমে সেই ভাষাকে অবলদ্বন করিয়া 
সেই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হুইয়৷ উঠে। দেশে দেশে জনগণের কথ্য 
ভাষাই কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষায় রূপাস্তরিত হয়। অর্থাৎ, বথ্য ভাষাই সাহিত্যিক 
ভাষার আদি-জননী। সেইঞজন্ত পৃথিবীতে ভাষার সংখ্য। বহু এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ' 
সংখ্যাও সেইজন্য অনেক। 

কাজেই, মানব-সভ্যতার ভ্তায় এক-একটি শব্ও বহু প্রাচীন। এক-একটি শব্বের 
পিছনে বু লহশ্র বৎসরের ইতিহান নীরব হইয়া আছে। সেই লব শঙ্ধের আদিমত 
কূপ আজ হয়ত বিদ্যমান নাই, কিন্ধতাহার নান। রূপ-রপাস্তর়ের মধ্যেও সুদুর কোন 
অতীতের স্পর্শ মিশিয়। রহিয়াছে। গতিই.হইল ভাষার জীবনী-শক্তি এবং জনগণই 
হইল তাহার প্রকৃত ধারক ও বাহক জনগণের মুখে ভাষা প্রবাহিত হুইয়! চলে। 
কিন্ত কোন কারণে 'ভাষা ধখন জন্ুগণের সহিত তাহার 'সকল সংযোগ ছিন করিয়া 


২ রচনা বিচিন্তা 


আর্কভজাত্যের গর্বে দূরে সরিয়! গিয়াছে, তখনই ঘটিয়াছে তাহার অপমৃত্যু । এইভাবে 
সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা আজ ইতিহাসের যাদুধরে স্থান পাইয়াছে। কিন্ত 
তাহা হইলেও সেই ভাষাগুলি একেবারে নিক্ষলা হইয়া 'নাই। আজ আধুনিক যুরোপীয় 
এবং ভারতীয় ভাষাগুলির উৎস-সন্ধানে যাত্রা! করিলে সেই অধুনা-বিলুপ্ত ভাষাগুলির 
উপকূলে গিয়া অবস্তাই উপস্থিত হইতে হইবে । 

ভাষ৷ মনের ভাব প্রকাশ করে; আর, ব্যাকরণ১ সেই মনের ভাবকে শুদ্বরূপে 
প্রকাশে সাহাষ্য করে। কাজেই, ভাষা আগে স্ষ্টি হয়, ব্যাকরণ স্থষ্টি হয় পরে। 
জনসাধারণের মুখে মুখে ভাষা নানা রূপ-রূপাস্তরের মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়া চলে। 
ব্যাকরণ ভাষার সেই মৌল প্রবণতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে 
নিয়ম রচন। করিয়। ভাষার বিশ্তদ্ধ প্রয়োগের পথ অঙ্কিত করিয়া দেয়; ভাষা হৃদয়- 
মনের ত্বতংস্ফৃর্ত প্রকাশ এবং ব্যাকরণ তাহার শাসন-শৃঙ্খল।। কাজেই, কোন ভাষা 
শুদ্ধভাবে লিখিবার জন্ত, পড়িবার জন্য, বলিবার জন্য এবং বুঝিবার জন্য সেই ভাষার 
ব্যাকরণ-পাঠ অবশ্থই প্রয়োজন । 

অতএব বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার জন্য, পড়িবার জন্য, বলিবার জন্য এবং 
_বুঝিবার জন্য ষে গ্রন্থ পাঠ একাস্বভাবে অপরিহার্য, সেই গ্রন্থকে বাংল! ব্যাকরণ বলা 
হয়। বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশী; কিন্তু তাহার রচিত ব্যাকরণের 
বয়স মাত্র ছইশত বছর। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, বাংল! ব্যাকরণের স্থচন। হয় 
পতুগিজ ও ইংরেজদের হাতে । পরবর্তী পথিকৃৎ রাজ! রামমোহন রায়। 

ভাষা-বিজ্ঞানে ব্যাকরণ তিন প্রকার £ এক. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, ছুই. এতিহাসিক 
ব্যাকরণ 'ও তিন. তুলনামূলক ব্যাকরণ। আবার, ভাষা-বিজ্ঞান অন্থসারে ব্যাকরণের 
আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ চারটি £ এক. ধ্বনি-বিজ্ঞান [ [190707601০5 ], ধ্ধনি-বিচার 
[ 01000610109 ] ও ধ্বনিতত্ব [ 01801501065 ), ছুই. বূপতত্ব [10101910965 13 
তিন. পদ্দতত্ব ব| বাকারীতি [ 9708৮ ] এবং চার. শব্দার্থতর [ 92790105 ]। 

১. “ব্যাকরণ” একটি সংস্কৃত শব্দ। ইহার বুৎপত্িগত অর্থ হইতেছে বিশ্লেধণ, বিশেষরূপে এবং 
সম্যগ রূপে বিশ্লেষণ করা 1... ইংরেজী (18:020%£ শবটি গ্রীক ভাবা হইতে আমিয়াছে, ইহার অর্থ 'শব্দ- 
শাস্ত্র । বাংল? ভাষার “ক্ষেত্রে ব্যাকরণ' শব্দটি ইংরেজী 7%01110%7-এর অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে । 
“বাংল! ভাষার ব্যাকরণ' বলিতে ৰাংলা ভাষার '07970108৮ বুঝায়, এই অর্থে ই চলিয়। আসিতেছে ।" 

-আচাষ স্ুনীতিকুমার 

২. “নংন্কৃত বা বাংল! ব্যাকরণ ও ইংরাজী 07510534 এক জিনিস নয় | 0752000700 8৪ 0009 ৪৮ 08 
৪1762101776 8100 11106 81181060569 ০০770085 সংস্কৃত বাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু । “বাস্িয়স্তে 
বাৎপাদস্তে শক! অনেন ব্যাকরণং অর্থাৎ শব্টি শুদ্ধ কর! পর্ষঙ্গই ব্যাকরণের সীমা । ইংরাজীতে গ্রামারের 
মধো উচ্চারণ পড়ে । উচ্চারণের জন্য সংস্কৃততে একটি হ্বতন্ত্র শান্তর জাছে_তাহার নাম শিক্ষা। ইংরাজীতে 
গ্রামারে ৪5085 থাকে- সাস্কুততে 5515এর মোটা মোটা গোটাকতক কথা য! নহিলে ব্যাকরণ 
চলে না, তাহাই ব্যাকরপে থাকে--ব।কীটা ৰাদার্থশান্ড্রে গিয়া পড়ে। ইংরাজী গ্রামারে ছন্দের উপর একটা 
অধ্যার থাকে, সশ্বিততে ছঙ্গশাহ্ অ্বহন্ত্। গ্রামারে 08079 01 80900) থাকে, সংস্কহতে অলঙ্কারশাপর 
স্বতন্ত্র । নুত্ও1", ই'রাজী গ্রামার ও সংস্বৃত ব্যাকরণ এক নহে। ইংরাজী গ্রামারকে শবশান্ত্র বলা যাইতে 
পারে, সত খ্যাক৭ণ শুধু পদ্দের আকার লইয়া ।” -মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান 


বাংলা 


ভীষা 


বাংল। ভাষ1 আর্ধভাষা-সম্তৃত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। আর্ধভাষ! 
আর্ধদেব সঁহত প্রথমে ভারতে আসিয়াছিল বৈদিক ভাষারূপে। ভারতের জল- 
বাযুর গুণে এবং ভাবতের প্রাগ্‌-আর্য জাতিগুলিব ভাষাসযূহের সহিত অনিবার্য আদান- 
প্রদানের পরিণামে আর্ধভাঁষার অবনতি ঘটলে পরবর্তাকালে তাহার সংস্কার সাধনের 
ফলে যে ভাষার স্থষ্টি হইল, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা পরিণত হইল 
কেতাবী ভাষায় । ইহা হইল মমাজেব অভিজাত শ্রেণীর তথ। শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা । 
আবার, বর্ঁ-বিভাগের ফলে বেদে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার স্বীকৃত ছিল। অর্থাৎ, 
অব্রান্মণেব সম্মুখে শিক্ষা দ্বাব উন্মুক্ত ছিল না। এইভাবে দেশের জনদাধারণের সম্মুখে 
সংস্কতের ঘাব ক্রদ্ধ হইল। কিন্তু 'গ্রকৃতি? অর্থাৎ লোক-সাধাবণের মুখে মুখে নিত্য 
পবিবতিত হ₹ইঘ! প্রবা!হত হইয| চলিল কথ্য প্রাকৃত” ভাষ। [ জনসাধারণের ভাষা ]। 
ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণেব ধশিষ্ট ভঙ্গি এবং কথ্য ভাষাব রীতি-অনুসারে তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন বপ পরি গ্রহ কবিল। তাহাদের নাম হইল. শোৌবসেনী প্রার্তুত, পৈশাচী 
প্রার্ুত, মহারাস্্ী গ্রাকত ও মাগধী প্রাঞ্ত। কালক্রমে মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভৃত 
হইল মগধী অপত্র-শ বা মাগধা অবহঠ্ুট [ এই নামটি পণ্ডিত গ্রীয়র্পমনেব দেওয়া ]) 
এবং এই মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভব হইল বাংল! ভাষার। কাজেই, একপ্রাস্তে 
প্রাচীন ভাবতেব আর্ধভাষা, অন্তপ্রান্তে আধু।নক বাংল! ভাষা; মাঝখানে হাজার 
হাঁজাব বছবের ইতিহাস 





বাংলা 

ব্যাকরণ 

বাংলা ভাষার উদ্ভব আজ হইতে প্রায় সহত্র বৎসর পূর্বে । কিন্তু বাংল। ব্যাকরণের 

সৃষ্টি মাত্র ছুইশত বৎসর পূর্বে। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা পতুীজ পাত্রী 

মানোএল-ছ-আন্বম্পসাম।১ তারপর ইংরেজ পণ্ডিত হালহেড ইংরেজিতে বাংলা 

ব্যাকবণ২ রচনা করেন। রামমোহনও৩ বাংল। ব্যাকরণ রচন। করেন $ কিন্ত ইংরেজিতে । 

তাহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক এবং বাংলায় গ্রন্থটির অন্বাদও হইয়াছিল । তারপর 

বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়াছেন নকুলেশ্বব বিদ্যাস্ষণ, আচার্য যোগেশচন্্র 

বিষ্ভান ধ, রামেন্দ্হন্দর জ্িবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্্রনাথ, 

স্বনীতিকুমার চটোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য পণ্ডিতগণ। কিন্তু প্রন্কৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
আজও বাংল! ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। 





১. ০০৪১০1৮০ 60. 1030029 70085119 ঠা চ0:0৪০৩হ- পরত ীজ-বাংলা। ব্যাকরণ ও 
শবাকোষ। 
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৩, গৌড়ীক্ব ব্যাকরণ £ ১৮৩৩; রামষোহনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। 


খ. . সাধু ও 
চলিত ভাষ! 


পৃথিবীর সকল উন্নত ভাষারই আছে ছুইটি পৃথক রূপ £ একটি তাহার সাহিত্যিক 
[9000910 [4061275] রূপ, অন্থাটি তাহার কথ্য [90900910 ০০91100191) রূপ। 
প্রথমটি দিয়। তাহার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়, দ্বিতীয়টি ফেরে. লোকমুখে, ব্যবহৃত হয় 
দৈনদ্দিন জীবনাচরণে। বাংল! ভাষারও আছে তেমনি ছুইটি রূপ : সাধু ভাষা ও 
চলিত ভাষা । বর্তমানে বাংল চলিত ভাষাও উ.কষ্ট সাহিত্যিক ভাষা । 

ভাষা ও উপভাষা £$ একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে কোন জনগোষ্ঠীর 
মুখে মুখে ঘে ভাষ! গড়িয়া উঠে, তাহাকে বল! হয় উপভাষ! [1019100]| সাধারণতঃ 
প্রাকৃতিক বন্ধুরতাঁর জন্য সন্নিহিত বিভিন্ন উপভাষাগুলির যধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। 
বাংল] দেশে বিভিম্ন অঞ্চলে এইরূপ বহু উপভাষ] গড়িয়া উঠ্রিয়াছে। অঞ্চল-ভেদে 
বাংলার উপভাষাগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত কর] যায় £ রাটী, বরেন্ত্রী, বঙ্গালী 
ও কামরূগী। ভৌগোলিক বিচারে সহজেই এই উপভাষাগুলির সীম! নির্দেশ কর! ষায়। 
গন্গ| ও ভাগীরথীবেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাটী” পদ্ম] ও ব্রঙ্গপুত্রবেহিত উত্তরবঙ্গের 
উপভাষা “বরেন্্রী”, পদ্মা ও ভাগীরথাঁর ভ্বারা বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপভাষ। 
“বঙ্গালী' এবং ব্রহ্মপুত্রের দ্বার বিচ্ছিন্ন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষা 'কামরূণী?। 

“ভৌগোলিক, রাষ্্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে ভাষা হইতে যেমন উচভাষা 
উদ্ভব হয়, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হইয়া অপর ভাষা- 
গুলিকে আওতায় ফেলিয়া! বা বিনষ্ট করিয়! ভাষায় পরিণত হইতে পারে।" যে-ষে 
কারণে একটি বিশেষ উপভাষ উন্নীত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সেই উপভাষায় 
উন্নত সাহিত্যের স্ট্টি)-..অপর প্রধান কারণ হইতেছে, অঞ্চল-বিশেষের রাষ্্নৈতিক ও 
অর্থনৈতিক গ্রতিপত্তি। এমনি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষ। বাংলা ভাষ। হইয়া 
দাড়াইয়াছে, এমনি করিয়াই কলিকাতার উপভাষা আজ সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী 
সমাজের কথাভাষ! হইয়! উঠিয়াছে। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক 
ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়। পঞ্চদশ- 
যোঁড়শ শতাবীতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল । উনবিংশ শতাবীর প্রারভে 
গঞ্ রচনার প্রথা প্রচলিত হয় এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। উনবিংশ 
শতা্ধীর প্রে্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, স্বতরাং পশ্চিম- 
বঙ্গের উপভাষা হইতে জাত বাংল! সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বাংলা সাধু ভাষায় পরিণত 
হইতে কোনই বাধ! রহিল ন|।' 

উনযিংশ.শতাবীতে রামমোহন, বিষ্যাসাগর, অক্ষ্মকুমার, ভূদেবচন, বন্ধিমন্ত্র 
রাম্জেহুঘর প্রমূখ খ্যাতিমান্‌ লেখকদের হাতে বাংলা সাধুভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ 
করে! ঝিৃন্ধ পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাবী হইতে সাশ্রতিক কান পর্স্ত বাংল। 


চলিত.ভাষ। বা কথ্য ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হুইয়াছে ও হইতেছে। রবীন্রীনাথ, 
বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ও রাজশেখর বস্থ হুইতে শুরু করিয়া অতি 
আধুনিক লেখকগোরী পর্ধস্ত সকলেই চলিত ভাষার অন্থরাগী। চলিত. ভাষার বর্তমান 
সমৃদ্ধির কাছে সাধুভাথ! দিনে দিনে নিশ্রভ হইয়া পড়িতেছে। 

বাংল! চলিত ভাষার শক্তির সন্ধান করিতে উইলিয়ম কেরী [ দৃষ্টাস্ত__কথোপ- 
কথন? ] খুব সচেষ্ট ছিলেন। মৃত্যুপ্জয় বিগ্যালঙ্কারও তাহাকে সে বিষয়ে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, চলিত ভাষায় শক্তির সন্ধান তাহারা লাভ 
করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিলেন প্যারীষঠাদ মিআ্র। তিনিই 
প্রথমে বাংল) চলিত ভাষার শত্তির সন্ধান লাভ করেন এবং তাহার “আলালের ঘরের 
ছুলাল” মেই সাফলোর স্বাক্ষরবাহী। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার “হুতোম 
পেচার নকৃশা*য় সেই শক্তিরই চর্চা করিলেন। অবশ্ঠ, প্রায় সমসাময়িক কালে 
মধুস্দন তাহার প্রহলন-যুগলে [ 'বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রে ও “একেই কি বলে 
সভ্যতা? ] বাংল চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা 
চলিত ভাষার শক্তির সহিত উহার সোন্দর্যও আিফার করিলেন। বিবেকানন্দ বাংলা 
চলিত ভাষার শক্তি সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী । তাহা'ক সপ্রমাণ করিলেন 
গ্রাম চৌধুরী [ বীরবল ]| তারপর হুইতে অতি-সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত বাংলা 
লেখবগণের সাহিত্য-সাধনা বাংল চলিত ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া! অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে। 

- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য ঃ কতকগুলি দিক দিয়া সাধু ও চলিত-: 
ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতি সুম্পষ্ট। ১.. সাধুভাষায় তৎসম শব্ের প্রাধান্তা বেশী; 
পক্ষান্তরে, চলিত ভাষায় তন্তব, দেশী ও বিদেশী শবের প্রাধান্য অধিক । কিন্ধু চলিত 
ভাষায় স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রতি ও সমীকরণ প্রভৃতি নিয়মান্গসারে তৎসম শবগুলির 
অল্পবিস্তর পরিবতিত ব্ূপই ব্যবহৃত হয়। যেমন : ব্যাপ্ু১বাঘ, ভল্গুক ভালুক, 
চন্্টাদ, হ্বর্ণ১৯ মোনা, কণ্টক১, কাটা, পক্ষ.পাখী, দধি০ দৈ, দুগ্ধস্ছুধঃ অস্থ৯» 
আজ, কার্য১কাজ, হিপ্রহর-৯ছুপুর, ম্বৃতিক1১মাটি, জীবিতস্জ্যান্ত, পত্র-পাতা, 
মক্ষিক১ মাছি ইত্যাদি। [ তাছাড়া আরো কিছু তত্তব, দেশী ও বিদেশী শবের 
অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে-_বাহিরে১বাইরে, বাহির১বা"র, বের) উঠান১ উঠোন, 
' ভিতর১৯»ভেতর, উনান১উন্ন, দেশী১৯দিশি, বিলাত১ বিলিতি, নাই নেই, 
কলিকাতা কলকাতা, বোম্বাই১বোছে ইত্যাদি । ] ২. সামুভাষায় পত্র লেখনী 
সংবাদ, পুস্তক, বাতায়ন, শষ্য, বিপণি ইত্যাদি তৎসম শবের বিদেশী প্রতিশব্ যথাক্রমে 
চিঠি, কলম, খবর, বই, জানালা, বিছানা, দৌকান, ইত্যাদি চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়? 
৩. সমাঁপিক! ও অসমাপিকা৷ ক্রিয়াপদে এই পার্থক্য স্পষ্ট | যেমন : সমাপিক। ক্রিয়া 
করিতেছে১করছে, করিয়াছি করেছি, করিয়াছিল১ করেছিল, করিলাম১*করলাম, 
করলেম, করলুম ; করিতাম৯ করতাম, করতেম ) করিতেছিল-কুরছিল, করিবে 
করবে ইত্যাদি। অলমাপিকা ক্রিয়া-পড়িয়া-পড়ে, চলিতে৯ চলন, বুরিবোর- 


রচন৷ বিচিন্তা 


বলবার, ধরিবার২১ধরবার ইত্যা্দি। ৪. ক. যৌগিক বা মংযোগযূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
সাধুভাষায় “ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,” “লড়াই করিতে”, “বিক্রয় করিয়! দিল, “পাঠ করিতে+ 
“মৃতুমুখে পতিত হইল", “রোদন করিতে", “অঙ্কন করিতে", “দর্শন করিয়া” “পলায়ন 
করিল” ইত্যাদি চলিত ভাষায় হইবে যথাক্রমে “ক্ষেপে উঠলো।+, “লড়তে”, 'বেচে দিল", 
পড়তে» "মার! গেল, 'কাদতে', “আকতে', “দেখে, পালালো? ইত্যার্দি । ৪. সর্বনাম 
পদেও এই পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে । যেন : তাহারা-তারা, যাহারা১ঘারা, 
কাহারা১কারা, তাহার১তার, স্বাহার১ষার, কাহার১কার, তাহ1১তা, সেই১ 
সে, এই১এ ইত্যাদি । ৫. অন্ুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত্তব-প্রাধান্য লক্ষণীয়। 
ষেমন £ জন্য জন্যে, হইতে১হতে [ থেকে ], দ্বার” দিয়।১» দিয়ে, অপেক্ষা চেয়ে 
ইত্যা্দ। ৬. চলিত বাংলায় সংস্কৃত অব্যয়গ্তলির তন্ভব রূপই ব্যবহার করিতে হয়। 
যেমন £ অনন্তর তারপর, যগ্পি১ষদি, তথাপি তবুও, বরঞ্চ-বরং, অদ্য আজ 
ইত্যার্দি। ৭. চলিত বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শবের প্রাপ্ধান্ ও ষথেষ্ট। যেমন £ হন্হন্‌, 
খম্থম্‌, গম্গম্‌, শে শেঁ। ইত্যাদি । 
এইগুলি সাধারণ পার্থক্য; কিন্তু ইহা ছাড়া রহিয়াছে আরও বহু কুম্র পার্থক্য। 
যেমন £ সাধু 'ভাষার চাল গুরুগম্ভীর ; চলত ভাষার চাল অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্ত 
সাধুডাষা অপেক্ষা চলিত ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সহজবোধ্য । বাংল! 
গঞ্ঠের উন্মেষ-লগ্নে তাহার ভাগ্য-রচনার কাজ এঁতহাসিক কারণেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত- 
গণের হস্তেই পড়িয়াছিল। ফলে, তাহাদের হস্তে সংস্কৃতির প্রাধান্ত-বহুল সাধু 
ভাষার উদ্ুব হয়। পরে প্যারীচাদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন দিংহের ষথাক্রমে “আলালের 
ষরের ছুলাল” ও “হুতোম পেচার নকৃশ” প্রকাশিত হওয়ায় চলিত ভাষার পথ খুিয়। 
বায়। উল্লিখিত গ্রন্থ ছুইখানি “কলিকাতা ককৃনি" বা “কলিকাতার ঈষৎ নিয়ন্তরে 
ব্যবহৃত চল্তি বুলি'তে প্রকাশিত হুইয়াছিল। সম্ভবত: লগুন শহরের সাধারণ লোকের 
কথ্য ভাষা_.,075900 0০০107০%"র অচকরণে “কলিকাতা ককৃনি” শব্দটি গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং বাংলা ভাষাততে গৃহীত হইয়াছে । 
বাংল! সাহু ভাষার দৃষ্টান্ত $ ১. কুদগ্েত্রে এক অযাচক বিগ্র ছিলেন। তিনি অযাচিত-প্রাপ্ত 
অরবন্তরাধিতে যথাকথক্চদ্রূপে গ্রাসাচ্ছ্দন ও পর্রবার-পরিচালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ এই 
কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষাতে তাবং শত নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুতিক্ষ হইল, তপ্রযুক্ত এ শযাচক ব্রাক্গ:ণর বড় 
অপ্রতুল হইর এবং পরিবার পরিপোবণে অনির্বাহ হইল । প্রবো ধচন্দ্রিকা ২ মৃত্যাগ্রয় বিদ্যালঙ্কার 
২, শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বংসরে 
তাহাদের বাকোর ও বাবহারের দ্বার! ইহ! সর্বব্র বিখাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের 
নহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার ধন সকলে করুক ইহাই তাহার্দের বথার্থ কামনা । £ রামমোহন 
৬ এই নেই জনস্থানমধাবতী প্রশ্রবণ গিরি । এই গিরির শিখরদদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চর়মান 
জলধরঙণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যক প্রদেশ ঘন সগ্নিকিষ্ট বনপাদ পলমুহে 
লি, তল ও রমণীর, পাদবেপে প্রদ্রনলিসা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়। প্রবল বেগে গমন করিতেছে । 
সীতার বনৰাস £ ঈশ্বরচন্্র বিদ্ভাসাগর 
৪. বাল্ীকির বামপার্থে এক পরম রূপবান যুবাপুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছ? পরিধান করিয়া বিবিধ 
বর্ণাবভূষিত কুহ্ষাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ আসনের সৌরতে সর্বস্থান আমোদিত হইতেম্বিল। তিনি 


সাধু. ও চলিত ভাষা 


নাকি উক্জরিনী নিবাসী নৃপ্রতি-বিশেষের সত[সদ্‌ থকিপ্র, নৃপতি অপেক্ষা! শতগুপে কীতিদেবীর প্রি্গাত্র 
হইয়াছেন । প্ন্র্শন $ অক্ষয়কুমার দত্ত 

৫. জলের ধারে ভীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালের! গোরু চরাইতেছে, কেহ ব। বৃক্ষের তলায় বসিয়া 
গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ বা ভুজ! খাইতেছে। কুষকের! 
লাঙ্গল চণ্ষতেছে, গোর ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়! গালি দিহেছে 1..ঘাটে ঘাটে 
কুষকের মহিষীর[ও কলসী, ছেঁচা কাথা, পচ! মাদুর, কপাব তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈছে, দ্রই মাসের 
মখলা পরিধেয বন্ধ, মস'নিশ্দিত গালের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন।  বিষবুক্ষ ; বন্ধমচন্্র 


গ বাংল! চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত ঃ ১. আপনি না গুনিঙজে কহে কে । আমিই যেন মিথ্যা বহিল[ম। 
গ্রামে আব লোক আছে জিজ্ঞাস। করুন ন| দ্িকি তাহাদিগকে তাহার! কি বলেন। 


কথোপকথন £ উইলিষন কেরী 


২. মোব। চাষ করিব, ফসল পাবে! | রাজন্ব দিঘা যা থাকে তাহাতেই বছব শুদ্ধ অন্ন কবিয়া খাবো, 
ছেলেপিলেগুলি পুবিব ।'"শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মদিন । £ মৃত্যুঞ্জয় বি্ালঙ্কার 


৩. ববুবামনাবু চেঁশোপপা_নাকে তিরক__কগ্কাপেডে ধুতিপবা- ফুলপুকুবে জুঙা পায় উদরটি 
গণেশের মশব্কাচান চাঙ্গবানি কাধে__একগাল পান- ইতস্থত: বেডাইয| চাঁকবকে বলছেন__ওরে হরে। 
ঈ্ীগ বালি যাইতে হবে, দুই চার পযস'য্‌ একথান। চল্ণত পান্তস ভাডা কব তো । বড় মানুষের খানসামারা 
মধো মধ্যে বেঅ'দপ হয। হবে বলিল, মোদায়েব যেমন কাওড। ভাত থেতে বস্তেছিনু__ডাকাডাককিতে ভাত 
ফে:ন রেখে এন্েছি।.*্চল্তি পানসি চার পয়সায় ভাড়ু। করা আমার কম নষ-_এ কি থুতকুডি দিয়ে 
হাতু গোলা? £ পাবীট।দ মিত্র 


৪. অমাবস্যার বাত্তির__অন্ধক্কাব ঘুবঘুট্ি-_ওরগুব কবে মেঘ ডাকছে-থেকে থেকে বিছ্বাৎ নল্পাচ্চে_ 
গাছের পাতাটি নঙছে না-_মাটি থেকে যেন আগুনের ভাপ বেকচ্ছে__পথথকেবা এক একবার আকাশের 
পানে চাচ্ছেন, আর হন হণ করে চলেছেন । কুদনুবগুলে৷ দেট ঘেউ কচ্চে-_-দাকাণীর! ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে 
যাবার ডজ্জুগ কচ্চে_-গডুম করে নটার তোপ পড়ে গালে । £ কালী প্রসর সিংহ 


৫. ছুটির রবিবার । আগের সন্ধেবেলায় ঝিঝি ডাকছিল বাইবের দক্ষিণের বাগানেব ঝোপে, 
গল্পট। (ছল প্ণুঢাকাতেব । ছায।-কাপা। ঘরে মিটমিট আলোতে বুক করছিল ধুকধুক। পরদিন ছুটির 
ফাকে পাক্চি:৩ চডে বদপুম ৷ সেটা চলতে শু& করল বিনা চলায়, উড়ো! ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো! 
মনটাকে ভয়ের গা? দেবাব জন্যে | ঃ রবীন্দ্রনাথ 


৬. এই খেল'গঙ্গামা'র শোভা ধা দেখবার দেখে নাও। আব বড় একটা কিছু থাকছে না। 
গৈতাদানবের হাছে পড়ে এ লব যাবে। এ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পীঞজা, আর নাব বেন 
ইটখোলাব গর্ভকুন | যেথানে গঙ্গার ছোট প্রো ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাড়াবেন 
পাটবোঝ।ই ফ্লাট আর সেই গাধাবোট, আর তালতমাল আমনীচুর রঙ, এ নীল আকাশে মেঘের বাহার 
ও সবক আর দেখতে পাবে? ঃ স্বামী বিবেকানন্ 


". লিখিত ভাষায় ার মুখেব ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নাই। ভাষা ছুয়েরই এক । শুধু প্রকাশের 
উপায় ঠিক্স। একদিকে হ্বরের সাহাযো, অপরদিকে অক্ষরের সাহাযো। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু 
মুখের কথাই জীবস্ত। যতদুর পার! যায়, যে ভাষায় কথ। কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই যেন লেখা প্রাণ 
পায়। ঃ প্রমথ চৌধুরী 


৮. পরদিন সকালে ক'জন চাষ! দেখতে পেলে, একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চাংঘ্বোলা 
করে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বললেন--'এমন বাধ তো দেখিনি, গাধার মতো রং। আহ! 
শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি । ঃ রাজুশেখর, বু 


৮ | 'রচন! বিচিন্তা। 
* সাধু ভাষা হইতে চলিত ভাবায় পান্তর ঃ | 

১. সাধু ভাষা £ “ঘখন জলবেগ এমন মন্দীতৃত হইয়া আসিল যে, নৌকার 
গতি সংঘত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রস্থলপুরের মোহান। অতিক্রম করিয়া 
অনেক দূরে আসিয়াছিলেন।. এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন কর! যাইবে কি না, 
এ বিষয়ের মীমাংস। আবশ্তক হইল ।” | £ বঙ্কিমচন্দ্র : 

চিত ভাষ। £ যখন' জলের বেগ এমন শাস্ত হয়ে এলে! যে, নৌকোর গতি 
সামলানো যেতে পারে, তখন যাত্রীরা রহথলপুরের মোহান] পেরিয়ে অনেকদূর চলে 
এসেছিলেন। এখন নবকুমারের জন্তে ফের! যাবে কি না, এ বিষয়ে ঠিক করা দরকার 
হলো। 

২. সাধু ভাষা £ “পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণার মধ্যে যে পর্বত 
বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়! নিয়ে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্বত 
আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ কর! তেমনি সহজ ।”  £ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

চলিত ভাষ! £ পরের দিন ভোরবেলায় সেই“পাহাড়ের সারির মধ্যে যে পাহাড় 
বনে ঢাকা, সেই পাহাড়ের পথ দিয়ে নিচে পায়ে হেঁটেই নামতে লাগলাম। পাহাড়ে 
ওঠা যেমন কষ্ট, নামা তেমনি সহজ 


চলিত ভাষ! হইতে সাধু ভাষায় রূপান্তর £ 
১. চলিত ভাষা ঃ “তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে 
ফিরছে, বাগ সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরল্নে।” £ অবনীজ্নাথ 


সাধু ভাষা £ তখন প্রভাত হইয়াছে, মেলাস্তে মলিন মুখে যে যাহার গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছে, বাগ্লা সেই যাত্রীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

২. চলিত ভাষা £ “ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ? কিন্তু পিসে- 
মশায়ের আর বাগ পড়ে না। পিসিম। নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি 
ভালে! ষে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি । ষে বীরপুরুষ তোমরা, এবং তোমার 
দারওয়ানরা ! ছেড়ে দাও বেচারিকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির এ খোট্টাগুলোকে। 
একট! ছোট ছেলের ঘা! সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই ।” | : শরৎচন্জু 

সাধু ভাষ:£ প্রনাথ কান্তি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসামহাশয়ের 
আর ক্রোধের উপশম হয় না| পিসিম! স্বয়ং উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের 
ভাগ্য প্রসন্ন যে, সত্যকারের ব্যাপ্ু-ভাল্গুক বাহির হয় নাই। যে বীরপুরুষ তোমরা 
আঁর তোমার ছারবানেরা ! ছাড়িয়া দাও বেচারাকে [ হতভাগ্যকে ], আর দূর করিয়া 
দাও দেহলীর হিন্দুস্বানীগুলাকে । একটি ক্ষুত্র বালকের যে_সাহস একগৃহ মহুত্ের 
তাহা নাই। | | 

গুস্মরণ রাখিতে হইবে যে, একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অসংগত, 
অশিষ্ট ও অগ্ুদ্ধ। বৈয়াকরণের! সাধু ও চলিত ভাষার এই .অশিষ্ট গ্রয়োগকে 
গুরুচণ্ডাল দোষ বা গুরুচণ্ডালী দৌষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন £ 
«শব দাহ? কিংবা 'মড়া পোড়ান' শুদ্ধ কিন্তু শব পোড়ান' বা 'মড়া। দাহ অশ্ুদ্ধ। 


খাটি বাংলা শব্দের সন্ধি 


ভাষাগোষ্ঠী ঃ. একই ভাষায় যে জনসমট্টি কথাবার্তা বলে এবং ভাব-বিনিময় 
করে, সেই জনসমষ্টিকে বলে ভাষাগোষঠী [ 99০০০ 00700001011 

অপভাষ! £$ আবার এক ভাষাগোষীর মানুষ ভালোভাবে না শিখিয়! যদি অন্ত 
ভাষাগোষীর ভাষা ব্যবহার করে, তবে তাহার সেই ভাষ। ব্যবহার, বল! বাহুল্য, নির্ভূ্ল 
হইবে না। ভাষার এই বিরত ব্যবহারকে বল! হয় অপভাষা। 


৬ তব বটি বাংল! শব্দের সন্ধি 
পরস্পর-সঙ্গিহিত ছুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বল! হয়। 

উচ্চারণ-প্রকতিই সন্ধির যূল। আবার, বাংল! উচ্চারণ-প্রক্কৃতি সংস্কৃত উচচারণ- 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সেইজন্ত বাংলা-সন্ধির বৈশিষ্ট্য সংস্কত-সন্ধির বৈশিষ্ট্য হইতে 
ভিন্ন। তবে তৎসম শবগুলি সংস্কৃত হইতে গৃহীত বলিয়। সংস্কত-সন্বির নিয়ম সেই 
শবগ্ুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | অন্যত্র বাংলার নিজস্ব রীতিতে সন্ধি সংঘর্টিত হয়। 

১. সংস্কতে বাক্য-মধ্যস্থিত সন্নিহিত পদগুলি সন্ধিশ্ছত্রে মিলিত হয় $ কিন্তু বাংলায় 
তাহা হয় না। ফেমন £ সংস্কৃতে-কুশলম্‌+ইচ্ছসি _“কুশলমিচ্ছসি” | কিন্তু বাংলায়-_ 
কুশল +ইচ্ছাকর _ “কুশলেচ্ছাকর” হয় না। “কুশল” অ-কারাস্ত হইলেও বাংলায় 
হুসম্তরূপে উচ্চারিত হয়। তাহার সহিত পরস্থিত “ই*-র মিলনে বাধা নাই। কিন্ত 
তাহা হয় না। সন্গিহিত স্বর ও ব্যঙনগুলি এরূপ সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ না হইয়া নিজের 
স্বতন্ত্রতা লইয়! সহাবস্থান করে|. 

২. সংস্কৃতে সন্ধি উচ্চারণ-জনিত হইনেও লেখায় অন্বিধা নাই; কিন্তু বাংলায় 
উচচারণ-জনিত সদ্ধি সংঘটিত হইলেও লেখা যায় না, লেখা হয়ও ন1| যেমন : সংস্কতে__ 
আনন্দাৎ+হি+এব-'আনন্দাছ্যেব” বলাও যায়, লেখাও যায়। সেইভাবে, 
ধাংলায়__হাত+ধরা-হাদ্ধরা বা হাদ্ধরা কিংবা কচু+আলু+আদা-কচান্বাদ।. 
স্পা যায়, লেখা যায় না। কারণ, তাহা! বাংল ভাষার রীতি-প্রকৃতির 
বিরোধী । 

৩. সংস্কতে পদাস্ত বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সহিত পরবর্তী শব্ষের আদিবর্ণের 
সপ্ধিতে কোন বাধা নাই। যেমন: সংস্কতে--কর্মণি+এব+অধিকার:1+তে - 
“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' ব্যাকরপ-সম্মত এবং নিভূলি। কিন্ত বাংলায়_“নতুন-দাদার 
,- অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়। কহিল কখনও “নতুন-দাদারাভিজতায়িভ্্রীফং 
্লান হাসিয়া কহিল' হইবে না। সংস্কতে__ভবামি+অহম্‌- “ভবাম্যহম্‌? হয়, কিন্ত 
বাংলায়-_হুব+আমি- “হবামি* হয় না । তবে লৌকিক উচ্চারণের ফলে "আর না 
কালী”. 'আল্লাকালী” বা “ঘা ইচ্ছে তাই” _ “যাচ্ছেতাই” হইয়া ধাকে। বলাবাহুল্য 
এইগুলি সমীকরণ-ঘটিত এবং ছুর্ভ দৃষ্টান্ত । 

৪, সংস্কৃতে মমাসবদ্ধ পদে সম্ভব হইলে সদ্ধি সংঘটিত হয়। যেমন : লবণান্তুরাশেঃ 
+ধারানিবন্ধেব -'লবণান্ুরাশের্ধারানিবন্ধেব, | কিন্ধ বাংলায় সমাসবদ্ধ পদে এইরূপ হয় 
না। যেমন £ লবপজলরাশির +:ধারা - লব্খভলরা শির্ধারা। হয় না। অবশ্থ” ঘোড়ার 


১০ | রচনা বিচিন্ত। 


+দ্ডিম_ 'ঘোড়াছিস, হয়। কিন্ত কোন কোন বৈয়াকরণ ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য 
করেন। 


সন্ধির প্রকার ভেদ 


বাংলায় সন্ধি মুলত; ছুই প্রকার : স্বরলন্ধি ও ব্যঞ্জনসদ্ধি। 
্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসদ্ধি বলা হয়। ্বরবর্ণের নহিত ব্যগুনবর্ণের 
বা ব্যঞ্রনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসহ্ধি বল হয় । 


খাঁটি বাংল! স্বরসন্ধি 

বাংল! ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি-অনুষায়ী বাংল। ভাষার সদ্ধির নিয়মগ্ডলিও অনেকটা 

শিখিল। বাংলা সদ্ধির নিয়মগুলি যূলতঃ উচ্চারণ-নির্ভর | সমীকরণ, স্বরসঙ্গতি, 
বর্ণলোপ ইত্যাদি প্রধানত: এই সন্ধির যূল ভিত্তি। 

ক. বাংলা স্বরসন্ধির কতকগুলি ক্ষেত্রে তৎসম শবের নিয়ম অনুস্থত হয় । 
যেমন £ চাষ+আবাদ-চাষাবাদ, জেঠ1+আমি-জেঠামি, নই্+আমি-নষ্টামি, 
দুষ্ট +আমি-ছষ্টামি, ঠাকুর+আলি-ঠাকুরা'ল, মিতা1+আলি- মিতালি, দূত+ 
আলি-দৃতালি, ভাঙ্গ।+ আনি -ভাঙ্গানি, বঙ্গ +আল্-্বঙ্গাল। 

 ল্মবরণীয় ষে, সংস্কৃত ও অসংস্কত শবে সন্ধি হয় না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে 
এরূপ অস্ডুদ্ধ সন্ধি চলিয়া আসিয়াছে । যেমন £ দিলী+ইঈশ্বর - দিল্লীশ্বর, ঢাকা 4 
ঈশ্বরী ঢাকেশ্বরী, ইংল+অধিপতি-ইংলগ্াধিপতি,  আইন+অন্সারে 
আইনান্গমারে, আইন+অন্্গ-আইনানুগ, হিসাব+আদি-হিমাবাদি, গ্যান+ 
আলোক ন্গ্যাসালোক | 

খ. কাছাকাছি, মোটামুটি অর্থে 'এক" প্রত্তায়ের পূর্ববর্তী 'অ'কার লুপ্ত 
হয় এবং “এ' পুর্ববর্ণের সহিত যুক্ত হয় । যেমন: তিল+এক-তিলেক, অর্ধ 
+এক-অর্ধেক, বার+এক-বারেক, আধ-+এক-আধেক, ষত+এক-যতেক, 
দশ +এক দশেক, শত-+এক-_-শতেক, চার+এক_চারেক, পাচ+এক- 
পাচেক। 

গৃ. এক" ও এর" প্রত্যয়ের পূর্বে “অ' ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে “এ-কার 
লুপ্ত হয়। যেমনঃ খানি+এক-খানিক, কোটি+এক-কোটিক, গুটি+এক 
-গুটিক, কুড়ি+এককুড়িক, কলকাতা+এর- কলকাতার, দিজী+এর-দিলীর। 

£ই'-কার ও “৩-কারের পুর্ববর্ত “অ'-কার লুপ্ত হয় এবং ই অথব! 
ও পুবর্ণের সহিত যুক্ত হয় । যেমন : আমার +ই আমারি, সবার +ই ₹সবারি, 
'তোমার+ই- তোমারি, যখন+ই-যখনি, তখন+ই-তখনি, এখন+ই- এখনি, 
আমার +ও..আমারো, তোমার +৩- তোমারো) তখন+ও- তখনো, এখন 4৩. 
এখনো, কখন +ও 7 কখনো, কোন+ও- কোনো, আর-+৩- আরো, কার 137. 
কারে । 


খাটি বাংলা শব্ষের সন্ধি নী ১৯ 


ঙ. সন্নিহিত ছুইটি স্বরবর্ণের পরবর্তী ্বরটি গত হয়। যেমন: বা+ 
ইচ্ছে+তাই-ষাচ্ছেতাই। 


খ'টি বাংল। ব্যগ্তনসদ্ধি 8 বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-রীত অনুযায়ী বাংলা 
ব্যঞ্নসদ্ধি সংঘাটিত হয়। | 


ক. বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বায ব্‌, হ্‌ পরে থাকিলে 
বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। মেষ: ছোট +দি-ছোড়দি, 
এত+-দূর- এদ্দ,র, পাচ+জন-পীজ.জন, রাত+দিন-রাদ্দিন, এক +গা- এগ গাঁ, 
এক +ঁঘা ₹এগ বা, ডাক+ঘর _ডাগন্ঘর, পাপ+ভয়- পাবভয়, চাক +ভাউ1_ চাগ্‌- 
ভাঙা, নাত+বউ-নাদবৌ, ভাত্র( »ভ্রাতৃ 1+বধৃ-ভাত্রবধূ, বট+গাছ-বভ্‌গাছ, 
হাত +দেখা'- হাদ্দেখা। 

থ. বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাঁকিলে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের 
স্থানে সেই বর্গের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিভীক্র বর্ণ হয়। যেমন: বড়+ 
ঠাকুর-বটঠাকুর, আধ খানা আতৎখানী, রাগ+করোনে।-ররাকৃকরোনা, মেঘ + 
করেছে- মেকৃকরেছে। 

গ. শষ, স্‌ পরে থাকিলে চ. স্থানে “শ? হয়। যেমন £ পাঁচ+সের- 
পাশসের, পাচ+সিকে-পাশ্‌ সিকে। 

ঘ. চ-বর্গ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ত-বর্গ স্থানে “চ” বর্গ হইয়া যায়। 
যেমন £ নাতি [নাত্‌ 1+জামাই -নাজ্জামাই, ভাত+জল - ভাজ্জল, বদ+জাত- 
বজ্জাত, সাত+জোড়া-সাজ্জোড়াঃ হাত+ জোড়া _ হাজ্জোড়া, ছুধ1জাল-ছুজ্জাল ।, 

৬. চ-বর্গ পরে থাকিলে পূর্ববর্তা স্বর লুপ্ত হয় এবং চ-বর্ণের “দ্বিত্ব' হয়। 
যেমন £ জুয়।+চোর-জোচ্চোর। . 

, চ. ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হয়। যেমন; কাচা+কল।- 
কাচকল।, মিশি +কালো।- মিশ কালো, বেশী +কম- বেশকম,সারি+বন্দী-সারবন্দী, 
' টাকা +শাল-্টাকশাল, ঘোড়1+ দৌড় - ঘোড়দৌড়, ঘোড়া4গাড়ি- ঘোড়গাড়ি, 
ঘোড়া 1+সওয়ার _ ঘোড়সওয়ার, ভরা+সাঝ-ভরসাঝ, ভরা+-ছুপুর - ভরদুপুর, 
পিসি+শাশুড়ি-পিসশাশুড়ি, বোকা +-চন্ত্র- বোকচন্দ্র। 

হু, র্-কারের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে রু-এর লোপ হয় এবং বাঞ্জনবর্ণের 
দ্দিত্ব' হয়। যেমন £ ঘর+জামাই- -ঘজ্জামাই, ঘোড়ার +ডিষ- ঘোড়াড্ডিম, চার, 

+টি-চাত্ি, মার +ন1- মান্না, কর+তাল- কত্তাল, হর+তাল-হত্তাল, বাপের + 
জম্মে-বাপেজ্জনে, ব্যাটার +ছেলে-ব্যাটাচ্ছেলে, দর+জাল-্দজ্জাল [ দজ্জাল 1, 
. দূর +ছাই - দুচ্ছাই, দূর +তোর-ছুতোর। 

জ. ট-বর্গ পরে থাকিলে ত-বর্গ স্থানে “ট-বগ্” হয়। ফেমনঃ হাত+ 
টান্ছাট্টান, পুকত+ ঠাকুর  পুক্রট,ঠাকুর, এত +টুকু- এটুকু 


১২ | এ -, রচনা হিচিন্তা 


*্বা. দিনা রনি রা রানা বন্য রদ যেমন £ উৎ+ 


সন্ন-উচ্ছন্ন,। বং+সর-ুবচ্ছর, কুৎ+মিত-্কুচ্ছিৎখ উৎ+সব-উচ্ছব, মহা+ 
'উৎ+মব-মোচ্ছব। - 


এও, “হ" পরে থাকিলে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের স্থানে যথাক্রমে 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হয়। যেমন £ কাত+হও- কাথও, লাজ+হীনলাবীন, রাগ 
+হয়্রাঘয়, বাপ4হার।- বাফারা, মব +1হয়- সভয়, ভাত +হয়েছে - ভাথয়েছে। 


॥ অনুসরণী ॥ 
১. সাধু ভাষা ও চলিত ভাব! কাহাকে বলে? কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টাত্ত সহযোগে ইহাদের পার্থকা 
বুঝাইয়া ঘাও। মা. [ কম্পার্ট, ] "৬১ 
২. সীধু ভাব। ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্টেশ কর। মা. '৬৫ 
৩, চলিত ভাবার রূপান্তরিত কর £ 
ক. আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়। একাকী তাহার তীরে বিচরণ 
করিতেছিলাম, হঠাং উপরে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখি যে “পর্বতো বহিমান্‌', পর্বতের উপরে দ্বীপমালা শোত৷ 
পাইতেছে। -_দ্বেবেন্্রনাথ 
খ. পিতৃদেবের মুখে এই হাদরবিদ্ধারণ উপাথ্যান শুনিয়া, আমার অস্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল 
প্রহলিত হইরাছিল, স্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। -বিদ্ভাসাগর 
গ. প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বংসর পূর্বে একদিন মাধমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌক! 
বঙ্গোপসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। --বন্কিমচন্্ 
ঘ. “আহা! কি দেখিলাম ! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপুর্ণ লোকাকীণণ 
স্থান কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভুমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব পর্বত দর্শন 
করিলাম।' 
উ. মনুষ্য কতকদুর পশুচরিত্র ত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থাক় দীড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুস্ত ভয়ে 
ভীত না হইয়াও সৎকমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হর । 
৪, সাধুভাবায় রূপান্তরিত কর: 
ক. কাল এসে পৌচেছি শিলং পর্বতে, পথে কত যে বিশ্ব ঘটল তার ঠিক নেই। বনে আছে 
বোলপুর থেকে আমবার সময় মা গঙ্গ। আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিচড়ে এনে সাৰধান করে দিয়েছিলেন। 
খ. তার পরে ছব্ছরযায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর 
বলাইয়ের জন্ত শোবার ঘরে গিয়ে. তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রৰারের ফাটা গোলা, আর 
জানোয়ারের ছবির বই নাড়েন চাড়েন। . ” --রৰীক্রনাথ 
গ. সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাধায় দিয়ে আর কি হবে বল? হত 
'ফোষ হিছর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাড়াতে গেলে, লাথি ঝাটার চোট বেশি বই কম গড়বে না। 


-ম্বামী বিবেকানন্দ 
ঘ. উজার রনির এমন সময় শিরোহি থেকে 
ৃষ্বীযাজের ছোট বোন এক পত্র পাঠালেন । -সজবনীক্নাথ 


€. কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মত দীাড়য়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, 'ষে লকৃড়ি হাতে ধরে 
রাখতে পায়ে না, সে আবার খেলবে কি! উ. মা.'৬৬ [ লকড়ি-লাঠি, লগুড়] 

৮" ধিনি গড়তে জানেন তিনি শিবও গড়তে পারেন, বারও গড়তে পারেন। আযামের সঙ্গে 
বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এটুকু যে, তাদের হাতে এক করতে জাগ্স হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে 
কলারাগ্যের সঙাপুরুষদের ব খুসি তাই করবার ধে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই। 


বণ ও ধের উচ্চারণ ১ 

হ. “আমর! দর্জিপাড়ার ছেলে বমকে ভয় করিনে তা জানিস? কিন্তু তা বলে ছোটলোকদের 
৫12 পাড়ার মধ্যেও আমরা! যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলে আমাদের ব্যামে। হর। উ. মা, '&৪ 
(ছোটলোকদের-_ইতর বাকিদের , ৫1য--জগ্লালপূর্ণ, ব্যাটা__বৎস, ব্যামো-_ব্যাধি ] 

জ. 'তুমি আজন্স পাওবদ্বের সঙ্গে দু্যবহার করে আসন্ব, কিন্তু তারা তা সয়েছেন। পাণুবেরা 
বে রাজা জয় করেছিলেন, তা এখন তুমি ভোগ করছ । উ মা. '৬৭ 
[পাণ্বঘের-_পাওবগণের, সঙ্গে-_সহিত, করে আসছ-__করিয়! আসিতেছ, তারা তা সয়েছেন_ঠঁ'ছার! 
তাহ। সন্ত করিয়াছেন, পাওবরা--পাওবগণ, করেছিকেন্‌-_করিয্লাছিলেন, তা- তাহা, করছ-_করিতেছ।] 

&, গুকচগ্ডালী দোষ কাহাকে বলে ? উদ্দবাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। 

৬. কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্ভর করে দৃষ্াত্তসহ আলোচনা! কর। 

৭, কাহাকে বলে লিখ ও উদ্দাহরণ দ্বাওঃ 

উপভাষা! অপভাবা ও ভাষাগোষ্ঠী। 

৮ খাঁটি বাংল! সন্ধি কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দাও। 

৯, সক্ষি-বচ্ছেদ কর £ ঠাকুরালি, নষ্টামি, মিতালি, কাচকলা!, ভাঙ্গানি, বারেক, অর্ধেক, শতেক, 
খানিক, কলকাতার, ছোড়দি, ভাত্রবধূ, মান্না, চাট়ি, ছচ্ছাই, নাজ্জামাই, ভাজ্জল, বজ্জাত, হাটটান, উচ্ছন্ন, 
মোচ্ছব, কুচ্ছিং, দঞ্জাল, বেশকম, সারৰন্দী, টাকশাল, যোডনওযার, ভররসীঝ। 

১. সপ্ধিকর£ কর+তাল, চব+আবাদ, দূত+ মালি, দ্বিল্লী+এর, ডাক+ধর, চাক +ভাঙ্ী, 
পাপ+ভধ, বড+ঠাকুর, আধ+থানা, পাঁড+ জন, মেঘ + করেছে, পাচ+সের, নাতি+ জামাই, জুয়া+চোর, 
বাগের জন্মে, দূব+তোর, যা1ইচ্ছে+তাই, হর+তাল, বং+সর, মহ।+উৎ+সব, পুকত+ঠাকুর। 

১১, সদ্ধি কব; ভাত+ হয়েছে, নাচ+হবে, রাত+ হবে, নাটক+হচ্ছে, আলাপ+ হলো, রাগ+ হযেছে, 
কাজ+ হলো 

১২. খাঁটি বাংল! সন্ধির বৈশিষটাগুলি সংক্ষেপে লিখ। সংস্কৃত সন্ধিব সহিত তাহার পার্থক্য কোথায ? 


২. বর্ণ ও 
বর্ণের উচ্চারণ 

বর্ণ 
ধ্বনিই হইল ভাষার মূল উপকরণ। মান্গষেব বাগ্যস্বের সাহায্যে উচচারিত' ধ্বনি 
হইতে ভাষার হ্ষ্টি | কাজেই, বু ধ্বনিব সমবায়ে মানুষের মনের এক-একটি ভাব 
ব্যক্ত হুয়। কালক্রমে মানুষ মুখের ভাষাকে দূরে প্রেরণ করিতে বা স্থায়িত্ব দান 
করিতে চাহিল। নেই তাগিদ হইতে শ্থি হইল লিপির “আদিম সয়ে দেখ 
দিয়াছিল চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি ।' মানুষ ছবি আকিয়! মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিল।" 
সেই চিত্রলিপি [ 01০50081210 ] বিবতিত হইতে হইতে ধ্বনিলিপির [ ৪101,95900 
5০] রূপ পরিগ্রহ করিল। তখন তাহার নাম হইল ধ্বনি-চিন্ধ বা বর্ণ [15006]1 
কাজেই, বর্ণ হইল ধ্বনিক় প্রতীক বা ক্ূপচিত্র। এক-একটি ধ্বনির জন্ত এক-একটি 
পৃথক্‌ বর্ণ রচিত হইল । এইভাবে রচিত হইল বর্ণমাল] [2107:90৩1] | ভাঁষাভাত্বিক- 
গণের মতে, অশোকের ব্রাঙ্ষীলিপি হইতেই কালক্রমে বাংল লিপির উদ্তব। বাগহস্ ও 
নিঃশ্বাসবায়ুর লমবায়ে উচ্চাত্বিত বর্ণকে গনি বলা হয়। আবার, ধ্বনির লিখিত 





১৪ | রচনা বিচিন্ধা 


এ 

রূপকেই বলা হয় বর্ণ। ধ্বনি বা বর্ণই শব্ধের [ ০: ] যূল উপকরণ। কাজেই, 
: উচ্চারিত শবসমৃহকে বিশ্লেষ করিলে ধ্বনি [905] বা বর্ণ [16661] পাওয়া যায়|. 

কাজেই, ধ্বনিকে লিখিত আকারে ব্যক্ত করিবার জন্ত যে চহ্ব ব! প্রতীক ব্যবহার 
করা হয়, তাহাকে বলা হয় বর্ণ। ধ্বনি হইল বর্ণের উচ্চারিত রূপ এবং বর্ণধনির 
লিখিত রূপ । যেমন :' “আম' শব্টি বিশ্লেষ করিলে “আ+ ও “ম' দুইটি পৃথক্‌ ধ্বনি 
বা বর্ণ পাওয়া যায়। তেমনি, “রবি” শকুটি রৃ+ অ+ব.+ই--এই চারটি ধ্বনি বা 
বর্ণের সমবায়ে গঠিত। 

বাংলা লিপি মূল ব্রান্ীলিপি হইতে জাত। কিন্তু বাংলায় ব্রাঙ্গীলিপির রূপ 
পরিবতিত হইয়াছে । অন্তাদকে, কোন কোন সংস্কৃত ধ্বনিও বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে। 
যেমন £ খ, ৯, ষওণ। বাংলায় সংস্কৃত শঝের সংখ্যা প্রায় পঞ্চানন হাঞ্জার। কাজেই, 
অনাবশ্ক হওয়া সত্বেণ এ শব্গগালর জন্য বাংলায় বন সংস্কৃত বর্ণকে স্বীকৃতি 
জানাইতে হইয়াছে । সেই হিসাবে বাংল! বর্ণমালায় [ ৪101)4১6] আছে মোট 
একাননটি বর্ণ। 


বর্ণ ও অক্ষর 
বর্ণ ও অক্ষর দুই স্বতন্ত্র বস্ত। ধ্বনি-নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকে বলে বর্ণ। 
আর, একটি শবের যতখানি অংশ বাগ যস্ত্ের স্বল্পতম প্রয়াসে একসঙ্গে সহজে উচ্চারিত 
হয়, তাহাকে বলা হয় অক্ষর_ [ 9511916 ]| স্বরধ্বনি ছাড়া কোন ধ্বনি কিংবা 
কোন অক্ষর উচ্চারিত হইতে পারে না। কাজেই, অক্ষরের মধ্যে অন্তত একটি 
স্বরধ্বনি থাক! চাই । ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়া কেবল একটি শ্বরবর্ণেই অক্ষর হইতে পারে। 
কিন্তু স্বরবর্ণ ছাড়া কেবল ব্যঞ্রনবর্ণে কোন অক্ষর হইতে পারে না। যেমন : “রবি” 
শকের মধ্যে র+অ+ব.1ই_এই চারিটি বর্ণ আছে কিন্ত ইহাতে অক্ষর আছে 
মাত্র ছুইটি £ 'র* ও “বি'। কিন্তু লক্ষণীয় ষে, প্রতি অক্ষরেই স্বরবর্ণ আছে । অক্ষর ছুই 
গ্রকার £ স্বরাস্ত-ও ব্যঞ্জনান্ত বা] হুলম্ত। যে অক্ষরের অস্তে স্বরধ্বন উচ্চারিত হয়, 
তাহাকে স্বরাস্ত অক্ষর বলে | যেমন £ থাকো--থা+কোঞ্গ অক্ষর দুইটির প্রত্যেকটির 
অন্তেস্বরধবনি উচ্চারিত হইতেছে ; কাজেই, ইহারা শ্বরাস্ত অক্ষর [01613 55119016]| 
আবার, যে অক্ষরের অস্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না, তাহাকে ব্যপ্রনাস্ত বা হলস্ত 
অক্ষর বলে। যেমন £ থাকৃ--থ1+কৃ। শেষ অক্ষরটির অস্তে ত্বরধ্বনি উচ্চারিত 
ইমন নাই ; কাজেই, ইহা ব্যগ্ননাস্ত বা হলন্ত অক্ষর [০19560. 551121015 11 এক-একটি 
অক্ষরের উচ্চারণ-ক্লালকে বল। হয় মাজ্রা [20019 


স্বরবর্ণ 

বর্ণ ছুই প্রকার : স্বর্বর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। 
ষ্ে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহাধ্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাদের স্বরবর্ণ : 
বা ॥ জর্থাৎ, উচচারণ-ব্যাপারে ছ্ব-নির্ভর বর্ণকে বলা হয় হ্বরবর্ণ। বাংলায় 


বণ ও বর্ণের উচ্চারণ ১৫ 


প্রচলিত বর্ণমালায় রহিয়াছে-_-অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ, [ ৯7, এ, এঁ, ও, ও-এই 
ধায়োটি শ্বরবর্ণ। ইহাদের মধ্যে ৯-র ব্যবহার বাংলায় নাই। কাজেই, বাংলায় 
ব্যবন্ৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারো । আবার, খ বাংলায় গৃহীত সংস্কৃত এবগুলিতেই 
শুধু ব্যবহৃত হয়। বাংল! উচ্চারণে খ-র স্থান লইয়াছে “রি, 

্বরধ্বনি প্রধানত: ছুই প্রকার £ হ্ুত্বস্বর ও দীর্ঘস্বর ৷ যে সকল স্বরধ্বনি উচ্চারণ 
করিতে অল্প সময় লাগে, তাহাদিগকে বলে ভুস্বস্বর | সংস্কতে হ্রন্বন্বর পাঁচটি ঃ অ, 
ই, উ, খ,৯। আর, যে সকল ম্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে বেশী সময় লাগে, তাহাদিগকে 
বলে দীর্ঘস্বর । সংস্কতে দীর্ঘন্বর আটটি ২ আ, ঈ, উ, ধক, এ, এ, ও, &। বাংলায় 
ধরা-বীধা দীর্ঘস্বর নাই । কিন্তু সংস্কতে আছে। 

সংস্কতে ব্বরধবনির উচ্চারণের তৃম্বতা বা দীর্ঘতার উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে। 
কিন্তু বাংলায় তাহ] নির্ভর করে না। তবু বাংলায় স্বরধ্বনির হ্রত্বতা-দীর্ঘতা সম্পর্কে 
কতকগুলি নির্দিই নিয়ম আছে। সাধারণতঃ শবের অন্তর্গত অক্ষর [551191016 ]- 
সংখ্যার উপর স্বরধবনির ত্রস্বতা বা দীর্ঘত1 নিভভ'ওর করে। এক-অক্ষর-বিশিই শব্দের 
স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ । যেমন £ এক. “জল? [ জ+ল] শব্দের অ-কার দীর্ঘ, 
কিন্ত 'জল।” একের অ-কার তত্ব । আবার “কাক শব্ধের আ-কার দীর্ঘ । কিন্ত “কাকা 
শব্ধের আকার হৃম্ব। ছুই. “দিন” “দীন' ও “দিন [ ধান করুন 1--এক-অক্ষর-বিশিষ্ট 
এই তিনটি শব্ধ খন এককভাবে উচ্চারিত হয়, তখন ইহাদের ই" বা ঈ' দীর্ঘ। 
কিন্তু অন্যপদে যুক্ত হইলে বা কোন বাক্যে প্রযুক্ত হুইলে ইহাদের উচ্চারণ হয় ত্ন্ব। 
যেমন £ “দিন+রাত, 'দীন"-ছুনিয়ার মালিক, ওকে বলে “দিন” তো। তিন. “গুণ” 
[ 05891165 ]-এর “উ'-কার দীর্ঘ, কিন্তু “গুণী'-র উ*-কার হ্ন্ব। তেমনি-_“রূপ”এর 
“উ”-কার দীর্ঘ হইলেও “কপা'র “উ"-কার হ্রম্ব। চার. “এক: শবের উচ্চারণ “আযাকঃ 
হওয়ায় এখানে “এ” দীর্ঘ ১ কিন্তু “একটি শবের উচ্চারণ স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাতে 
“এর উচ্চারণ হৃম্ব। পাচ. “লোক? শব্দের “ও-কার দীর্ঘ; “লোকটি” শবের 
ও'-কার হৃন্ব। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণের ধরা-বাধা নিয়ম না থাকায় “ই' ও "ঈ' 
এবং “উ” ও “উ'-র বানানের ক্ষেতে সংস্কৃত নিক্লম-মতে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটে । যেমন ঃ 
দিঘি -দীঘি_িধী ) চুন-চুন। [ অশুদ্ধ সংশোধন পধায় ডরষ্টব্য ] 

হন্য ও দীর্ঘস্বর ছাড়া আর এক প্রকার স্বরধ্বনি আছে, তাহা গুতস্বর |, কারার 
সময় বা দূর হইতে কাহাকেও ডাকিতে গেলে ভাকের রেশ অনেকক্ষণ ধরিয়ী টানিয়। 
রাখিতে হয়। যেমন £ কেষ্ট আ-আ$ হরে--এ-এ। দূর হইতে ভাকা, কান্না, 
গান ও আনৃতির সময় টানিয়া টানিয়া যে স্বরধবনিকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে 
বলে তত্ব | যেমন; 'হে ভবেশ'__হে-এ-এ ভবেশ, এসে হে আর্ধ--এটসা হে 
আর্ধ-অ-অ। 

ত্বরধবনিকে অন্যদদিক দিয়! ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ মৌলিক শ্বরধ্বনি ও 
যৌগিক ব্বরধ্বনি ব৷ অন্ধ্যক্ষর | যে স্বরধ্বনিগুলিকে আর বিঙ্লেষ করা যায় না, তাহাদের 
বল! হয় মৌলিক স্বরধবনি । সংস্কৃত ভাষায় শ্বরধ্বনির সংখ্যা তেরো! । তন্মধ্যে 
রর. বি. (২সু) --২ 


পাপন বি তি 
বাংন্ক। ভাষায় গৃহীত স্বরধ্বনির সংখ্যা এগারো । কিন্ত মৌলিক স্বর্ণনি আছে মাত্র 
সাতটি। যেমনঃ অ, আ, ই, উ, এ, আ, ও। আঞ্চলিক বা! প্রাদেশিক উচ্চারণে 
এক প্রকারের বিকৃত “আ।” ধ্বনির পরিচয় পাওয়া যায়| উচ্চাপণে 1%ম্থার অবস্থান 
অন্নুসারে ইহাদের ছুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন: স'মখ্থ স্বরপ্ণনি ও 
পশ্চান্ভাগস্থ স্বরধ্বনি। ই, এ, আ, আ- ইহাদের উচ্চারণে [জহব। সন্দুখধ ক প্রমাব্ত 
হয়, সেইজন্য ইহাদের বল! হয় সম্মুখস্থ স্বরধহনি বা প্রসারিত স্বরধবনি 
[0০£০50 ৮০৮৮০]5]1। আবার, উ, ২, অ, অ- ইহা দর উচ্চারণ জিহবা! 
পশ্চান্তাগের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহাদের নাম পশ্চান্ভাগস্থ স্বরধবনি। 
ইহাদের মধ্যে অ, উ, ও এই তিনটি স্বরধ্বাঁন উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্টছয় কু'ঞ্চত 
হয় বলিয়! ইহাদের বল! হয় কুধ্িত ত্বরধবনি [7২০৩০] ৬০০15 ]1 ই, উ-- 
এই স্বরধ্বনি-যুগলের উচ্চারণে মুখবিবর সবৃত বা সংকুচিত থাকে ১ তাই ইহার্দের বল। 
হয় গাত্রত্থরধবলি | 01056 ০৬০15 ]1 আয এবং আ-র উচ্চারণে মৃুখবিবর 
বিবৃত বাঁ প্রসারিত হয়, সেজন্ত ইহাদের বলা হয় বিরৃত ত্বরধবনি [0297 
১০৫14 | সম্ধুস্থ ত্বরধ্বনির মধ্যে ই উচ্চন্বর, এ, আ মধ্যন্বর, আ. নিযন্থয়। 
পন্চাাগন্থ স্বরধ্বনির মধ্যে উ উচ্চস্বর ; ও) অ মধ্যন্বর ) আ নিয়ন্যর। নিষ্ে চিজের 
পাহাষ্যে বাংলার মৌলিক শ্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য প্রদশিত হইল ঃ 


& চারার তী “ড ভারা ৪ এটাতান্বার। 


সু চ্ আহা 





5232 িশিক 
সন্মুখস্ছ স্বরধবনি পশ্চান্চাগস্থ খবারধবনি 


অপর পক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন শ্বরের সাহায্যে গঠিত স্বরধবনিকে বলা হয যৌশিক 
স্বরধ্বনি বা মিশ্র স্বরধৰনি বা সংযুক্তস্বর বা সদ্ধিন্বর ব৷ ছিস্বর ধধনি বা 
দন্ধ্যক্ষর [10102015976 ]| যেমন £ “এ এবং “৪। বাণ্লায় এই ছুইটি 
যৌগিক স্বরের উচ্চারণ ষণাক্রষে +৯-ওই এবং ৪+উ--ওউ | আচার্য হনীতি- 
কূমার বাংলার ছুই ম্বরধবনির সহাবস্থানে সর্ব-মোট পচিশটি যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষরের 
অস্তিত্ব আবিষার করিয়াছেন | যেমন £ অয়.-বয়, ভয়, কয়, নয়; অআ[ অওয়া] 
লওয়া; অও-হও, ব৪$ আয়-ষায়, থায়, দায়; আই-থাই, ভাই; আউ- 
ঢাউস, চাউল, বাউল ; আও-দাও, নাও? মযাও-ম্যাও; ইয়1-নাইয়া, খাইয়া? 
উএ, ইয়েস্ বিয়ে, টিয়ে ঃ ইউ - শিউলি, বিউল ) ইয়, ই, ইয়ে! প্রিয়, দিও, নিয়ে! £ 
উয্াস্কুয়া, হালুয়া; উই-যুই, রুই, গলুই ? উয়ে_তুয়ে, কায়ে ) উপ, উদ্লোষ্ 
কুয়ো, ছু) এয, মায়-নেয়, দেয় [ ছ্ায় 1) এয়)-দেশা [ মেঘ], খেয়া, কেয়া! । 
প্রই- যেই, সেই ) এও _ যেও, সেও, এযে |; এউ- ঢেউ, ফেউ, কেউ; ওষ শোয়, 
দোয়ি; ওআ, ওয়া মোয়া, সোয়। ; ওউ, অউ- হউক, বউ $ ওঠ কই, রই. সই'। 


বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণ ১৭ 


তাহা ছাড়া, তিন স্বরধ্বনির সহাবস্থান গিয়েও $ চার শ্বরধ্বনির সহাবস্থান 
আনাইয়াও ; পাচ স্বরধ্বনির সহাবস্থান- ধোওয়াইয়। ; ছয় শ্বরধবনির সহাবস্থান 
খাওয়াইয়াও উত্যাদি দেখ! যায়। 
নাসিকার সাহায্যে উচ্চাবণেব ভিত্তিতে খ্ববধ্বণ্নকে আবার ছুই ভাগে ভাগ করা 
যম £ সাঙ্গনাসিক বা অন্থনাসিক স্ববধ্বনি ও নিরননামিক শ্বরধ্বনি। নাসিকার 
সাহায্যে উচ্চার্য স্ববধ্বনিকে সানুনামিক বা) অনুনাসিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন ঃ 
আকা, বাকা, ফাক।, শাখা ইত্যাদি । নাসিকাব সাহায্য ব্যতীত উচ্চার্য শ্বরধবনিকে 
বলে নিরনুনাসিক স্বরধবনি | যেমন £ শাখ, হাসা, কাদ। ইত্যাদি। মাবার, 
শবের মধ্যস্থিত কোন বিশেষ অক্ষরের উচচারণকালে নিঃগ্বাসবাযু তীব্রতর বেগে 
প্রবাহিত হইলে তাহাকে বলা হয় প্রস্বর, বল, শ্বীসাথাত বা স্বরাঘাত 
[&০০০/:]1 যেমন £ “এ কী করলেন গ্রতূ 1 (সেই আমাদের বাংলা দেশ। , 
স্বরধ্বনির উচ্চারণের এই ঝেণীক বা প্রবলতাকে বলে অক্ষর-পরিবৃষ্টি। 
স্বরবর্ণের এটির 
উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্বরবর্ণের বিশেষ পরিচগ £ 
অ, আঃ ইহাদের উচ্চারপ-কালে জিহ্বা কের দিকে আরুই হয়; সেইজস্ত 
ইহারা কণ্ঠ ধর্ [ 2৫৮01515 11 
ই,ঈীঃ ইহাদের উচ্চারগ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে আকৃষ্ট হয়; সেইজন্ত ইহার 
তালব্য বর্ণ চ81291ও ]। 
£ ইহার্দের উচ্চারণ-কালে জিহবা ওষ্ঠের দিকে আকরুই হয়; সেইজস্ঠ 
ইহারা ওষ্ট্য বর্ণ [18019]5 ]। 
খ[খং]ঃ ইহাদের উচ্চারণ-কানে জিহব। মূর্ধাকে স্পর্শ করে? সেটজন্ত ইহার! 
মুধ চ্য বর্ণ 0০:55:215]। 
[৯] ইহার উচ্চারণ-কালে জিহুব! দস্তকে স্পর্শ করে? সেইজন্র ইহা দৃত্ত্য 
বর্ণ [70676515 ]। 
এএঁ£ ইহারা ক ও তালুর সাহায্যে উচ্চাবিত হয়, অর্থাৎ, ইহাদের 
উচ্চারণ-কালে জিহবা! ভালুর গা! ঘেষিয়া৷ কণ্ঠের দিকে আর্ট হয়, 
সেইজগ্ত ইহারা কণ্ঠয-তালব্য বর্ণ। 
ও,৩%ঃ ইহারা ক% ও ওষ্ঠেব সাহায্যে উচ্চাবিত হম্ব; অর্থাৎ, ইহাদের 
উচ্চারণ-কালে জিহ্বা! ওঠের গা ঘেঁধিয়া কঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, 
সেইজন্ত ইহারা কণ্ঠোঙ্ঠ্য বর্ণ। 
বাঞ্জনবর্জ 


থে নকল বর্ণ দ্বরবর্ণের সাহাধ্য ছাডা স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের 
ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। অর্থাৎ, উচ্চারপ-ব্যাপারে পর-নির্ডর বর্ণকে ব্যঞ্ধনবর্ণ বল। হয়। 
বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণ সাইত্রিশটি | 

ক, খ,গ, ঘ, ও $ চ,ছ, জ, ব, এ) উ, ঠ, ১৪, প; তথ, দ,ধ,ন$ প,কঃষ, 


১৮ ৃ 'রূচন্বা বিচিন্ত 


উম), র; লঃ [ব]1)শ,ষ, সহ ঃড়, ৮য় ১১ 2। ইহাদের মধ্যে “অস্তঃস্থ-ব'- 
এর ব্যবহার বাংলায় নাই ; তাই ইহাকে অতিরিক্ত হিসাবে ধর। হয় না। 

উচ্চারণ-রীঠিত অনুসারে বিভিন্ন ব্যঞ্নবর্ণের বিশেষ বিশেষ পরিচয় £ 

স্পর্শবর্ণ[ 9০৮৪ ]: বাংল। বর্ণমালার ক্‌ হইতে ম্‌ পর্যস্ত পচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের 
উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ বা যূলভাগ মুখের ভিতরের বিশেষ বিশেষ 
অংশকে স্পর্শ করে কিংবা ঠোটে ঠোঁটে স্পর্শ হয় বলিয়! ইহাদের স্পর্শৰর্ণ বল হয়। 
আচার্য রামেন্রস্বন্দরের মতে, এইগুলির' উচ্চারণ-কালে “কঃ-তন্্রী কাপাইয়। ক$নালী 
হইতে বায়ু মুখ-কোটরে আসিতেছে, এমন সময়ে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোড়াকে 
উপরে তুলিয়া কের ছুয়ার আটকাইয়া দিলাম, আর ধ্বনি বাহির হুইল “ক; 
জিহবামূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি ; কাজেই, উহা জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ।” 

ক্পর্শব্ণগুলিকে আবার পাঁচটি করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই 
ভাগগুলিকে বল! হয় বর্গ। বর্গের আগ্ক্ষর দিয়। বর্গের নামকরণ হয়। যেমন, 
ক-বর্গ ক, খ, গ, ঘ) ঙ।|  চ-বর্গ--চ, ছ, জ, ঝ, ঞ |  ট-বর্গ_ট, ঠ, ড, 9, ৭। 
ত-বর্গ__ত, থ, দন, ধ,ন। প-বর্গ প,ফ, ব, ভ, ম। 

উক্মবর্ণ  9717815 ]£ শ, ষ, সও হ-_এই বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবার সময় 
নিংস্বাসবায়কে শিস্ধ্বনির [ 511181%: ] মতে। প্রবাহিত করিতে হয় বলিয়া ইহার্দিগকে 
উক্মবর্ণ বলা হয়। অর্থাৎ, "শ্বাসবায়ুর প্রাধান্ত-যুক্ত বর্ণ চতুয়'কে উন্মবর্ণ বলে। 

অন্তঃস্থ বর্ণ £ স্পর্শবর্ণ ও উক্মবর্ণের অন্তর্বতীয য, র, ল, ব-_এই বর্ণ-চতুষ্টয়কে 
অস্তঃস্থ বর্ণ বলে | ইহাদের মধ্যে 'ঘ' ও “বকে অথণ্বর [ 56001-৬০৮]5 ] 
এবং “র” ও “ল*-কে তরল স্বর [ 1100105 ] বল! হইয়া! থাকে। 

অর্ধ-ব্যঞ্জন [ 50291) ] £ ন, ম, র ও ল-_ইহার? ম্বরধবনির মতো! একা অথবা 
ব্যঞ্কনধ্বনির সহিত যুক্ত হইয়া অক্ষর [ 51191 ] গঠন করিতে পারে। আবার, 
ইহার। এককভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির মতো! এবং ব্যঞ্জনপরনির সঙ্গে যুক্তভাবে স্বরধ্বনির মতো! 
আচরণ করে বলিয়। ইহাদের অর্থব্যঞ্জন বলা হয়। 

অনুনাসিক বর্ণ [৪5813] : বর্গের পঞ্চম বর্ণের বা অস্তিম বর্ণের [অর্থাৎ ঘ, ঞ, 
প, ন, ম] এবং অন্ুত্বারের [ং] উচ্চারণ-কালে নিঃশ্বাসবায়ু আংশিকভাবে নাসিকার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাদের অঙ্গুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ বলা হয়। 

মহ্াপ্রাণ বর্ণ [:45010806 ]: কগঠনালীর পেশী আৰুষ্চিত করিয়া! অতিরিক্ত 
বাধা স্থ্টি করিয়া বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে উচ্চারণ কর! হয় বলিয়! ইহাদের 
মহাপ্রাণ বর্ণ বল! হয়। 'প্রাণ' কথাটির অর্থ “নিশ্বাস”; উচ্চারণ-কালে “হঃ জাতীয় 
ধ্বনিতেই ভাহার প্রকাশ। যেমন £ কৃ7হ-খ। গ২1হ_ঘ, চ৮+হ-ছ, জ.+হ 
স্ঝ, ট.1হ-ঠ, ভ4হ-্ট, ত+হ-থ, দ₹+হ-্ধ, প+হ-্ফ,ব+হস্ভ। 

অন্নপ্রাণ বর্ণ [ 00785015664 ]£ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে হ্‌* 
জাতীয় ধ্বনির আকারে নিঃশ্বাদ বা প্রাণ যুক্ত হয় ন! বলিয়! তাহাদের অরপ্রাণ বর 
বলে। যেমনঃ ক,গ)চ,জঃট,ড)ত,দ;পঃব। 


বর্ণ ও বর্দের উচ্চারণ ১৯ 


ইহাদের মধ্যে চ[ কৃ+শ] ও জ[গ+জ] উচ্চারণের শুরুতে প্পর্শবর্ণের মী 
এবং শেষে উন্মবর্ণের মতে। উচ্চারিত হয় ; সেইজন্য ইহাদের গ্ষ্ুধবনি [2০86 ] 
বলা হয়। 

দুইটি ব্যপ্তনধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া একটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ সম্পক্ন 
হইলে, তাহাকে দ্বিব্যগন ধ্বনি বলা হয়। যেমন: খ-কৃ+হ, চ-কৃ++শ। 
অর্থাৎ, মহাগ্রাণ ও ঘুষ্টধ্বনি মাত্রই দ্বিব্যপ্তীন ধর্বনি | 

অঘোষ বর্ণ [01০1০] £ উচ্চারণে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ মৃদু বা 
গাভীর্যহীন বলিয়! ইহাদের অঘোষ বর্ণ বলা হয়। যেমন; ক,খ)চ,ছটঃট,ঠ; 
ত,থ।প,ফ। 

ঘোষ বর্ণ ০৫০০৭]: উচ্চারণে বর্গেব তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গাভী্ধযুক্ত 
বলিয়া! ইহাদের ঘোষ বর্ণ বা না বর্ণ বলাহর়। যেমনঃ গ,ঘ, ও) জ,ঝ,ঞ$ 
ড,ঢ,৭দ,ধ,ন) ব,ভ,ম। 

নিলে অঘোষ, ঘোষ, অন্রপ্রাণ ও মহা প্রাণ বর্ণের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা 
প্রদত্ত হইল £ ও 


শর 





জঅযোগবাহ বর্ণ ঃ ং এবং £__অন্য বর্ণের সহিত সংষোগ ব্যতীত ইহাদের “বাহ' 
বা প্রয়োগ হয় না। সেইজন্য ইহার! অযোগবাহ বা আশ্রয়স্থানভাগ্গী বর্ণ। 


ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-্থান 


সংস্কৃত বর্ণমীল। অত্যস্ত বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গঠিত | বাংলা বর্ণমাল। উত্তরাধিকার- 
সুত্রে সংস্কৃত বর্ণমালার সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। মানুষের বাগন্ত্র অন্ুক্রমিকভাবে 
ক, তালু, যূর্ধা, দত্ত ও ওষ লইয়া গঠিত। নিঃশ্বাসবাযু প্রথমে কদেশে, পরে ভালুদেশে, 
তারপর মূর্ধাদেশে, তারও পরে দস্ত-পঙ্ক্তিতে এবং অবশেষে ওষ্ঠদেশে প্রন্থত হইয়। 
নির্গত হইয়া ধায়। বাংল! বর্ণমালাও ঠিক পারম্পর্ধ রক্ষ! করিয়া সংগঠিত। 

ক-বর্গঃ কখগঘঙঃ ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বামূল ও তালুর কোমল 
অংশের সাহায্যে অবরোধ স্ষ্টির ফলে নিঃশ্বাসবান্ু কণ্ঠদেশে প্রহত হয়। সেইজস্ 
ইহাদের কণ্ঠ্য বর্ণ 30815 ] বলা হয়। ইহাদের জিহ্বামূলের ভূমিকা 
প্রধান বলিয়া! আচার্য রামেন্নন্দর ইহাদের জিহ্বামৃলীয় স্পর্শবর্ণ নামেও অভিহিত 
করিয়াছেন। 

চ-বর্সঃ চছ জব ঞ$ ইহাদের উচ্চারণ-কালে ঝিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিন 


২৪ রচনা বিচিস্তা 


অংশকে স্পর্শ করে এবং উহাদের উচ্চারণে তালুর ভূমিক। প্রধান বলিয়া! .ইহাদের 
তালব্য বর্ণ [08186515] বলা হয়। 

ট-বর্গঃ টঠভটঢণঃ ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়! মূর্ধা 
[ তালুর সামনের খাঁজ-কাটা অংশ ] স্পর্শ করে এবং তাহাতে মূর্ধার ভূমিক! প্রধান 
বলিয়া ইহাদের ঘুর্ধন্য বর্ণ [0676৮7815] বলা হয়। ইহাদের প্রৃতিবেষ্টিত বর্ণও 
বলা হয়। 

ত-বর্গঃ$ তথদধনঃ ইহাদের 'উচ্চারণ-কালে জ্হ্বির অগ্রভাগ উপরের 
তের গোড়ায় ঠোক্কর খায় এবং ইহাতে দ্রাতের ভূমিকা ওুধান বলিয়া ইহাদের 
দক্ত্যবর্ণ [ [05100815 ] বলা হয় । 

প-বর্গঃ পফবভমঃ “ছুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়) 
জোরে বাতা ছাড়িয়া দিলাম , অমনি ধ্বনি জন্মিল “প”।৮- আচার্ধী রামেজুহুন্দর | 
ইহাদের উচ্চারণ-কালে উপরের ওষ্ঠ নিম্নের অধরকে স্পর্শ করে এবং ইহাতে ওষ্টের 
ভূমিক! প্রধান বলিয়! ইহাদের ওষ্ঠ্য বর্ণ [.7৮1915] বলা হয়। 

উ, এও, ণ, ন, ম ৫ ইহাদের “উচ্চারপ-কালে মুখের মধাকার বাতাস কেবল মুখ দিয় 
বাহির না হইয়া, মুখ ও নাক, উভয় পথ দিয়! বাহির হয়।” তাই ইহারা অনুনানিক 
বর্ণ বনাসিক্য বর্ণ [55915] 1 অন্তস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু [*]-3 অন্থনাসিক 
বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ। কিন্তু উহার! স্বর-সংযোগ ভিন্ন উচ্চারিত হইতে পারে না। 

শ,ষ,স,হঃ£ উহাদের মধ্যে শ-তালব্য বর্ণ, যলমূর্ধন্য বর্ণ, স্দন্ত্য বর্ণ 
এবং হ-কণ্্য বর্ণ। 

যর,ল,ব? ইহারা “না-স্বর, না-বাঞ্চন।” ইহাদের মধ্যে য-ভালব্য বর্ণ, 
র, ল-্দস্তঘুলীয় বর্ণ এবং ব-দৃস্তৌষ্ঠ্য বর্ণ। 

বাংলা বর্ণ-সমূছের উচ্চারণ-স্থান অনুসারে শ্রেণীগত পরিচয় 











ক্য 
জিহুবামূলীয় 
ইঈচছজবঞষশ তালব্য 


খাটঠডঢণরষ ূর্ধ! ূরধন্ত 
তথদধনলস 


ও বর্ণের উচ্চারণ | রর 


বাংল। বর্ণের উচ্চারণ-বৈডিত্র্য 

বাংলায় উচ্চারণ-গ্রকৃতি দ্বিবিধ £ সহজ ও বিকৃত। অবিরুতভাবে কোন ব্ণ 

্ারিত হইলে তাহা সহজ উচ্চারণ। আর, বিরুতভাবে কোন বর্ণ উচ্চারিত 
টলে তাহা বিকৃত উচ্চারণ । 

অ- বাংলা অ-এর সহজ উচ্চারণ ফল, জল, অচল, রক, দগ্ধ ইত্যাদি শবে 
ক্ষণীয়। কিন্তু অ-এর বিরুত উচ্চারণ গরু [ গোকু 7) মণি মোপি 1, বন বোস) 
মিয় [ ওমিও ] প্রভৃতি শবে দেখা যায় । কাজেই, বিরুত-অ “৩,-রূপে উচ্চারিত 
ম। শব্দের অন্তশ্থিত “অ” আবার অনেক সময় উচ্চারিত হয় না। যেমন £ বকুল 
বকুল ], মুকুল [ মুকুল্‌ 7, জল [ জল্‌ ), ফল [ ফল্‌্] ইত্যাদি । ইহাকে অ-এর হুসস্ত 
চচারণ বল। হয়। 

আ.-_বা*লায আঁ-এব সাধারণ উচ্চারণ হ্ন্ব | তলে একাক্ষর শব্দে [7007095৩- 
1710 ৮০1৭] বা পবের প্রথমে আগত আ-এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন £ মা» 
ভাত, গান, আজীবন, আমরণ ইত্যাদি । 

ই, ঈী-_বাংলায় ই, ঈ-এর উচ্চারণ সাধারণতঃ হম্ব। তবে “কি” এবং “কী,-এর 
উচ্চারণ যথাক্রমে হৃম্ধ ও দীর্ঘ। আর, হলগ্ু [ব্যগ্রনাস্ত ] অক্ষরের পৃববর্তী “ই* ও 

ঈ'-র উচ্চারণ দীর্ঘ হইয়া থাঁকে | যেমন £ দীপ [ দীপ], তিল [তি-_ল] ইত্যাদি। 
কিন্তু এতিলক'-এর “ই"-র উচ্চারণ হ্স্ব, “গুপী*-র “ঈ'-ও হুম্থ। 

উ,উ-_বাংলায় এই ছুই বর্ণের উচ্চারণও সাধারণতঃ হৃম্ব। কিন্ত ঢ-এর পূর্বে 
“উ*-র উচ্চারণ দী্ঘ | যেমন : গৃ--ঢ, যু-_দ, ক-ঢ ইত্যাদি । আবার, হলস্ত অক্ষরের 
পূর্ববর্তা “উ”, “উ? দীর্ঘ। যেখন £ চুপ, কু-প ইত্যাদি । 

হা_বাংলাম় “খত উচ্চারণ “রি”এর মতে । যেমন £ অমৃত [ অমিত 1, মৃগয়া 
[ ভ্িগয় ], মহ্ছণ | মজিণ ] ইত্যাদি । 

খ) ৯-_ ইহাদের ব্যবহার বাংলায় নাই | 

এ__এ-কাবের সহজ উচ্চারণ কেশ, দেশ, বেশ, চেনা, শেখ।, চেতন ইত্যাদি শব্দে 
পায়! যায়। এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ “আযা”র মতো? হয়। যেমন £ বেল। [সময়] 
[ ব্যাল! ], বেটা [ ব্যাট! 7, নেড়। [ ন্যাড়1 ), ফেন [ফ্যান ], খেল! [ খ্যাল। 1, দেখা 
[গ্যাখা ], বেচা [ব্যাচা], এমন [আমন ], কেমন [ক্যামন ], কেন [ক্যান ) 
ইত্যাঁদি । “এক শব্ষের “এ'-র উচ্চারণ বিকৃত ; কিন্তু একটা, একাকী, একটি, একক; 
একতা ইত্যাদি শবের “এ”-র উচ্চারণ সহজ । 

এ-_ইহ। সন্ধ্ক্ষর | বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'ওই”-র মতো | ফেষন £ এ দেখ, 
এখানে। 

ও -হুলস্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী “ও দীর্ঘ । যেমন : রোগ। কিন্ত স্বরাস্ত অক্ষরের 
পূর্ববর্তী 4” হম্ব। যেমন : রোগ]! 

৩--ইহাও জন্ধাক্ষর | বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'ওউ*-র মতে! | যেমন : গৌরব, 
মৌমাছি, সৌরভ ইত্যাদি । 


২২ রচনা বিচিন্ধা 


$-_'৩+এর সহজ উচ্চারণ “উ+অ?-এর মতো । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা €- 
এর মতো উচ্চারিত হয় | ইংরেজি 4:1725,-র ৭2৫%র মতো | যেমন £ রঙ, সঙ, উড, 
বাঙলা, ফড়িঙ ইত্যাদি । অনেক স্থলে জগ [ উ+গ এর পরিবতে শুধু 'ঙ” ব্যবহৃত 
হয়। যেমন £ বাঙ্গালী--বাঙালী | ৮ 

এ৪-_-এর সহজ উচ্চারণ “ই ++ বা 'ই+৩”-র মতো! । যেমন £ মিঞা. 
মিআ ? মিঞ- মিয়ে | কিন্তু চ, ছ, জ, ঝ-এর পূর্বে অবস্থিত “এ+ দস্তা-“ন'-এর মতো 
উচ্চারিত হয়। যেমন £ পঞ্চ পন্চ, বাঞ্চা- বান্ছা, থখ্জ-_খন্জ, ঝঞ্চাট- ঝন্ঝাট । 

গ, ন- বাংলায় এই দুই বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য নাই । 

ম-শবের আদিতে অবস্থিত শ বা স-এর সহিত যুক্ত হইলে উহাদের সাহ্ছনাসিক 
উচ্চারণ হয়। যেমন £ স্মরণ [শরণ], স্থৃতি [স্থতি ],শ্বশান [ শশান ] ইত্যাদি। 
পদমধ্যবতা “ম? “স্‌-এর সহিত যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইয়। সাম্থনাসিক হইয়া ঘায় £ বিস্মরণ 
( বিশর্শরণ ]। শব্দের শেষে ব্যঞ্নের সহিত যুক্ত হইলে “ম'-এর উচ্চারণ কোথাও 
কোথাও লুপ্ত হয় এবং ব্যগ্চনটির ছিত্ব হয় । যেমন : লক্ষ্মী [ লকৃথী ], লক্ষণ [ লকৃখন 1, 
পল্প [ পদ্‌দে! 1, ভস্ম[ ভশ শ 7, ভীম্ম ভীশ, শঁ], রশ্মি রশর্শি, আত্মা [আত,তী], 
কুষ্ঘ [ শুকৃখ' ] ইত্যাদি । অন্তঞ্জ ম-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক। 

' ঘ্ব- বাংলায় “অস্ত:স্থ-য*+-এর উচ্চারণ “বগর্ণয় জ+-র মতে1। তবে “ঘ? [৭ ]-ফলার 
“ষ' উচ্চারিত না হইয়া পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব আনে। যেমন: এক্য 
[ এঁকৃক ], মৃখ্য [মুখখ ], আলোচ্য [ আলো ], বগি [ বদি ]ইত্যাদি। 

র- বাংলায় “র*+-এর উচ্চারণ দন্তযূলীয়। ইহার উচ্চারণ-কালে কম্পমান জিহ্বাগ্র- 
ভাগ দস্তমূলে প্রহৃত হয়। সেইজন্ত ইহাকে কম্পিত ব্যগ্তন বা কম্পন-জাত ধ্বনি বলা 
হয়। ব্যঞ্চনধ্বনির পূর্বের” থাকিলে রেফ, হইয়! ব্/ঞ্নবর্ণের মন্তকে ঘায়, পরে থাকিলে 
ইহা র-ফলা হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়। 

ল- ইহার উচ্চারণে জিহ্বার দুই পাশ দিয়া নিঃশ্বাসবাযু নির্গত হয়। তাই ইহার 
নাম পাণ্থিক [1.906151] ধবনি। 


ব-_“মন্তঃস্ব-ব'-এর উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কম-বেশী কম্পিত হয়; তাই 
ইহাকে কম্পিত [71110] ব্যপ্জন বল! হয়। বাংলায় “অস্তঃস্থ-ব'-এর উচ্চারণ 
“বঙ্ীয়-ব*-এর মতো । তবে শবের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্রনবর্ণের সহিত যুক্ত “অস্তংস্থ- 
ব অনেক সময় “উয়” বা! “পিয়'-র মতে] উচ্চারিত হয় । যেমন £ দ্বার-_ দুয়ার, দ্বার 
-সোয়াদ ইত্যা্দি। অবশ্ত, শবের আদিতে ব্যপ্ননের সহিত যুক্ত ব-ফল! উচ্চারিত 
হয় না। যেমন £ স্বার্থ [ শার্থ ], স্বভাব [ শভাব ], স্বত্ব [শতত 7, স্বরাজ [ শরাজ ] 
ইত্যাদি। কিন্তু শবের মধ্যস্থিত বা অন্তস্থিত “ব" পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব আনে। 
যেমন £ বিদ্বান [ বিদ্দান ], ঈশ্বর [ ঈশ.শর ], 'াস্বর [ভাশশর ], অথ্য় [ অদ্দয় ), 
অন্ধয় [ অন্নয় ], ম্বত্ব [শত্ত] হত্যার্দি। একাধিক সংযুক্ত ব্যঞ্নে “ব'-এর 
ভঁচচারণ লুগ্ত হয় । যেমন £ সাম্বনা [ শাস্তন! ], উচ্ছ্বাস [ উচ্ছাশ 7, মহত্ব [ মহত্ত ]$ 
কিন্তু প-বর্গের ক্ষেতে এই নিয়ম চলে না| যেন £ অন্বল, কম্বল, সম্বল ইত্যার্দি। 


বণ ও বর্ণের উচ্চারণ ২৩ 


শী, ষ, স-_'শ* তালব্য এবং উদ্মবর্ণ, “ষ' যূর্ধন্য এবং উন্মবর্ণ, “স” দত্ত্য এবং উত্মবঠ, 
“হ* ক্ঠ্য এবং উদ্মবর্ণ। বাংলায় অবশ্ট ঘ ও স-এর উচ্চারণ 'শ*-এর মতে] | যেমন £ 
সথকুমার-_শুকুমার, হুখ-_শুথ, কষক-_কৃশক ইত্যাদি । তবে ঘাড়ের “য'-এর উচ্চারণ 
ূর্ধন্য | আবার, ধ-কার বা র-এর সহিত যুক্ত হইলে 'শ* “স'-এর মতো! উচ্চারিত 
হয়। যেমন £ শৃগাল-_-স্থগাল, মিশ্রণ মিশ্রণ, শ্রমিক- শ্রমিক ইত্যার্দি। 

ড,ট--সংস্কতে ড় ঢ ছিল না,ছিলডঢ। পীড়া” ও “যু” ষথাক্রমে “পীডা? ও 
“যুঢ” বূপে উচ্চারিত হইত । বাংলায় উভয়ের নিয়ে একটি করিয়। বিন্দু যোগ করিয়া 
লওয়া হইয়াছে। কাজেই, ড় ও ঢ বাংলায় নৃতন। ইহার] উভয়েই স্পর্শবর্ণ। কিন্ত 
ড় অক্পপ্রাণ, ঢ মহাপ্রাণ বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার নিয়াগ্রভাগ দিয়। আঘাত 
করিতে হয়। সেইজন্য ইহাদের তাড়িত [ চ120990 ] ব্যপ্জন বা তাড়ন-জাত 
ধ্বনি বলা হয়। 

₹, 8," স্বরের অঙ্তে ব! পশ্চাতে বসে বলিয়া অন্ুন্বার নাম । ং এবং £ কোন 
বর্ণের সহিত যুক্ত না হইলে প্রযুক্ত হয় না, তাই ইহার্দের অষোগবাহ বর্ণ বল! হয়। 
উ, এ, প, ন ও ম-এর অপল্রংশে চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি। যেমন : শঙ্খ ৯শাখ, সন্ধ্যা 
১সএবা১সর্সাঝ, কণ্টক১৯কীটা, দস্ত পাত, ম্মরণ-সরণ। 

ৰাংল। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্্য 

ক্ষ__এই সংযুক্ত বর্ণের সংস্কৃত উচ্চারণ “কৃ+ষ"। কিন্তু বাংলায় ইহার উচ্চারণ 
“কৃ+খ'-এর মতো | যেমন £ রক্ষা- রকৃখা, পক্ষী-__পকৃষী, শিক্ষা-_শিকৃখা ইতযাদি। 

জ্ঞ- বাংলায় এই সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ গ.+গ-র মতো | যেমন £ যজ্জ__যগগ, 
বিজ্ঞ-বিগ্‌ঁ, প্রাজ্ঞ প্রাগ ইত্যাদি । 

হু, হব, ল্ম, হল, হব--এই সংযুক্ত বর্ণগুলর উচ্চারণে “হ' সর্বদাই পরে উচ্চারিত 
হয়। যেমন: অপরাহু__অপরান্হ, চিহৃ__চিন্হ, ব্রাহ্ষণ_ত্রাম্হণ, কহলার_ 


কল্হার, আহ্বান-_আওহান ইত্যাদি । 
একই বর্ণের বিভিন্ন ধবলি 


বাংলায় অ, এ, &, শ, ষয ও স-_-এই বর্ণগুলির বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হয় । ঘেমন £ 

অ- বাংলায় “অ”-এর সহজ উচ্চারণ ইংরেজি 1১211, শব্দের 4৪+-র মতো। | ফেমন 2. 
অশনি, অবনী, অরণ্য, জনম, মরণ, বসন, অন্ধ ও বন্ধ ইত্যার্দি। তাছাড়া, ১. “নঞ- 
অব্যয়জাত “অ'-এর উচ্চারণ সহজ | যেমন: অচল, অন্ত, অসীম, অপূর্ণ, অসময়, 
অমঙ্গল, অসতর্ক ইত্যার্দি। ২. সহিত অর্থের “স'-এর “অ+-এর উচ্চারণ লহজ | ঘেমন £ 
সপরিবারে, সহিত, সশরীরে, সজ্ঞানে, সন্ত্রীক, সবিনয় ও লদ্দল ইত্যার্দি। ৩. পরে 
অ বা আ থাকিলে পূর্ববর্তী “ম*-এর উচ্চারণ সহজ | ' যেমন £ চলন, বলন, সন্তরণ, 
দর্শন, বর্ধা, বর্শী, অকা, অজ! ও অজ্ঞত1 ইত্যাদি। ৪. ছুই-অক্ষর শষের 'অ+-এর 
উচ্চারণ সহজ। যেমন; কর, খল, ঘট, জল, ফল, বট, মঠ ও দল ইত্যাদি । ৫. 
ধ্ন্তাত্মক শষের আদিস্কিত “অ+-এর উচ্চারণ প্রায়শঃ সহজ। যেমন ৪ 
খল্খল্‌, গল্গল্‌, চল্ডল্‌, হন্হন্‌, বন্বন্‌ ইত্যাদি । 


২৪ “ শ্চনা-বিচিন্ধা 
« বাংলায় 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণ সাধারণতঃ “ও*এর মতো | যেমন £ ১. ই-কারাস্ত 
বা উ-কারাস্ত ব্যঞ্তনবর্ণের পূর্ববর্তী “অ+-এর উচ্চারণ “ও” হয়ঃ রবি রোবিন, 
মতি [মোতি ], মণি [ মোণি], অতি [ওতি 7, ছু [ যোছু], অমিয় [ ওমিও ], 
অমুক [ ওমৃক], অরিন্দম [ ওরিন্দম 1, অরুণ [ ওরুপ ], করুণ [ কোরুণ ], চলিবে 
[ চোলিবে ] ইত্যার্দি। ২. অপিনিহিতিজাত “ই, ও “উ, অভিশ্রতি লপ্ত হইলে 
'অ'-এর উচ্চারণ “ও” হয়ঃ বইল্যা১র*লে [বোলে], কইর্যাক*রে [ কোরে 7, 
মইর্যাম'রে [মোরে 7, ধইর্যাধরে [ ধোরে7, গইল্যাগ'লে [ গোলে), 
দইল্যাদ'লে [ দোলে ] ইত্যাদি। ৩. য-ফলা পরে থাকিলে পূর্ববর্তা, “অ+-এর ধ্বনি 
“ও” হইয়া যায় ঃ কল্য [কোল্য ], অব্য [ ভ্রোব্য , পদ্য [ পোস্ 4, গদ্ধ [ গোদ্য 2, 
ভব্য ( ভোব্য ], সভ্য [ সোভ্য ], সহ [ সোহা] ইত্যাদি । 

৪. খ-কার-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তা 'অ+এর ধ্বনি “ও” হয়: মন্ছপ [মোস্যপ], 
বক্তৃতা [ বোকৃতা 4, কর্তৃক [ কোর্তৃক ], ভর্তৃকা [ ভোত্ৃকা ], সঙ্গত [ সোঙ্ত ], 
সমৃদ্ধি [ সোম্দ্ধি), সম্পক [সোম্পক্ত] ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম; যকুৎ। 
৫. শব্দের আদিতে র-ফলার সহিত যুক্ত “অ'-এর ধ্বনি “ও, হইয়! থাকে : শ্রম 
[ শোম 1, ওম [ ভ্রোম ], ভ্রমর [ ভ্রোমর ], ভ্রমণ ভোমণ ], শ্রবণ [ শ্রোবণ], গ্রহ 
[ গ্রোহ] ইত্যাদি । ৬. ক্ষ এবং 'জ্ঞ-এর পূর্ববতী “অ*-এর ধ্বনি “ও, হইয়া যায় £ 
লক্ষ [লোক্ষ ] ধক্ষ [যোক্ষ ], রক্ষ [রোক্ষ ], অক্ষর [ ওক্ষর ], যজ্ঞ [ যোজ্ঞ], 
দৈবজ্ [ দৈবোজ্ঞ] ইত্যাদি। ৭. প্র-উপসর্গের 'অ-এর ধ্বনি *€ হয় £ প্রভাত 
[ প্রোভাত 7, প্রগতি [ প্রোগতি ], প্রহার [ প্রোহার 7, প্রকৃতি [ প্রোরুতি 7, প্রসঙ্গ 
| প্রোসজ 1, প্রণাম [ প্রোণাম ], প্রণতি [ প্রোণতি 7, প্রতিম। [ প্রোতিমা ], প্রকাশ 
[ প্রোকাশ ] ইত্যাদি। ৮. একাক্ষর শবের অন্ত্য ন-এর পূর্ববতী £অ? “ও” হয় £ মন 
[ মোন 1, বন[ বোন], জন [জোন], ধন [ধোন] ইত্যাদি । ৯. চলিত 
ভাষায় দুই অক্ষরের বিশেষণের অস্ত্য “অ+ ও? হয় £ ছোটো, বড়ো, কতো, যতো, 
মতো, খাটো, কোনো, মেজো, সেজো, কালো, ভালে। ইত্যাদি । ১*. তিন-অক্ষর 
শব্দের মধ্য-অ' ও হয়: কমল [ কমোল 7, স্বপন [ ম্বপোন ], বপন [ বপোন ], 
এমন [ এমোন ], ধমনী [ ধমনী ], অশনি [ অশোনি ] ইত্যাদি। ১১. সাধুবা 
চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের অন্ত্য 'অ” "এর ধ্বনি প্রাপ্ত হয়ঃ করিতেছিল 
[ করিতেছিলে৷ ] বলেছিল [বলেছিলো ] আসিত [আঁসিতে!], ডাকত 
[ ভাকতো। ], বলল [বললে1], যাব [যাবে ]) দেখব [ দেখবে ], চল [ চলো ], 
ইত্যাদি। 

তাছাড়া, “অ'-এর বিভিন্ন ধ্বনি লক্ষণীয় £ ১. অ-[71]) যেমন £ ব্যবসায় 

ব্যাবসায় ], ব্যবহার [ ব্যাবহার ], ব্যয় [ ব্যায় ], ব্যত্ায় [ব্যাত্যয়], ব্যথা [ব্যাথা], 
ব্যক্ত [ব্যক্ত], বার্থ [ব্যার্থ], বাসন [ব্যাসন] ইত্যাদি। ২. 'আ?-থএ?। 
যেমন £ ব্যক্তি [বেক্তি], ব্যধিত [ বেখিত ], ব্যতিক্রম [ বেতিক্রম ], ব্যতীত 
[ বেতীত ], ব্যতিহার [ বেতিহার 7, ব্যাট [ বেছি ],ব্যয়িত [ বেয়িত ] ইত্যার্দি। 


বর্ণ ও বর্পের উচ্চারণ ২৪ 


কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার “অ+-এর উচ্চারণ*্বর্তিত; কতকগুলি ক্ষেত্রে অব্জিত। 

আধুনিক বাংল। উচ্চারণে শব্ধাস্তের “অ+-এর উচ্চারণ বর্জন রাই রীতি । ঘেমন * 
গোকুল, অতুল, বলুন, আন্থন, আকাশ, বাতাস, জল, কালিদাস ইত্যাদি । কিন্ত 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের উচ্চারণে বাংলা শব্ধান্তের “অ+ অবন্জিত ছিল।- 

তবু কতকগুলি ক্ষেত্রে শব্ধাস্তের “অ” উচ্চারিত হয়। যেমন £ ১. শব্যাস্তের “হ্‌* 
বা যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে দেহ, বিদ্বোহ, ঃআরোহ, অবরোহ, অন্ধ, বন্ধ, খঞ্জ, সপ্ত, খড়গা 
ইত্যার্দি। ২. “ক” বা “ঘ" প্রত্যয়াঙ্ বিশেষণে_ নত, রত, বিরত, প্রণত, দেয়, হেয়, 
বিধেয়, শ্রেয়, প্রেয় ইত্যার্দি। ৩. বিশেষণের “তর* “তম” প্রত্যয়ে__উচ্চতর, উচ্চতম, 
মহততর, মহত, স্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, বৃহতর, বুহত্তম ইত্যাদি । ৪. পদের অস্তে চ থাকিলে 
গা, দৃঢ়, নিগৃঢ় ইত্যার্দি। ৫. অস্ত্য বর্ণের পূর্বে ং ব। £ থাকিলে__কংস, ধ্বংস, 
নৃশংস, বংশ, অবতংস, হংস, ছুঃখ, ছুঃস্থ, নিঃস্ব ইত্যাদি। ৬. ছুই-অক্ষর-বিশিষ্ট 
শবের প্রথম অক্ষরে খ, এ বা ও-কার থাকিলে__কশ, বৃষ, তণ, ঘ্বত, বৃতঃ তৈল, , 
দ্বৈত, শৈল, বৈর, তৌল, মৌন, গৌণ, ধৌত ইত্যাদি । ৭. এগার হইতে আঠার 
পর্যস্ত সংখ্যা গুলিতে পদ্রাস্তের,অ” উচ্চারিত হয়। ৮. ধ্বন্যাত্মক শব্দের “অ+ প্রত্যয় যুক্ত 
হইলে “ও? উচ্চারিত হয়__ছলছল [ ছলোছলো। ], কাদকাদ [ কাদোকাদে| ], ঢলঢল 
[ ঢলোঢলো ] ইত্যাদি । ৯ অনুজ্ঞায় প্র শেষে “ও? উচ্চারিত হয়__ চল, বল, কর, 
ধর, দেখ ইত্যা্দি। তুচ্ছার্থে বা সন্্রমার্থে “অ+ বা “ও, উচ্চারিত হয় না। 

এ-_বাংলায় “এ*-র উচ্চারণ ছুই প্রকার £ সহজ ও বিরুত | “এ*-র সহজ উচ্চারণে 
ইংরেজি %০৮এর %*র মতো] উচ্চারণ £ আর, বিকৃত উচ্চারণে ইংবেজি 4১৪০,এর 
%;-র মতো! উচ্চারণ । “এ”-র সহজ উচ্চারণ__-সে, কে, দেশ, বেশ, কেশ, শেষ, তেজ 
ইত্যাদি । “এ+র বিকৃত উচ্চারণ _খেল। [ খ্যাল। ], দেখা [ গ্াখা। ], বেচা [ ব্যাচ 7, 
বেট! [ ব্যাটা 7, পেঁচ। [ প্যাঁচ ], লেজ [ ল্যাজ ] ইত্যাঁদি। 


“এর সহজ উচ্চারণ £ ১. ইঈ বা উ উ-র পৃববর্ত 'এ+-দেবী, দেশী, বেশী, 
ভেবী, বেটি, কেলি, খেলি, পেটুক, সেতু, কেতু, লেবুঃ ডেঙ্গু ইত্যাদি । ২. শব্দাস্তের 
“এ*_জলে, স্থলে, মনে, প্রাণে, চোখে, কানে, শেষে ইত্যাদি। ৩. তৎসম শবের 
আদিতে “এ মেঘ, বেগ, প্রেম, হেম, বেদ, ভেদ, ভেক, মেঘ, মেদিনী ইত্যাদি । 
৪. আ-কারাস্ত দুই-অক্ষর ভাববাচক বিশেষ্তের যূল ধাতু 'ই*-যুক্ত হইলে-_ লিখ, 
১ লেখা, শিখ ১ শেখা, মিল্‌১ মেলা, কিন্১কেনা ইত্যাদি। ৫. একাক্ষর সর্বনাম 
পর্দের 'এ,--এ, কে, সে, ষে। ৬. “হ' কিংব! যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী “এ+ শব্দের আদিতে 
অবস্থিত হইলে কেহ, দেহ, গেহ, ন্রেহ, লেহন, কেন্দ্র, কেই, সেন্ধ ইত্যাদি। 

*এ,-র বিকৃত উচ্চারণ £ ১. আ'-কারাস্ত একাক্ষর শব্ষের আদ্দিতে "এ একা 
[আযাকা 2, জেঠ। [জ্যাঠা ), বেটা [ব্যাটা], পেঁচা [ প্যাচা ), নেক [ স্তাকা ], 
বেল! [ ব্যালা- সময় বুঝাইতে ] ইত্যাদি। ২. একাক্ষর তন্তব শকের শেষে ক, খ, 
$, চ, ন, ৭, য় থাকিলে--এক [আযাক্‌], দেখ] [স্তাখ ), বেও [ব্যাঙ], ঠেড [ঠা 


২৬ রচনা বিচিন্ধা 


*পেচ 1 প্যাচ], যেন [ধ্যান], দেয় [ছ্যায়] ইত্যাদি। আ-কারাত্ত ভাববাচক 
বিশেস্তের আর্দিস্িত এ_বেচা [ ব্যাচ! ], দেখা [গ্ভাখা ], ঠেলা [ঠ্যালা 1, হেলা 
[হালা ] ফেল [ফ্যালা ] ইত্যাদি । ৩. শব্ষের আদিতে সান্ুনাসিক এ__খেদ। 
[ খ্যাদা ], ছেদ! [ছ্যাদ 1, নেবা [ ন্তাবা ] ইত্যাদি। 

এ৪-__-০'-র উচ্চারণ ছুই প্রকারের £ “ই++ এবং 'ন? | ১. "ই"? উচ্চারণ _ 
মিঞা, যাচ্ঞা। ২. ন উচ্চারণ__অঞ্জন, [ অন্জন ], সঞ্চয় [ সন্চয় ], বঞ্চনা 
॥ বন্চনা ], বা [ বান্ছ! ] ইত্যাদি। 

শ, ষ, স- বাংলায় শ, ষ ও স-এর উচ্চারণ-_“শ” [দা)]-এর মতো এই রকম। 
যেমন: শেষ [শেশ 7, শোষণ [ শোশণ ], শীস [ শাশ 7, শাসন [ সাশন ]7 কিন্ত 
খ, র, জ পরে থাকিলে “স'এর উচ্চারণ আসে: শগাল [হ্যগাল 7, শ্রম [শ্রম], 
শ্রমিক [শ্রমিক ], শ্রবণ [ শ্রবণ ], প্রশ্ন প্রশ্ন ], জন, বৃষ্টি [ বুস্টি ] ইত্যাদি। 


বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি 


বাংলায় ই ও ঈ, উওউ, উ ও ₹, জ ও য,ণ ও ন এবং ব্গায়-ব ও অস্তঃস্থ-ব-_ 
ইহাদের উচ্চারণ একই রকম। 

ই ও ঈ__-ইতর? ও “ঈগল” শব ছুইটিতে ই ও ঈ-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য না। 
তবে “কি শব্ধ জোর দিবার জন্য “কী” ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 

উ ও উ-_“চুপ* ও “কৃপ+ শব্ধ ছুইটিতে উ ও উ-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য দেখা 
ঘায় না। তবে “রূপা শবের উ ত্রম্ব, রূপ শবের উ দীর্ঘ। 

উ ও ং- উহাদের উচ্চারণ একই রকম | ব্যাঙ [ব্যাং ], রঙ [ রং], সঙ সং], 
৪ঙ [ঢং] ইত্যাদি। 

জ ও য-_বাংলায় ইহাদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। যেমন: যাজন 
[ জান ), যজ্ঞ [ জজ্ঞ 7, যাত্রা! [ জাত্র! ] ইত্যাদি । 

বঙ্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব-_বাংলায় উভয়েরই উচ্চারণ “একস মতো। তবে 
অস্তঃস্থ-ব ব্যপ্তনের সহিত যুক্ত হইলে উহা] উচ্চারিত না৷ হইয়া ব্যঞ্সনটি ঘ্বিত্ব হয় £ বিশ্বাস 
[ বিশশাস 1, অছয় [ অদ্দয় ] উত্যাদি। 


ধ্বনি-বিলোপ 
ধ্বনির স্থ্টি বাগ্‌ষন্ত্র হইতে । শক্ত উচ্চারণকে বাগ.স্ত্র সব সময় সহজ করিয়া 
উচ্চারণ করিতে চায়। তাহাতে কখনও কখনও ধ্বনির বিলোপ ঘটে । 
ত্বরধ্বনির বিলোপ £ উচ্চারণের সময় শবের অন্তর্গত কোন বর্ণের উপর 
অধিক পক্ষপাতছেত্‌ বিশেষ জোর আরোপিত হইলে অনাদূত কোন স্বরধ্বনি লুঠ হয়; 
তাহাকে স্বরলোপ বলে। বেমনঃ অলাবু১অলাউ১»লাউ, অপিধান১ পিধান, 
উদ্জার১.উধার১ধার, উড়ম্বর ডুমুর, অতসী১*তিসি £ এইগুলি আদিম্বর-লোপের 
দৃষ্টান্ত । অন্ত্যশ্বর-লোপের দৃষ্টান্ত হইল £ রাত্রি৯রাতি১রাত১৯রাত, হস্ত১ছাভ 


বাংলা বণীকরণ 


+সহাত, ভক্ত১ভাত১.ভাত্‌ | মধ্যস্বর-লোপের দৃষ্টান্ত হইল : জানাল1-সক্কান্লা, 
বসতি১বস্তি, ভগিনী১ভম্ী, নাতিনী১নাত,নী, নারিকেল নারকেল। উচ্চারণ- 
জনিত মধ্যন্বর-লোপকে বল। হয় সম্প্রকর্ষ। 

ব্যগ্জনধ্বনি-বিলোপ বা বর্ণলোপ [ 178001955 1]: পদের মধ্যস্থিত 
স্বরধবনিযুক্ত বা! শ্বরধ্বনিহীন কোন বর্ণ ষদি লুপ্ত হয়, তাহাকে বল! হয় বর্ণলোপ। 
যেমন £ ফাল্গন১ফাগুন, আলাহিদ1১ আলাদা, গোষ্১ গোঠ, নবধর১ নধর, 
অশ্বখ১অশথ, স্থান১থান, মজ.ছুর-রমজুর, বড়দিদি১বড়দি, বউদ্দিদি১বউদ্দি, 
ভাইশ্বশুর ১ভাশুর, স্কটিক১ ফটিক, আলোক ১৯ আলো, কার্পাস১*কাপাস। 

বাংলায় স্ধির কারণে অথব। উচ্চারণে সরলীকরণের জন্য অনেক সময় ধ্বনির লোপ 
হয়। ঘেমন : কাচা+কল1- কাচকলা, মিশি+কালো1_ মিশকালো, জগৎ+জন- 
জগজন, জগৎ+-বন্ধু-জগবন্ধু ইত্যার্দি। আধুনিক বাংলায় পদাস্ত অ-কার উচ্চারিত 
হয় না। যেমন: হাত্‌, রাত, মুখ, চোখ, কান্‌, কঠিন, কোমল্‌, বলুন্‌, করুকৃ, 
ইত্যাদি। 

শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হু-কার লোপ : বাংলায় উচ্চারণ-কালে বনু 
শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লুপ্ত হয়। যেমন £ র-কার লোপ : কর্ম৯কম্ম, ধর্ম ১ 
ধম্ম, করল ১.কল্প, ধরল১স্ধল্ল, তেপ্রান্তর১ তেপান্তর, শুগাল১শিয়াল। [ এইগুলি 
সমীকরণজনিত পরিবর্তনও বটে।] কিন্তু কল্প, চন্স, বল্প ইত্যাদি লেখা উচিত নয়, 
ওগুলি যথাক্রমে করল, চলল, বলন-ইভাবে লেখা উচিত। হ-কার লোপঃ 
ফলাহার১ফলার, বাহির১বা'র [ দরিয়া ], চাহেচায়, গাহে১”গায়, শাহ শা, 
মহাশয় মশায়, তাহার তার, লোহা১লোয়া, বেহাই৯বেয়াই। 


বিদেশী শব্দের বাংল। বর্ণীকরণ 


বিদেশী ভাষ। হইতে যে সকল শব বাংল! ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিদেশী 
শব্ধ বল! হয়। বিদেশী ভাষাগুলির ধ্বনিসযূহ যেমন স্বতন্ত্র, তাহাদের বূপদানের জন্য 
তাহাদের বর্ণমালা তেমনি স্বতগ্র। আবার, বাংল! ভাষার ধ্বনি ও তাহার বর্ণমাল। 
তেমনি শ্বাতআ্ত্মণ্তিত। তাই সমস্তা দেখা দেয় বিদেশী এব্বগুলির বাংল। ধ্বনিতে 
উচ্চারণে এবং বাংল। বর্ণে রূপায়ণে। বিদেশী শবসমূহকে বাংলা বর্ণে প্রকাশ করাকে 
বিদেশী শব্দের বাংল] বর্ণীকরণ বলা হয়। 

বাংলায় প্রায় সাড়ে পাচ হাজার বিদেশী শব আছে। তাহার মধ্যে প্রায় আড়াই 
হাজারই আরবী-ফারসী শব, চারশত তুকাঁ শব্দ, আটশত ইংরেজি শব, দেড়শত 
পরিজ ও ফরাসী শব এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য বিদেশী শব । বহু অ-বাংল। 
ভারতীয় শব ইহার মধ্যে পড়ে। তাহারাঁও বাংল! ভাষার বিদেশী বা আগন্তক শব্ধ |; 

কিন্তু যে সমস্যা আমাদের বিব্রত করে, তাহা হইল ইহাদের উচ্চারণের সমস্থা।» 
উচ্চাঁরণ-অনুযায়ী বাংলা হরফে লিখিবার সমপ্তা তথ! বাংল! বর্ণীকরণের সমস্ত । 
দোজা কথায়, তাহাই বিদেশী শবের বাংজ। বানানের সমস্তা | 

এই সমস্তার মনীষী-স্বীকৃত সহজ সমাধান হইল, উহাদের প্রকৃত উচ্চারণ এবং 


২৮ রচনা বিচিন্তা 


বানান মূল ভাষায় যাহাই হউক, উহাদের বাংলা' উচ্চারণের দিকে নজর রাখিয়৷ বাংলা 
হুরফে লিখিত হইবে । তবে দীর্ঘধিন ধরিয়া উহাদের যে বানান চলিয়া আসিতেছে, 
সেই প্রচলিত বানানকে অস্বীকার করাও উচিত নয়। 

স্মরণীয় যে, ইংরেজি ০১ ৭) ছি) "৮ “ত ইত্যাদির গ্রতিবর্ণ বাংলায় নাই । 
এসব ক্ষেত্রে ইহাদের উচ্চারণের কাছাকাছি বাংল। বর্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ সারিয়া 
লইতে হয়। তবুও বিদেশী শবের বাংলা নিন রযারারা মানিয়া 
চল! আবশ্তটিক | যেমন £ 

অ আ-_811, শবটির উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া “অল” লেখাই উচিত। 
কিন্তু 41191) শব্দটি “আল্লা লেখাই বাঞ্ছনীয় । কাজেই, “৫১,-র বানান কোথায় “অ, 
হইবে এবং কোথায় “আ+ হইবে, তাহা। উচ্চারণের উপর নিরর করে । 

1_য-ফল1+আ-কারকে রূপ দিবার মতে] কোন একক বর্ণ বাংলায় নাই। অবস্থা 
বাংলা 'আ-এর 'বককৃত উচ্চারণ /1-র মতে।। কিন্তু ধদেশী শবে 'আ'-র বিকৃত 
উচ্চারণ অসমীচীন | বাংল! উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু 'আ1 অথবা “আয, 
ব্যবহার করিতে হইবে । যেমন £ ট্রাম [ 0থাও ), মাস্টার [ [567 0, হাসুপুতাঁল 
[1595£5517, ভাক্তার [ ০০০০: ], ফাস্ট [ 8507, ক্লাস [ ০1595 |, গ্লাস [81855], 
আপিস [ ০০০] ইত্যাদ। আবার, আযাসিড [৪০10 7, শ্যার [51], প্রিন্সিপ্যাল 
[ 00501091 ], হাফ বাক [1১9179০৮প, ব্যারিস্টার [275০1 ), ব্যাটস্ম্যান 
[ 09205002 0, ল্যাম্পপোস্ট [ 12700-0956 ] ইত্যাদি। 


ই ঈ-_যূল উচ্চারণে “০7; 15 687) 5215 01 ও “০”-ইহাদের উচ্চারণ যদি 
ুম্ব হয়, তবে বাংলায় হৃম্ব-ই এবং ষদ্দি দীর্ঘ হয়, তবে দীর্ঘ-ঈ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় । 
যেমন £ ইংরেজ [11 [:381191) ], ইংরেজি [ চ0081155 ], ইন্টারেস্ট [17)05050 ], 
ইন্সিওরেন্স [ 1751081706 4, ইন্সপেকৃটার [1 105952007 রঃ ইন্ফরমেশান [110:017779- 
002], ইম্পসিবল্‌ [ 10005551916 ] ইত্যাদি । আর, ঈস্ট [ ০2303, ঈগল [68816], 
ঈজিচেয়ার [6255010217 ], ঈজেল [68561 ] [বাংলায় অবশ্য 'ইজেল? বানানই 
প্রচলিত ]-ইত্যাদি। “এর বাংলা উচ্চারণ কখনও কখনও “ই* হয়। যেমন £ 
পিরামিড [ চ587010 11 


উ উ-_মূল উচ্চারণ অনুযায়ী “/, "৮১ ০০ ইহাদের ইংরেজি উচ্চারণ হৃদ 
কিংবা দীর্ঘ হইলেও বাংল! বানানে উ রী ৃ যেষন £ উইলিয়াম [ ড/1111217 0, 
উই [ 111 ], উই [ 1], উল [০০1], উকিল, উজীর। ফুট, ফুল [6811], 
বুট [০০০৮], ফুলুউট [866] উত্যাদি। আবার, ম্পুন [50০07 ]--কিন্ধ 
ইংরেজিতে দীর্ঘ-উ- উচ্চারিত হইলেও বাংলা উচ্চারণে হম্বউ উচ্চারিত হয়? এরং 
ৰানানও হয় তাস্তরূপ। যেমন : সেলুন [581907) ], ফেস্টুন [ £230০০) ], বেলুন 
[ 9৪1190 ), বে$ন [9৮০০ 0) লেগুন [198০০ ] ইত্যাদি | 


বাংল! বর্ণাকরণ ১৯ ২৯ 


খ-_বিদেশী শব্ধে খ-কার বর্জনীয়। খ-কাবের স্থানে রি বা র-ফল।+ই-কালপ 
ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্ররেল্ক্রিপশান [ 765001938০1 প্রেসকুপ্‌শান অশুদ্ধ 7, 
ক্রিশমাস ্‌ 0101507595--কৃশবনাসি অশুদ্ধ] যিশু খীস্ট [06583 07)15--ধিশু থুস্ট 
অশুদ্ধ] গ্রস্টীৰ [ থৃজ্টাৰ অস্তুদ্ধ ], ব্রিটেন [ 80051 বুটেন অশুদ্ধ ], ব্রিটিশ 
[ 87051বুটিশ অশুদ্ধ ] ইত্যাদি। ্ 

এ-_বাংক। উচ্চারণ-অন্থসারে “০১ &? এবং ৪০+-তে এ" প্রযুক্ত হয় ।_ যেমন £ 
ফাউণ্টেনপেন (6০01708100217, ট্রেন [ 08], চেন [01791 ], মেন [ 17917], 
এনুকোর [ 2২০০5 1, পেঙ্গুইন [ 9678৩£0 1, এনামেল [ 83991 ], এস্প্লানেড 
[ 250190906 ], এরোপ্রেন [ 821018106 1, একৃসপাট [ 6%221 ]ইত্যাদি। কিন্ত 
ঢ17-এর বানান “পেইন” লেখা উচিত। 

ও-_৬-স্থানে প্রচলিত রীতি-অন্থসারে 'উ" ব। “ও” ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন 
উইলসন [ ড/119018 ], উইলিয়াম [ ড/1111010 7, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ [ ভ/ ০:05 0:0])], 
সাব-ওয়ে [ 501১-%$ ] ইত্যার্দি। 

কখ--ইংরেজি “০ ও" বর্ণের স্থানে বাংলায় “ক' হয়। যেমন: কংগ্রেস 
[ 09787953 7» কনস্টেবল [ 50951508৮16 ], কোম্পানী [ ০০70091)5 ], আমেরিকা 
[&0601০8 ], কানাডা [ 08:808. 7, কীটস্‌ [ 695 ], কিগারগার্টেন [15110067- 
£90050 ], কিমোনো 70179979.-, কিলোমিটার [ 701107760 ] ইত্যাদি । 

ইংরেজি 11; স্থানে “খ” হয়। যেমন ; খরি [11:01], খলিফা [10391109 ] 
ইত্যাদি । 

পা ঘ_-ইংরেজি '£' বর্ণের স্থানে “গ' এবং 4&1-এর স্থানে “ঘ* হয়। যেমন £ 
গযারা্টি [£081:91)66০], গার্ড [59810], গার্ডেন [88126], গ্রামার [£81001081], 
গল [0901], গ্র্যাণ্ড [802501, গ্রীন [15০15], ঘানা [0315909] ইত্যাদি । 

$ ং__ইংরেজি “0৪,এর স্থানে ", বা“ ব্যবহৃত হয়। যেমন: গাঙ্রিণ বা 
গ্যাংরিণ [8217£1276), রঙরুট বা] রংরুট [ আ:০:)8-:016 ], লঙ্‌ম্যান বা লংম্যান 
[10740থামী ওরাঙ-ওটাও্‌ বা ওরাং-ওটাং [0287/8-০46208] ইত্যাদি । 

চ ছ-_ইংরেজি ০১১-এর স্থানে "চ" এবং *০৮এর স্থানে "ছ" হয়। যেমন £ 
চাস [ 0022165 ], চেম্বারলেন [ 0128101961191)6 ], চার্জ [ ০132786 ]১ চে্বার 
[০0817096:), চাচিল [ 010101)1] ] ইত্যাদি। আবার “&ে'এর উচ্চারণ চু? বা. 

“চা হয়। যেমন £ মিউচুয়াল [0050581), স্ট্যাচার [30906 ]1 
:. জবা-_ ইংরেজি ৭) [ কখনও কখনও “£” ] বর্ণের স্থানে 'জ+ এবং ")৮,-এর স্থানে 
“ব" হয়। ঘেমন £ জেম্স্‌ []80095 7 জন [70100], জেরুজালেম [06709816100], 
জাপান [1927], জ্যাক [180], জিল [0111], মেজর [ 20910: ], জুডাস 
[70085 7, ভ্হিস 890০০ ], জজ [10086 ), জজিয়। [ 001819 ]) ম্যাজিস্ট্রেট 
78815086 ]) জেনারেল [ 95176151 1, জার্যানী 09120921/5 ], ম্যানেজার 
[157986:] ইত্যাদি । আবার, ইংরেজি “হ'-এর স্থানে বাংলায় সাধারণতঃ “জ” 


৩ 1. | রচনা বিচিন্ধা 


স্কবহত হয় | যেমন : জেব্রা [ 22৮5], জু [2০০7, জুলু [2010] ইত্যাদি । 
বাংলায় 42-এর শুদ্ধ উচচারপ্রের জন্য “জজ? ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু বাংল বর্ণমালায় 
এই বর্ণ নাই $ এমন-কি, বাংলা উচ্চারণেও এই ধ্বনি অনুপস্থিত | আবার, “এর 
খাটি উচ্চারণ "ৎস্, করা হয় । যেমন : নাৎসী [13821] 

ট- ইংরেজি “এর বাংলা বানান ট্ট্টহয়াঁ যেমন £ টম [০1], 
টাইপ [ 15০ ], টিম [ 05810], ট্রেন [ 2510], টেবিল [015] ইত্যাদি । কখনও 
কখনও “0৩ "ট? উচ্চারিত হয়] যেমন: টমাস [171501085 ], টেম্স 
[0791065 ] ইত্যাদি। 

ড- ইংরেজি ৫+-এর বাংল! উচ্চারণ “ভ+ হয়। যেমন £ ডেভিড [10210 ], 
ডাক্তার [ ০০০৫০: 7, ড্রিল [07111 ], ড্রেন [0:81], ভন [৭012), ভবল [0০৪1১1৪], 
ব্যাণ্ড [ 920 ), গ্র্যাণ্ড  £1509 7, ফ্রেণ্ড  151570 ] ইত্যাদি । 

পন- ইংরেজিতে মূর্ধন্ত-ণ,” ও দস্ত্য-“ন'-এর পার্থক্য নাই ? শুধু 4)” দিয়া কাজ 
চলিয়া যায়| বাংলায়ও উচ্চারণে ণ” ও 'ন'-এর কোন ব্যবধান নাই ; আছে শুধু 
দক্তয-“ন?-এর উচ্চারণ। কাজেই বিদেশী শব্ের বানানের ক্ষেত্রে অবথ। জটিলতা বৃদ্ধি 
না করিয়া কেবল 'ন”-ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত | যেমন £ ব্রেন, ট্রেন, ড্রেন, সাইরেন, 
প্যাটার্ন, বায়রন [ 7510 ], পেপ্টাগন ইত্যাদি । তেমনি কোরান, দরুন, গুজরান, 
ফরমান, দিরনী কুনিশ, কোরবানি ইত্যাদি। 

ত[ৎ]থঃ ইংরেজিতে “ত*-র্ উচ্চারণ নাই, কিন্তু 'থ” ধ্বনি.আছে। কিন্ত 
ফরাসী, আরবী, ফারসী, তুকাঁ ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় “ত” ও “ঘ*-এর উচ্চারণ 
'আছে। যেমন : নতরদাম [ ০:5৭০০৫ 1, থিয়েটার [ 076৪0 7, কাতুজি, 
কৈফিয়ত, মেরামত, তাবিজ, তামাি, তোতা, দৌয়াত, রাস্তা, থানা, থার্ষোমিটার 
[ ইং ]ইত্যাদদি। কিন্তু তখ, নেহাৎ, দৌলৎ, হিম্মৎ, ফুরসৎ ইত্যাদি না লিখিয়। 
ষথাক্রমে তখত্‌, নেহাত, দৌলত, হিম্মত, ফুরসত ইত্যাদি লেখ! উচিত। 

দ্র ইংরেজি 0-এর [এবং ইতালীয় '৫,-এর] বাংলা উচ্চারণ “দ" হয়। যেমন £ 
ব্রাদার, ফাদার, মাদার, দ্ান্তে [10900 ], ওভিদ্ [0৮10] ইত্যাদি । অন্যান 
বিদেশী শবব-__দরবার, দলিল, আদীলিউ, খোদা, মসজিদ ইত্যাদি। 

পফ- ইংরেজি "০,-এর বাংলা উচ্চারণ “পঃ। ঘেমন £ পুলিস [ 2০11০9 1, 
পালিশ [7০1151% ], হপার [5৩০ ], পেপার [991] ইত্যাদি । ইংরেজি 4£ 
এবং “০1১,-এর বাংল। উচ্চারণ “ফক' বর্ণের সাহায্যে ব্যক্ত হয় । যেমন £ ফুল [ 0117, 
ফী [£56 0], ফী[ ০7, লোফার [ 109:0651], ফ্যান [180], সালফার [54111)81], 
সালফেট [50017917216], ফিজিকস্‌ [01155155), ফিজিগুলজি [01555191985] ইত্যাদি। 

ৰন্ভ-_ ইংরেজি '-এর বাংল] উচ্চারণ “ব" এবং “এর বাংল! উচ্চারণ “ভ? | 
যেমন £ বকৃস [ ৮০% ], বোর্ড, [ ৮০৪1৭], বিল [1117 বল [৮911], ব্যাড 
[180 ], ভোট [ ৮০০ 1, ভেইল [৮০1] ], ভ্যারাইটি [ টি 1, ভ্যাকৃদিন 
[ ৮৪০০7০ ] ইত্যাদি। 


বাংল। বর্ণীকরণ | ৩১. 


' আ- ইংরেজি এর বাংলা গ্রতিবর্ণ “ম” | যেমন £ মাদার [ 1500161 ], ফনিং 
[ 00010106 7, মটন [ 2206607.] ইত্যাদি | 

যরল ব-_বিদেশী শবে “ঘ" ব্যবহার করা উচিত নয় ; বগীয় 'জ'ই ব্যবহৃত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় | তবে “য'-ফলা ব্যবহারে বাধা নাই । জন [ ]01))--যোহন নয় ], জ্যাক 
[7০1] বাবহৃত হইতে পারে। ইংরেজি “এর বাণ্লা উচ্চারণ “র”। যেমন £ 
রিম্‌ [1177 ], রিসকৃ [1151], রোমান [ ছ২০10012 ] ইত্যাদি । “ল" ইংরেজি ৭+-এর 
প্রতিবর্ণ। যেমন : লাইন [117০ 7, স্কুল [ 5০1,০০0] 1, লোয়ার [10০1], লটারি 
[ 1960615 1, লোন [ 10921) ] ইত্যাদি । বাংলায় অস্তংস্থ-ব-এর অস্থি নাই। তবে 
ইংরেজি “৯৪-র বাংলায় উচ্চারণ “ওয়” হওয়া বাঞ্চনীয় । ওয়ার [ ৭17, হার্ড ওয়ার 
[ 17810816 ]) ওয়াল [৮৪11] ইত্যাদি । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ [ ৬ ০:৭5৬০101 ] 

লিখিতে হইবে, ওয়ার্ডস্বার্থ নয়। 
শষস-_বিদেশী শের বাংল] উচ্চারণে 'ষ'এর অন্তিত্ব নাই। বিদেশী শকের 
উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু “শ? ও “স' হইবে | যেখানে উচ্চারণ 91-এর মতো, 
সেখানে শ এবং যেখানে উচ্চারণ ১এর মতো, সেখানে “স+ লেখা উচিত। 
যেমন £ শেকৃস্পীয়ার [ 37215356216 ], শেলী [ 91061165 ], শে 5100৬ 7, 
শার্ট [51717], পালিশ [01191], পেনশন [1901)51077] ; কিন্তু ক্লাস [০1255], পুলিস 
[09119], পেনসিল [691:5111, সিমেণ্ট [০৩2০0] 1 তেমনি সবুজ, সাদ; মসলা, 
মদজিদ, আসমান, আসল, বাদশাহ, শিকার,* শহীদ, দরবেশ, পশম, রেশম, চখমা, 
রোশনাই, শাল ইত্যাদি হইবে । এমন ট-বর্গেও দ্রুট, ষ্টেশন, ফ্টীমার, গ্রিয়ারিং, স্টীল, 
ই,পিভ, পোষ্ট অফিস, গ্ীষ্ট ইত্যাদি না হইযা যথাক্রমে সীট, স্টেশন, সীমার, হিয়ারিং, 
স্থীল, স্ট,পিড, পোস্ট অফিস, শ্রীন্ট ইত্যাদি হইবে। তেমনি জিনিষ, পোষাক, 
বারকোষ, তক্তপোষ ইত্যাদির পারবতে যথাক্রমে জিনিস, পোশাক, বারকোশ, 

তক্তপোশ হইবে। 
হুয্ব_হ' ইংরেজী ৭ বর্ণের প্রতিবর্ণ | ধেমন : হাঁউন [17056 ], হোম, 
[0,070 ], হাই [ 12151) ], হায়ার [1)1816£, 10016 ), হোটেল [10051 ] ইত্যাদি । 
“য় ইংরেজি “" বা সমোচ্চারিত ধ্ব।নর প্রতিবর্ণ। যেমন £ মেয়র [ 2425010, 
চেয়ার [01,91), রেভিয়ম [180180], সোয়েটার [54০০৪] ইত্যাদি | 
| গ কতকগুলি পরিচিত বিদেশী শব্দের বাংলা বরণীকিরণ 
ঢ1129050 [এলিজাবেথ ), 9110911) [ত্রিটেন, বুটেন? নয় 1, 01/0750121) 
[খ্রস্টান, 'খুষ্ঠান? নয় 1, 51091555069 [ শেকস্পীয়ার, “শেক্ষপীয়র+ নয় 1, 101) 
[ জন, 'ষোহন" নয় 1], ০:05 ০:01 [ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ, “ওয়ার্ড-স্বার্থ” নয়], 02610] € 
[ সেঞ্চুরি ০777975 জারানী;ন্জযানী' নয় ], 7২০57915591)০ [রেনেসাস» 
“রেনেসণ” নয় 2, 1২০95:907:2770 [ রেক্োর], “রেস্ট,রেপ্ট? নয়], 2:০535৪.৩ [ রুশো ], 
চ৪এ] [পল], 005101505 [কেমিসি], 013০721০9] [কেমক্যাল], 09:65 [কাফে], 
11910 [ এলুয়ার ], 5০৮৮০ [ সুভেনিয়ার], 02128] [ক্যানাল], 821 ব্যাক, 


রবি. (২য়)--৩ 


৩২ রচনা বিচিন্তা 


ব্যাংক" নয় 1, 1,5889৫ [ লীগ ]) 0101০ [পিকনিক ], চ০১০০৪৪ [ পাংচার ), 
[২1০11১2আএ [রিকৃশা ]। 06085. 9610221:0 5139%/ [ জর্জ বানার্ভ শ ], 7011 
19001)€ [ জন ডান ]) 98110 [ ব্যালাভ ], 99116 [ ব্যালে ]। 

গার এরা 


॥ অনুসরণী & 

১, [নগ্থালাথত শব্দগাঁল অবলম্বনে বাংলা এ শ্বরবর্ণের উচ্চারণগত বৈ।জ্রা নিরূপণ কর; দেখা, শেখা, 
একদা, এক, কেণ, বেলা 1 নময় 1 মা. '৬৮। 

২. উদ্দাহবণসহ নিম্ললাখত পরিভাষাগালব বাাখ্যা লিখ £ হুন্বশ্র : সন্ধাক্ষর বা! যৌগিক স্বর, মা. 
৫৯) ৬৯, ৬১; উদ্মবণণ, ম. +৫৫, '৬৩, উ. ম. | কম্পট,1,'৬১ , মঞাপ্রাণ বর্ণ, উ. মা. '৬৩,'৬৪। বগীয় বর্ণ, 
নাসিক্যধানি , ফোষবণ, ভ. মা. '*, অন্তযস্থ বাঁ, সা. ?৬*, "৬২, ড. মা" ৬৭, অঙ্প্রাণ বর্ণ, মা. ২8, 
উ. মা. '৬৩ * মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. '৫২, ৫৮, 9. মং, ।কম্পাটণ, ৬২, ভালবা বণ, মা” "৫৩, "৬১, ম্বরাস্ত অক্ষর; 
বাঞ্জনাত্ত বা ভলগ্ত অগ্ষব , ক্ৌচ্য বর্ণ, কঠতালবা বা, মুরধগ্ত বর্ণ, মা. "৬০, দৃক্তাবর্ণ,। ক. প্রা '৬১; 
ল্গপবণ, মা. '৫৯, ভ. ম'. '৬3 , অনুনােক বর্খ, মা. '৬৫ , অযোগবাহ বণ বা! আশ্রযগ্ানভাগী বণ, মা. '৬৭, 
গত হ্বর, তরল ম্বর, গান্থিক ধ্বানি। 

৩. উদ্দাহবণসহ পার্থকা নিদেশ কৰ * ধ্বনি, বণ ও অক্গব , ম্বরধব'ণ ও বগ্রনধ্বনি; শ্বরাস্ত অক্ষর ও 
বপ্রনান্ত বা হলন্ত অক্ষর ; হুষ্বন্থব ও দীধন্বর , মো'লক ন্বখধখনি ও ফৌগক হবধবণি , অন্পপ্রাপ ও মহ প্রাণ 
ৰা, মা. '৬০, মা. [কম্পা্, '৬* , ঘোষবর্ণ ও অঘোষবর্ণ ল্গশবর্ণ ও ডঙ্জবণ , ধশ্বধব ও পুত্র, শিশ্লনি ও 
পশন্থিক ধ্বনি । 

৪. দৃষ্টান্তসহ অ[লেচনা করঃ একই বর্ধেব [বভিন্ন ধরনি ও |ব।শুন্ন বর একই ধ্বশি। 

৫, ধ্বশোবলেপি কাভাকে বলে 7 দু্টান্জসহক্গালোচন। কর। 

৬, দ্রধ[হবণনহ ৰখ। কর ১ আছ অ-কারের চচ্চাবণবোতঞ্রাত মত অকাবের দার গ্চারপ, 
2 আ১'৬* , কারের বিশ্দ্ধ ও দকৃত চচ্চ।বদ, থা 1৫৮ ১ গাকাব ও একবে নাগর ভচ্চাবণ-বেশিষ্ট্, 
21, ।কম্পি 3,15২ 

৭. নিছ/লাখত ব' গুলিখ উচ০।বণ-গ্কান ল্থথো টীকা লিখ 2 এ, ণ, শু, রণ, এ, মা, 1৬১, এ, ও 
£₹ ট, আপ্গ্ব-ব, ৫, ল , মান, অফ) ভ, স,ওক্ষ । ক প্রাণ 75, ১৩ ঞ)ভ, ই, ক প্রা1188, 
+» ই, পচ, ৪,শ। ক প্রা 5৭, এ ও জ্ঞ। ক" প্রাঃ ৪গ 

৮. বণ্ল' বর্ণশালায় কোনগুলি উদ্বর্ণ 2) কেপ উহ'দের ডন্মবণ বলা হয?  মা,'৬৮ 

৯. কু ৰা'ল। বর্মালশ্র অনুনাসিক বর্গ লব উল্লেখ কর। ৮. সা ৬৯। কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের 
পত্র“শে চক্্রবন্দুব উংপাত্তি হয় । একটি করিয, চ্ঠান্ত দাও। আনুাবের উচ্চারণ বিকপ? উহাকে 
অন্বন্থার বলা হয় কেশ” 

খ. বাল" বর্ণমালার দ্থ্যবর্ণ কোন্&ুপি ? উঠাদের তবপ বল। হয কেন 1 উ* মা. '৬৯ 
১, বিদেশী শব্দের বালা বণণী করণের প্রধান প্রধান নয়মগুলি দৃষ্ঠান্তসহ ন'ক্ষেপে লিখ। 
১১. বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে নিঃলিখিত বর্ণগুলির শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও; ইওঈ,উওড, গজওয,পণও 


নব ওন। 
১১, ক বাংলাহরপে ব! বর্ণেলিখ ১ হো 13070510590 0065 8855190, 9/:00৮, 01000, 


2000176580৯, 10211075 809510605 11005270655 96609205 05210105 0170901566, 0081, 
€।1,010)1১50, 521, 00105 9105441101, ০0৫5 * ০৮, 
খ. পদ্ধকরিয়ালিখ; নাজি, যী্পুষ্ট, প্রেলরপশান, ল্যাল্পোষ্ট, ওযা চদ্ধার্থ, যোহন। 


৩. ক্রিয়াপদ 


বাক্যের অস্তর্গত কার্ধ-বোধক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াপদের অন্তিত্ধ 
ব্যতীত বাক্য সংগঠিত হইতে পারে না। [আমি] 'নদীকৃলে বসে আছি'__বাক্যে 
বসে আছি' ক্রিয়াপদ উপস্থিত ॥ কিন্তু “দুর্গম [ হয়] গিরি, কাস্তার [ হয় ] মরু, 
দুস্তর [হয়] পারাবার+__বাক্যটি তিনটি" স্ুপ্র বাক্যের সমঠ্টি এবং তিনটি বাক্যেই 
“হয়” ক্রিয়াপদ উহা । উপস্থিত থাকুক বা! উহ থাক, বাক্যে ক্রিয়াপদের অন্তিত্থ 
থাকিবেই। 

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে পাওয়া যায় ধাতু-প্রকূতি এবং প্রত্যয়-বিভক্তি । শবে 
যূণ রূপকে বল! হয় প্রক্কৃতি। প্রকৃতি ছুই প্রকার: নাম-প্রকৃতি ও খাতু- 
প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রাতিপদিক ও ধাতু । অর্থবৌধক বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টির নাম 
প্রাতিপদিক। 

কাজেই, প্রত্যেক ক্রিয়াপ্দকে বিগ্লেষ করিলে বা ভাঙ্গিলে, শেষ পর্যস্ত এমন 
একটি যূল বা জড় পাওয়া যায়, ঘাহাকে আর বিঙ্লেষ ব! ভাগ কর! সম্ভব নয়। ক্রিয়া 
পদের এই অবিভাজ্য জড় অংশ, ক্রিয়ার এই শ্দ্ধ ভাব-গ্যোতক মূল-_ইহাকেই বলা হয় 
“ধাতু” । যেমন: সে হাসে, আমর] কীদ্ি, তুমি দেখ-_বাক্য তিনটির ভ্িয়াপদ 
তিনটিকে বিশ্লেষ করিলে “হাসে হাঁস1+এ”, কাদি_ কাদ1+ই”) 'দেখ- দেখ+অ? 
পাওয়া বায়। 'হাসে' ক্রিয়াপদটির মূল হইল '“হাস্‌*-ধাতু, “কাধ” ফ্রিয়াপদটির মূল 
হইল “কাদ্‌*-ধাতু, “দেখ, ক্রিয়াপদটির যূল হইল “দেখ-ধাতু। কাজেই, ক্রিয়ার যূলই 
হহল ধাতু। 

মূল ধাতুর সহিত প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে যে কার্ধ-বোধক পদ গঠিত হয়, তাহাই 
ক্রিয়াপদ । যেমন £ “দেখ+ইহার সহিত “ই” বিভক্তি ষোগ করিলে “দেখি'__ 
উত্তম পুরুষের এই ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়। তেমনি, “দেখ+অ-দেখ' [ মধ্যম 
পুরুষের ক্রিয়াপদ ], “দেখ১+এ- “দেখে [ প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ |] “দেখ, 
ইতাম _দেখিতাম, “দেখ++ইলাম ₹দেখিলাম”, “দেখত+ইবল দেখিব' | “দেখ, 
+আ [ প্রতায় ]+ইব-দেখাইব_ক্রিয়াপদগুলি এইভাবে গঠিত। কিন্তু লক্ষ্য 
কর, যূল ধাতুর ষে অর্থ, তাহার দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদেও সেই অর্থ অস্থপ্ন থাকে । 

গঠন-অনুসারে ধাতু প্রধানত: চার প্রকার : মৌলিক বা সিল্ধধাতু, সাধিত 
খাতু, যৌশ্সিক ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতু । ক. মৌলিক বা সিদ্ধ খাতু £ 
যে ধাতু ্বয়ংসিত্ধ এবং যাহাকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাহাকে মৌলিক 
বা সিদ্ধ ধাতু বল। হয়। যেমন: কর্‌, চল্‌, বল, দেখ হাসু, ভাক্‌, পড়্‌+ নে, দে, 
পা, খা, চা, আন্‌, শেখ ইত্যাদি। খ. সাছিত খাতু £$ মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুর 
সহিত প্রত্যয় যুক্ত হুইয়। নৃতন ধাতু গঠিত বা সাধিত হইলে, তাহাকে বল। হয় সাধিত 
খাতু। সাধিত' ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে মূল ধাতু ও প্রত্যয় পাওয়। যায়। যেমনঃ 


৩৪ ূ রচনা! বিচিস্ত। 


[কর 1+আ-] করা, [চল্‌ +আ-] চলা, [বল.+ আ-] বলা, [দেখ 1+আ1-] দেখা, 
[ হাস+আ ] হাসা, [ডাকৃ1আ-] ডাকা। গ্ন. যৌগিক ধাতু £ অসমাপিকা। 
ক্রিয়ার সহিত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু ষোগ করিলে যে নৃতন ধাতু গঠিত হয়, তাহার 
নাম যৌগিক ধাতু। যেমন : শুকাইয়। যা. দীড়াইয়। থাক্‌, কাদিয়! ফেল, বসিয়া 
পড়, চলিয়1 যা, ঘুরিতে লাগ, বণিয় দে, খুঁলয়া বল. ইত্যাদি । সাধারণতঃ “ইয়” ও 
“হতে? প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মৌলিক ধাতু যুক্ত হইয়া! যৌগিক ধাতু 
গঠিত হয়। ঘ. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ, বিশেষণ ও ধৰন্যাত্মক অব্যয়ের 
সহিত মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু যুক্ত হইয়। ষে ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে সংযোগমূলক ধাতু 
বল] হয়। যেমন £ সাতার কাট, ভিক্ষা] দে, ক্ষুধ। পা, শান্তি দে, আক কাট,, উদয় 
হ, অন্ত যা, তুফান তোল,, লেখাপড়া কর, মান্য হ. স্থথী হ, হাড়ুড়ু খেল, কপাডি 
খেল, প্রশ্ন কর, উত্তর দে, কষ্ট পা ইত্যার্দি। [ মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু ও 
যৌগিক ধাতু সম্পর্কে আরো বিস্তারত আলোচন৷ পরে কর! হইয়াছে। ] 

মূল ধাতু হইতে কার্য-বোধক ঞ্রিয়াপদ গঠিত হয়। অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা-অনুসারে 
ক্রিয়াপদ আবার ছুই প্রকার : সমাপকা ও অসমাপিকা। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাশক্ষম ক্রিয়াপদকে বল। হয় সমাপিক। ক্রিয়া । যেমন : “জন্ম লভ্ভিবে কী 
বিশাল প্রাণ |” _'লভিবে' সমাপিকা ক্রিয়াপদ | তেমনি_“সেখানে ছুটিতাঁম কালে 
উঠি”, 'সহসা বনমধ্যে করুণ ক্রন্দনপবন্ি শুনিতে পাঁইলাম”, আমি এখন চিঠি 
লিখিতেছি, “'ডাকতেছিল শ্তামল ছুটি গাই'--_বাকাগুলিতে 'ছুটিতাম', 'পাইলাম', 
“লিখিতেছি” “ডাকতে।ছণ” পদগু1ল সমাপকা ক্রয়াপদ | 


কিন্তু বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে শক্ষম ঞ্রিয়াপদকে অসমাপিক। 
ক্রিয়াপদ বলা হয়। যেমন £ 'ডুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান ৮ হয়ে? [হইয়া] 
অসমাপিক] ক্রিয়াপদ | তেমনি-_'কাালী মায়ের বুকে ঠেস্‌ দিয় বসিয়া! ভাবিতে 
লাগিল, সে আসিলে আমি যাইব, তাহার! সুর্াশ দেখিতে গিয়াছে, নদ) কুলকুলু 
শব করিয়। ছুটিক্সা। চলিয়াছে__বাক্য গুলিতে “দিয়া, বিসিয়া”, “ভাবিতে” “আমিলে?, 
“দেখিতে', করিয়া” “ছুটিয়।”__পদগুলি অসমাপিকা ভ্িয়াপদ। 

বাংলায় অসমাপিক1 ক্রিয়াপদ তিন প্রকারে গঠিত হয়। ধাতুর উত্তর “ইয়া, 
[পণ্যে ই], "ইতে ও ইলে" যোগ করিয়া £ এক. কর্‌1+ইয়া- করিয়া, খা+ 
ইয়া লখাইয়া। বল +ইয়া_ বলিয়! : খাইবে বলিয্বা জি? করিয়া সে সব আম ' 
খাইয়া ফেলিয়াছে। উঠ +ই-উঠি” ধর্1+ই-ধরি” খুল1ই -খুলি' £ “সেখানে 
ছুটিলাম সকালে উঠি”, আরেকবার সমৃখে এসো গ্র্ীপথানি ধরি”, “দেখি আমি 
নটরাগ্ের দেউল-দ্বার খুলি ।' উ-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কেবলমাত্র পন্টে 
ব্যবহৃত হয়, গঞ্ে হয় না। ছুই. পড়, +ইতে-পড়িতে, আন্+ইতে - আনিতে, 
দেখ +ইতে _ দেখিতে £ মে পড়িতে বসিল, যে জন আনিতে গিয়াছে, রাধারাণ 
মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। তিন. হাস+ইলে-হাসিলে, ছুঁ+ইলেন, 
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ছুইলে, হ+ইলে-হইলে : হাসিলে তাহার মুখ হইতে যেন মুক্ত] বরিয়া পঞ্। 
ময়লা ছু'ইলে শান্তি পাইবে । অন্বস্থ হুইলে তিনি আসিবেন না। 

স্বরধবনি পরিবর্তনের ফলে সাধু বাংলায় অসমাপিক1 ক্রিয়৷ চলিত বাংলায় 
রূপাস্তরিত হয়। যেমন £ করিয়1১ক"রে, চলিয়।১চলে, গড়িতে১৯ গড়তে, বলিতে 
বলতে, হাসিলে হাসলে, চলিলে চললে ইত্যাদি । 

অসমাপিক! ক্রিয়া কার্য-বোর্ধক পদ হইলেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে 
অক্ষম। যেমন: “সে এখানে আসিয়া আর্তস্বরে কাদিল*__বাক্টিতে “সে এখানে 
আসিয়। আর্তম্বরে'_-অংশটুক্থ বাক্যের অর্থ সম্পুণরূপে প্রকাশে অক্ষম | “কাঁদিল”- এই 
সমাপিকা! ক্রিয়া ষোগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হইল। 

ক্রিয়া! বিভক্তি £ ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়। ক্রিয়াপদকে গঠন 
করিয়। তাহাকে বূপময় করিয়া তোলে এবং বাক্যে ব্যবহারের ষোগ্যত। দান 
করে, তাহাকে বলা হয় ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি। যেমন: ছুল্‌+ 
ইতেছে [ -ছুলিতেছে ], ফুল্‌+ইতেছে [.-ফুলিতেছে তুল্+ইন্ডেছে 
[ _তুলিতেছে ]। 


ক. সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু ঃ 


সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি [ ইতেছে, ইয়াছে, ইল, ইত, ইব] 
ঘুক্ত হইলে মৌলিক ক্রিম! গঠিত হয় । যেমন £ [ কর্+ইতেছে- ] করিতেছে, 
[ বল্‌+ইল- ] বলিল, [ চল্+ইত- ] চলিত, [বস্+ইব-] বসিব। বাংলায় 
ব্যবঞ্তত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু ছুই প্রকারের £ সংস্কৃত বা! তসম সিদ্ধ ধাতু এবং 
তন্ভব বা প্রারৃতজ সিদ্ধ ধাতু । সংস্কৃত বা তৎসম সিদ্ধ ধাতু 8 যা, চল্‌, ছুহ, 
ক, ক্রী, লিখ্‌, সেব, লভ্‌, দৃশ, ঘট্‌, চর্, জল্‌, ছুল্‌, দা, পাল্‌, পিষ্‌, পু ফল্‌, 
স্বয্‌, সাধ ইত্যাদি। তভ্ভব বা প্রাকৃতজ সিদ্ধ ধাতু $ ক [সংক্কত সিদ্ধ ধাতু] 
১কর্‌ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], ধূ [ সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু 1১স্ধর্‌ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু 7, ৰৃ 
[সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু 1১বব্‌ [বাংলা মিদ্ধ ধাতু], মূ [লংস্কত লিদ্ধ ধাতু 1-মর্‌- 
[বাংলা সিদ্ধ ধাতু 7, খাদ্‌ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু ]১খা [বাংলা সিদ্ধ ধাতু ], পঠ, 
[সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু ]পড়, [বাংলা সিদ্ধ ধাতু 1, গৈ[ সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু 1১গাহ, 
[বাংল। সিদ্ধ ধাতু 7, জাগৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু 1জাগ,[ বাংল! সিদ্ধ ধাতু 1) জা 
[ সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু ]১জান্‌[ বাংল! দিদ্ধ ধাতু ] ইত্যার্দি। তাছাড়া, বাংলার নিজস্ব 
কিছু সিদ্ধ ধাতুও আছে, সেগুলির কোথাও উৎস নির্দেশ করা যায় না। যেমন £. 
কাট, খাট, ভাক্‌, বাজ, ভাজ, ভাম্‌, ডুব, বাচ, বল্‌, এড়, ঠেল্‌, রুখ্‌, জড়, 
টুট, গড়, খুল, ভূল্‌ ইত্যাদি। এগুলিকে খণাটি বাংল। সিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। আর 
আছে ধ্বনি হইতে জাত কিছু-সংখ্যক ধ্বন্যাত্মক ধাতু । যেমন : কুট, ঠৃক, ধুক্‌, ফু'কৃ, 
ছাচ্‌ ইত্যাদি। এগুলিও সিদ্ধ ধাতু । 


টি রচনা বিচিন্তা 
প. সাধিত ধাতু ঃ 


সাধিত ধাতু আবার চার প্রকার ঃ ১. নাম ধাতু, ২. ধবন্াত্ক ধাতু, ৩. 
গিজস্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু ব৷ প্রযোজক ধাতু ও ৪. কর্মৰাচ্যের ধাতু । 

১. নামধাতু 2 বিশেষ্ত, বিশেষণ ও অব্যয__এই নামপদগুলির সহিত প্রত্যয় 
[ সাধারণতঃ আ] যুক্ত হইয়া ধাতু গঠিত হইলে তাহাকে নামধাতু বল! হয়। 
ঘেমন : সংস্কৃত বা তৎসম নামধাতুঁ_দযন [বিশে্য ]+আ+ইয়া-দমনিয়া, 
পবিভ্র+আ [বিশেষণ ]+ইল1-পবিত্রিলা, দান [বিশেষ্য ]+আ+ইলা- 
দানিলা, উত্তর [বিশেষ্য ]+আ+ইল-্উত্তরিল, জিজ্ঞাসা [বিশেষ্য ]+আ+ 
ইল-জিজ্ঞাসিল, কাতর [ বিশেষণ 1+আ+ইল-্কাতরিল, চূর্ণ [বিশেগ্ত ও 
বিশেষণ ]+আ+ইবে-চুণিবে, ঘন [বিশেষণ 1+আ1+ক্যউ+শানচ.-নায়মান, 
শ্যাম [ বিশেষণ 1+আ+ক্যঙ+শানচ, শ্যামায়মান, ধূম [বিশেষ্য 1+আ+ক্যঙ, 
+শানচ.-ধূমায়মান, দণ্ড [বিশেষ্য 11আ+ক্যঙ+শানচ_দপ্ডারমান । আকাশে 
ঘনায্মান মেঘপুঞ্জে দশদিক অন্ধকার হইয়। আনসিল। দূরে শ্বামাস্মমান বনশ্রেণী 
কাপিতে লাগিল। ধুমাক্্মান পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান । ৰাংল! নামধাতু-_ 
ফেন [ বিশেত্ত ]+আ-ফেনা ; “ফেনাইসক্বা উঠে বঞ্চিত বুকে পুগ্ধিত অভিমান ।, 
ঠেঙ [বিশেষ ]+আলঠেডাঃ ওকে ওর! খুব ঠেডিয্েছে। বেত [বিশেষ্য 1+ 
আ-বেতাঃ সে তাকে ৰেতিয়ে লঙ্বা করে দেবে বলে শাসিয়েছে। জুতা 
[ বিশেষ্য |+'আ.-জুতা £ সে তোমাকে ধরলে জ্ৃতিক্পে ছাড়বে । কিল [ বিশেষ্য ] 
+আ-কিলা : কিলিষ্ে কাঠাল পাকানো যায়, কিন্ক মান্য পাকানো যায় না। 
রাড। [ বিশেষ্ক 1+1+আ1-রাঙা : “রঙে রঙে ব্লাালো! আকাশ | ঘন [ বিশেষণ ] 
+আ-্ঘন।: “ওপারে আধার ঘনিয়েছে [ বনাইয়াছে ] দেখ, চাহিরে। আগল 
[বি্ষ্যে ]1+আ-আগল! £ বাবা কাজে যায়, আর মেয়ে ঘর আগলায়। আচড় 
[ বিশেন্ত ]+ম!-আচড়া £ তুমি চুল আচড়াওনি কেন? কামড় [ বিশেষ্য 14 
আ1-কামড়াঃ কুঁকুরটা কি কামড়ায় ? ধমকৃু [বিশেষ্য ]41অ1- ধমক] 
ছেলেটাকে মিছিমি“ছ ধম্কাচ্ছ কেন? বিদেশী নামধাতু- চাবুক [ বিশেষ্ব ]7 
আ-চাব্‌কা : তাকে পেলে সবাই চীৰকাবে। তড়প। [ বিশেষ্য ]+ আ1 তড়প] : 
এত তড়পাচ্ছ কেন? 

বাংল৷ নামধাতুরূপে সংস্কত বিশেষ পদ ; আরম্ত--“আরম্তিল। ভগনদূত।' আদেশ 
_রাজা দূতপানে চাহি আদেশিলা।' ঘর্দর__“ঘর্ঘরিল রথচক্র । ভাতি-_ 
ভাতিল অসি।” নাদ-_'লার্দিল কম্বু।' বিলাপ--“বিলাপিল। আক্ষেপে রাক্ষস ।” 
প্রভাত- রাত্রি প্রক্তাতিল।' কবি মধুস্দনের কাব্যে নামধাতুর বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য 
করা যায়। উহাদের প্রয়োগ কাব্যকে এক উদাত্ত গাভীর্য দান করে। 


২. ধ্ৰগ্াত্মক ধাতু £ ধ্বন্তাত্মক অব্যয় বা অন্গকারাত্মক অব্যয় প্রত্যয়যোগে 
ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহাকে ধ্বন্তাত্বক ধাতু বলে। যেমন £ ফ্ুসশ-আ-্ু সা 


ক্রিয়াপদ 


“নাগিনী ফু'দসিছে।' ধুকৃ1আ-ধুঁকা: সে রাস্তার ধারে পড়ে ধুঁকৃছে। হাব+ 
আ-হাকা) সে জোর গলায় হীকৃলে| | হাচ+আলহাচা £ সে আজ খুব হাঁচছে। 
শন্শন্‌+আ-শন্শনা : শন্শনিয়ে উঠলো গাছের পাতাগডলো। বঝম্বম+আ- 
বম্বম! : ঝম্ঝমিষে বৃষ্টি এলো | হন্হন্+আ- হন্হনা £ “যাচ্ছে কার! হুন্হনিক্ষে ? 
টগ.বগ 4+আ1-টগ্‌বগাঁঃ “আমি যাচ্ছি রাঁডী ঘোড়ার "পরে টগৰশিষ্ষে তোমার 
পাঁশে পাশে ।” বিল্মিল্4আ-বিল্মিলা,ঃ “রোদ উঠেছে ঝিল্মিলিযে বাশের 
ডালে ভালে টন্টন+আ1-টন্টনা £ পায়ের ব্যথাটা আবার টন্টনায্ | চড়চড় + 
আ1_ চড়চড়। : মাঠ ফাটছে চড়ড়িয়ে | মচমচ+আ-মচ্মচা £ বাবু যান জুতো 
পায়ে মচঅচিয্ে। হকৃচক্‌+আ1-হকৃচকা£ আমি ভয়ে হৰকুচকিয্ে গেলাম । 
ভন্ভন্+আ1-ভন্ভনা “উড়ছে মাছি ভন্ভনিযে ।' | 

৩. গিজন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযৌজক ধাতু £ কর্তার 
প্রেরণায় [ প্রবর্তনায় ব1 চালনায় ] অন্ত কেহ ধাতু নিম্পন্ন করিলে, সেই ধাতুকে পিজস্ত 
ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু বলা হয়। সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত 
ণিচ, প্রত্যয় [ প্রেরণার্থে ] যুক্ত হইয়া ণিজস্ত বা প্রেরণার্থক বা প্রযোজক ধাতু গঠিত 
হয়। বাংগায় “আ বা “ওয়া” হইতেছে পিচ. প্রত্যয় । যেমন; কর্1+আ।-করা» 
খা+3আ-খাওয়!, বল্‌+আ- বলা, পড়, +আ1- পড়া, খেপ+আ-খেপা। মৌলিক 
ক্রিয়ায় £ কর্1+ই-করি : আমি ম্নান করি; খা+ই-খাই £ আমি মিষ্টি খাই) 
বল্‌্1ব-বলব £ আমি তোমাকে বলব; পড়7ছি-প্ড়ছি ঃ আমি বাংলা পড়ছি, 
খেপ.+ছ-খেপছ £ তুমি খেপছ কেন? এই ধাতুগুলি ণিচ. প্রত্যয় যোগে ণিজস্ত 
ক্রিয়ার রূপ লাভ করিলে দাড়ায়; কর্1+আ+4ই-করাই£ আমি তাকে ম্লান 
করাই; খ+আ+ইহ.খাওয়াই £ আমি সবাইকে মিষ্টি খাওয়াই ; বল্‌্+ 
আ1+ব-্বলাব£ আমি তোমাকে বলাব; পড়+আ+ছি-পড়াচ্ছি: আমি 
তোমাদের বাংলা পড়াচ্ছি; খেপ্‌+আ+ছ-খেপাচ্ছ ; পাগলটাকে তোমর) 
খেপাচ্ছ কেন? 

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত £ আমাকে তুমি বকিও না । “অপু, আমি ভালো! হয়ে উঠলে 
তুই আমাকে রেলগাড়ি দেখাব? সাপুড়ে সেদিন রান্তায় সাপ ৫েলাচ্ছিল। 
'কাপাইয্া রণস্থল, কাঁপাইক্স! গজল, কীপাইস্বা বনস্থল উঠিল সে 
ধ্বনি ।” 

8. কর্মৰীচ্যের ধাতু? কর্মবাচ্যের ক্রিয়া কর্ম-অন্ুসারে গঠিত হয়। সিদ্ধ 
বা মৌলিক ধাতুর সাহত কর্মবাচোর আ.-্রত্যয় যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত 
হইয়! থাকে। পরে কর্মবাচ্যের ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হইয়া! কর্মবাচ্যের 
ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: শুন্‌+[ কর্মবাচ্যের ] আ1-শোন1।£ কথাটা ভালে। 
শোনায না। দেখ; কর্মবাচ্যের ] আ দেখ! £ কাজটা খারাপ দেখাক্স ৷ মান্‌1+ 
[ কর্মবাচ্যের ] আ-মানা;ঃ এ কাজ তোমায় মানায় না। বিকৃ+1[ কর্মবাচ্যের ] 
আ1-বিকাঃ “বাজারে বিকায্স ফল তুল? 


৩৭ 


৩৮ : রচনা বিচিন্তা 


*গ, যৌগিক ধাতু £ 

অসমাপিকা! ক্রিগ়্ার সহিত কোনও মৌলিক বা! সিদ্ধ ধাতুর যোগে থে ধাতু গঠিত 
হয়, তাহাকে যৌশ্িক ধাতু বলে। তাহাতে অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থ ই প্রাধান্ত 
লাভ করে। সমাপিক। ক্রিয়াটি সেই অথকে সম্পূর্ণতা দানে, সাহায্য করে মাত্র। 
সাধারণতঃ “ইয়।” এবং “ইতে প্রত্যাস্বাস্ত অসমাপিকা৷ ক্রিয়ার সহিত নে, দে, পা, ঘা, 
পড়, থাক্‌, লাগ, উঠ, রাখ, আস্‌, চল্‌ ইত্যাদি মৌ লক ধাতু যুক্ত হইয়া যৌগিক 
ক্রিয়। গঠিত হয়। 

. যৌগিক ক্রিয়ার দৃষ্াস্তগুলি লক্ষ্য কর : 

বসিয় [ অস. ক্রি. ]+পড় [সিদ্ধ ধাতু 1- বসিয়া পড় £ সে মাথায় হাত দিয়! 
বসিয়া পড়ল। খাইতে [ অস. কি. ]1+বস্‌1 সিদ্ধ ধাতু 1- খাইতে বস্‌ £ সে খাইতে 
বসিয়াছিল। খাইয়া অস. ক্রি. 14+নে [সিদ্ধ ধাতু )-খাইয়া নে: দিদি আমাকে 
এক মুঠো কুল দিয়ে বলল, 'শীগ্গীর খেয়ে নে । দেঁখিতে [ অস. ক্রি. )]+পা [সিদ্ধ 
ধাতু 1-দৌঁখতে পা : অন্ধ অবাক হর বলিল, “মাবার আমি পৃথিবীর মুখ দেখিতে 
পাইব ? বলিয়। [ অস. ফ্রি, 37 [সিদ্ধ ধা 1- বলিয়া যা ঃ “অনেক কথা যাও 
ষে বলে কোন-কথ। না বলি।, ঝারর)[ মস. ক্রি. )+পড় [সিদ্ধ ধাতু ]-ঝরিয়া 
পভ্‌_শিশ্খর হাসিতে যেন মুক্তে!। ঝরে পড়ে । বসিয়। [ অস. ক্রি. ]+থাক [ সিদ্ধ 
ধাতু 1 বসিয়া থাক £ “আম তরা নিয়ে বসে মাছি নদী কিনারে ।' খুলিয়া [ অস. 
ক্রি. 1+রাখ, [সদ্ধ ধাতু ]-খু'লয়। রাখ, ২ 'রাখো, রাখো, খুলে রাখো শিয়রের এ 
জানালা! ছুটে|।” উঠিয়া [ অপ. কি. ]+বস্ল্উঠিয়া বস্ঃ তাহার আহ্বানে 
রুগুণরাও যেন উঠিয়া ব্িল। চলিয়া! [ এস. ক্রি.]1+আাপ [সিদ্ধ ধাতু ]- চলিয়! 
আস £ চলে এসো ঘরে পরবাসা।” 

ঘ. সংযাগমূলক ধাতু 2 

বিশেষ, বিশেষণ ও ধনাত্মক অবায় পদের সহিত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু যোগ 
করিয়। ষে নতন ধাতু গঠিত হয, তাহাকে সংযোগযূলক ধাতু বলে। ভংরেজিতে 
এগু।(লকে “1001১ ৬০৮, বল। হয়| 

বাংলার কর্‌, থকৃ, হ, দে, প1, খ', য।, বাস্‌, উঠ, বস্‌, মান্‌ প্রভৃতি মৌলিক বা 
সি ধাতু যোগে অজস্র প্রকার মংষোগমূলক ধাতু সং গঠিত ত হইয়। থাকে | এই সকল 
সংযোগমূলক ধাতব পূর্বপর পিশেয।। টিশেনণ ব। পধগাম্মক অব্যয় হইয়া থাকে | ধেমন £ 
ক্ট[াব]+পা[ সিদ্ধ ঝতু 1-ক& পাগুয়াঃ “দৃরদেশে গিয়ে কেষ্টারে লয়ে কষ্ট" 
অনেক “পাবে? ।” মুখস্থ [বণ 11+কর্‌[ সিদ্ধ ধাতু 1-নুখস্ক কর্‌ ঃ কবিতাটি “মুখস্থ 
কর”।" বন্দী [ বিণ 11গাক্‌ [পিদ্ধ ধাতু]_ বন্দা থক £ আমাদের ছেলেরা ব্রিটিশের 
কারাগারে বছরের পর বছর “নন্দা থেকেছে? | শাস্তি বি]1+পা[ সিদ্ধ ধাতু 1- 
শান্ত পাওয়!£ কোথায় গেলে শাস্ত পাবো বলতে পারো? মান্য [বি]+হ 
[ সিদ্ধ ধাতু ]-মানুষ হওয়া ঃ “আবার তোর] মান্য হ'।” মন [বিএ+দে [সিদ্ধ 
ধাল7স্থমন দেওয়।: এবার লেখাপড়ায় “মন দাও, | ডিগ্বাজি [[বি]+খ! [সিদ্ধ 


ক্রিয়াপদ ৩৯ 


ধাতু ]-ডিগবাজি খাওয়া £ পরীক্ষায় সে ছু'বার “ডিগবাজি খেয়েছে'। মুছা 
[ বি]+য![ সিদ্ধ ধাতু ]-যুী যাওয়াঃ ওকে দেখলে ভয়ে তুমি “মুর্ছ যাবে+। 
ভালে! [ বিণ ]+বাস্‌[ সিদ্ধ ধাতু ]-ভালোবাস্‌ঃ “সবারে “বাস্রে ভালো? ।” 
গজগজ. [ধ্ব. অ.1+কর্‌ [ সিদ্ধ ধাতু 1-গজ.গজ, কর্‌ঃ “পেটে বিদ্যে গজ.গজ,, 
করছে” । রাগে তিনি "গজ.গজ. করছেন? । 

৬ যৌগিক ক্রিয়া! ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার পার্থক্য £ যৌগিক ক্রিয়া ও 
সংযোগমূলক ক্রিয়া উভয়েই সাধিত ক্রিয়ার' অস্তর্গত। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ায় মৌলিক 
বা লিদ্ধ ধাতুটি অনমাপিকা! ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং সংযোগমূলক ক্রিয়ায় মৌলিক 
ব৷ সিদ্ধ ধাতুটি যুক্ত হয় বিশেষ্য বা বিশেষণ ব৷ ধ্ন্যাত্মক অব্যয় পদের সহি। অর্থাৎ, 
যৌগিক ক্রিয়ায় অসমাপিক ক্রিয়াপদটির প্রাধান্য এবং সংধোগমূলক ক্রিয়ায় বিশেষণ বা 
বিশেষণ বা ধবন্তাআ্বক অব্যয়ের প্রাধান্য লক্ষণীয় । 

€ ধবচ্যাতক ক্রিল্পা ও প্রযোজক ব1 গিজস্ত ক্রিয়া! £ ধ্বন্যাত্মক ধাতু ও ণিজস্ত 
ধাতুর উত্তর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তাহাদের বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা দান করিলে, 
সা যথাক্রমে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ও ণিজস্ত ক্রিয়া] [ প্রেরণার্থক ক্রিয়া বা প্রযোজক 
ক্রিয়। ] বলা হয়। যেমন: “ঢাল-তলোয়ার ঝন্ঝনিষ্ধে বাজে' [ ধবন্যান্মক ক্রিয়া] । 
“তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি” [ ণিজ্ঞস্ত ক্রিয়া বা প্রেরণার্থক 
ক্রিয়! বা প্রযোজক ক্রিয়। || ] 

গ অসমাঁপিক। ক্রিয়ার প্রকারভেদ 

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া 8 নিমিত্র বুঝাতে ধাতুর উত্তর “ইতে' 
প্রতায় যোগ করিয়। নিমিত্বার্ক অপমাপিকা ক্রিষা গঠন করা হইয়া থাকে । যেমন £ 
আমর! পড়িতে ইস্কুলে যাই। সে মাছ কিনিতে বাজারে গিয়াছে । "ওরা যাবে 
মন্দিরে পূজা দ্রিতে। “ফুলের মালাগ!ছি বিকাতে আ:সয়াছি।' 

অনুসর্গরূপে অসমাপিকা! ক্রিষ্বা 8 “সখের লাগিয়া? এ ঘর বীধিন্ত অনলে 
পুডি়। গেল। “পাল্কি করে বৌ আনবে খোকন পরিপাটি “যে পথ দিযে 
পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তার!।” “বাষু দূর হতে 
'আসিয়ছে।' 

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে অসমাপিক। ক্রিয়া £ঠ “মরিষা [ মরণে ] হবে 
জয়ী আমার "পরে এমনি করিয়াছ ফশ্দি। আর বাঁচিয় [বাচনে ] কি হইবে? 

ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে অসমাপিক। ক্রিয়া 8 “হেরো৷ এ ধনীর টি 
ধঁড়াইয়! কাঙালিনী মেয়ে ।' 

পূর্ধকালীনত৷ বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়া! £ সুর্য উঠিলে আমর! বাড়ি 
ফিরিলাম। চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে। 

কর্মন্পে অসমাপিকা ক্রিয়া £$ সে বই পড়তে ভালোবাসে । তুমি অঙ্ক 
কষতে চাও না। “যেতে দাও গেল যারা । 


৪৪ রচন। বিচিন্তা 


ন্ভাবন! অর্থে অসমাপিক ক্রিয়া আজ বিকেলে ঝড়জল হতে পারে। 
সে ভবিষ্ততে একজন বড় লেখক হুতে পারে। 

বাধ্যৰাথকতা অর্থে অসমাপিকা৷ ক্রিয়া £ "আমায় যে সব দিতে হবে ।+ 
'নৃতন সমুদ্র-তীর পানে দ্দিতে হবে পাড়ি।, 

ধারাবাহিকত! অর্থে অসমাপিক। ক্রিক্প। £ "হাসিতে হাসিতে খেলিতে 
খেলিতে নামিয়। এসেছি শেষ ।” খালি বই পড়ে পড়ে ছেলেটা পাগল হয়ে গেল। 

ক্রিয়াৰিশেষণরূপে অসমাপিকা। ক্রিক্বা £ সে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ 
এসে হাজির । সে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লে! | 

অসমাপিকা ক্রিয়ার বীষ্ম। ৰ! দ্বিত্ব প্রশ্বোগ £ হিন্দী গান শুনে শুনে 
কান পচে গেল। “দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়। উঠিল শিখ ।” 

ও ক্রিয়াৰাচক বিশেষণ £ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়] এমন কতকগুলি 
শব্দ গঠিত হয়, যাহারা একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং বিশেষণের অর্থ স্োতিত করে; 
তাহাদের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ [2916851015 বা ৬০৪] £1০০৮1৮০ ] বলা হয়। 

ক্রিয়াৰাচক ৰিশেষণ গঠনের উপায় £ ১. কর্তৃবাচ্যের ধাতুর উত্তর সাধু 
ভাষায় “ইতে' ও চলিত ভাষায় “তে, প্রত্যয় যোগ করিয়া । “আপনি আমার স্বর্গীয় 
পিত] মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন | সেইরূপ-_“আমরা অনেক দূর 
পর্য% তাহার সেই মেয়েলি নাকি স্থরে সংগীত-চর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম ।” 
২. ধাতুর উত্তর অন্ত, আ, আনো, তি প্রত্যয় যোগ করিয় ঃ পড়ত্ত বেলা, চলন্ত 
গাড়ি, দ্বুমস্ত ছেলে, জীবন্ত [জ্যান্ত ] মানত, দেখা জিনিস, শোনা গান, জান] 
কথা, ভাঙা হাই, র্বাধা ভাত, ভাজ! মাছ, বানানে। গল্প, কৌচানো ধুতি, 
হারানো বই, জমানো! টাকা, শেখানো বূলি, উঠতি গুপ্তা, পড়তি বয়েস 
ইত্যাদি । ৩. ঘটমান বঙমান [ 0:65610 0070800৮5 ] কালের ছার।। 
আসছে মাসে আমি দিল্ী যাবো । ৪. সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ক্ত, শানচ, তব্য, 
অনীয্ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে : মৃত ব্যক্তি, কৃত কর্ম, বর্তমান কাল, ধুমায্সমান 
পর্বত, বন্তব্য বিষয়, কর্তব্য কর্ম, মাননী্ব ব্যক্তি, ক্মরণীষ্স কথা, বরণীয় মানুষ । 

গু ক্রিয়াৰাচক ন। ভাবৰাচক বিশেষত £ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিম 
এমন কতকগুলি শব গঠিত হয়, ঘাহারা৷ একই সঙ্গে ক্রিয়া ও বিশেষ্তের অর্থ গোতিত 
করে, তাহাদিগকে ক্রিষ্াৰাচক বিশেষ্য [ 0557900 বা ৬০0৪1 2082 ] 
ব্লাহয়। ক্রিয্াবাচক বিশেষ্ত বা ভাৰৰাচক বিশেষ্য পাঠনের উপাস্ব £ 
১, অ,আ ও ], ই, আনি, আনে, আই, জাও প্রত্যয় যোগে £ ছল্‌1অন 
ছল : তার ছল-চাতুরি বোঝা ভার। দেখ+আ1-দেখা £ “দ্বেখাশোৌন। হয় নিতি 
নিতি। যা+আ-্যাওয়া £ “আমার নাই বা হলে! পারে বাওয়া | হাস্+ 
ইস্ছাসি £ আমি তার হাঁসির অর্থ জানি। শাস+আনি-শাসানি £ তোমার 
শাসানিতে কেউ ভয় পায় না। সাজ.+আনে1- সাজানো £ তাদের ঘর-লাজানে) 


শেষ হয়েছে। লড় +আই লড়াই : "লড়াই গেছে থেমে ।” ঘেরা14+আও- থ্রে$ও » 
পুলিশ ডাকাতের আড্ডাটাকে ঘেরাও করলো । 

২. অন, অনা, অনি, অনী, উনি, উনী, নি, নী, তি প্রত্যয় যোগে £ নাচ. 
+অন-নাচন : 'থামাও তোমার পাগুলে নাঁচন। চাল্‌+অন1-চালন! : তিনি 
সেনাবাহিনীকে জয়ের পথে চীল্সন। করিলেন। সর্+অনি-সরণি [ পথ 13 কাদ+ 
অনী-কাদনী ; খাট, +উনি ₹খাটুনি ; পিট.+উনি-পিটুনি $ জল্‌+উঁনি- জলুনি ; 
নাচ +উনি-নাচুনি $ কাট.+নি-কাট'নি [কাশী] কাট. +ঠি-কাট্‌তি। 

৩. সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অনট, জল্‌. ঘঞ, প্রভৃতি যোগে £ গম্‌+অনট,- গমন» 
ভম্‌+অনট,_ভ্রমণ, পা1অনট,-পান, জি+অল্‌- জয়, ভী+অল.- ভয়, ক্রী +অল, 
ক্রয়, নট. +অল্‌_ নাট, ভ্‌+ঘঞ-ভাব, প১+ঘএ্পাঠ ইত্যাদি । 

৬ পন্গু ক্রি! ব? অসম্পূর্ণ রূপ ক্রিষ। ৫ এমন কতকগুলি ধাতু আছে» 
ঘাহাদের সকল ভাবের [0০9০৫ ] 'ও সকল কালের ( 60056 ) দূপ পাওয়া যায় না» 
অন্য ধাতুর সেই ভাবের ব1 সেই কালের রূপ ব্যবহার করিয়। কাজ চালাইয়] লইতে 
হয়। তাহাদের বলা হয় পঙ্গু ক্রিক! বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া । ফেমন; +যা ধাতুর 
পুরা্টিত বর্তমানে “গিয়াছে? এবং অতীতকালে পগয়াছিল” সংস্কৃত $+গম্‌* ধাতুরই 
বিবতিত বাংলা রূপ "গ” ধাতু হইতে উৎপন্ন। আছ, ধাতুর ভবিস্তংকালে “থাকিবে 
/থাঁক্‌ ধাতুরই রূপ । বট, ধাতুর অতীতও নাই, ভবিষ্যৎ নাই। ইহারা পঙ্গু 
ক্রিয়। 

%নএতর্থক ধাতু : “ন' এই অব্যয়ের সহিত “হ. ধাতুর যোগে 'নহ, ধাতু গঠিত 
হয়; ইহাঁও সংষোগমূলক ধাতু। কিন্তু নেতিবাচক অর্থগোতক বালয়া ইহাকে 
নঞ্থক ধাতু বলা হয়! 'নহত ধাতু হইতে উত্তম পুক্রষে নহি১”নই, মধ্যম পুরুষে 
নহ১নয়, নহেন৯নন [ সম্রমার্থে 1, নহিষ্ক্নস্‌ [ অবজ্ঞার্থে] এবং প্রথম পুরুষে 
নহে, নয়, নহেন১নন [ সনতমার্থে ] গঠিত হয় । “নহ ধাতু হইতে জাত অসমাপিকা 
ক্রিয়ার সাধু বাংলায় রূপ_“নহিলে', চলিত বাংলায় “নইলে | ঘেমন : “নইলে 
মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বতে ? 

আবার, 'না* এই অব্যয়ের সহিত 'হ ধাতুর যোগে “নাহি ক্রিয়াপদটি গঠিত । 
নাহি হইতে চলিত বাংলা “নাই ও শন? পদ দুইটি আসিয়াছে । ইহারা সকল 
পুরুষে ও সকল বচনে একই রূপে প্যবহৃত হয়। ঘেমন, আমি নাই, তুমি নাই, 
সেনাই। আমি বলি নি, তুমি বলো! নি, সে বলে নি। সেইজন্ত ইহার! অব্যয় পদ । 

সনস্ত ও যওস্ত খাতু £ যে সকল ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে “সন; প্রত্যয় যুক্ত হয় 
তাহাদিগকে সনস্ত ধাতু বলে। সনস্ত ধাতুর প্রয়োগ বাংলায় নাই, কিন্তু'সনস্ত শবের' 
ব্যবহার আছে। সনম্ত ধাতুর সহিত 'আ' বা 'উ; প্রত্যয় যোগে রৃদস্ত শব্দ, গিত 
হয়। যেমন £ জা+সন্+আ [উ]-জিজাসা। [জিজ্ঞান্থ], পা1ন্+আ। [উ] 
লপিপাস। [পিপাহ্ছ 1 মুচ্‌+সন্নআ [উ7-মুযুক্ষা [মুমঙ্ছ 4, মৃশসন্আ 
[উ7-মুমুধা [ মুমুষ], তৃজ+সন্‌1+আ। [ উ]-বৃতৃক্ষা [ বুভুক্ছ 7 হন্‌+ সন্‌+আ+ 


চির রচন! বিচিন্ত। 


[ উ 1-জিঘাংসা [ জিধাংস্থ ], লভ+সন্+আ। [উএ-লিক্সা [ লিপ্প,], জি+সন্‌ 
+।-জিগীষা, শ্র+সন্+আ-শুশ্রযা, কিৎ+সন্+আ- চিকিৎসা, বচ্‌ +সন্+ 
আবিবক্ষা। 

যে সকল ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্ত বা আতিশধ্য অর্থে যঙ প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে 
যওন্ত ধাতু বলে। বাংলায় যওস্ত ধাতুর প্রযোগ নাই, কিন্ত যঙস্ত ধাতুর সহিত শানচ, 
1 মান ] প্রত্যয় ষোগ করিয়! যে পদ গঠিত হয়, বাংলায় কেবল তাহারই প্রয়োগ 
আছে। যেমনঃ জল্‌্1ষঙ [ জাজল্য ]+শানচ, [মান ]-জাঙ্খল্যমান, ছুল,+ 
যঙ  »পেোছুল্য 11শানচ, [মান ] দোছুল্যমান, কদ+যঙ [.-রোরুছ্য ]1 
শানচ, [ মান ]-রোকুগ্ভমান, দীপ.+ষঙ [দেদীপ্য ]+শনচ [মাদি৭-দেদীপ্যমান। 

কর্ষে্ ভিত্তিতে ক্রিয়াকে আবার তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত, ীয়। এক. সকর্মক 
ক্রেয়া, ১ অকর্ষক ক্রিয়া] এবং তিন. দ্বিকর্মক ক্রিয়া | "1 

গুসকম্ক ও অকর্মক ক্রিয়া £ যে সকল ক্রিয়াব কর্ম থাকে, তাহাদের বল 
হয় সকর্মক ক্রিয়। | যেমন : “রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ, ণক ফল লভিন্তু 
হায। এখানে প্রথম বাক্যে “পেলেন” ক্রিয়ার একটি কর্ম “পদ? এবং দ্বিতীষয বাকো 
'লাভন্থ' ক্রধাবও একটি কর্ম 'ফল”। কাজেই, ইহাব1 সকর্মক ক্রিয়া । তেমাঁন__ 
খাওয়া. লেথা, পড়া, কর1, ধরা, মারা, বলা, বাজান, কাটা) ভাঙা দেখ। ইত্যাদি 
সকর্ক -গ্রা। আবার, কোন কোন সকর্মক ক্রিয়াব দুইটি কর্ম থাকে, তাহাদের বল? 
হয় দ্বিকর্মক ক্রিয়া । যেমন £ তিনি আমাকে চিঠি লিখবেন। আমি তোমাকে 
একটি গল্প লব | "এপুঃ ভালো হয়ে উঠলে তুই মামাকে বেলগাড দেখাবি? এই 
তিনটি পাকোব থমটিতে ণলথবেন" ক্রিয়ার 'আমাকে" ও “চিঠি? দুইটি কম আছে, 
ছিতী টে 'ব লব? 1ণযার “তোমাকে” ও গঞ্প? দুভটি কর্ম এবং তৃতীয়টিতে “দেখাবি, 
ক্রয়” “এ।খ।বে? ও “বেলগা ড' দুইটি কর্ম মাছে । কাজেই, এই ক্য়াগুলি দ্বিকর্মক। 
আব, ষোঞ্ধাব কর্ম থাকে ন।, তাহাকে বলে অকর্মক ক্রিম্বা । ষেমন : এ পৃথিবীতে 
কেউ 5'সে, কেউর্বাদে । সেনাচে। ধকুম্থল। ভাবে। এই বাক্যগুলিতে হাসে” 
“কাদে নাচে?) এভাবে-এইই ক্রিয়াগুলির কর্ম নাই | ইহার! তাই অকর্ষক ক্রয়! | 
তেঘ'ন- চলা, হাট।, বেডান, ঘুমান, মবা, ভডোব। ইত্যাদি অকর্মক [ক্রয় । 

অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তর £ সমধাতুজ কর্ম যোগে অকর্মক 
কিয়া সকমক [কিষায় বপাস্মুবিত হয়: যেমন £ “কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি ছেসে।' 
আর মাধ।-কান। কাদতে হবে না। সে মণিপুবী নাচ নাচবে। তাছাডা, অতিরিক্ত 
কর্ম যোগ করিয়া অকর্ষক ক্রিয়াকে সকর্মক কনা হয়। যেমন- শকুস্তল। রাজা 
দুক্মন্থের কথা ভাবলেন । 

সকর্নক ক্রিয়ার অকর্সক ক্রিষ্বাম্ রূপাস্তর £ বইটি পড [ সকর্মক ], মন 
দিয়! পড় [ অকর্মক 7, ভাত খাও [ সকর্মক ], তুমি একবেলা খাও [ অকর্মক ]। 

& মৌলিক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া ও স যোগমৃলক ক্রিক £ সিদ্ধধাতু ক] 
মৌলিক ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করিয়া ঘে ক্রিয়। গঠিত হয় তাহাকে বলে 


ক্রিয়ার কাল ৪৩, 


মৌলিক ক্রিয়!। যেমন : “ছুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভূলিতেছে মাঝি 
পথ।* অস্মাপিকা ক্রিয়ার সহিত মৌলিক ক্রিয়া যোগ করিয়া ষে ক্রিয়া গঠিত 
হয়, তাহাকে বলে যৌগিক ক্রিয়া । যেমন : মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া! পড়িয়াছে। 
ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায চপল ছেলের মতো । “শিল] রাশি রাশি পড়িছে 
খসে। আবার, বিশেত্য, বিশেষণ বা! ধ্বন্যাত্বক অব্যয়ের সহিত মৌলিক ক্রিয়া যুক্ত 
হইয়া! ষে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে সংযোগযূলক ক্রিয়। | যেমন £ 'পরে মাস- 
দঁড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হুইন্ু পথে। 'রামকানাই কাগজ কলম লইয়া, 
প্রস্তুত হইলেন” “পুঁথির শুকনে৷ পাতা খলখস. গজ গজ. করিতে লাগিল ।” 
॥ অনুসরণী ॥ 


*১. উদা[হরণসহ বুঝাইয়। দাও £ 

সাধিত ধাতু, মা. '৬৪, উ. মা, '৬*, ক. প্রা, ৬২; নামধাতু, মা +৫৬ 7 উ. মা. ৬১০ 1৬৪১ 1৬৮, ৭৯ ও 
ক. প্র।, "৬১, ব. প্র-'৬২ + যৌগিক ক্রিয়া, মা. ৫৮, ৬০, ৬২ উমা ৬২, [কম্পার্ট, | ৬৯১ ক..প্রা, "৬৪; 
মৌলিক ক্রিয়া, ধবন্তাত্বক ধাতু, মা. "৫৯ ; কমবাচ্যের ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষত, পঙ্গু 
ক্রিয়া ৰা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, প্রধোজক বা ণিজস্ত ক্রিয়া, মা. 1৫৫, ৫৯, '৬৩; নঞর্থক ধাতু উদ্দেগ্ার্থক বা 
নিমিত্তার্থক অসমাপিক! কিয়া, সিদ্ধ ধাতু, উ. মা. '৬৯; অকক ক্রিয়া। উ. মা. '৭* 

*২. নিয়লিিত শ্রেণীর ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারটি বাক্য রচনা কর। যৌগিক ক্রিয়া, প্রযোভক 
ক্রিয়া, ধ্বন্যাস্মক ক্রিয়া, দ্বিকমক ক্রিয়। | মা. '৬১ 

*৩. পার্থকা বুঝাইয়! দাও £ মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, উ. মা. '৬* ; নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতি, 
সনন্ত ও যও্ত ধাতু; অকমক ও সকমক প্রিয়া ; যোগিক প্রিয়া ও নংহোগমুলক ধিয়া। 

৪. কিকি উপায়ে অকর্জক ক্রিয়াকে সকমক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়? “সে ঘুমিয়েছে'__এই: 
বাক্যের অকণক প্রিয়াটিকে সকমক ক্রিয়ায় পরিবতিত কর। 

৫. “খ।” ও “পড়ত | বই পড়া | এই সকমক ধাতু ছুইটিকে অকমকরপে ব্যবহার কর। 

৬. দৃষ্ঠান্ত দ[ও £ 

ক্িয়াবাচক বিশেষণের ভাবে প্রয়োগ, ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে ঘটমান বর্তমান, অনুসর্গরূপে 
অনমাপিকা ক্রিয়া, নামধাতুরূপে বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষুরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, প্রিয়াবাচক বিশেষণ- 
রূপে অপমাপিক। ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ । 

৭. ধাতু ও ক্রিয়াপদের পার্থকা কি? মৌলিক ও মাধিত ধাতু কাহাকে বলে? ছুইটি উদ্দাহরণ, 
সহযোগে বুঝ।ইয়! দাও । উ. মা [কম্পাট-] '৭০ 


ক্রিয়ার কালগ, 


ক্রিয়া-মংঘটনের সময়কে ব্যাকরণে বল! হয় ক্রিস্বার কাল। সময়কে কাজের' 
স্থবিধার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায়ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিম্যৎ। কাজেই» 
ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার : ক. বর্তমান, খ. অতীত ও গ. ভবিষ্যৎ । 

ক. বর্তমান কাল £ 65561706756. 

ঘে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল বর্তমান, অর্থাৎ ষে ক্রিয্না এখন সংঘটিত হইতেছে” 


5৪৪ ৰঁ রচনা বিচিন্তা 


তাহার কালকে বল! হয় বর্তমান কাল। বর্তমান কালের আবার নান! প্রকারের 
রূপভেদ আছে এবং সেই ব্বপভেদ্দ অনুসারে একই কালে বিভিন্ন রূপের ক্রিয়া, গঠিত 
হয়। ষেমন: “জল পড়ে, পাতা নড়ে ।” “ছুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, 
ভুলিতেছে মাঝি পথ।” “ছিড়িয়ীছে পাল।” কে আছ জোক্জান, হও আগুয়ান |” 

ৃষ্টান্তগুলিতে “পড়ে” “নড়ে', “ছুলিতেছে+ “ফুলিভেছে”, “তুলিতেছে', “ছি'ড়িয়াছে', 
«আছ? এবং “হও"__এই ক্রিয়াপদগুলি একই বর্তমান কালের ; কিন্তু ইহাদের রূপ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । | 

ক্রিয়া-সংঘটনকালের হুম্্তার বিচারে ক্রিয়ার বর্তমান কাল চার প্রকারের হইয়৷ 
'থাকে £ ১. সাধারণ বা নিত্য বর্তমান, ২. ঘটমান ৰর্তমান, ৩. পুরাঘটিত 
বর্তমান ও 8. ৰর্তমান কালের অনুজ্বা । 

১. ক সাধারণ ব৷ নিতা বর্তমান £ 7195670 [13065010 £ যেখানে 
ক্রিয়াটি স্বভাবত: ঘটে বা! বরাবর টিয়া থাকে, তাহার কালকে সাধারণ বর্তমান বা 
'নিত্য বঙমান বলে। সাধারণ বা নিত্য ব€মানে যূল ধাতুর সহিত কোনও কালবাচক 
প্রত্যয় যুক্ত হর না । উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে যথাক্রমে পুরুষবাচক বিভক্তি “ই? 
“অ” এবং “এ” যুক্ত হয়। মধ্যম পুক্ষে সন্ত্রমার্থে 'এন" এবং তুচ্ছার্থে ইস্‌” যুক্ত হইয়া 
থাকে । তাহা হইলে 'করু? ধাতুর উত্তম পুরুষে “কর,+ই-করি, মধাম পুরুষে “করু' 
+'অ-কর, “কর্‌*+এন লকরেন, কিরু”+ইস্‌করিস্‌ এবং প্রথম পুরুষে “কর্‌+এস্- 
করে, 'কর্‌১+এন-করেন [ সন্ত্রমাথে ] হয়। ফ্মন£ “তোমারে করি নমস্কার।, 
'ন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাম কর না, কারণ আচ্কাল কেউ করে না, কিন্ত আমি 
করি 'রামচন্ত্র কি এখনও সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন ।” 

গ সাধারণ ব্যান বা নিতা ব€মান কালের ক্রিয়াকে অতীত কালে সংঘটিত 
কোন এ্তিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহার করিলে তাহার কালকে এঁতিহাসিক 
বর্তমান বলে। ষেমন : গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্ক নগরে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৩০ 
ধীন্টা্জে রাজ! রামমোহন রামের মুতা হয । সমাট হইয়া অশোক কলিঙ্গ দেশ 
আক্রমণ করেন । 

গ. আন্তীত কালের অর্থে বর্তমান কালের ক্রিয়ার ব্যবহার £ সে বছর 
আমর! ভাগলপুর চলে যাই এব: এক বছর পরে আবার কলকাতায় ফিরে আসি । 

২. ঘটমান বর্তমান £ 1১6১০): 00170000995 £ যে ক্রিয়ার কার্ধ এখনও 
সংঘটিত হইতেছে, তাহার কালকে বল! হয় ঘটমান বঙমান। হটমান বর্তমানে যূল 
ধাতুর সহিত “ইতে' প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়।-প্রত্যয়], “মাছ, ধাতু এবং পুরুষবাচক 
ক্রিয়া-বিভক্তি [ অর্থাৎ “ই” “অঃ এবং এ] যোগ করিয়া ক্রিয়া-্প গঠিত হয়। 
উত্তম পুরুষে 'কবু* ধাতু +“ইতে'+“আছ,, ধাতু +ই*- করিতেছি, মধ্যম পুরুষে “কর্‌, 
ধাতৃ+"ইতে'+“মাছ, ধাতু+অ [ এন, ইস্‌ ]- করিতেছ, [করিতেছেন, করিতেছিস্‌ ] 
এবং প্রথম পুরুষ “করুঃ ধাতু +ইতে” +"আছ,, ধাতু+এ [ এন্‌]-করিতেছে 
[করিতেছেন ] হয়। ইহা হইল সাধু ভাষার রূপ। চলিত ভাষার রূপ হইল : 


ক্রিয়ার কান ৪৫ 
করছি, করছ [ করছেন, করছিস], করছে [করছেন ]। যেমন; “হাজার বছর 
ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে। 'ঢুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, 
ভুলিতেছে মাঝি পথ।' 

৩. পুরাঘটিত বর্তমান £ 05567 21:০6: যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া 
গিয়াছে, কিন্ত তাহার ফল এখনও বর্তমান, তাহার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত 
বর্তমান। পুরাঘটিত বর্তমানে যূল ধাতুরু সহিত “ইয়া” প্রত্যয় [ অসমাপিকা ক্রিয়া- 
প্রত্যয়], “আছ ধাতু এবং ক্রিয়া-বিভক্তি [ “ই”, “অ? এবং “এ, ] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া- 
রূপ গঠিত হয়। “কর্‌” ধাতুর উত্তম পুরুষে “কর্‌, ধাতু +"ইয়।,+“আছ১+ই- 
করিয়াছি [১চলিত বাংলায়-__করেছি ], মধ্যম পুরুষে “কর্‌” ধাতু +“ইয়।,“আছ৮+ 
অ [এন, ইস্]1-করিয়াছ [১চলিত বাংলায়--করেছ ], করিয়াছেন [১ চলিত 
বাংলায়__করেছেন 7, করিয়াছিস্‌ ১চলিত বাংলায়__করেছিস্‌] এবং প্রথম পুরুষে 
“করৃঃ ধাতু হিয়14-আছ+এ [এন ]-করিয়াছে [১চলিত বাংলায়__করেছে ], 
করিয়াছেন [১চলত বাংলায়-করেছেন ] হয়। যেমন: “দেখিতে পিক্বাছি 
পর্বতমালা, দেখিতে শিক্পাছি সিন্ধু।' “ছিড়িয্াছে পাল।” “আসি অলক্ষ্যে 
্বাড়ায়েছে তারা ।, 

8. বর্তমান কালের অনুভ্ঞা £ 1375500 [7006080%2 10০০ £ বঙমান 
কালে প্রার্থন|, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বুঝাইতে বর্তমান কালের 
অন্ুজ্ঞ! হয়। ইহা কেবলমাত্র মধ্যম পুরুষের এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হয়। বঠ্মান কালের অনুজ্ঞায় যূল ধাতুর সহিত “অ”, “উন”, ক", ইস্‌--এই 
প্রত্যয়গু“ল যুক্ত হইয়া, আবার কখনও বা! কোনও প্রতায় প্রযুক্ত না হইয়াই ক্রিয়া-রূপ 
গঠিত হইয়া থাকে । “কর্‌ ধাতুর বর্তমান কালের অগ্রজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে “কর্‌ঃ+অ- 
কর, সম্বার্থে কর্‌ +উন _ কঙ্কন, তুচ্ছার্থে কর্‌+০- করুণ” প্রথম" পুরুষে কর্+উক্‌ 
করুক, সম্তরমার্থে “কর্$4+উন_ককুন। যেমনঃ “অন্তর মম বিকশিত কর, 
অস্ভরতর হে।১ 'ভারতেরে সেই ত্বর্গে করে জাগরিত।” “অতএব দয়া করি কো! 
দয়াবতি | “ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো |, 

থ অতীত কাল ঠ ৪5 72756. 

'ষে ক্রিয়ার সংঘটন-কান অতীত কালে, অর্থাৎ যে ক্রিয়া অতীত কালে সংঘটিত 
হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বঙমান নাই, তাহার কালকে অতীত কাল বলা 
হয়। যেমন: 'পচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম।' 

ক্রিয়া-সংঘটনকালের সুক্তার বিচারে অতীত কালকে চার ভাগে বিভক্ত করা: 
ধায়: ১. সাধারণ ব। নিত্য অস্ভীত, ২. ঘটমান অতীত, ৩. 
অতীত ও ৪. নিত্যবৃত্ত অতীত। 


উন্নখিত কাল-বিভাগ অন্ারে অতীত কালের ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ূপ রহিয়াছে। 
১; আাধারণ ব। নিত্য অতীত £ £93চ [0468910 £ যে ক্রিয়া অতীত কালে 


৪৬ রচন। বিচিস্তা 


সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান নাই, তাহার কালকে সাধারণ অতাঁত 
বা নিত্য অতীত বলা হয়। সাধারণ বা নিত্য অতীতে মূল ধাতুর সহিত অতীত কাল- 
বাচক “ইল্‌' প্রত্যয় এবং পু*ষান্ুসারী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, অ, এন, হী] যুক্ত হুইয়া 
ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। “কর্‌, ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্‌*+“ইল্‌*+আম-করিলাম 
[১চলিত বাংলায়--করলাম, করলুম, করলেম ], মধ্যম পুরুষে “কর্‌”+“ইল্‌"+এ 
[ এন, ই ]-করিলে [১চলিত বাংলায়্--করলে ], সম্মার্থে করিলেন [১ চলিত 
বাংলায়-_করলেন ], তুচ্ছার্থে-_করিলি [১চলিত বাংলায়_করলি ], এবং প্রথম 
পুরুষে 'কর্,+“ইল্‌১+অ [ এন ]-করিল [১চলিত খাংলায়-__করল ], অন্ত্মার্থে 
_করিলেন [চলিত বাংলায়--করলেন ] ক্রিয়া-বূপ হয়। যেমন: “আনিলাম 
অপরিচিতের নাম ধরণীতে।' “নদীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “নদী, তুমি কোথা! হইতে 
আসিয়াছ” ?” “রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ।, 

শ. ঘটমান অতীত £ [050 00220100005 £ যে ক্রিয়া অতীত কালে 
সংঘটিত হইতেছিল, অর্থাৎ অতীতে ঘে ক্রিয়ার কাজ চলিতেছিল, তাহার কালকে 
ঘটমান অতীত বলা হয়। ঘটমান অতীতে মূল ধাতুর সহিত “ইতে” প্রত্যয় “আছ,” 
ধাতু, অতীত কালবাচক “ইল্‌; প্রত্যয় এবং পুরুষ্বান্থসারী ক্রিয়া-বিভক্তি [ আম, এ, 
অ, এন, ই ] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়| “কর্‌” ধাতুর উত্তম পুরুষে “কর্*4+ইতে” 
+"আছ+ইল্+আম-করিতেছিলাম [১ চলিত বাংলায়--করছিলাম, করছিলুম, 
করছিলেন, করতেছিলাম, মধ্যম পুরুষে “কর্‌,+“ইতে” +'আছ৮+ইল++এ [এন, ই] 
করিতেছিলে [১ চলিত বাংলায়--করছিলে 7, সন্ত্রমার্থে_-করিতেছিলেন [১ চলিত 
বাংলায়__-করছিলেন ] তুচ্ছার্থে_করিতেছিলি [১চলিত বাংলায়__করছিলি ; 
কোথাও কোথাও-_-করছিলিস্] এবং প্রথম পুরুষে “কর্++ িতে'+“আছ?+ ইস্‌+অ 
-করিতেছিল [১চলিত বাংলায়-করছিল ] সম্রমার্থে করিতেছিলেন [১ চলিত 
বাংলায়__করছিলেন 1-_এই ক্রিয়া-ব্ধপগুলি হয়। যেমন: “বলিতেছিলাম বসি 
একবারে ।, “বীধিতেছিল নে দীর্ঘ চিকুর।” “ডাকতেছিল শ্ঠ।মল ছুটি গাই ।” 

৩. পুরাঘটিত অতীত 2 [১8১ 13516০% £ অতীত কালে সংঘটিত হইয়াছিল, 
এমন ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত অতীত বল! হয়। পুরাঘটিত অতীত মূল ধাতুর 
সহিত “ইয়া” প্রত্যয়, “আছ, ধাতু+অতীত কালবাচক “ইল, প্রত্যয় এবং সর্বশেষে 
পুরুষানুসারী ক্রিয়াবিভক্কি [ আম, এ, অ, এন, ই ] যুক হইয়া! ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। 
করু” ধাতুর উত্তম পুরুষে “কর্১1ইয়া”+“আছ+“ইল,+আম-ককিয়াছিলাম 
[১৯চলিত বাংলায়__করেছিলাম, করেছিলুম, করেছিলেন], মধ্যম পুরুষে “কর্১1"ইয়ী” 
+আছ.,+হিল++এ-করিয়াছিলে [ ১চলিত বাংলায়_-করেছিলে ], সন্তমার্থে_ 
করিয়াছিলেন [ চলিত বাংলার--করেছিলেন ], তুচ্ছার্থে করিয়াছিলি [ ৯ চলিত 
বাংলায়--করেছিলি ; কোথাও কোথাও-_করেছিলিস্], গ্রথম পুরুষে “কর্‌,+“ইয়া” +- 
“আছ ++'ইল,+অ-্করিয়াছিল [১৯চলিত বাংলায়--করেছিল ], সম্্মার্থে_ 
করিয়াছিলেন [১চলিত বাংলায়__বরেছিলেন ] এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন £ 


ক্রিয়ার কাল ” ৪৭ 


“চোখের আলোয় দেখেছিলেম।' 'দাড়িয্েছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডাফ্কু।, 
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে। “লোক জুটেছিল কম নয় ।, 

৪. নিত্যবৃত্ত অতীত £ চ9৮1৮591 550: অতীতে প্রায়ই ঘটিত এইরূপ 
অর্থে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাহাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বল। হয়। নিত্যবৃত্ত অতীতে 
যূল ধাতুর সহিত অতীত কালবাচক “ইত প্রত্যয় এবং পুরুষাশ্থযায়ী ক্রিয়া-বিভক্তি 
[ আম, এ, অ, এন, ইস্‌ ] যুক্ত হইয়। ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। “করু” ধাতুর উত্তম পুরুষে 
“কর্+ইত,১+আম-করিতাম [ চলিত বাংলায়_-করতাম, করতুম, করতেম ], 
মধ্যম পুরুষে “কর্‌*+ইত১+এ-নকরিতে [১চলিত বাংলায়--করতে ), সন্ত্রমার্থে_ 
করিতেন [১চলিত বাংলায়__-করতেন ], তুচ্ছার্থে_করিতিস্‌ [১চলিত বাংলায় 
_-করতিস্‌ ), প্রথম পুরুষে “কর্‌++িত্‌১+অ [এন ]-করিত [১ চলিত বাংলায়-_ 
করত ], সন্ত্রমার্থে__-করিতেন [১»চলিত বাংলায়__-করতেন] _এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। 
যেমন: “কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, গাইতাম গীত শুনি কোকিলের 
ধবনি।, “সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।” 

পা. ভবিষ্যৎ কাল £ ঢএ০1০ 721596, 

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল ভবিস্তৎ কালে অর্থাৎ যে ক্রিয়া ভবিস্তৎ কালে সংঘটিত 
হইবে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলা হয়। যেমন: “প্রভাতেই যাৰ এই সীম৷ 
ছেড়ে, দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে । ভবিষ্যৎ কালকে চার 
ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ ১. সাধারণ ভবিষ্যৎ, ২. ঘটমান ভবিষ্যৎ, 
৩. প্ুরাঘটিত ভবিষ্তৎ ও ৪. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞ।। 

এই কাল-বিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-বূপ গঠিত হইয়া থাকে । 

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ £ 79০6 [17009101062 ষে ক্রিয়া এখনও সংঘটিত 
হয় নাই, কিন্তু পরে সংঘটিত হইবে, তাহার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ বলে। সাধারণ 
ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সহিত ভবিস্তৎ কালবাচক “ইব প্রত্যয় এবং পুরুষাহুসারী 
ক্রিয়!-বিভক্কি [ অ, এ, এন, ই] যুক্ত হইয়| ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। “কর্‌” ধাতুর 
উত্তম পুরুষে “কর্‌?+ইব৮+অ-করিৰ [ চলিত বাংলায়--করব ], মধ্যম পুরুষে 
“কর্১1ইব্‌+এ [ এন, ই ]-করিবে [১চলিত বাংলায়_-করবে , আন্তমার্থে 
__ করিবেন [১৯ চলিত বাংলায়_-করবেন ], তুচ্ছার্থে--করিবি [৯ চলিত বাংলায়-_ 
করবি ], প্রথম পুরুষে “কর+*ইব+এ [এন 1-করিবে [ ১চলিত বাংলায়-_ 
করবে 7, সন্ত্রমার্থে_করিবেন [ ১ করবেন ]_এই ক্রিয়্া-রূপগুলি হয়। যেমন £ 
'আমি ঢালিব করুণাধার।, আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা ।, প্রতিভার তপে সে.ঘটন। 
হবে, লাশিবে না তার বেশি ।” উদ্দিবে সে রাব আমাদেরি খুনে রাঙিয়! পুরর্বার ৯: 

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ £ দ্িএ০৫০ 00001000005 2 ষে ক্রিয়া ভবিষ্যতে 
মংঘটিত হইতে থাকবে অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কাজ ভবিস্ততে চলিতে থাকিবে, তাহার 
কালকে ঘটমান ভবিস্ৎ বলা হয়। ঘটমান ভবিষ্যতে যূল ধাতুর সহিত “ইতে' 
প্রত্যয় অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয় ] যুক্ত হয় এবং তাহার পরে আছ. [৯ থাক্‌* 
র. বি. (২য় )--৪ কত 17 


ও রচনা বিচিন্ত। 


প্ৌছিক্স। থাকিবে । ৩. অতীতকালে বমান কালের প্রয়োগ £ আমি আজ 
বিকালেই আস্ছি। ৪. অতীত কালে ভাবত্তৎ কালের প্রয়োগ : আদবেই 
যদি, তবে কাল এলে না কেন? ৫. ভবিষ্যৎ কালে বর্তমান কালের প্রয়োগ £ কাল 
ভোরে আমি দিল্লী যাচ্ছি। ৬. ভবিষ্তৎ কালে অতীত কালের প্রয়োগ £ সে 
এখনও এলে। না, আমাদের ডৌবালে। দেখছি। 


ক্রিয়ার ভাব 
বাক্যে ক্রিয়া -নিষ্পন্ন হইবার রীতিকে বল! হয় ক্রিস্ার ভাৰ বা প্রকার 
[০০৭]। “বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদে কার বিশেষ অবস্থা, অথবা কর্তৃ-সন্বন্ধীয় বিশেষ 
কোনও ক্রিয়া বুঝায় £ এই ক্রিয়ার ভাব যাহাতে স্চিত হয়, তাহাকে বল! যাইতে 
পারে ক্রিয়ার ভাব [ ইংরেজিতে 7০০৭ ; রামমোহন ইহাকেই বলিয়াছেন “ক্রিয়ার 
প্রকার' 11” ক্রিয়ার ভাব বা প্রকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; ১. নির্দেশক 
ভাব [ 1001০8$৮০  10900 1, ২. অনুজ্ঞ] [10019619612 11009 1 ও 
৩. আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনাস্তরাপেক্ষিত ভাব [98]0170056 140০০ ]। 

১. নির্দেশক ভাব [1791056৮5 10০90 ]| যখন কোন ক্রিয়ার দ্বার 
কোন কাজ হওয়া'বা না-হওয়া বুঝায় কিংবা কোন প্রশ্ন বা বিস্ময়ের দ্বার! কাজটি 
নির্দেশিত হয়, তখন তাহাকে নিদেশক ব। নিরধারক বা অবধারক ভাব বল। হয়। 
যেমন: “সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। “ওকি আর লাফায় 1 “আহ 
কী দেখিলাম! 

২. অনুজ্ঞা ভাব [10062186152 1৬0০ ]£ কিছু করিবার আদেশ, 
উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আশীর্বাদ, কামনা বা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝাইলে ক্রিয়ার 
যে বিশেষ রীতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকে বলে অনুজ্ঞ| 'ভাব। যেমন £ “পাখিটাকে শিক্ষা 
দাও [ আদেশ 11” 'যাত্র। রূরে। যাত্রীদল [ আদেশ 11” “সদা সত্য কথা বলিও 
[ উপদেশ 11, “বৈরাগীর উত্তরীয় পতাক] করিয়। নিয়ো [ উপদেশ 1]! তোমাদের 
কল্যাণ হোক [ আশরাদ ]| “বল দ্রাও, মোরে ধল দ্ীও [ প্রার্থন। ]1” “তোমারি 
হুউক জয় [ কামন! ]।' 

৩. আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব [50101010056 
21০০]: কোন যৌগিক বাক্যে যদি কোন একটি বাক্যের অর্থ অন্য একটি বাক্যের 
অপেক্ষায় থাকে, তবে তাহা! ষেবাক্যের অপেক্ষায় থাকে, তাহার ক্রিয়ার ভাবকে 
আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনাস্তরাপেক্ষিত "ভাব বলা হয়। যেমন: “যদি তোমার 
উইল করিবার ইচ্ছ। থাকে তে। বলো । ষর্দি মন দিয়া লেখাপড়া কর, তবে 
জীবনে উন্নতি করিবে । “যদি বারণ করো! তবে গাছিব না|” “যদি তোর ডাক শুনে 
কেউ না আনে তবে একল! চলোরে।' 


ক্রিয়ার কাল 


€&১ 


উ ক্রিয়া-বিভূক্তি 
কাল ও পুরুষান্গসারে ঘে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠন 
করে, সেই বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টিকে ধাতু-বিভক্তি বা! ক্রিয়া-বিভক্তি বল! হয়। যেমন £ 
কর্‌” [ মূল ধাতু 14ইত১-+এন করিতেন | এখানে 'ইত১+এন-ইতেন” হইল 
ক্রিয়া-বিভক্তি। লক্ষণীয় ষে, এখানে “ইত কালবাচক প্রত্যয় । অন্যান্য কালবাচক 
প্রত্যয়ও বাংলায় আছে। যেমন : “ইল”, 'ইবও। সে যাহা হউক, এখানে ইত» 
কাঁলবাচক প্রত্যয়ের সহিত পুরুষবাচক [ প্রথম-পুরুষ-_ সম্রমার্থে | বিভক্তি “এন যুক্ত 
হইয়া ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হইয়াছে। বাংলায় কালবাচক প্রত্যয় এবং পুক্রুষবাচক 
বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হয়। 


& ক্রিয়ার রূপ 
ক্রিয়া-বিভক্তি সহযোগে. ক্রিয়া রূপময় হইয়া উঠে। নীচে পিভিন্ন কালে বিভিন্ন 


পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ প্রদত্ত হইল। [] বন্ধনী-চিহ্কের মধ্যে চলিত ভাষার 
ক্রিয়া-বিভক্তি দেওয়। হইয়াছে £ 


বর্তমান কাল 
উম পুরুষ মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ 
নিত্য বঙ্মান ই : অ, ইস্‌, এন এ, এন 
ষটমীন . ইতেছি [ছি] ইতেছ, ইতেছিস্‌, ইতেছে, ইতেছেন 


উতেছেন [ ছে, ছেন | 
[ ছ, ছিস, ছেন 7 
পুরাঘটিত » ইয়াছি[এছি] ইয়াছ, ইয়াছিস্‌, ইয়াছেন ইয়াছে, ইয়াছেন 
[ এছ, এছিস্‌, এছেন [ এছে, এছেন ] 


অনুজ্ঞা » ১ অ, উন উক, উন 
অতীত কাঁল 

সাধারণ বা ইলাম ইলে, ইলি, ইলেন ইল, ইলেন 

নিত্য অতীত [ লাম, লুম, লেম ] [ লে+লি, লেন ] [ ল, লেন] 

নিত্যবৃত্ত » ইতাম ইতে, ইতিস্‌, ইতেন .ইত, ইতেন 
[ তাম, তুম, তেম ] [ তে, তিস্) তেন 4 [ত, তেন] 

ঘটমান » ইতেছিলাম ইতেছিলে, ইতিছিলি, ইতেছিল, ' 
[ ছিলাম, ছিলুম, ইতেছিলেন ইতেছিলেন 


_ছিলেম ] [ ছিলে, ছিলি, ছিলেন] [ ছিল* ছিলেন 


একের দা লাল 


€ 


উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 
পুর্ণঘটিত  ইয্াছিলাম ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, 
অতীত [ এছিলাম, এছিলুম, ইয়াছিলেন 
এছিলেম।] [ এছিলে, এছিলি, 
এছিলেন ] 
ভবিষ্যৎ কাল 
সাধারণ ভবিষ্যৎ ইব ইবে, ইবি, ইবেন 
[ ব] [ বে, বি, বেন ] 
ঘটমান », ইতে থাকিব ইতে থাকিব, ইতে 
[ তে থাকব ] থাকিবি, ইতে থাকিবেন ' 
[ তে থাকবে, তে থাকবি, 
তে থাকবেন ] 
পুরাঘটিত » ইয়া থাকিব ইয়া] থাকিবে, ইয়া 
[ এ থাকব ] থাকিবি, ইয়া থাকিবেন 
[ এ থাকবে, এ থাকবি, 
এ থাকবেন ] 
অন্থজ্ঞা » ৫ ইবে, ইও, হীব, ইস্‌, 
ইবেন 
[ বে, ও, বৈ, উস্, €বেন ] 
বর্তমান কাল 
উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 
সাধারণ বা করি কর, করিস্‌, 
নিত্য বর্তমান করেন 
ঘটমান » করিতেছি করিতেছ, করিতেছিস্‌, 
[করছি] করিতেছেন 
[করছ, করছিস্, করছেন] 
পুরাঘটিত » করিয়াছি করিয়াছে, করিয়াছিস্‌, 
[করেছি - করিয়াছেন 
[ করেছ, করেছিস্, . 
করেছেন ] 


আন্ত 5 ৮ 


কর, করু, করুন 


রচন! বি 


প্রথম পুরুষ 
ইয়াছিল, 
ইয়াছিলেন 
[ এছিল, 
এছিলেন ] 


ইবে, ইবেন 

[ বে, বেন 1 
ইতে থাকিবে, 
ইতে থাকিবেন 
[ তে থাকবে, 
ইতে থাকবেন ] 
ইয়৷ থাকিবে, 
ইয়]! থাটিবেন 
| এ থাকবে, 
এ থাকবেন ] 
ইবে, ইবেন 


[ বে, বেন ] 
“কর্‌ 


প্রথম পুরুষ 
করে, করেন 


করিতেছে, 
করিতেছেন 
[ করছে, 


- করছেন ] 


কর্রিয়াছে, 
করিয়াছেন 

[ করেছে, 
করেছেন ] 
করুক, করুন 


ক্রিয়ার কাল 


অতীত কাল 
উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 
সাধারণ বা করিলাম .এ করিলে, করিলি, 
নিত্য অতীত [ করলাম, করলুম, করিলেন [ করলে, 
করলেম ] করলি, করলেন ] 
নিত্যবৃত্ত *« করিতাম করিতে, করিতিস্‌, 
[ করতাম, করতুম, করিতেন [ করতে, 
করতেম ] করতিস্‌, করতেন ] 
ঘটমান » করিতেছিলাম করিতেছিলে, 
[ করছিলাম, করিতেছিলি, 
করছিলুম, করিতেছিলেন 
করছিলেম ] [ করছিলে, করছিলি, 
করছিলেন ) 
পুরাঁঘটিত » করিয়াছিলাম . করিয়াছিলে, 
[ করেছিলাম, করিয়াছিল, 
করেছিলুম, করিয়াছিলেন 
করেছিলেম ] [ করেছিলে, করেছিলি; 
করেছিলেন ] 
ভবিষ্যৎ কাল 


সাধারণ ভবিষ্যৎ করিব [ করব ] 


ঘটমান 


» করিতে থাকিব 
[ করতে থাকব ] 


পুরাঘটিত ,» করিয়া থাকিব 
[ করে থাকব ] 


করিবে, করিবি, করিবেন 

[ করবে, করবি, করবেন ] 
করিতে থাকিবে, করিতে 
থাকিবি, করিতে থাকিবেন 
[ করতে থাকবে, করতে 
থাকবি, করতে থাকবেন ] 
করিয়। থাকিবে, করিয়। 


থাকিবি, করিয়া 
থাকিবেন 
[ করে থাকবে, করে 


থাকবি, করে থাকবেন ] 
করিবে, করিও, করিবে, 


[ করবে, করো, করবি, 


করিস, করবেন ] 


৫৩ 


প্রথম পুরুষ 
করিল, করিলেন 
[ করল, 
করলেন ] 
করিত, করিতেন 
[ করত, 
করতেন ] 
করিতেছিল, 
করিতেছিলেন, 
[ করছিল, 
করছিলেন ] 


করিয়াছিল, 
করিয়াছিলেন 
[ করেছিল, 
করেছিলেন ] 


করিবে, করিবেন 

[ করবে, করবেন ] 
করিতে থাকিবে, 
করিতে থাকিবেন 
[ করতে থাকবে, 
করতে থাকবেন ) 
করিয়। থাকিবে, 
করিয়া থাকিবেন 
[ করে থাকবে, 
করে থাকবেন ] 


করিবে, করিবেন 
[ করবে, করবেন ] 


বাংলায় অগ্তান্ত ক্রিয়ার রূপ বিভিজ্জ কালে এবং বিভিন্ন পুরুষে 'কব্‌* ধাতুর অনুরূপ । 


৫৪ রচনা বিচিন্ব। 


॥ ভ্লানুসরণী ॥ 

+১, সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও; নিত্যবত্ত অতীত, মা. '৫৫, '৬১, ৬৩, উ, ম|. '৬২; যৌগিক কাল, 
'৬৬; পুরাঘটিত ভবিত্যত, ম|. '৫২, উ. মা. '৬৭ ; ঘটমান অতীত, উ. মা. '৬২, ক. প্রা ৬২, ব. প্র, ৬১, 
মৌলিক কাল, এতিহাসিক বর্তমান, পুরাধটিত বর্তমান, পুরাষটিত অতীত, ঘটমান ভাঁবয়ং ও ভবিয্ুৎকালের 
অনুজ্ঞ, মা, '৫৬; ঘটনাস্তরাপেক্ষিত ভাব, নিতাবৃত্ত বর্তমান, নিতাবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত 
পুরাঘটিত নিতাবৃত্ত। 

*২. নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতী৬-_এই চারটি কালের পার্থক্য 
বুঝাই প্রতোকের একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও । মা. '৬৪। 

*৩. */হ' ধাতু অথবা */'শুন্‌' ধাতুর পুর।ঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, বর্তমান অনুজ্ঞ। এবং ঘটমান 
ভবিয়াতের প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত রূপ লিখ । উ. মা. '৬১ 

৪. মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের পার্থকা কি দৃষ্টান্তমহ বুঝাইয়া দাও। 

৫, দৃষ্টান্ত দাও; অতীতকালের অর্থে ভবিয়ং কালের প্রয়োগ, ভবিয়াৎ কালের অর্থে অতীত কালের 
প্রয়োগ, বর্তমান কালের অর্থে ভবিষৎ কালের প্রয়োগ, অতীত কালের অর্থে বর্তমান কালের প্রয়োগ । 

মা, '৫৬ 

বল্‌, হাস্‌, পড়, লিখ-_এই ধাতুর বর্তমান কালের রূপ লিখ। 
চল্‌, শুন, দে, যা_এই ধাত্ুপ্তলির অতত কালের রূপ লিখ। 
শো, হ মিল্‌.খ£ই ধাতুগুলিব ভ বং কালের বপ লিখ। 
বাকরণগত টাকা লিথঃ 'রেখানে চুটতান »কালে উঠি।' অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি।' “ওটা 


রি ও টি এটি 


দিতে হবে।” “সে বছরে ফাকা পেন কিছু টাক।।' করিলাম মন শ্রীগনদাবন বাবেক আসিব ফিরি।' সে 


কাল কলকাতায় আদছ্ে । কুমি দেখছি, মানাৰ নবনাশ করলে। 
১০, "কয়ার ভাব কাগণকে বলে? ধচাৰ ভাব-প্রকাশক প্রকার কয় রকমের? ৃ্টাত্তসহ 
আলে'চপা কর। 
টি পুরানটিভ বর্ন কালের (175২000110০) দকল পুকষের রূপাস্তর লিখ। 
উ. মা, '৭* 


২ আস 


৪. অবায় 


বাক্যের মধ্যে লিঙ্গ, বিভক্তি, পুরুষ বা বচনে যে সকল পদের রূপের 
কোন পরিবর্তন হয় না, ভাহাদের অব্যয় পদ বল! হয়। যেমনঃ ও, এবং, 
বাহবা, ছিঃ, মরি, কিন্তু, তবু তথাপি ইত্যদি। অব্যয় অর্থাৎ যাহার ব্যয় বা পরিবর্তন 
নাই-যে সকল পদ সকল অবস্থাতেই একই রূপ থাকে, তাহার! অব্যয় পদ। অব্যয় 
বাক্যস্থ শব্গুলির স্থান, কাল ও পাত্রের সন্বন্ধ-নির্দেশক এবং ভাব-প্রকাশক। 

প্রচুর সংস্কৃত অব্যয় বাংলায় স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন; অকম্মাৎ, অচিরাৎ, 
অতএব, অতঃপর, অতীব, অত্র, অথবা, অর্থাৎ, অগ্য, 'ধুনা, অনস্তর, অন্থাত্র, অপি, 
অপিচ, অবস্তু, অয়ি, অরে, অহো, আ:, আশু, ইদানীং, একত্র, একদা, এবং, এবদছ্িধ, 
কথঞ্চিৎ। কদাচ, কদাচিৎ, কদাপি, কলা, কিংবা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কুত্র, কুত্রাপি, 
কেবল, কচিত্, চমৎকার, ঝটিতি, তত্র, তত্রাপি, তখৈব, তদানীং, ধিকৃ, নচেৎ, 
নতুবা, নিতাত্ত, পশ্চাৎ, পরন্ত, পরশ্ব, পুনঃ, পুনশ্চ, পৃথক্‌, প্রতি, প্রত্যহ, প্রত্যুত, 
প্রভৃতি, প্রাক, প্রাতঃ, প্রায়, প্রায়খ, বরং, বরঞ্চ, বা, বিনা, বৃথা, ষত্র, যথা, যদ্দি, 
যগ্চপি, যাবৎ, যুগপৎ, রে, সদা, সম্ভঃ, সম্প্রতি, সম্যক, সর্বত্র, সর্বথা, সহসা, সাক্ষাৎ, 
সুতরাং, স্ুষঠ, স্বয়ং, হা, হস্ত, হে। 

খাটি বাংল। অব্যয়ের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। যেমন; অথচ, আচ্ছা, আর, 
আবার, আ। মরি, আ] মরে যাই, আরে, আহারে, ইঃ) ইস্‌, উঃ, উন, ওঃ, ওরে, ওলো? 
ও হরি, ওহে, ওহো, কি, কেন, কখন, তখন, তবে, তবেই, তবু, তারপর, তেমনি, 
তো, ঢর, ধেং, ছি ছি, ছ)1 ছা", না, নাকি, বাঃ, বাপরে, বাহবা, বুঝি, বেশ, মরি মরি, 
মতো, মতন, যখন, যেমন, শাবাস, হায়, হায় হায়, হায়রে ইত্যাধি। 


অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ 
অব্যয় পদ গুলিকে প্রধানত: ছুইটি শ্রেণীতে বি্তান্ত কর! হয় ২ এক. সংযোগবাচক বা 
সম্বন্ধবাচক এবং দুই, ভাববাচক। স্মরণীয় যে, একই অব্যয় সংযোগবাচক বা 
ভাববাচক হইতে পারে। কাজেই, ইহাদের শ্রেণীবিস্তাম হওয়া উচিত প্রয়োগ এবং 
অর্থের ভিত্তিতে । " 
এক. সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক অবায়ের মধ্যে আবার 'পড়ে £ পদান্বয়ী 
অব্যয় এবং সমূচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় ; ছুই, ভাববাচক অব্যয়ের মধ্যে পড়ে ঃ 
অননুয়ী অব্যয়। 
কাজেই, অবায় মূলতঃ তিন প্রকার £ এক. পদ্ান্য়ী অব্যয়, ছুই. সি দু বা 
বাক্যান্বয়ী অব্যয় এবং তিন. অনম্বয়ী অব্যয়। 
এক. পদান্বয়ী অব্যয় 


যে সকল অবায় বাকোর বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাদের 


৫৬ রচনা বিচিন্তা 


পদঠরয়ী অবায় বলা হয়। স্মরণীয় যে, পদ্দান্বয়ী অব্যয় পদসমূহের মধ্যে অন্বয় বা সঙন্ধ 
প্রকাশ করে, বাক্যসমূহের মধ্যে নয়। যেমন £ বিনা, ব্যতীত, ছাড়া, সঙ্গে, সহিত, 
সহ, সনে, সম, মত, মতন, ন্যায়, সদৃশ, তুল্য, ষেন, পশ্চাতে, লম্মুথে, পাশে, বামে, 
ভিতর, ভিতরে, বাহিরে, সামনে, পিছনে, অস্তরে, নিমিত্ব, জন্য, তরে, পর্বস্ত, অবধি, 
হইতে, থেকে, চেয়ে, পানে, প্রতি ইত্যাদদি। এই অব্যয়গুলিকে আবার অনুসর্গ 
অব্যয়ও বলা হয়। ইহারা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া বিভক্তির কাজ করে $ 
অর্থাৎ, বাক্যস্থিত পাগুলির সহিত ক্রিয়ার সন্বন্ধ প্রকাশ করে। 

দৃষ্টান্ত ঃ “সীতা “বিনা” আমি যেন মণিহারা ফণী।” “ব্যথা মোর উঠবে জলে 
উ্ধ্ব পানে" |” “অশান্তির “অন্তরে যেথায় শান্তি হমহান।” “আমি পরানের “সাথে? 
খেলিব আজিকে মরণ খেল! |” “আমার সকল “দিয়া” সাজাব তোমারে ।৮ “নদী জলে- 
পড়া আলোর 'মতন' ছুটে যা ঝলকে ঝলকে |” “হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে 
ময়রের 'মত” নাচে রে।” “মোড়লের কাছে পত্র দেয় পাচ হাজার টাক! দাবি করে 
ব্রাহ্মণের 'জন্টে" |” “বাংলার মুখ ভুলে খাচার নষ্ট শুকের 'মতন" কাটাইনি দিনমাস।” 
“গাংশালিখের ঝণাক, মনে হয়, 'ষেন” সেই কালীদহে ভাসে ।” “বনের “মাঝ” দিয়ে 
আকাবীকা। সরু পথ |” “পাড়া “হইতে? আয় মায়ে ঝিয়ে।” “বাঘের “সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
আমরা হাচিয়। আছি।” “তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসি'ড়ি নদীটি 
পাশে 1৮ “ইহার “চেয়ে” হতেম ষদি আরব বেছুইন | “শিখর “হইতে” শিখরে ছুটিব।” 

দুই, জমুচ্চযী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় 

ধে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ অথবা বিয়োগ সাধন করে, 
তাহাদের সমুচ্চয়ী বা! বাক্যান্বয়ী অব্যয় বলে। এই অব্যয় আবার বহু রকমের হইতে 
পারে। যেমন: ক সংযোজক--যে সকল অব্যয় একাধিক পদ্দ বা বাক্যের মধ্যে 
সংযোগ সাধন করে, তাহাদের সংযোজক অব্যয় বলা হয়। যেমন £ ও, আর, এবং, 

৪ অপিচ, অধিকন্ধ । ৪», এবং" সাধু ও চলিত উভয় ভাষাতেই চলে ) “আর' 
চলে শুধু চলিত 'ভাষায়। “বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দ,র উঠেছে “এবং, 
শরতের পরিপূর্ণ নটীর ভুল তন্‌ তল্‌ধৈ থৈ করছে।” “উই “আর' ইছুরের দেখ 
ব্যবহার ।৮ খ. বিষ্মোজক-_যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের যধ্যে বিয়োগ 
সাধন করে, তাহাদের বিয়োজক অব্যয় বল! হয়| যেমন £ বা” কিংবা, অথবা, হয়, না- 
হয়। «এই জীবনটা ভালো “কিনা” মন্দ “কিবা” যা হোক একটা কিছু” অমল 
“অথবা” বিমল কেউ একজন আসিলেই চলিবে । গ. সংকোচক- কিন্ত, তথাপি, 
তবে । «বোধ হয় এগারোটা .কিছ্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, “কিন্ধ' এ প্যস্ত 
লেখাপড়া কিন্ব। কোনো! কাজে হাত দিইনি ।” অনেক অন্ুরোধ-উপরোধ জানানে। 
হইল, 'তথাপি' তাহাকে টলানে! গেল না| “তবে” তাই হোক, ক্ষমাতেই আনো 
দাহ।” ঘ. হেতুবৌধক-_কারণ, যেহেতু, ব'লে, কেননা, জন্ত। তোমার ভুলের জন্য 
আমর। অনেক মাশুল দিয়াছি। “কিছু বলব “ব'লে এসেছিলাম ।” “তোর আপন 


অব্যয় €৭ 


জনে ছাড়বে তোরে, তা “ব'লে? ভাবনা কর! চলবে না।৮ উ. নিত্য-সন্বন্ধীঠ৮_ 
খদি__তবে, যেই না_মমনি, বদিও--তবু, বরং__-তবুও, যে-_সেই, যর্দিও__তথাপি। 
“যদি বারণ কর, “তবে গাহিব না|” “যেই না” প] দিয়েছি, “অমনি+ সিড়িটা মড়মড় 
করে পড়ন ভেঙে। “মা “যদি” হও রাক্জি, বড়ো হলে আমি হুব খেয়া ঘাটের মাঝি” 
রং, মৃত্যু বরণ করিব, “তবুও” পরাভব স্বীকার করিব না। “যদিও আমার অনেক 
ওরুতর কাজ-ছিল, “তবু খুব গম্ভীরভাবে আত্ঘোপাস্ত শুনে গেলুম।” চ. সিদ্ধান্ত- 
মুলক- অতএব, স্থুতরাং কাজেই, তাই । *আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি, “কাজেই” 
আমার আর নৃতন,কিছু বলিবার নাই । “সময় যে নাই ; আবার শিশিররাত্রে “তাই, 


নিকুঞ্চে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি।” হা জিয়া বিশ ছেদ 
হঠাৎ, অকন্মাৎ, দৈবাৎ। সে “সগ্ধ” বিদেশ থেকে ফিরেছেঞ্ওকে এখন কিছু বলোঁ নাঁ। 


কাজ ঘ। ছিল সেরে ফেলেছি, “আপাততঃ হাতে কোঁন কাজ নেই। “হঠাৎ আলোর 
ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।” “আমি যদ্দি জন্ম নিতেম কালিদামের কালে 
“দৈবে' হতেম দশম রত্ব নবরত্বের মালে ।” “অকস্মাৎ তুর্যধ্বনি হইল তখন |” জ. 
ব্যতিরেকাত্মক-_নচেৎ, নতুবা, নইলে । “বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ ছুচোখে স্বার্থ- 
ঠুলি/'নতুবা” দেখিতে তোমারৈ' সেবিতে দেবতা! হয়েছে কুলি ।” “আমরা সবাই 
রাজ! আমাদের এই রাজার রাজত্ে/'নইলে” মোদের রাজার সনে মিলব কী ন্বত্বে?” 

তিন. অনন্বস্বী ব ভাববাচক অব্যস্ব 

বাক্যের সহিত যে সকল অব্যয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু মনের উচ্ছ্বাস 
বা কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অনন্বয়ী বা ভাববাচক 
অব্যয় বলা হয়। যেমন: ক. বিস্ময় বোধক-_আহা, আযা, ওমা, ওরে বাব! । “আহা” 
আজি এ বসস্তে এত ফুল ফুটে!” “বাঃ১_ এও তো বড়ো মজ1 1” “বাহবা” ! 
“বাবারে” আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি ।” “অহো” কী ছুঃসহ আম্পর্ধা 1” 
“বাহবা ! শাবাস রে তোর ভরস! দেখি !” “মিপ্টন, “আহা” ! তুমি যদি আজ বাচিয়। 
থাকিতে 1" খ. প্রশংসাবোধক-_বাঃ, মরি মরি, চমৎকার, খাসা, বেশ। “ওহে 
স্ন্দর “মরি মরি” |" মরি” ও কার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে ষায়।” গ. স্বণাবোধক 
__ছিঃ, ছি-ছি, থু, ধিক। “ছি-ছি' চোখের জলে ভেজাস্‌ নে আর মাটি।” “ধিক” 
ধন্থুশর ! ধিক" বাহু বল! “এই “কি” তোমার উপহার |” “ধক ধিক ধিক? 1” 
ঘ. জম্মতিবৌধক- আচ্ছা, আজ্ঞে হ্যা। “আচ্ছা” সে দেখা যাবে ।” “আজে হ্যা”, 
তাই হবে। উ. অসম্মাতি বৌধক- না, উহঃ কিছুতেই না, কথ্খনে। না। “না, 
আমি তোমাদের কোন কথাই শুনবে! না।” চ. আহ্বানবোধক-_ওহে, ওরে, 
ওগো) ও | “ও” আমার দেশের মাটি।” “ও ভাই, দেখে যা! কত ফুল তুলেছি।” “ওরে 
গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল ।” “হে” নৃতন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষপ।” 
“আরে, ঈ্দীড়া। দীড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার ।” “গো” তোর আজ যাস্নে গো 
তোর! ঘামূনে ঘরের বাহিরে ।” “ওরে” নবীন, “ওরে” আমার কাচা !” ছ. বিরক্তি” 
বোধক-_ধেৎ, ধুতোরি, কি জালা । “কি মুস্কিল, তোমর। যে এখানেই বাগড়া! শুরু- 


রি রচনা বিচিন্ধা 


ক্লে দিলে। জ. কাতরতাবোধক বা শোকজাপক--ছারণ্হায়। হায়, ও 
'হো-ছো!। "এ যে “হায়” পথের বাতাসে মিবে বায় ।” “আছা? এ করণ চোখে ও কারি 
পানে চায় |” “হা” কী দশা হল আমার 1” ঝা. প্রশ্নীবোথক- প্র বুঝাইবার অন্ত 
বাকোর মধ্যে ষে নব অব্যয় ব্যবহার করা হয়, তাহাধের প্রর্থবোধক অব্যয় বল হয়। 
যেমন £ নাকি, কেমন, তো, না, নারে, বটে ইত্যাদি । “তোমার 'নাকি” মেয়ের 
বিয়ে?” “কেমনে গুধিব বলে! তোমার এ খ৭?+ “কেমন, বলেছিলুম “না, 
আমার জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না?” "৪. তুলনাবাঁচক-_তৃলন1 বুঝাইতে হে 
অব্যয়গুলি বাবন্ধত হয়, তাহাদের তুলনাবাচক অব্যয় বলা হয়। যেমন: মত, 
তন, এব, যেমন, যথা ইত্যাদি। “বিনা মেঘে বজ্তর়বের 
মতো, বেজে কাড়া-নাকাড়া।” “ভূতের 'মতন” চেহারা যেমন নির্বোধ 
"অতি - ঘোর 1৮ তাহার নায় মহাম্থভব ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। 
£জলিতেছে কেন “যেন* সারে সারে প্রদীপমালার “মতো” ?” “আকাশ কাদে হতাশ 
“সম"।” তাহার বাহুযুগজ ইস্পাত “সদৃশ কঠিন । “একত্র আছিন্ু বন্ধ পাগুবে কৌরবে 
কলঙ্ক “যেমন” থাকে শশাঙ্কের বুকে |” “তব অনুগামী দাস রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন “যথা, 
যায় দূর তীর্থ দরশনে ।” *্ট বাক্যালংকার অব্যয়-_যে মকল অব্যয় বাক্যের 
অলংকরণের ভ্তন্য অর্থাৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা ছাডা অন্ত 
কোনরূপ অর্থপ্রকাশে সাহায্য করে না, তাহাদের বাক্যালংকার অব্যয় বলা হয়। 
ঘেমন £ না, তো, বা, গে, আর, কি। “তুই আমাক মু নিবি না “তো? কে 
নেবে!” “তবে যাও "না" টানো গেনা? হে” শসঙ্গাসিনী ষে? আমি।” 
“আমার নাই “বা, হল পানে যাওয়া |” “তোমব] “ষে' বেডাতে যাবাব নাম করে 
মেলায় যাচ্ছো, কেউ ।ক “আব' তা ভানে না?” *ঠ. ধ্বন্যাত্ক অব্যয় ব] 
অনুকারবোধক অব্যয্যে সকল অবায় ধানির অন্করণে গঠিত, তাহাদের 
ধ্বন্যাহ্ক অব্যয় বা ঞ্কাববোধুক অব্য বলে। যেমন : ঝর ঝর, শন খন, টাপুব 
টপুব, টিপ টিপ, ঠক্‌ ঠকৃ, বি বি, হি হি, হো ভো, গো গো । ড. উপসর্গ অব্যন্ব- 
এই অব্যন্নগুলি ধাতব পৃবে বসিয়! হৃতন নৃঙন এব গঠন কবে কিংবা নূতন নুতন অর্থ 
দান করে। যেমন £ [মা-গ- ] আহার, [বি-হৃল 1 বিহার, [বি-অব-হা- ] 
ব্যপাব। খ্র্াটি বাংল উপসর্গ অব্যয় 81 'অঘোর ] অঘোর, [ 'অন।১-ছিষ্টি ] 
অনাছিষ্টি, [ 'হা'-ভাতে ] হাভাতে। [ 'হ।'বে ]হাঘরে, [ আকাডা ] আকীাভা। 


ভঅব্যয়ের 

কিছু অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত 

দ্যর 'মতো+ ভেঙে চবে দেয় চিবাভ্যাসেব মেল। [তুলনাবাচক অব্যয়]। “হঠাৎ 
কখন সঙ্ক্যাবেলায় নামহাবা ফুল গন্ধ এলায় [ ক্রিম়াবিশেষণবাচক অবায় ]। 
আসলে, মাঁদর করা ব্যাপারট। 'মভিভাবকর্দেরই বিনোদনের 'জন্ক', ছেলেদের পক্ষে 
এমন বালাই 'আর নাই [ “আসলে+__সিদ্ধান্তযূলক, “জন্য'_হেতুবোধক ]| পথে কত 


অব্যয় 


“ষে' বিশ্ন ঘটল তার ঠিক নেই [বাক্যালংকার অবায়]| বাশবাড়ে ধাবালো ঈতে গাল 
কা” করে ভেকে ওঠে [ ধ্বস্তাত্বক অবায় ]| হাত চলছে না, “তবু” পাততাড়ি-রেখা বধ 
করবার 'জো' নেই [“্তরু* সংযোজক, “জো+--বাক্যানংকার] | রাতের বেলায় ঘরের: 
বাইরে বাতাস “শন-শন' বইতে থাকে [ ধ্বস্তাত্বক অব্যয় ]1 "আহা, ওদের মতো! প্যন্গি' 
ভান! পেতাম “তবে? কি আর" 1] আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন ?* ["আহা” 
--কাতরতাবোধক, 'ঘদ্দি--তবে”_ নিত্যসন্বনধী, “আর” _বাক্যালংকার ]। জীবন “ষে* 
জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায় [ বাক্যালংকার ]1 “যেমন” নীহারিকাকে 
স্্টিছাড়া৷ বল! চলে না, “কারণ' তাহা স্গ্টির একটা বিশেষ অবস্থায় সত্য [ “ষেমন*-- 
তুলনাবাচক, 'কারণ'-_হেতুবোধক ]। সে "আর, কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিজ, 
আকিয়া তুলিবার আকাঙ্ষ [বাক্যালংকার অব্যয় ]| কাব্যরচনা “ও” জীবন-রচনা ও 
ছুটা একই বৃহৎ্রচনার অঙ্গ [সংযোজক অব্যয় ]| ইহার “উপরে, বরিশালের 
ভলটিয়ারের দল স্বদেশী কীঙন গাহিয়! কোমর বাধিয়। যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়৷ গেল, 
তয়াং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না “কিস্ত' আর সকলগ্রকার অভাবই 
বাড়িল “বই” কমিল না। [ “উপরে'__পদান্বয়ী, “ন্রতরাং__সিদ্ধান্তমূলক, “কিন্ত 
সংকোচক, “বই"ব্যতিরেকা ত্বক ]| তুমি অধম-_তাই “বলিয়া” আমি উত্তম না হইব 
কেন? [ িলিয়।+ _হেতুবোধক ]| এ “ঘে?! এ গাছটার “পেছনে! “কেমন অনেক 
দূর “না”? [“ষে*বাক্যালংকার, “পেছনে”_-পদান্বয়ী, “কেমন"- প্রশ্ন বোধক, “না 
বাক্যালংকার ]| এই দীর্ঘ সময়ের “মধো? এরা কি আর" বাড়েনি, 'আর+ আপনার 
মধ্যেও কি কোনে পরিবর্তন হয়নি? [ “মধ্যে পদান্বয়ী, 'আর” বাক্যালংকার, 
'আর' বাক্যান্বয়ী ]| ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ; “কিন্ত পিসেমশায়ের 
“আর” রাগ পড়ে না [“কিন্ত'_সংকোচক, “আর” কার ]| “অকম্মাৎ 
আমার ঠিক পিঠের কাছে “ম্‌” শব্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দী “ও তীনদার 
সমবেত আতকগে গগনভেদী “রৈ-রৈ? চীৎকার-_“ওরে বারা রে”, খেয়ে ফেলে “রে” !» 
| 'অকন্মাৎ,__ক্রিয়াবিশেষণবাচক, “এবং বাক্যান্য়ী, “৩ পদান্বয়া, “র-রৈ+ 
পবন্াত্মক, “ওরে ঘাবারে”__বিম্ময়বোধক'+) “রে+ বিল্ময়বোধক ]1 এ “তো” মেয়ে মেয়ে 
নয় দেবত। নিশ্চয় [ “তো” _বাক্যালংকার ]| দুরাত্মারা এই পদ কামন! করে, 
“কিন্ত' রাখতে পারে ন। | [ “কিস্ত'-_সংকোচক ]। শক্তি মরে ভীতির কবলে, “পাছে? 
লোকে কিছু বলে [ “পাছে*_সংশয়স্ছচক ]| “যদদিও' মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে 
আছে আজ আধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ [ “ঘ্িও'_ নিত্যসন্বদ্ধী ]। আমি “ছাড়া; 
আর কেহ “তো” পায় না! খুঁজে তারে ['ছাডা ুধান্বয়ী, “তো” _বাক্যালংকার ]। 
আমি যেন” যাবো দেশাস্তরে [ “যেন*__তুলনাবাচক 1 দেখো “তো” চেয়ে, আমারে 
তুমি চিনিতে পারে। “কিন।” [ “তো+-_বাক্যানংকার, “কিনা প্রশ্নবোধক ]। 
গুকয়েকটি সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার: 
'অতি' বড় বৃদ্ধ পাত সিদ্ধিতে নিপুণ। “আচাম্বতে, আকাশ মেঘাবৃত হইয়া 
চারিদিক অন্ধকার করিয়া আমিল। যদি “একাস্ত' যাইবেই, তবে আমাকে লইয়া, 


৬০ রচন। বিচিস্তা 
চঙ্গ। লোকটি “নিতাস্ত' সরল। দৃশ্যটি “অতীব করুণ। “সহসা' বাধু বহিল 
প্রতিকূলে। “ঝটিতি' আসিয়া তাহাকে বিপনুক্ত কর। কল্যপ্রাতে “অবস্ত; 
আসিবে । যাবে দেশে ফিরে-_মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে 'পুন' [2] এ 
“কেবল ফুটাপাত্রে জল ঢেলে দিনরাত্রে “বৃথা” চেষ্টা! তৃষা মিটাবারে ৷ “যুগপৎ শোকে 
এবং বিরহে কাতর হইয়া তিনি িরানিরাদকার? তিনি আমার কথ “প্রায়' 
ভূলিয়৷ গিয়াছেন। 

*এগুলি মূলতঃ অব্যয় ; কিন্ত ইহাদের ব্যবহার ক্রিয়াবিশেষণের মতো। 

“বুথা” এ সাধন। ধীমান! সে “যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল | তিনি আমাকে 
“ষংপরোনান্তি' তিরস্কার কনিলেন। 

*এগুলি যূলত: অব্যয় ; কিন্তু ইহাদের ব্যবহার বিশেষণরূপে। 

দেশে আর “আপাততঃ যুদ্ধভয় নাই । বুদ্ধ রাজার অকর্মণ্যতার ক্যোগে মন্ত্রীরা 
“কার্ধতঃ রাজা হইয়া! উঠিল। ধধর্মতঃ, আমি কখনও অসৎ কর্ম করি নাই। তিনি 
“জ্ঞানতঃ, অন্তায় করেন না। তিনি 'ন্যায়তঃ* এ কথা বলিতে পারেন না । রবীন্দ্রনাথের 
রচিত কবিতা এবং মংগীতের মধ্যে “বস্ততঃ' কোন পার্থক্য নাই। রবীন্দ্রনাথ “মূলতঃ” 
কবি। বার্ধক্যের জন্য তিনি আর হাটিতে পারেন না, “বিশেষতঃ, তিনি কর্তমানে 
অন্রস্থ। বিগ্ভাসাগর “ম্বভাবত:ই” দয়াপ্রবণ ছিলেন। 

“অচিরাৎ” তাহাকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া রাখিয়া! স্বদেশে ফিরিয়া আমিতে হইল। 
'ইৰানাং, সে আমার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে । তাহার কথ! আমি 
“আদৌ? বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। “উপযুপিরি” শোকের আঘাতে তিনি একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। চাণক্যের উদ্দেশ্য ছিল “যেন-তেন-প্রকারেণ” নন্দবংশ ধ্বংস 
করা। বন্ধুদ্য়ের সম্মুখে “দৈবাৎ' একটি ভন্লুক আসিয়া উপস্থিত হইল। 

*এগুলি সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত পদ কিন্তু ইহাদের ব্যবহার অবাযের মতো । 


(কয়েকটি বাংল! অব্যয়ের ব্যবহার 
আর _নৃতন করিয়। বসা “আর? [ এবং ] ভাঙা পুরানো হাটের মেলা । হু'লন। 
“আর? [ আবার ] দেখা | গরীবের জীবন- বাচা “আর? [ কিংবা ] মর দুইই সমান। 
“আর? [অতিরিক্ত ] কত দূরে আছে যে আনন্দধাম ? নিমে কি "আর [ কখনও ] মধু 
থাকে? “আর' [পরবর্তী] বছরে আমর! সবাই পুরী বেড়াতে যাবো । তোমাকে বইটা 
দিয়ে আমি পরীক্ষায় ফেল করি “আর? [প্রায় সেই রকম ]কি! তুমি তো এই 
গেলে “আর” [ সঙ্গে সঙ্গে ] এলে, খেলে কখন ? আমি কি “আর+ [ বাক্যালংকার ] 
'জানতাম ষে তোমার এই হবে? * 
কি--জান ন| “কি' [প্রশ্ন] জীব তুমি জননী জন্মভূমি? “কি' [বিস্ময়] যাছু বাংলা 
গানে গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে। “কি” [কিংবা ] হিন্দু “কি? মূনলমান সকলেই 
,দ্বেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া উঠিয়াছিল। “কি'[ তুচ্ছতা ] আমায় শাস্তির ভয় 
দেখাও তোষরা! মা “কি [অতি-পার্ধকা] ছিলেন আর “কি' হইয়াছেন! ছি ছি, “কি' 


42৭ বশ একার এ (টিকা? ঠকশ হা. সপ্রাঝও গজ প্র ॥ 


'অব্যয় ৬১. 
তো হে বন্ধু, আছে! “তো” [প্রশ্ন] ভালো? মর্তে হয় “তো” [তবে] মর গে । 
যাবে “তো” [যদি ] চলো। সে “তো” [ বাক্যালংকার ] আর ফিরবে না রে। ওর 
কথা শুনে আমি “তো, [ বিস্ময় ] অবাক ! তুমি যছু চাটুজ্জের কথা বলছো! ? ও “তো।' 
[ ভর্খসনা ] একট। আস্ত পাগল ! আমি “তো” [ জোর] আছি, তুমি যাও। 
না_যেও 'ন।” [ নিষেধ ] রজনি, আজি লয়ে তারাদলে। “না” [ সংশয় ] জানি 

কোথা এলুম। “না” বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখিজলে। শুনতে পেলুম পোস্তা 
গিয়ে তোমার “না” [ সংশয় ]-কি মেয়ের বিয়ে? চরণ ধরিতে দিয়ো গো৷ আমারে, 
নিয়ে। 'না" [ মিনতি ] নিয়ে! “না” সরায়ে | “ন। [বিশে] বললে ছাডছি ন! [ দৃঢ়তা ] 
কি? তুমি একথা৷ বলতে পারলে, তুমি “না” [ তিরস্কার ] বাঙ্গালী ? “না অভিমান ] 
যাবে_-“না+ই যাবে, এত কথ] কিসের ? "না, [ অনুরোধ ] যেয়ে। “না” [অন্থবোধ), 
যেয়ো 'না' কো। হিন্দু “না' [জিজ্ঞাসা ] ওর] মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ? 
আমি 'না” হয় [ অনিশ্চয়তা ] নাই গেলাম । তুমি যাও “ন।, [হাবাচক ]। “না, 
[ বিশেষণ ] ঝাল “না” [ এ]-মিষ্টি। ওপথে যেয়ো! না, কেন-না” [কারণ ] ওপথে 
বিপর্দ আছে। তুমি তো ই।-কে “না [ বিশেষ্ত ), না” [ বিশেষ্য ]-কে হা করতে 
পারো | বিলান যে মিত্তিরবংশের ছেলে; ওকখ। কে না [ বাক্যালংকার ] ক্রানে। 
॥ অনুসরণী ॥ 

১. অব্যয পদ কাহাকে বলে? মা, '৬৭ , মা. (কম্পার্ট ) *৬৫ 

১. অনন্থয়া অব্যয় কাহাকে বলে উ্দাহবণসহ ব্যাখ্যা কর । উ. মা, '৬১ 

৩. অব্যয় পদ কয় প্রকার? প্রধান প্রধান অব্যয পদগুলির দৃষ্টান্ত দাও। 

৪, [ফন ফিন, খিল খিল, গমগম, গরশল, ছমছম, ঝমঝম, লমল-_অনুকার অব্য়গুলিৰ যথাযথ 
প্রযোগ দেখেও । ক. বি. '৫৫ 

৫. “ন" পদটির |ববিধ পবিচয নিদে” কর £ সে না-কি বাগ কবিয।ছিল, তাই বালল, 'আমি বেড়াতে 
বাবনা, তুমি যাওণ। 1 আমি বাঁলণাম, 'ন। বললে ছাডছি না।ক 7 নে বলল, যতই বল না কেন, আমি 
নাচাব।” আম বলিলাম, 'অর্থাৎ কিনা খোডা। ম্যাকামি দেখ না।' 

৬. অনন্বয়ী অব্যয় কষ প্রকার) প্রতোক প্রক।বেব একটি কবিষ| দৃষ্টান্ত দাও | 

৭, নিম্নলিখিত পদ্গুলিকে অব্যযকপে ব্যবহার কর £ 

আদৌ, উপঘু্পের, অচিবাৎ, দৈবাৎ, বৃথা, ইদ্রানীং, যৎপবোনাস্তি, যেন-তেন-প্রকাবেণ, কেবল, যুগগণ্। 

৮, চিহ্নিত পদগুলি কোন্‌ শ্রেণীব অব্যয় লিখ £ 

এ জগতে 'হার' সেই বেশি চাষ আছে যাব “ভুরি ভুকি”। কোথা “হা হস্ত চিরবসম্ত, আমি বসস্তে মরি। 
সাতকোটি সন্তানের “হে' মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি। কীর্তনে “আর বাউলের গানে 
আমর! দিয়েছি খুলি মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল বতগুলি। জাগিল বিজলী যেন" নীল নবঘনে। 
মন্ত্রের সাধন 'কিংবা' শরীর পাতন। কেহ 'বা” ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ভ্রিয়মাণ। 'যখন' আসতেন, “তখন' 
'আর' আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। “হৃতরা”' তাহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। 
“অকম্মাৎ নাবিকেরা রিয়ার পীচপীরের নাম কীতিত করিয়া মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল । “বন্তত' বাহবজ 
অপেক্ষ। বাকাবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। 'তথাপি' প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা নুখদায়ক নহে। “হে' রাজেজ 
তব হাতে কাল অস্তহীন। দে আমায় ডাকে এমন করিযা কেন “যে কব তা! 'কেমনে'। আযর়রে' “ওরে 
মৌমাছি আর, চৈত্র 'যে' যায় পত্রঝর!। ব্যাধির 'চেয়ে' আধি হল বড়ো। ডাক্তারে যা বলে বনুক-'নাকো' 
সেগুলি 'যর্দি গাছের পাতা হতৈ 'তবে' নিশ্চয়ই ঝরিয়। যাইত । সর স্ীটের রাস্তাটা বেখানে গলা শেং 
হইয়াছে মেখানে 'বোধ করি' জী কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। 


৫. | কৎ-প্রতায় ও 
তদ্ধিত-প্রত্যয় 

শব্ষই ভাষার সমৃদ্ধির অন্যতম উপকরণ। যে ভাষার যত বেশী শব আছে, সেই 
ভাষা তত বেশী মমৃদ্ধ। শব্দ বা ধাতুর উত্তর প্রতায় যুক্ত হইয়! নূতন নৃতন শব্ধ গঠিত 
হয়। বাংল ভাষা সংস্কৃত ভাষ। হইতে প্রচুর প্রত্যয় উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া আছে তাহার নিজস্ব কিছু প্রত্যয় এবং বিদেশী প্রত্যয় । 

প্রত্যক্স ঃ শব্ধ ব! ধাতুর উত্তর যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক* 
গঠিত হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয্ব বল! হয়। যেমন: অক, আলু, শানচ্‌, শতৃ, তৃচ্‌, 
ইফু, ফি, ফিক, আই, অ।লি ইত্যাদি । বিভিন্ন প্রতায় যোগে নৃতন নৃতন শব গঠিত 
হয়। 

প্রত্যয় দুই প্রকার ; ১. কৃৎ-প্রত্যনস ও ২. তদ্িত-প্রত্যয় ৷ 

ক-প্রত্যয় £ ধাতৃ-প্রকৃতির মহিত যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক 
গঠিত হয়, তাহাদিগকে কৃত-প্রত্যয় বল। হয়। যেমন : অক, আলু, শানচ, শতৃ, তৃচ, 
ই ইত্যাদি কত্প্রত্যয়। গায়ক [ গৈ+অক 7, দয়ালু [দয় +আলু ], বঙমান 
[ বৃৎ্+শানচ, 1, দাতা [দ14তৃচ১), চলি [ চল্+ইঞু ]-_এই ক্প্রতায়-নিকপঙ্গ 
শব্দগুলি কৃদত্ত শব্ব। কোন ধাতুর উত্তর কোন বিশেষ প্রত্যয়যোগে বিশেন্তয পদ 
গঠিত হয় ; আবার, একই ধাতুর উত্তর ভিন্ন প্রত্যয়ষোগে বিশেষণ পদও গঠিত হয়। 
যেমন £ উতকৃষ, 1+ঘঞ.-উতকর্ষ [বি] উৎ্-কৃষ,4ক্ত-উতর্ট [বিণ] কৃাস্ত 
বিশেষ্--উতকর্ষ” 3 কৃদন্ত বিশেষণ__উতৎকৃষ্? | 

তদ্ধিত-প্রত্যয় ঃ শব্দ বা নাম-প্ররুতির সহিত যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়। 
নৃতন নৃতন প্রাতিপদিক গঠিত হয়, তাহাকে তদ্ধিত-প্রত্যয় বল। হয়। যেমন £ 1 
ফিক, আই, আলি ইত্যাদি তদ্ধিত-প্রত্যয় । দাশরধি [দশরথ+ঞ্ ], মাঙ্গলিক 
[ মঙ্গল+ঝিক ], বড়াই [ বড়+আই ], ঠাকুরালি [ঠাকুর +আলিএইগুলি তদ্ধিত- 
প্রত্যয়-নিপন্ন শব্ব। তদ্িত-প্রত্যয়-নিশ্পক্ন শক্কে তন্গিতান্ত শব্দ বল] হয়! 

যে সকল প্রত্যয়যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ স্রীলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহাদের স্ত্রী- 
প্রত্যক্স বলা হয়। যেমন £ ঈ [ পাত্র__পাত্রী ], আনী [ শিব--শিবানী ] ইত্যাদি। 
স্্রী-প্রত্যয় প্ররূতপক্ষে তদ্ধিত-প্রত্যয়েরই অন্তরুক্ত। কিন্তু আচার্য হুনীতিকুমার 
ভিন্ন মত পোষণ করেন | তাহার মতে, *শবের উত্তর প্রযুক্ত হইলেও, এই স্ত্রী-প্রতায় 
ব্যাকরণের বিচারে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাকে বিশেষভাবে স্ত্ী-প্রত্যয় 
নামেই অভিহিত কর। হয়।” 


সপ্ন বিজক্িবিভীন সার্থক শব্ধ | 


ভৃম্ম 


₹ৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় ৬ 


ধাত্ববয়ব £ ধাতু বা শব্দের উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি যোগে নৃতন নৃতন ধ্যতু 
গঠিত হয়, তাহাকে ধাত্ববয়ব প্রত্যয় বলা হয়। যেমনঃ বল্‌ ধাতু ]4+আ' 
[ ধাত্ববয়ব ]-বল|[ বলানে৷ অর্থে 1] নূতন ধাতু ; শ্রু[ ধাতু 1+সন্‌ [ ধাত্ববর়ব 1+ 
শুজষ, [ শুনিবার ইচ্ছ] অর্থে 1 নূতন ধাতু। 

৬ এখন, কও-প্রত্যদ্ব, ধাত্ববয়ব প্রত্যয় ও ধাতু 'বিভক্তি-_এই তিনটির 
মধ্যে পার্ধক্যটি হুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি কর] প্রয়োজন । 

কৃৎ-প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া! নৃতন শব্দ গঠন করে। যেমন £ “ক*[ ধাতু] 
+অক*'-কারক। ধাত্ববয়ব প্রত্যয় ধাতুর উত্তব যুক্ত হুইয়। নৃতন ধাতু গঠন করে। 
ফেমন , “পড়, [ ধাতু 1+আ-পড়া [ পড়ানো অর্থে] | ধাতু-বিভক্তি ধাতুর সহিত 
যুক্ত হইয়া! ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া তাহাকে বাক্যে ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা! 
দানকরে। যেমনঃ “কর্‌, [ধাতু 14" [ধাতু-বিভক্তি ]-করি [ উত্তম পুরুষের 
সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়াপদ ]। 

গ এইবার, প্রত্যয় ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্যটি জানা প্রয়োঙ্গন। প্রত্যয় 
ধাতু ও শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হয়) তাহার ফলে নৃতন শব্ধ গঠিত হয়। এই শব্ধ 
কেবলমাআ্র বিভক্তি-যুক্ত হইলে তবেই বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রত্যয়ের ন্যায় 
বিভক্তিও ছুই প্রকার £ শব্দ-বিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি। শব্দ-বিভক্তি বা ধাতু-বিভক্তি 
যুক্ত হইবার পূর্বে শব্দ বা ধাতুর সহিত এক বা একাধিক প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে ; 
কিন্ত শব্ব-ব্ভিক্তি বা ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হইবার পর আর কোন প্রত্যয় যুক্ত হুইতে 
পারে না। ১৯৯৯৯ 

কৎ-প্রত্যন্ন ও তদ্ধিত-গ্রত্যক্স যোগের বিধি £ ধাতু ও শব্দের উত্তর প্রত্যয় 
যুক্ত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় “ষ, প্রত্যয়-যোগের সময় প্রত্যয়ের কিয়দংশ ধাতু বা শব্দের 
উত্তর যুক্ত হয়, অবশিষ্টাংশ লুপ্ত হয়। গম্‌' [ ধাতু 14+অনট [ প্রত্যয় ]- গমন 
[ লক্ষণীয়, “,। লুপ্ত] $ হন্দর [ শব্দ ]+ষ্য [প্রত্যয়] সৌন্দর্য [ লক্ষণীয়, “ফ” লুপ্ত ]। 
প্রত্যয়ের এই লুপ্ত অংশকে বল। হয় “ই? । 

উপধা 8 শব বা ধাতুর অস্ত্য [ সর্বশেষ ] বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্ণকে 
উপধা বল! হয়। যেমনঃ “দেবতা” শব্ধের “তত বর্ণ। “দেবতা” শব্ধটি বিশ্লেষণ 
করিলে প্রাড়ায় £ দ+এ+ব+অ+ত.+আ। “আ” অস্ত্য বর্ণ, উহার অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী বর্ণ “ত্‌১ হইল উপধা। 


উনংস্কত কৎ-প্রত্যযর 
সংস্কৃত রুৎ-প্রত্যয় যোগে তৎসম শব গঠিত হয়। দৃষ্টাস্তগুলিতে প্রতায়সমূহ্রে, 
ঘে অংশটুকু শব্দের সহিত যুক্ত, তাহা! বন্ধনী-চিহ্ছের মধ্যে প্রদত্ত হইল 
_ পক অক]3£ কর্তৃবাচ্যে “করেন বিনি”-অর্থে এই প্রত্যয় হুয়। নিম্পঙ্গ 
“পাটি প্রধানতঃ বিশে্যপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। গে+ণক-গায়ক $ দৃশ১+ণক "দর্শক ; 
লিখ+ণক»্মলেখক ) কৃষ১1ণক-্কৃষক ১ পচ১+ণক-পাচক ঃ" শাহ্‌ পকম্, 


স্ব, বি. (২য়)--৫ 


৬. | রচনা বিচি 


শাক? হন্‌+পক-্ঘাতক ; দ1ণকজ্ছায়কঠ কশণকম্কারক 5? বৃ খিক» 
ধারক ? নশ.+ণকম্নাশক ? পঠ+ণক-্পাঠক 3 চালি+ণকস্চালক ; পাজি+ 
ণৃকস্পালক; গ্র-তৃ+পণকম্প্রতারক ; সম্পাদি+ণকন্অম্পাদক ; পরি-ব্রজ.+ 
ণকস্পরিত্রাফ | তেমনি- শোষক, পাবক [পৃ+ণক ], সেচক। শিক্ষক, পরীক্ষক 
[ পরি-ঈক্ষ.+পক ], জনক [ জন্‌+পিচ২+ণক ], অধ্যাপক [ আধ-ই+পিচ১+পক ]। 

বিশঞ্ প্রয্মোগ £ “অন্ধ গায়ক পথের ধারে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।, 
“আমরা ঘাতক সগিধানে পশুর সভায় ভরঙ্ের নিকট নিবন্ধ হইলাম ।* 

-আলু £ শলার্থে কত্‌বাচ্যে কয়েকটি ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়। নিশন্ন 
পদটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। দয় +আলু-্দয়ালু ; নি-দ্রা+আলুস্নিত্রালু; 
কপ +আলু-কুপালু। তেমনি-_-ভাবালু, স্বপ্রালুঃ শ্রদ্ধালু। তত্ত্রালু [ তন্-ড্রা+আলু]। 

দিশিষ্ট প্রয়োগ £ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দুয্লালু ব্যাক্তি বিরল । সে তাহার 
স্বপ্রালু ছুই চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া! র'হল। | 

_শানচ, [মান )$ ক্রিয়ার কাজটি চলিতেছে অর্থে আত্মনেপদী ধাতুর উত্ত; 
কর্ত ও কর্ষবাচযে এবং পরশ্মৈপধী ধাতুর উত্তর কেবল কর্মবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়ঃ 
নিপন্ন পন্দগুলি বিশেষণ পদ হইয়া থাকে | চল্+শানচ্‌ _ চলমান 7 মৃ+শানচ,- 
ভ্রিয্মাণ । বুৎ.+শ।নচ.-বওমান ; বুধ +শানচ.- বর্ধমান 3 দীপ +শানচ.-দীপ্যষান। 
শী+শানচ, ্শয়্ান , আন্‌1+শানচ১- আসীন 9 শুভ১1শানচ,-শোভমান $ মুহ,.+ 
শানচ,-মুহমান, [ মোহুমান ]) উৎ-ই+শানচ্উদীয়মান ; বি-রাজ,+শানচ,স্ 
বিবাজমান। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ও কর্মবাচ্যে এবং পরন্থৈপ্দী ধাতুর 
উত্তর কর্মবাচ্যে শানচ, প্রত্যয় হয়। সেই দিক দিয়া প্রবহমান [ গ্র-বহ.+শানচ, ] 
এবং চলমান [ চল. +শানচ্‌ ] মশ্তন্ধ । এখানে বহিতেছে অর্থে “প্রবহৎ' [প্র-বহ.+শতৃ] 
এবং চলতেছে অর্থে চলৎ' [ চল্+শতৃ]শ্ুদ্ধ। কিন্তু অহছ্ধ হইলেও “প্রবহমান? 
ও “চলমান শব দুইটি বর্তমানে খুবই প্রচলিত। 

শান, প্রত্যয়ের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত £ কম্পমান, বিস্তমান, সেবমান, ধাবমান, 
প্রতীক্ষমাণ, নির্মীক্বষাণ, বিলীয়মান, অপন্য়মাণ, আবহমান, দৃষশ্তষান, আলোচ্যমান, 
প্রতীয়মান। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ "এইখানে মোগলের মৃকুট-রতন শয়্াল শাস্তির মাঝে ।” 
“বিধাত। দেছেন প্রাণ থাকি স্দ। জিস্সমাণ।' “আমানি খাবার গর্ভ দেখ বিমান ।, 
উদ্দীপ্নমান শর্ষের আলোকে ধান্তক্ষেঅ যেন লক্ষ্মীর স্তায় বিরাজমান । 

_ইফুঃ8 শলার্থে এই প্রত্যয় হয়। নিশ্পন্ন শব্বগুলি বশেষণ খদ। জি+ইফু 
স্জিফু$ চল্‌1ইফু্চলিক ॥ সহ.1ইফুস্সহিষ্ক ) বুধ,ইফুল্বধিকুঃ) ক্ষি+ইফু 
_ক্ষয়িষ্জ। তেমনি--চরিঞুঃ। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £' "তরু হতে যেবা! হয় সহিযুঃ, তৃণ হতে দীনতয় সেই 
বৈফব।, গ্রাথষ্টি এককালে বর্ধিষ ছিল, তাই তাহার ্িযুঃ রূপ আগ লহজেই 
চোখে পড়ে। 


ক্-ত্যয়-শ তাুকন্্রত্যর 
--শভৃ[ অৎ]$ বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়? বাংলায় ইহার প্রয়োগ 
বিরল। নিশন্ন পদগুলি বিশেষণ হইয়! থাকে । ধাব্‌1শতৃস্ধাবৎ / চল্‌ শত 
চলৎ ) পঠ+শতৃ.পঠথ ) জীব্‌1শতৃ-জীবৎ 9 অন্+শতৃ-সং? মহ.+-শতৃমহ্ৎ $ 
জাগৃ--শতৃ শ্ুজাগ্রৎ 3 ভূ+শতৃ-ভবৎ ১জল,.+শতৃ-:জ্লৎ ১ গল,1শতৃ-গলৎ। 
বিশিষ্ট প্রক্মোগ 8 “মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার । তিনি আজ বুদ্ধ, 
চলচ্ছক্তিহ্থীন। বংসরের শেষে হিসাব মিলাইতে গিয়া! সরকারী অফিসের কর্ম- 
চারীরা গলদৃঘর্ন হইতে লাগিল। জীবদ্দশায় সেখানে যাইব না। 

_-তুচ, তন তা ]$ শীলার্থে, সম্যগর্থে বা জীবিকার্থে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় 
হয়। নিশপন্ন শব্বগুলি বিশ্রোন্ত | ক্+তৃচ্‌._ কর্তা ) দ+তৃচ.-দাতা ; নী+তৃচ্‌. 
নেতা 5 যুধ.+তচ- যোদ্ধা; মা+-তৃচ_মাতা ; প1+তৃচ-পিত। $ ভ্রাজ.+তৃচ, 
ভ্রাতা $ বি-ধ+তৃচ,_ বিধাতা! ) স্থ+তৃচ,-বিতা ) হৃ+তৃচ.-হতা। ) বুধ +তৃচ, 
-বোছ! ) শ্র+55.-ত্রোতী ? দৃশ.1তৃচ লজ! 3 জ্যজ.+তচ.-ুশ্টী ) বচ.1তৃচ, 
স্বক্তী ঃ রচ.+তৃচ.-রচয়িত) প্র-নী+তৃচ. প্রণেতা; গ্রহ +তৃচ.-গ্রহীতা। 
তেমনি- হস্ত! বেত্তা, বিজেতা, ক্রেতা, বিক্রেতা, নিয়স্তা [নি-যম্+তৃচ], বিশ্বপিতা, 
স্বাপয়িতা, প্রবক্তা, দুহিতা, আহ্র্তা, সমাহর্তা, জামাতা [ জায়া-ম1+তৃচ, ]। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ $ “ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন তাবেই দ্াত। হওয়া সাজে । 
“তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আমাদের নেতা ।' “মাতা মোর, ভ্রাতা! মোর, মোর রাজকুল 
একমুহতেই মাত।, করেছ নির্মূল মোর জন্মক্ষণে।” “হুতে পাত্তাম রাজনৈতিক বক্তাও 
অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবা'র রচস্ত্রিতা । 


(উ বাংল৷ কৎ-প্রত্যয় 


অঃ ধাতুর অর্থে অথচ বিশেষ্যাকারে ব্যবহারের জন্য এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। 
ছাড়, 1+অ-ছাড় [ ছাড়পত্র]; বাধ+অ-্বাধ ; মার+অ-মার ; হার +অ- 
হার ১ ধর্+অ-ধর$ পাকড়১+অ-্পাকড় ১ নাচ+অ-নাচ , ভাক়1+অ-ডাক 
ছট+অ-্ছুট? ঝূল১+অ-ঝুল; ছুল,+অ-্ছুল [ -দোল ]) চল,+অ-চল ৪ 
ঘির্+অ-্ঘের $ বেড়অন্বেড় $ সাজ.+অ-্সাজ। 

বিশিষ্ট প্রয্নোগ £ “মরীয়ার মুখে মারণের বানী উঠিতেছে মার মার ।' “বন্দি 
তোর ডাক শুনে কেউ না আমে, তবে একল! চলো রে।” “বীথ ভেঙে দাও, বাধ 
ভেঙে দাও।১ 'দে দোল দৌল। লে আজ মণিপুরী নাচ নাচবে। 

-জঅত,-অতি £ “অত"-প্রত্যয়াস্ত শব্গুলি বিশেষণ $ কিন্তু “অতি”-প্রত্যয়াস্ 
শব্ঞ্লি বিশেষ্ত। বস্1অত-্বসত ঃ মান্7অত-মানত$ ফির্1+অত-ফেরত। 
পার্+অতম্পারত ; বদ্‌+অতি-বসতি। 
' বিশিষ্ট প্রয়োগ £ শেষে বঙ্গতবাটী বিক্রী করে তিনি কাবীবাস্ট হয়েছেন। 
পারতপক্ষে তিনি সেখানে যান না। সন্তানের আরোগ্যের জন্ত ম। মন্দিরে মাল 
করিলেন। গ্রামে বহলোকের বসতি। রর 


১৬, - এ ৃ রচনা বিচিন্তা 


“জান £ ভাববাচ্যে, কারকবাচ্যে ও ক্রিয়্াবাচক বিশে্ত বুঝাইতে এই প্রত্যয় 
হয়। নিম্পন্ন শবগুলি কৃদত্ত বিশেষ [ ৪:৮৪] 2২০৮ ]। নড়,+অন- মড়ন ১ বীচ, 
1+অন-্বীচন ; সাজ.+অন-সাজন ; বাধঅন-্বাধন ; কাদ+অন-কাদন ) 
ধর্+অন-্ধরন) গড়,+অন-গড়ন; বাড়+অন-বাড়ন) চড়,+অন-্চড়ন? 
ঘুর1+অন-্ঘুরন; পর্1অন-পরন ; চল.4অন-চলন; লেখ্+অন-লেখন 
বল্‌শ-অন-বলন) ভাঙ.+অন-ভাঙন ; সাধ4+অন- সাধন ; দেখ+অন -দেখন ; 
ভাব,+অন+আ-ভাবনা ) গাখ+অন-গাথন; কাপ+জঅন-কাপন ? ঝাড়, 
অন-বঝাড়ন। ণ 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'গ্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, নটরাজ, জটার 
বাঁধন পড়ল খুলে।” 'লুটিয়ে-পড়। কিসের কান উঠেছে আজ নবাঁন ধানে ।* মেয়েটির 
চলন-বলন ভালে নয়। 'আসে নির্দয় নব-যৌবন ভাঙনের মহারথে |” 

--অনা, না £ নিপন্ন শবগুলি বিশেষ্য | লাই,+অনা-লাঞচনা ) গঞ্জ +অন1- 
গঞ্জন। ) ঝর্‌+অনা_ ঝরনা ১ বাজ.+ন1-বাজনা ; বাট,+না-বাটনা। রাধ+ন! 
সরান; কাদ+ন1-কান্না ; কাট +না1- কানা, ঝুল, + অনা _ ঝুলনা 3 দুল. +অনা 
দোলনা; মাগ১+না-মাগনা) ধর্‌+না-ধরনা;। খেল.+না-খেলন। ; 
ফেল.4+ন1- ফেলনা $ ঢাক+ন1-ঢাকনা1) কৃট্+না_ ?টনা; করু1না- করনা 
[কমা ]। ্ 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'শিলং পর্বতে ঝরনার জল বেড়ে উঠল।" 'কাল্লাহাসির 
দোলদোলানে পৌষ-ফাগুনের পালা । 'ফুলডোরে বাধা ঝুলন]1।' 'গাজনের বাজনা 
বাজা।' “নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্থন। হতে ।' 

_আও$ নিষ্পন্গ শব্ধ বিশেষ্য | ধির+আও- ঘেরাও) ফল.+আও- ফলাও) 
চড় +আও- চড়াও; পাকড়,+আগ-পাকড়াও; ঢাল,+আও ঢালাও) লাগ+ 
আও-লাগাও। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ ভোরবেলা পুলিশ ওদের বাড়ি ঘেরাও করলো । পরের 
দিন খবরের কাগজে ঘটনাটা! ফলাও করে ছাপা হলে । 

-তিঃ এই গ্রত্যয় যোগে ভাব-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠিত হয়। কাজেই, 
নিষ্পর শব্ধ কদস্ত বিশেষ্য ও কৃদস্ত বিশেষণ [৬০:৮০] 1০97 ও ৬০:৪1 4016০- 
(15 ]| ঘাট.+তি-ঘাট.তি $ ভর্+তি-ভর্তি; কম্+তি-কম্তি ; ফির্‌+তি 
স্ফির্তি ? চস.+তি-চল.তি? বড়+তি-ঝড়তি 3 পড়,+তি-পড়।ত ; উঠ + 
ভিশ্উঠ.তি $ বাড়,+তি-্বাড়তি) কাট.+তি-কাটতি) গুণতি-গুণংতি 
বস্1তি-্বপ্চি) ভাঁঙ,+1তি-ভাঙ্‌তি। | 

বিশিষ্টপপ্রয়োগ% চল্তি গাড়িতে কখনো উঠো না। ফির্তি ট্েনেই চলে 
এমো। মে এখন পাড়ার উঠতি গা । এই বইয়ের বেশ কাট তি। ঝড়তি 


কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রতায় রিং 


-আরি, উরি £$ করণবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। নিশপন্ন শব্ধ বিশেত্ত | কাট. + 
আরি-কাটারি [ কাটারী ] $ ধুন+আরি-্ধুনারি ; ধুন+উরি-্ধুনুরি ) ভিথ্‌+ 
আরি-ভাথারি ; ডূব,4আরি -্ডুবাঁরি ) ডুব.+উরি-্ডুবুনি। 

বিশিষ্ট প্রয্নোগ 8 'ডুবুরি জলে মুক্তা খোজে ।” “তুমি মোরে, হে ভিখারি, 
মার কাঁছ হতে কাঁড়ি করেছ আপন অন্ছচর |” ূ 

_উঃ নিশন্ন শব্ধ বিশেষণ [ কখনও কখনও বিশেষ্য ] হয়। নিব.+উ-্- 
নিব) ডূব+উ-্ভূবু হ+বুল্হবু উড়খঁউ-্উদ্ভুঃ ঝগড়,+উ- ঝগড়,$ হা + 
উ-্ষ্বাটু ; ঝাড় +উ-ঝাড়,; চাল.+উ-চালু ) ঢাল২+উ-্ঢালু। ' 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।, নিবু নিবু দীপের 
আলোয় দেয়ালে ছায়াগুলি কাপিতে লাগিল। “বৈশাখ মাসে তায় হাটুজজ থাকে ।' 
কথাটা এখন খুব চালু । 

_উনি ৫ নিষ্পন্প শব বিশেষ্য | খাট +উনি-খাটুনি ঃ জল.+উনি-জলুনি ) চাল, 
+উনি-চালুনি ; বক +উনি-বকুনি।, পি+উনি- পিটুনি ; . কাদ্‌+উনি- 
কাছুনি; কাপ,+উনি-কাপুনি। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে ।, 


উউ সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় 

_ফি[ই]$ অপত্য অর্থে নিপন্ন শব বিশেষত । দশরথ+-ফিঃ-দাঁশরথি ; রাবপ 
+ষফিনরাবণি) অজুনি+ফি-অজ্ুনি; স্বমিত্রা+ফিলৌমিত্রি) ভগীরথ+ফি 
[+ঈ- স্ত্রী ]-ভাগীরথী [ ভগীরথ-আনীত নদী 1) সত্যক+ফ্ি-সত্যকি;) অরুণ 
+ফিঃ-আরুণি ? প্রোণ+ফি-ভ্রৌণি। ্‌ 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ উিত্তরিলা কাতরে রাবণি।” 'দিব্যরথে দ্রাশরথি পশিন। 
সংগ্রামে। 'নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে। ভাগীরতীর উভয় তীরে 
পঞ্চবটাছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি দ্রাড়াইয়া আছে। 

_ ফেক এয়1ঃ অপত্য অর্থে নিষ্পন্ন শব্ধ প্রধানতঃ বিশেষ্য । কুস্তী1ফ্েয়ু 
কৌন্তেয় ; গঙ্গ+ঞ্েয়লগাঙ্গেয়;। নিকষা1+ষেয়-নৈকষেয় ) বিষাতৃ1ফ্েয়_ 
বৈমাত্রেয় ; ভগিনী +ফেয় -ভাগিনেয় ; কৃত্তিক1+ফেয় -কাতিকেয় -) রাধা 1ফেয় _ 
রাধেয়) অত্রি+ষ্ঃয়-আত্রেয়; ইতরা+ষ্েয়-এঁতরেয়; অস্থিক+ফেয়- 
আঘ্িকেয় ;$ সরম1+ফেয়- সারমেয়; বিনতা+1ফেয়- বৈনতেয়। [ভাব অর্থে] 
অগ্নি+ফেয়-আগ্নেয় ; পুরুষ+ফেয়- পৌরুষেয় ; অতিথি +ফেয়_আতিথেয় ; পথ 
+ফেয়-পাথেয় [ রাস্তা-খরচ ]। | 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ বিস্বিয়াস এক জীবন্ত আগ্মেম পর্বত। বেদ হিন্দুগণ্রে 
নিকট অপৌরুষেয় । মহাপুরুষগণের আদর্শই আমাদের জীবন-যাত্রার পাথেক্ব। 

_"ফ্জাঞ্ধন [ আম্বন ]1$ অপত্য [পুত্র] অর্থে নিপন্ন শব্ধ বিশেষ্য । দক্ষ +-ফায়ন-.. 
দাক্ষায়ণ ; বৎস+-ফ্ায়ন-বাতন্তায়ণ ; [অন্তান্ত অর্থে]: রামায়ন - রামায়ণ ». 
রস+ফায়ন্রলায়ন ? হ্বীপ+ফায়ন ₹ ছৈপায়ন। ছি কু, 


হি ক্লচনা বিচিন্তা 
, বিশিষ্ট প্রয়োগ £ “এশিয়া যে নয় কুলিরই আলল় প্রমাণ করিল যেবা, কুলিতে 
জাগায়ে মহামানবতা! নর-নারাস্মণ সেবা ।” 'রামায্মণের তুমিই মোদের বান্পীকি 
আশ্রম | 
ফী [ ঈষ্ব ]$ সম্বন্ধ অর্থে নিষ্পনন শব্ধ বিশেষণ। রাষ্ট্র+ফীয় রাহী; জাতি 
+ফীয়-জাতীয়। বান্ু+ফীয়- বায়বীয়) পান+ফীয়-পানীয় ) হ্বর্গ4ফীয় 
্বগায় $ মানব+ফীয়-মানবীয় ; দানব +জীয় ₹দানবীয় ; দেশ+ফীয়- দেশীয়। 
বিশিষ্ট প্রয়োগ £ জাতীয় ভাবধারা হইতে রাষ্ত্রীয় চেতনার উত্তব। 
_ষ্িক [ইক]£ সন্বদ্ধ অর্থে নিম্পন্ন শব বিশেষণ। নীতি+ফিক- 
নৈতিক ) রাষ্ট্র+ফিক  রাষ্িক ; জগৎ+-ফিক -জ্বাগতিক) ন্যায় +ফিক - নৈয়ায়িক $. 
লোক+ফিক- লৌকিক ; ভূগোল+ঞিক - ভৌগোলিক ; ভূমি+ফ্িক- ভৌমিক ; 
শরীর 1+ফিক-শারীরিক) পুরাণ+ফিক- পৌরাণিক ; পরলোক +-ফিক-পার- 
লৌকিক? সমাজ +ফ্ক -সামাঞ্জিক ; ইতিহাস+ফিক- এঁতিহাসিক) মূল+ফিক - 
মৌলিক ; পরমাণু+ফ্িক-পারমাণবিক ; নগর +ফিক _নাগরিক $ দেহ+-ফিক - 
দৈহিক; অপু+ষ্িক-আণবিক; চরিত্র+ঞফ্িক-চারিত্রিক;) পরত্র+ফিক- 
পারত্রিক ; বিদ্য.+ফ্িক- বৈদ্যুতিক ; অন্তর +ষ্িক-আস্তরিক ; বিজ্ঞান+ফিক- 
বৈজ্ঞানিক ; ছ্বার+ফ্িক-(দৌবারিক; যোগ+ধিক-যৌগিক; গিরি+ষ্িক- 
গৈরিক; রসায়ন+ফিক -রাঁসায়নিক ; পথ+ফিক-পথিক) অধুনা+ফিক - 
আধুনিক 7; সম্প্রতি+ষিক - সাম্প্রতিক ; অত্যস্ত+ফ্িক-আস্ত্স্তিক ; প্রত্যহ + 
ফিক-্প্রাত্যাহিক ; বিষয়+ফিক-্বৈষয়িক; রাজনীতি+ফ্িক- রাজনৈতিক 
[ রাজনীতিক ]) অর্থনীতি+ষ্িক- অর্থ নৈতিক [ অর্থনীতিক ]) অহন্1ষিক- 
আহ্িক; দিন+ঞিক-দৈনিক) মাস+ঞিক-মামিক; নির্বযক্তি+ঞিক- 
নৈর্যক্তিক ; বর্ষ +ফিক-বাধিক ; পঞ্চবর্ব ফিক -পঞ্চবাঁধিক ; সম্প্রদায় ফিক - 
সাম্প্রদায়িক ; বিদেশী+ষ্িক-বৈরেশিক ;) উপনিবেশ 4 ফিক -ঁপনিবেশিক ; 
সাত্রাঙ্য +ফ্িক -সামত্রাজ্যিক ; প্রদেশ+ফিক-্প্রাদেশিক ; বৎসর+ফিক- 
বাৎসরিক ; অন্ুপূর্ব+ফিক-আন্পুবিক ১ পরস্পর+ফিক-পারস্পরিক ; তত 
ঝিক- ভৌতিক; পঞ্চভৃত+ফিক -পঞ্চভৌতিক ; অধিদেব+শ্িক- আধিদৈধিক 
জীব+ফিক-জৈবিক; জীবন+ধিক- জৈবনিক ; অধ্যাত্ম+ফিক-আধ্যাত্মিক ; 
সব+ফিক-সাত্বিক; রজ:+ফিক-্রাজসিক; তমঃ:+ফিক-তামসিক ; 
অঙ্গ+ফিক-আঙ্গিক;  অকন্মাং+ফিক-আকশ্দিক) গ্রস্থাগার+ফিকল্, 
্রস্থাগারিক ; অভ্যন্তর 1ফিক -আভ্যন্তরিক ; সময়+ফিক -সাময়িক ? সমুদ্র ধিক 
স্পপামুদ্রিক ; বেতাল +ফিক-বৈতালিক ) বিতান+ঞ্িক- বৈতানিক ; বিকাল+ 
ফিক-্তবৈকানিক 3 বেদ +ফিক »বৈদিক 3 উপনিষদ.+ফিক-পনিষদিক ) মনস্‌+ 
ফিক. যানপিক ; ছন্দস+ফিক সছান্দসিক ; বেদান্ত + ফিক বৈদাস্তিক ? শিল্প+ 
ফিক-শৈন্সিক ; লাহিত্য+ফিকন্লাহিত্যিক; সংকেত+ফিক-বাংকেতিক ; 
জ্ঞাবা +-ফিক, কাবাক : প্রশাসন ফিক - প্রশাসনিক; পিতৃ কিক. পৈতৃক ; 


কৎপ্রত্যয় ও তদ্দিত-প্রত্যয় ৬৯ 


[ পৈত্রিক- অশুদ্ধ 1) অলংকার স-ফিক-আলংকারিক; মুখ+ঞিক- মৌখ্কি 
গণতন্ত্র ফিক -গণতাস্ত্রিক ; সমাজতন্ত্র+ধিংক _ সমাজতাস্ত্রিক  ছ্িগ্রহর 4 ফিক - 
ছিপ্রাহরিক ; ইহ+ফিক-এঁহিক; তত্ব+ষ্িক-তাত্বিক ; পরমার্থ+ফিক-পার- 
মাথিক; কায়+ফ্িক-কায়সিক ; তর্ক+ফ্িক-্তবাকিক ) মানব+ফিক-মাঁনবিক; 
দ্ানব+ফ্িক-দানবিক ; উপকূল+ফ্িক-উপকৌলিক [ গুপকৃলিক ]) সংঘাত+ 
ঝিক-সাংঘাতিক ; প্রকৃতি+ফ্িক - প্রাকৃতিক; পরিপার্খ+ষঞ্িক-্পারিপাশ্থিক ; 
ব্যবসায় 1ফিক ব্যবসায়িক $ ধর্ম +ফ্িক-ধামিক ; সংবাদ4ফিক সাংবাদিক । 
বিশিষ্ট প্রঞ্চোগ £ “ফেরে দ্বারে দৌবারিক।” পৌরাণিক যুগ হইতে 
আধুনিক কাল প্যস্ত নান! অর্থহীন লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের সামাজিক 
অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়া! আসিতেছে । টৈদেশিক শাসনমূক্ত হইয়া ভারত 
পঞ্চবািকী পরিকল্পনার পথে যাত্রা করিয়াছে। «ষে বিচারক বা নৈষ্বায়িক, 
কম্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে ন1।, 

_মতুপও বতুপ,$ “আছে” এই অর্থে ব্যবহৃত হয়; নিম্পন্ন শব বিশে্য | বুদ্ধি+ 
মতুপ১-বুদ্ধিমান্‌) আহ্ব:+মতুশ-আয়ুন্মান্‌) চস্ছঃ+মতুপ-লচ্ছম্মান্$ ধী+মতৃপ, 
-ধীমান্‌ ). বিদ্যা +বতৃপ.-বিস্যাবান্‌; রূপ+ৰভুপ.-বপবান্‌; গুপ-বতৃপ,হু 
গুণবান্‌; শক্তি+মতুপ২-শক্তিমান্‌ $ বল 4বত্ৃুপ,5 বলবান্‌ শ্রদ্ধা +বতুপ,_ শ্রদ্ধাবান; 
জ্ঞান+বতুপ -জ্ঞানবান্) চরিত্র+বতুপ.-চরিত্রবান্) পুণ্য +বত্ুপ,সপুণ্যবান্‌; 
বাস্থ্য +বতৃপ.স্বাস্্যবান্) ধন+বতৃপ.-্ধনবান্) ভাগ্য +বতুপ.-ভাগ্যবান্‌; 
সার+বতৃপ২-সারবান্) প্রজ্ঞা+বতুপ্‌.প্রজ্ঞাবান্). সৌভাগ্য +বতুপ,- 
সৌভাগ্যবান্‌ 3 লক্ষ্মী 1মতুপ্‌-লক্ষমীবান্‌। [মূল শব্দে “ম” আছে বলিয়া! “মতুপ্‌” স্থলে 
“বতুপ,, হইয়াছে। ] 

বি. দ্র.£ মান্‌ ও বান্‌ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে “মতী” ও “বতী+ হয়। যেমন ঃ 
বুদ্ধিমান-বৃদ্ধিমতী [[স্ত্রীলিঙ্গ ), গুণবান্‌-_-গুণবতী | স্্ীলিঙ্গ ]। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ “বৃখা এ সাধনা, ধীমান্‌।” কতিপয় বুদ্ধিমান্‌ ও জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্তিই সমগ্র সমাজটাকে শাসন করিতেছে। তাহার ন্যায় জ্বামবান্‌ এবং চরিঞবান্‌ 
ব্যক্তি এতদঞ্চলে দুর্ণভ। “আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক 
সর্বশক্তিমান্‌।' 

স্তন ঈ]$ "আছে? এই অর্থে ব্যবহৃত হয়) নিষ্পন্প শব বিশেষণ। গুণ” 
ইন্‌.গুণী ? ধন+ইন্‌লধনী 3 প্রাণ+ইন্‌ প্রাণী; জান+ইন্-জানী ) মান+ইন, 
স্মানী ; হস্ত+ইন.-হস্তী ; কর+ইন.-করী ) শিখা+ইন.-শিখী ) ফণ1+ইন্‌_ 
ফণী) শশ+ইন.-শলী ; যোগ+-ইন.-যোগী ) তান্থুল+ইন্‌-তাম্বুলী। তেমনি-_ 
অর্থী, দত্তী, শৃলী, বলী, মঙ্গী, রোগী, পক্ষী, প্রতিষোগী, অস্থরাগী ইত্যাদি । ৃ 
বিশিষ্ট গ্রয্বো £$ "ওগো গুণী, কাছে থেকে দূরে যার! তাহাদের বাণী যেন 
শুনি।' 'ঘে ধনে হইয়া! ধনী, মানীরে মান না মানী তাহারি খানিক।” 'সমাজের 
ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি।' 'সডা। বিনা আমি যেন মণিহার। ফণী,।* 


৭৬ মা রচন। বিচিন্তা 


*-মক়্ট, [ ময় ]$ বিকারার্ে ব্যবহৃত হয়? নিশপন্ন শব্ধ বিশেষণ। গুণ+ময়ট,- 
গুণময় ; কপা+মট্য়-কপাময় 8 মৃৎ্+ময়ট-মৃন্সয় ) হিরণ্য [ “ঘ" লুপ্ত 11 ময়, 
হিরণায় ; চিৎ+ময়টশুচিন্ময় ; বাকৃ+ময়ট-বাঙ্ময় ;) ম্বর্ ময় ন্বর্ণময় 
আলোক +ময়ট-আলোকময় ; গো+ময়ট_গোময় 8. জ্যোতি:+ময়টল 
জ্যোতির্যয়। তেমনি-_-মধুময়, ধূলিময়, জলময়, মেঘময়, হেমময়, প্রজ্ঞাময়, প্রাণময়, 
ন্রেহময়, ছন্দোময়। শোভাময়, স্বপ্রময়, বাণীময়, মণিময়, তন্ময়, মায়াময়, প্রেমময়, 
ছুঃখময়, করুণাময়, আনন্দময়, মহিমময়, মনোময়, পৃথিবীময়, বিশ্বময় বনময়, অরপ্যময়, 
শিলাময়, প্রস্তরময় ইত্যারদি। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ “ওগো দয়ীময়, তুমি থাক সাথে সাথে প্রাণে বল করহু 
বিধান। “সকলি কি স্বপ্নময় মায়াময় ছায়া দিয়ে লেখা? “ভেঙেছে দুয়ার, 
এসেছ জ্যোতির্ময় ।' “এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।” স্ুমবম্বী প্রতিম! 
হয়ে উঠবে চিন্সম্ষী | 

_বিন্[বি]ঃ "আছে" অর্থে ব্যবহ্ৃত হয়? নিষ্পক্প শব্দ বিশেষণ। যশস্4 
বিন -ষশন্বী $ মায়া+4বিন.-মায়াবী ; তেজস্‌+বিন -তেজন্বী। তেমনি-__মেধাবী, 
তপস্বী, মনন্বী, ওজব্ষিনী [ ভাষা ], শ্োতম্থিনী [ নদী ]। 

বিশিই প্রষ্বোগ £ মায়াবী মারীচ সোনার হরিণের বেশ ধারণ করিয়৷ কুটিরের 
সম্মুখে খেলা করিতে লাগিল। তিনি ওজস্থিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন । 

জীন £ ভাব অর্থে নিপ্পন্ন শব বিশেষণ। গ্রাম+ঈন- গ্রামীণ) কুলুকঈন- 
কুলীন ; প্রাচ.+ঈন-প্রাচীন ; সর্বাঙ্গ+ঈন-সর্বাঙ্গীন ; সর্বজন+ঈন-সার্জনীন 
বা সর্বজনীন ; স্মরণীয় £ সার্বক্ষনীন [ সর্বজন-সন্বন্ধীয় ]) সর্জনীন [ সর্বজনের কল্যাণ- 
কর] কাল+ইঈন-কালীন; কন্যা 1ঈন-কানীন ; শাল। [ আলয় ]+ইঈন- 
শালীন $ তংকাল +ঈন 5 তৎকালীন; অর্ধাচ+ঈন - অর্ধাচীন ; সম্মুখ+ঈন 
সম্মুখীন; অভ্যস্তর +ঈন- আভ্যন্তরীণ; নব+ঈন-নবীন ; বিশ্বজন1+ঈন- 
বিশ্বজনীন । 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ এখন পল্লীতে পল্লীতে সার্বজনীন পুজার প্রচলন দেখা 
হায়। “প্রাচীন ভারতে জর্ষজনীন শিক্ষার ছিল অবারিত-ছ্বার।, গ্রামীণ শিল্পের 
উন্নতি ব্যতীত গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয়। 'পরম কুলীন ম্বামী 
বন্দযবংশখ্যাত।* কর্ণ ছিলেন কুস্তীর কানীন পুত্র । 

_-ইতচ. [ইত]. জাত অর্থে নিশ্পন্ন শব বিশেষণ। ত্বর11ইতচ্‌ -ত্বরিত। 
লজ্জ1+ইতচ.- লঙজ্জিত। যুছ1+ইতচ.-যৃছিত; পুষ্প+ইতচ-পুশ্পিত। 
তেমনি-_-ফলিত, তরঙ্গিত, কল্পোলিত, পুর্ধিত, মন্দ্রিত, মুকুলিত, কুহুমিত, হিল্লোলিত, 
পিপাদিত, পণ্ডিত [ পণ্ডা+ইত5. ] ইত্যাদি । 

বিশিষ্ট গুতোগ £ ব্ষণ-গীত হল মৃখরিভত মেঘমক্দ্রিত ছন্দে। 'ত্বরিতে 
নামায় পাল নর্দীপথে অরস্ত তরী বত।' “মুকুলিত জীবনের রেণুগুলি রয়েছে ছড়ানো 
ও পথের ধূলি 'পরে। “তারুণ্যের সোনার শ্বপন কণিকার শাখে শাখে হয়ে আছে 


কৎ-প্রত্যয় ও তদ্বিত-প্রত্যয় 4১ 


পুঙ্পিত কাঞ্চম।' “ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান, “বিকশিত 
বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপন্ন রেখেছ তোমার।+ “যার লাগি ফিরি একা 
এক! আখি পিপানিত নাহি দেখা ।, 


_ইমন্‌ [ইম] £ ভাব অর্থে নিষ্পন্ধ শব বিশেষণ ? 'আ+-প্রত্যয়াস্ত হইলে বিশেষ্য । 
লঘু+ইমন্+আ1- লঘিম। ; চন্দ্র+ইমন্1আ-চন্দ্রিম। ; নীল+ইমন্+আ1- নীলিমা 9 
রক্ত+ইমন্1+আ-্রক্তিমা) শ্যামল+ইমন্+আ-স্ঠামলিমা ; গুরু +ইমন্‌্+ 
আ1-গরিমা ; মধুর +ইমন্4আ- মধুরিমা ) অণু+ইমন্+আ1- অণিমা $ দীর্ঘ+ 
ইমন্+আকদ্রাঘিমা; মহৎ+ইমন1আ-মহিমা) তহ্ছ+ইমন্+আ-তনিম। 
কালি+ইমন্+আ-্কালিমা) জড়+ইমন্+আ-জড়িমা ; শোণ+ইমন্+আ।- 
'শোণিমা | [স্বার্থে ] £ বহু+ইমন্1আ1-তৃমা ৮ কিন্তু রক্ত+ইমন্-রক্িম | 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ “হামলে শ্যামল তুমি নীলিমায্ নীল। “শোকের 
কালিম যুগ যুগ ধরি তোমার অশধার দিয়াছে ঘে গড়ি ।* “হেথা মত্ত শ্কীতন্ুর্ত 
ক্ষত্রিয়-মহিমা, হোথ। স্তব্ধ মহামৌন ব্রাঙ্মণ-মহিম! |” “জগতের অশ্রধারে ধৌত 
তব ত্র তনিম।, হিলোকেন্র হৃদি-রক্তে আকা তব চরণ-শোৌণিম।।” 

, -্গঃ আছে অর্থে নিষ্পন্ন শব বিশেষণ। পাংশু+ল-পাংশুল ; মাংস+ল- 
মাংসল; শ্টাম+ল-শ্তামল ; শীত+ল-শীতল ; ধৃম+ল-্ধৃমল ; বহু+ল-্বহুল ; 
হিম+ল-হিমল। পিঙ্গ+ল-পিঙ্গল; কপি+ল-কপিল; শ্র+ল- শ্রীল; 
কুশ+ল-্কুশল; বংস+ল-বংসল; পেশ+ল-পেশল ; মঞ্ু+ল-মঞ্জুল; 
মছ1+ল-্মুছুল 3; উমি+ল- উমিল। 


বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভরে ।১ শ্যাম সঘন 
নববরষার কিশোর দূত কি এলে? ধৃনর পাংশুল মাঠ, ধেঙগুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে |, 
“পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্ের পিঙ্গল আভাস রাঙাইছে আখ ।, 

-ইল ৫ আছে অর্থে নিপন্ন শব্ধ বিশেষণ। ফেন+ইল -ফেনিল ? সর্প+ইল- 
সপিল ; জট11+ইল-জটিল; পঙ্ক+ইল-পঙ্কিন; কুট 1ইল-- কুটিল ; পিচ্ছা+ইল 
-পিচ্ছিল; শঙ্কা+ইল-শঙ্কিল। 

বিশিষ্ট প্রয্মোগ £$ তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ-ঢাক জটিল 
কেশে।” *ঘোর-কুটিল পন্থ তার, লোভ-জটিল বন্ধ। “হি অতি শঙ্কিল পঙ্কিল 
বাট।' ঘন্্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র |, 

_ঃ আছে অর্থে নিপ্পন্ন শব্ধ প্রধানতঃ বিশেষণ । মধু+র-মধুর 3 মুখ+রস্ম 
মুখর ; নধ+র-নখর $ পাণ্ড+র-পাণ্ুর ) উষ+র-উষর ? নগ+র- নগর 9 ধূম1 € 
র-্ধ্অ। 

নী £ ভাব অর্থে নিশন্ন শব বিশেষণ। পুরা+তন -প্রুরাতন ; সনা+তনস্ 
সনাতন; চিরম্+তন-চিরস্তন; নব+তন-্নবতন-নৃতন $ লায়ম+তনম্, 
লায়স্ভন : তগানীম+তন-তদানীস্তন ; অদ্ভ+তন_ অদ্ততন) পূর্ব +তন পূর্বতন £ 


৭২ ৃ রচন। বিচিস্তা 


অধুনা +তন-অধুনাতন ) ইদানীম্‌+তন-ইদানীত্তন) নক্তম্‌ [রাঝ্ি]+তন- 
নক্তস্তন ; অধঃ:1+তন -- অধত্তন 3 উধ্বতন- উর্ধ্বতন ; প্রাক়+তন- প্রাক্তন । 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'নূতন করিয়া লহ আরবার চির-পুরাতন মোরে।, 
'সায়স্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার "পরে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে । 
বাংলার কৃষক-সমাজের দারিত্র্য চিরস্তন। সনাতন ভারতীয় রীতিতে তাহারা 
আমাদিগকে সংবর্ধনা! জানাইলেন। 


(উ্ বাংলা তদ্দিত-প্রত্যয় 


_ই,জী £ সংযোগ, সম্বন্ধ, শীল, জাতি, ব্যবসায়, হম্যত1 ইত্যাদি অর্থে নিপ্পন্ন শখ 
বিশেষ্য ও বিশেষণ । দেশ+ই-দ্রিশি;) বিলাত+ই-বিলাতি বাঙ্গাল+ই- 
বাঙ্গালি; ভাক্তার+ই-ডাক্তারি; মাস্টার+ই-মাস্টারি; সওদাগর+ই- 
সওদাগরি। জমিদার1+ই-জমিদারি; ছোরা+ই-্ছুরিঃ গোলা+ই-গুলি ; 
ছাতা+ই-্ছাতি; ধাতা+ই-ষাতি, জাতি । দাম1+ঈ-্দামী) ভার1ঈ- 
ভারী; দরদ+ঈ-দরদী ; মরম+ঈ-্মরমী ; গরম+ই-্গরমী [গমি]। উৎপন্ন 
অর্থে নিম্পন্ন শব্ধ বিশেষণ £ দেশ+ঈ-দেশী ; বিলাত+ঈ-্বিলাতী $ বিহার +ঈ- 
বিহারী ; জাপান+ঈ- জাপানী + বৃন্দাবন+ঈ ্বুন্দাবনী ; কামরূপ+ঈ-কামরূপী ; 
কটক+ঈ-কটকী; পাঞ্জাব+ঈ- পাঞ্জাবী ; গুজরাট +ঈ-গুজরাটা ; মাদ্রাজ+ঈ- 
মাত্রাজী ; শাস্তিপুর+ঈ-শাস্তিপুরী ; কাশ্মীর +ঈ-কাশ্ীরী ; জৌনপুর+ঈ- 
জৌনপুরী ;) বেনারস+ঈ-বেনারসী | নিপুণ অর্থে নিপপন্ন শব্ধ বিশেষণ £ সেতার+ঈ 
-সেতারী , শিকার +ঈ- শিকারী; ধ্ুপদ+ঈ-্ঞরপদী; হিসাব+ঈ- হিসাবী 3 
মজলিস+ঈ-মজলিসী | জীবিকা অর্থে নিষ্পল্ন শব্ধ বিশেষ্য £ চাষ+ঈ-চাষী ; ঢাক 
+ঈ-্ঢাকী।; ঢোল+ঈ-্ঢুলী; তেল+ঈ-তেলী; করাত+ঈ-করাতী । 
উপাদান অর্থে নিষ্পন্ন শব্ধ বিশেষণ £ রেশম +ঈ- রেশমী ) স্থত1+ঈ-স্তী। সম্বন্ধ 
অর্থে নিশ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য £ পসার+ঈ-পসারী ; দোকান+ঈ- দোকানী ; কয়েদ + 
ঈ-কয়েদী ; ভাড়ার+ঈ-্ভাড়ারী। [বিশেষণ অর্থে] বাদাম+ঈ-বাদামী ; 
আসমান+ঈ- আসমানী; জ্ঞাফরান+ -জাফরানী) . প্রণাম+ই-্প্রণামী ; 
নমস্কার +ঈ-নমস্কারী ঃ আশীর্বাদ+ই- আশীর্বাদী ;) সেলাম+ঈ- সেলামী ) দশন 
+ঈ-দর্শনী। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'বাদল করেছে, গন্মি আর নেই।” “চাষী উপবাসী 
থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে নৃত্যে গানে।, “ভাতী, ভিলি, মালী সমান 
তালে! । জাপানীর! ফুল খুব ভালোবাসে?” দোকানী পসারীরা আজ হাটে 
যায় নাই। «শালওয়ালারা ভাল ভাল পশ্চিমী শাল ও রুমাল লইয়া! আসিত। 
পশ্চিমী ক্ষেত্রীর। বেনারসী ও চেলীর জোড় লইয়া! উপস্থিত হইত |” 

--মিঃ ভাব অর্থে নিম্পন্ন শব্ধ বিশেষত । বুড়ো+মি-্বুড়োমি $ ছু্+মি- 
ছুটুমি ) ছেলে+মি-ছেলেমি ? গৌড় +মি- গৌড়ামি ) ওও1+মি-গুপ্ডামি। 


কৎ-প্রতায় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় ূ শ 


বিশিষ্ট প্রক্নোগ £ “আমি যদি দুষ্ট'মি করে ঠাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি।”- 
ধর্মীয় গৌঁড়ামি বর্তমান কালে নিশ্চিহ্তপ্রায়। তোমার বুড়োমি আর সহ হয়: 
না। 

“আমি £ ভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব বিশেষ্ত। পাগল+-আমি -পাঁগলামি 7: 
জেঠ+আমি-জেঠামি ; ভণ্ড+আমি-ভগ্ডামি) ধূর্ত+আমি-ধূর্তামি;) পাক।+, 
আমি-পাকামি) স্তাক1+আমি-ন্যাকামি ; ভাঁড়+আমি-ভাড়ামি । বাদর+. 
আমি-বাদরামি ) ছুষ্ট+আমি-দুষ্টামি ১ ফাজিল +আমি-ফাজলামি ) [ দক্ষতা; 
অর্থে ]ঘর+আমি-ঘরামি। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'শিকলদেবীর এই ষে পৃজাবেদী__চিরকাল কি রইবে খাড়া ? 
_পাঁগলামি, তুই আয়রে ছুয়ার ভেদি। বক-ধামিকদের ভণ্ডামি সহ কর! যায়; 
না। তুমি আর জেঠামি করোনা । 

আর ' কর্ম অর্থে নিপন্ন শব্ধ বিশেন্ত। ভাড়+আর-ভাড়ার ; মাঝ+ 
আর-মাঝার ? চাম+আর-চামার ) কাম+আর-্কামার ; কুম [ ৯কুস্ত ]4- 
আর-কুমার [১কুমোর ]| 

বিশিঞ প্রয়োগ £ 'সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব-মাঝার। 'বাউরী, চামার' 
কাওর, তেওর, পানী, কোটাল, কপালী, মালো, বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোরু 
তাতী, তিলি, মালী সমান ভালে! ।' 

_আরি ঃ গ্রকার অর্থে নিশ্ন্ন শব্দ বিশেন্য ও বিশেষণ ছুইই হয়। মাঝ+ 
আরি-মাঝারি ;কাট+আরি-কাটারি; তুখ+আরি-তভূথারি; রকম+আরি-- 
রকমারি । 

বিশিষ্ট প্রম্নোগ £ 'ভূখারি ফিরিয়া চলে।' কাল রাতে মাঝারি ধরনের বৃষ্ঠ 
হয়েছে। 

_আরী £ কর্ম ও সত্দ্ধ অর্থে নি্ন্ন শব্ধ বিশেষ্য । ভিখ+আরী -ভিথারী ; 
কাসা+আরী _কাসারী ; পূজ1+আরী পূজারী ; শীখা+আরী-্শীখারী $ বি+ 
আরী - ঝিয়ারী ; দিশ+আরী দিশারী । 

বিশিষ্ট প্রশ্নোগ £ 'তুমি মোরে, হে ভিথারী, মার কাছ হতে কাড়ি করেছ 
আপন অনুচর ।' শৃখারী 'শীখা চাই” 'শশাখা চাই” বলিয়। ডাকিয়। গেল। পূজারী 
পূজায় বসিলেন। ্‌ 

- আরু,রু £ বহন করা অর্থে নিপ্্ন শব বিশেষণ। বোমা +আরু-বোমারু। 
অন্যান্ত অর্থে, নিষ্পন্ন শব্ধ বিশেয্য। দিশ+আরু-্দিশারু) শশ7আর-শশাকি » 
মজা+রু-সজারু ) গো+রু-গোরু। ৃ 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ আকাশ-যুদ্ধে শত্রপক্ষের একখানি বোমারু বিমান ধ্বংস 
হইয়াছে। “সঙ্গে শিশুগণ ফেরে, তাড়িয়া শশীরু ধরে।' রাখাল গোরুর পাল 
জয়ে যায় মাঠে।” | 

_ইয়া [৯ ]$ সত্দ্ধ বা সংযোগ বুঝাইতে নিম্ন শষ বিশেষগ। শহর-ইয়া) 


৭৪ রচন। বিচিন্তা 


সশহুরিয়া-শহুরে ; পাড়1+গ1+ইয়।- পাড়ারীইয়1পাড়াগেয়ে ; সেকাল+ইয়া 

€শেকালিয়া১ সেকেলে ; বারমাস+ইয়া-বারমাসিয়। [ ১৯বারমেসে ]) একপাশ+ 
ইয়।- একপাশিয়া [১ একপেশে] ; মোট + ইয়া ₹মুটিয়া৯মুটে ; মাটি+ইয়া-মাটিয়া 
১মেটে ; হলুদ+ইয়া [ ১৯এ ]-হুল্দে ; বালি+ইয়া-বালিয়1১ বেলে । নাও+- 
ইয়!- নাইয়া১নেয়ে ; জাল+ইয়া -জালিয়1১ জেলে ; পাহাড় +ইয়।- পাহাড়িয়1১ 
পাহাড়ে । 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ শহরে মানুষেরা পাভাঙেঁয্ে মান্ষগুলোর সম্পর্কে 
চিরকালই উন্নাসিক। “আমি কবি যত কামারের আর কীাসারির আর ছতোরের 
মুটে মজুরের | “চালু সেরে বাধা দিস মাটিয়া1 পাথর |” «তাতি বসে তাত বোনে, 
জেলে ফেলে জাল।” 

_উদ্বা ৯৩ ]$ সম্বন্ধ বা সংযোগ বুঝাইতে নিপ্ন্ন শব্ধ বিশেষণ। ভাত-+ 
উয়া-ভাতুয়া৯৯ভেতো »; মাঠ+উয়া- মাহুয়া» মেঠো ; মাছ+উয়া _মাছুয়।৯ 
মেছে। গাছ+উয়1- গাছুয়া১ গেছে ; পট +-উয়া - পটুয়া১পটো ; কাঠউয়া- 
কাঠুয়াকেঠো ; ঝড+-উয়া- ঝড়ুয়া১৯ঝড়ো। ; খড+-উয়া -খড়ুয়া৯খডো৷ ; বাত 
+উয়া_ বাতুয়া বেতো ; বান+উয়া ₹বানুয়াবেনো ; জল-+উয়া_ জলুয়1১ 
'জলো ) গৌঁফ+উয়া1_ গৌসুয়া গু ফো। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ সকাল থেকে ঝড়ো হাওয়া বইছে। মেঠে। স্বরে গান 
গেয়ে ধান কাটছে চাষী । ঘরের খড় চাল কতোক্ষণ আর ঝড়ের দাপট সইতে 
পারে? বেতো! ঘোডাটাকে গাড়ীতে জুডে দিয়ে ভূতপৃব জমিধারবাবু মাঝে মাঝে 
'হাওয়া খেতে বেরোন । আজ সমাজের রষ্ধে রন্ধে অনেক বেনে! ভল ঢুকে পড়েছে। 

_উক$ শ্বভাব অর্থে নিষ্পন্ শব বিশেষণ; উ £ নিপন্ন শবও বিশেষণ। ভাব 
+উক-ভাবুক ; প্টে+উক -পেটুক; লাজ +উক-লাজ্জুক ; মিশ+উক- মিশুক; 
চুম+উক-£মুক 9 ছুষ্ট+উ-্দুষ্ু; কান [ একষ্ণ]+উ-কাহ্ছ; নীচ+উ-্নীচু) 
উচ [উচ্চ ]+উ-ষউচু) পিছ+উ-পিছু ; ভীত+উ-ভীতু; আগ+উ-আগু 3 
চুম+উ-চুমুঃ সাতার 1+উ-সাতারু। 

_ট, টিস্বা [১৯টে]ঃ নিশপন্ন শব্ধ বিশেষণ। তুলা+ট -তুলট ? ধুলা।+ট- 
ধুলট ; দাপ+ট-দাপট ; ঝাপ+ট-ঝাপট) তাম1+টিয়। তামাটিয়1১তামাটে 3 
সাদ+টিয়1- সাদাটিয়া সাদাটে ; পাগল1+ টিয়া - পাগলাটিয়1১পাগলাটে ; ঝগড়া 
+টিয়া  ঝগড়াটিয়৷ ৯ ঝগড়াটে ; ঘোল।+টিয়া _ ঘোলাটিয়৯ ঘোলাটে ; ধোয়া+ 
'টিয়। ধোয়াটিয়া ধোয়াটে ) ভাড়া +টিয়1ভাড়াটিয়।-ভাড়াটে ; রোগা 4টিয়া১ 
'রোগাটিয়- রোগাটে। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার ; তার দাপটে বাছে- 
গোরুতে একঘাটে জল খেত। “পাখি ঘেন মারিতেছে ডানার ঝাপট ।” রোদ্দ,রে 
পুড়ে পুড়ে তার গায়ের রং হয়ে গেছে তামাটে । “ভাড়াটে কৃঠি! নদীর শ্রোতের 
জঞ্জাল সম আদিয়। জুটি ।' 


কংস্প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় পৃ - 


--পানা, পারা £ মদৃশ অর্থে নিপা শব্দ বিশেষণ। ঠাদ4+পানা-চাদপান্া » 
হাড়ি+ পানা - হাড়িপান! ) লম্বা +পানা-লম্বাপানা; কালো +পানা- কালোপান! » 
পাগল +পারা- পাগলপার]। 

বিশিষ্ট প্রক্মোগ £ বাছার অমন চীদ্পান মুখ টি সা একেবারে কালি হয়ে 
গেছে। “তোর গায়ে ওটা কালোপান। কি রে? *আমি হি প্রাবিয়! বেড়াক 
গাহিয়। আকুল পাগলপারা।, 

_বস্ত, মস্ত £ আছে" অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন শব, 
সান গ৭+-বস্ত_গুণবস্ত ঃ ভাগ্য +বস্ত -ভাগ্যবস্ত ; পয়+মস্ত-পয়মস্ত 3 শ্রী+- 

-ভ্রীমস্ত $ লক্ষ্মী +মস্ত- ললঙ্ীমন্ত। 


গ বিদেশী তদ্িত-প্রত্যয় 


কতকগুলি বিদেশী শব্ধ [ বিশেষতঃ ফারসী ] তদ্ধিত-প্রত্যয়ক্ূপে বাংলায় ব্যবহৃত 
হয়। তাহাদের বিদেশ তদ্ধিত-প্রত্যক্ম বল! হয়। যেমন : 

_ওয়ান £ নিষ্পন্ন শব্ধ বিশেষ্য । কোচ+ওয়ান-_ কোচোয়ান 3 গাড়ী +ওয়ান 
_গ্রাড়োয়ান ; [ দ্বার 1১ দার + ওয়ান -দারোয়ান ; পাল+ওয়ান- পালোয়ান। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ “কোচোস্বান গাড়িতে উঠিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতে 
লাগিল।” “দ্বারোসষ্বান গায় গান শোনে! এ রাম। হৈ।, 

_আনিঃ নিপন্ন শব্ধ বিশেন্ত। তল--আনি-তলানি ; [ অন্প৯ ] আম+ 
আনি-আমানি 7 বাবু+আনি _বাবুয়ানি ; হি'ছু+আনি-হি'ছুয়ানি; কাতর+ 
আনি-কাতরানি ; নাক+ মানি-নাকানি। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে 
কোনোমতে একটু সান্বন। পাবার চেষ্টা করে।” “আমানি খাব!র গত দেখ বিদ্যমান ।১ 
“আজ যহরম্‌, নিখিল মুসলিম-জগতের ক্রন্দন-কাত্‌রানির দিন।” 

-আন। $ নিপন্ন শব বিশেষ্য |. বাবু+আন!- বাবুয়ান! ; গরীব+আনা- ১ 
গরীবানা [চাল]; মুন্শী+আনা _মুন্শীয়ানা ) মালিক +আন1-মালিকানা ৮ 
মুরুবিব+আন1- নুরুব্বিয়ানা; ঘর+আন1-ঘরানাঃ সাল+আনা- সালিয়ান। ১ 
সাহেব+ আনা-সাহেবিয়ানা। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ $ কাহিনী বর্ণনায় তার মুনৃশীক্লানা সত্যি প্রশংসনীয়! বড়ে 
গোলাম আলি লক্ষৌ-ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক । জমির মালিকান। কষকর্দেরই থাকবে । 

খানা £$ নিষ্পন্ন শব বিশেষ্য । ভাক্তার +খান।_ ভাক্তারখানা ; পিল+খানা 
পিলখানা ; তোশা+খান। _ তোশখান| $ বৈঠক +খানা- বৈঠকখানা ; ছাপা 
খানা-ছাপাধানা » মুদি+খান।- মুিখান| | 

বিশিষ্ট প্রক্মোগ £ ভিড় এখন সবখানেই_ডাক্তারখানায় ভিড়, বৈঠক- 
খানাক্স ভিড়, চিডিয়াখানায় ভিড়, এমন-কি ভিড় কয়েদখানাম্ও। 


শি রচনা বিচিস্তা 


₹-থোর $ নিষ্পন শব বিশেষণ। হুদ+ খোর" স্দখোর ঃ মুনাফা +খোর- 
মুনাফ।খোর ; নেশা +খোর - নেশাখধোর  গাজা+ খোর 7 গাজাখোর $ মদ1+খোরন 
মদখোর ) ঘুষ+খধোর-ঘুষখোর ) চশম+খোর-চশমখোর ) গুলি+খোরন_ 
গুলিখোর ; আফম-+ খোর - আফিমখোর। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ সুদখোর মহাজনের দীর্ঘকাল কৃষকদের শোষণ করেছে। 
এখন চারিদিকে মুলাফাখোর আর ঘুষখোরদেরই তো রাঙ্জত্ব। 

_ ওয়ালা £ নিপন্ন শব বিশেষত । কাবুলি 1ওয়াল1।- কাবুলিওয়াল। ; রিকশা 
+ ওয়াল-রিকশাওয়াল। ; ফল-+ওয়ালা-ফলওয়ালা; ফেরি+-ওয়াল। ফেরি- 
ওয়ালা; বাড়ি+ওয়াল1-_ বাড়ি ওয়াল। ঘড়ি+ওয়ালা -ঘড়িওয়াল! ॥ বাসন+ 
ওয়ালা -বাসনওয়ালা ; বাশি+ ওয়াল! -বাশিওয়ালা, দই +-ওয়ালদইওয়ালা ; 
ফুল+ ওয়াল! [ স্ত্রী ]-ফুলওয়ালী ; চুড়ি+ ওয়াল [ স্ত্রী ]-চুড়িওয়ালী । 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'এমন-কি বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশ কাবুলিওয়াল। 
পর্যস্ত বাদ যাইত না।, 'েরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে ।” 

_বাজ [দক্ষ ]ঃ নিপন্ন শব্ধ বিশেষণ ; -বাঁজি [ দৃক্ষত। 1: নিপ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ; 
বন্তৃতা+বাজ-্ব্ক্তাবাজ $ চাল +বাজ-চালবাজ ;ঃ মামল1+বাজ- মামলাবাজ। 
ফন্দী+বাজ-ফন্দীবাজ; ফাকি+বাজ-্ফাকিবাজ ; দাঙ্গ+বাজ-দাঙ্গাবাজ ; গল্প 
শ-বাজ-গন্পবাজ; মতলব+বাজ-মতলববাজ); দাও+বাজ-দাওবাজ;) গুণ্ডা 
+বাজি- গুগাশাজি ; ধাগ্সা +বাজি-ধাগ্লাবা জ;ঃ গলা+বাজি-গলাবাজি; ফাকি 
+বাজি- ফ্াঁকিবাজি ) ফেরেব+বাজি- ফেরেববাজি। তেমনি, দলবাজি, ধান্ধাবাজি। 

বিশিষ্ট প্রয্োগ $ লোকটা যেমনি চালবাজ, মামলাবাঞ্িতেও তেমনি 
ওক্তাদ | “এ পৃথিবীতে গ্লাড.স্টোন ডিশ্রেলি প্রভৃতির ন্যায় তুমি কেবল গলাবাজিতে 
জিতিয়া গেলে ।” 

-_শীরঃ নিশ্ন্ন শব বিশেষ্য | কারি +গর- কারিগর ; সওদ1+গর- সওদাগর ; 
বাজি +গর-বাজিগর১বাজিকর  হালুই 1+গর-হালুইগর-হালুইকর । 

বিশিষ্ট প্রশ্নোগ 8 «কে বেঁধেছে এমন ঘর ধন্ত কারিগর ।' মধ্যযুগে বাঙালী 
সমাজে সওদাগরদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। 'বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন 
নাঁচায় তেমনি নাচে । 

“* _শিরি 8 নিপর শব বিশেষ্য । বাবু+গিরি-বাবুগিরি ; কেরানী +গিরি 
কেরানীগিরি ; গোয়েন্দ+গিরি- গোয়েন্দাগিরি | 

বিশিষ্ট প্রক্নোগ £ এখন না হয তোমার পিতা বর্তমান ; কিন্ধু এভাবে বাবুশিরি 
করিয়া আর কতদিন কাটিবে? কেরানীগিরি করে সারা জাতটা আজ কেরানীর 
জাতে পরিণত হয়েছে। 

বানি £ বিশেন্ত। পিকৃ+দানি-পিকদানি ; নম্ত+দানি-নন্তদানি $ ছাই 
“ঘানি-্ছাইদানি $ ফুল+দানি-ফুলদানি ? ধূপ+দানি-্ধৃপদানি। ৃ 

বিশিষ্ট প্রক্নোগ £ ফুলদানিতে ফুল আর ধুপদ্রানিতে ধূপ দিও। . 


কৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় শ৭ 


দ্বান £ নিপন্প শব বিশেহ্য | বাতি+দান-বাতিদান ; কলষ+দান 
কফলমদান ; আতর +দান_ আতরদান। 

বিশিষ্ট প্রয্মোগ £. মাথার ওপরে ঝুলছিন উজ্জল বাতিদান। 

দার £ বিশেষ্ক কখনও কখনও বিশেষণ ]| চৌকি+দার- চৌকিদার ) 
দাবী+দার-্দাবীদার ) দৌকান+দার-দোকানদার ) খরিধ+দার-খরিদ্দার ) 
মজ্ুত-দার- মজুতদার ; ব্যবসা +দার-_ ব্যবসাদ্দার ; পাওনা +দার-পাওনাদার ; 
হাবিল+দার-হাবিলদার ; ফৌজ+দার- সফৌজদার । হুকুম1দার-হুকুমদার 
তালুক+দার-তালুকদার; অংশ+দার-অংশীদার; বর্গ।+দার-বর্গাদার ) 
জমি+দার-_জমিদার; জোত+দার-জোতদার; পোত+দার-পোত্দার১৯ 
পোদ্দার; দানা1দার-দানাদার ;) মজা+দার-মজাদার ; রঙ+দার-্রঙ্দার; 
বুটি+দার-বুটিদার ; চটক+দার-চটকর্দার;) পেশ11দার- পেশাদার ; সমঝ+ 
দার-্সমঝদার ; দেন11দার-্দেনাদীর ;) বাজন+দার-বাজনদার ) চুড়ি+দার 
সচুড়িদার। 

বিশিষ্ট প্রশ্নোগ £ 'শোন্রে মালিক, শোন্রে মজজুতদাীর, তোদের প্রাসাদে 
জম] হলে। কতো মৃত মানুষের হাড় ।” যুদ্ধান্তে হাবিলদার কবি স্বদেশে ফিরিয়া 
আসিলেন। “সম্ভানসম পালে যার! জমি, তার। জমিদার নয়।” 

-_নবিশ, নামা £$ বিশেষত । নকল+নবিশ-নকলনবিশ ; শিক্ষা+নবিশ- 
শিক্ষানবিশ ) হিমাব+নবিশ-হিসাবনবিশ ; জম1+4+নবিশ-জমানবিশ ; পত্র+নবিশ 
-পত্রনবিশ, হুকুম +নামা- হুকুমনামা ) বয় [ বিক্রয় )+নামা-বয়নামা। 

বিশিষ্ট প্রয্লোগ ঃ সে এখন একটি বিখ্যাত শিক্প-গ্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ 
আছে। এপ্দিকে সমস্তই প্রত্তত ; এখন শুধু ছকুমনাম1 পেলেই হয়। 

-_চী, চি তুক্কী]$ নিম্পন শব্ধ বিশেষ্য । তবল1+চী-তবলচী ; মশাল +চি 
-মশালচি ) ধুন1+চি _ধুনাচি, ধুচি। তেমনি- খাজাঞ্চি, বেঙাচি। 

বিখিষ প্রয়োগ £ সে এই রাত-ছুপুরে গান গাইবে; আমি এখন তবলচী পাই 
কোথায়? 'বেঙাচিতে ভরে গেল দেশ। 


॥ জঅনুসরণী ॥ 


১ প্রত্যয় কাহাকে বলে? প্রত্যয় কয় প্রকার ও কিকি? ছইটি করিয়া উদ্দাহ্রণ দিয়া বুঝাও। « 

২. কৃৎপ্রত্যয়, ধাত্ববয়ব প্রত্যয় ও ধাতু-প্রকৃতির মধো পার্থকা কি দৃষ্টান্ত ৮হযোগে বুঝাইয়া দাও। 

৩, “ইত কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দ্বাও। 

৪, উপধা কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়! ব্যাখ্যা কর। 

*৫, কৃৎপ্রত্য্ন কাহাকে বলে? দুইটি সংস্কৃত ও ছুইটি বাংলা কত্ত শব্ধ দ্বারা মোট চারিটি বাক্য 
ল্লচনা কর । মা. '€২। 

৬. কৃং বা! তদ্িত-প্রতারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়! তদনুযার়ী যে কোন চারিটি বাংল! কত্ত বা সংস্কৃত 
তদ্ধিতাস্ত শব গঠিত কর । উ. মা" "৬৯ 

+৭ তদ্ধিত ও কৃং-প্রত্যয়ের পার্থকা বুঝাইয়৷ দাও । খাঁটি বাংল! ও সংস্কৃত-উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতেয 
উদ্কাহরণ ছাও । মা, ৫৫. *৫৮ ; উ. মা. ৬০১৬২ | ভাখপধ বুঝাইয়া হাও $ বাংল! কৃৎ্পপ্রত্যয়, *৬৮। 


৭৮ রচনা বিচিন্তা 


+৮. বাংল! ভাবায় ব্যবহৃত সনস্ত ও যগয্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্ধের উদাহরণ দাও । উ. মা. '৬১। 

*৯, কৃত ও তদ্ধিত-গ্রতায়ের পার্থক্য উদাহরণ সহকারে বুঝাইয়। দাও | উ. মা. "৬৬; তৎসম ও বাং? 
উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের দৃষ্টান্ত দাও। “বিশেষ পদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে যে কৃৎ ও 
তদ্ধিত-প্রতায় বাবহাত হয়, তম্মধো অনূতঃ ছুইটি করিয় প্রতায়ের উদাহরণ দাও । উ. মা. **৩। 

[সংকেত ২ তৎসম অর্থাৎ সংস্কত। কৃত-প্রতায় ২ হায1+অচ.হর্য [বিশেষ], হা +ভ্ত-্হা. 
| বিশেষণ ]1 মৃ+সন+আ1-্মুমুধা [বিশেষ]: মৃ+সন্+উন্মুযূর্ষ [বিশেষণ |। তদ্িত-প্রত্যয়' 
আছি [বিশেক্ক ]; আদি+মন্ত আদিম [বিশেষণ ]| রক্ত+ইমন+আস্রকিম। [বিশেষ্য]; রক্ত1+ইমন 
রক্তিম [ বিশেষণ 11] 

+১*, যে কোন চররিটি উপসর্গের সহিত কু বা হু ধাতুর যোগে উৎপক্স চারিটি শের উল্লেখ কর 
[ আ-ক+ঘঞ.- আকার ; প্র-ক+ঘঞ প্রকার ; বি-ক1+ঘঞবিকার . প্রতি-ক+ঘঞ্.স প্রতিকার ; 
আ-হ+ঘঞ.- আহার ; প্র-হ+ঘঞ.ন প্রহার £ বি-হা1+ঘঞ-বিহার ; প্রতি-হ+৮ঘঞপ্রতিহার |], 

১১. তদ্ধিত-প্রতায় কাহাকে বলে? পাঁচট সংস্কৃত ও পাঁচটি বাংলা তদ্ধিতাস্ত শব স্বরচিত পৃথক পৃথক 
বাকো বাবহার কর। 

১২. উদ্দাহরণ সহকারে বাখ্যা কর £ ম্বাধক প্রত, উ. মা. 1৬৪ ; কুৎ-প্রত্যয়, মা. "৬২, ব. প্র. ৬২1 
তদ্ধিত-প্রতায়, মা. "৬১: বিদেশী তদ্ধিত-প্রতায়, মা. '৪২; অপতার্থে তদ্ধিত-প্রতায়, ক. প্রা, '৬১। 
সমালাস্ত প্রতায়, উ. ম।. '৬৬ : ক. প্রা, "৬৩ : ইভ উ. ম'* ৬৯ । 

[ সংকেত £ সমাদাস্ত প্রতায়__সমান অধায়ের শেষ অংশ ড্র্বো |] 

*১৩, নিয়্লিধিত প্রতায়গুলির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ-নির্দেশ কর £ ইমন, স্ব, মং, গিরি, ওয়ালা, আনি. 
উয়া, অস্ত, আ; উ. মা. ৬৪ | 

১৪. কৃত ও তদ্ধিত-প্রতায়ের লাহাযো বিশ্যেপদ বিশেষণে ও বিশেষণ পদ বিশেষে পরিণত হয়, তাহ! 
উদ্দাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও; উ. মা "১৪ । 

[সংকেত $ ক্কৎ-প্রতয়-_বচ +অন্ট-বচন (ক্কি 1, বচ+তবা-বক্তবা বা বচ+ক্ক-উক্ত [ বিণ, 
যুচ.+অনট-মেচন [বি মু5়াঁমুক্তনুক্ত [বিপ]) উপ-হাঘঞক০উপহার | বি, উপ-হা+ভত- 
উপহাত [নিণ1| ভ্ন্+অল্্বধ [বি হন+তল্হত [বিণ]! তদ্ধিত-প্রত্যয়- গ্ঠাম+ল-শ্যামল 
[ বিণ ], শ্কামল+ইমন্+আ-্গ্ঠামলিমা (বি ]1 

*১৫, অর্থ নির্দেশ করিয়া ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর এবং কোন প্রশ্ঠার কি কারণে হইয়াছে লিখ £ নহিষ, 
ক্বাশরি, পথ্য [ পধিন+4যক্‌ 1, কনিষ্ঠ, কাটার, জমকাল ; উ- মা. রর | বুৎপন্তি নির্ণয় কর £ লোন, মেটে, 
তাল, নহিকু, সৌনিতি, ছিন্ন, শব্দায়মান, দিশারু, পড়ন্ত, লাজুক ; উ. মা. '৬*। অর্থসহ প্রতায় নির্ধারণ 
কর£ বরণীয়, কার্য, নম্র, জলদ, ভ্রশ্রসাত, লোনা, মিথাক, নাপুড়ে ; উ. মা. 1 কম্পার্ট, ]৬*। প্রকৃতি- 
গ্রভায় ও বাৎপত্তিগত অর্থ লিখ £ শু্রযা, ভাবা, কৃত, রোরুদ্বমান, মাতৃকা, কাটারি, বড়াই ; উ. মা. "৬১। 
বিবক্ষা, ছাত্র, সন্তান, হ্ত্ব, লহ, ভাগবত, আণনিক ; উ. না, সু । প্রকৃতি-প্রতায ও বাৎপত্তিগত অর্থ লিখ? 
চঞ্চল, পুত্র, ভৃত্য, দার্বভৌন, নাহিহা, বন্দী, সৌগত, আর্ত ; উ. মা. "৯৪ প্রকৃতি-প্রতায় নির্ধারণ কর ও 
বুৎপত্তিগত অর্থ লিখ; অন্িষেক, মহিমা, আহত, বাবুগিরি, ভয়ংকর, বাড়ত্ত, দোকানদার ; উ. ম!, '৬৫। 
প্রকৃতি-প্রতার নিরূপণ কর : বক্ষ্যম'ণ, রোকুদ্যমান, কৌন্তেয়, মায়াবী, শাসাল, বলিয়ে, আদুরে, ঢাকনি ; 
ট্. মা. *৬। গোময়, সঞ্চিত, লেঠেল, আস্মজ, দ্বারিদ্রা ; উ. মা. '৬৭। জ্রাহৃবী, ঠাকুরালি, ফণী, মিঠাই ; 
উ. ম.'৬৮। বর্তমান, আধুনিক, প্রদর্শক, কর্তবা পরিপুষ্ট, রণ, নংস্থৃত ; ক. প্রা, "৬৭ । শয়ান, লুষিত, 
দাতব্য, পাহাড়ে, নিত্রালু। উ. মা. '৬৭। পিঁধেল, তুখড়, তন্্রাপু, বৈদাস্তিক, পানীয়, গাইয়ে, শুনানি, 
পাকাঢ়াও ; উ. মা, ৭ | 


*১৬, প্রকৃতি-প্রতায় নির্ধারণ কর ও ন্যুৎপন্তিগত অর্থ লিখ ঃ বৈচিত্র, দাশরতি, উন শশা, 
চলিত, বার্ষিক, জ্যাঠামো, মেয়েলি, বড়াই, ঘরোয়া ; মা, “৫1 'একল।, মিতালি, লাঠিয়াল, দয়ালু। চলস্ত, 
মিশুক, তও্ামি, বুন্গীআনা, তামাটে, ছরগ্তপনা ; মা +«৫1 দ্বাশরখি প*গ্ডিতা সাধতা, গরিষ্, কর্তবা, 
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পিপাসা, বিনষ্ট, উপকারা ' মা. '৬৭। বর্ধিঞণ, শয়ান, গিরিশ, প্রিয়ংবধা, তামাটে, বাধা, বুনো, নৈয়াসত্রিক ; 
সা ৫৩1 কানাই, সেব।ইত, দিতালি, গন, ঘূর্ধন্ত, আতিথ্য, মিথ্যুক, নৈয়ায়িক ; মা, +*২। সহি, 
্বাশরধি, পণা, কনিঠ, কাটারি, বড়াই জমকালো৷ , মা, [ কম্পার্ট.] "৬২ । বুদ্ধিমান, শারীরিক, লোভনীয়, 
সত্তা, শোভমান, ধনা, নন্দিনী মা-'৬৫। মৃষ্মব, প্রবিবাসরীয়, ছেলেমি, যশন্বী, চলভ্ত, খেয়ালী, শীখারী, 
নীলিমা ; মা" '৬৬। প্রোতবা, ধিক, শয়ান ভুক্ত, কৌন্তেয়, লঘিমা, পড়া, তাশ্থুলী ; মা. *৬৯। পরিেয়, 
শয়ান, শুক, হানি, ত্যাগ, খেলনা, পড়,য়া, সৌগ, জোষ্ঠ, পায়স, ভল্মীভূত, দ্রাঘিষা, হলদে, মেছো, 
স্বাংলাপন। ; মা. '*₹৬। সরপিজ, বিক্রীত, যুক্তি, শ্রবনণীয়, কম্পমান, সৌমিত্র, দ্বাশরধি, গাঙ্গেয়, দক্তিপন। ; 
মা. *”৩। গু 

*১৭, কারণ ধেখাইয়া অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ ভৌগলিক, মহন্ব, মৃরমান, অপকর্ষতা ; উ. মা, *৬১। 
লক্ষাণীয়, সত্তা, ভৌগ লক, এঁকামত, নিশ্চয়তা, বৈশিষ্টাতা ; উ. মা. ৬৪ । রর 

*১৮, নিয়লিখিত প্রত্যয়লির প্রয়োগ দেখাও £ ইমন জর, মং, গিরি, ওয়ালা, আম, উয়া, অস্ত, 
আনি £ উ. মা* ৬৪ । কি, তৃচও ইত, ইন্‌, উয়া, অন্ত, আলি, পন। ,উ মা.'৬৬। উল, ঈয়ল [ঈয়স্], তন, 
ইমন্‌, গিরি, দান, বিন্‌, তা; উ. মা. *৬৭। তোর, দার, রাত, ইমন, পনা, খানা, গিরি ; উ. মা, 
[ কম্পার্ট, ] 2৬৯ | | 

*১৯, বাংলায় শতৃ ও শানচ, প্রত্যয়াস্ত পদ কিভাবে ব্যবহা হয় দেখাও ; মা. '৬৬। 

*২*. শানচ, প্রত্যায়-যুক্ত পাচটি কুদস্ত পদ রচন। করিয়া বাক্যে প্রয়োগ কর ; ক. প্রা, '৬৯। 

*২১, প্রহতি-প্রতাযযোগে শব্দ গঠন কর £ গঙ্গা +এয, যুহ+ইঈবস, ক্ষি+ত্ত, বৃৎ+শানচও গ্রহ. + 
তৃচ, লাঠি+ আল, পাড়ার্গা ? ই ; মা. '৬৭। 

*২৯৫ ছুলাক্ষবে মুদ্রত পদগুলির স্থানে সেই অর্থে কুদন্ত বা তদ্ধিতাস্ত পদ্দ বসাও ১ ক. ভাদ্রমাসের 
শেষদিনে বিশ্বকমা পুজা হয। ক. ভারতবর্ষে দেখিবার কি,র অভাব নাই। গ. মহাপুরুষেরা 
সর্বদাই স্মরণের যোগ্য । ঘ. পত্রিকাখানি ছয় মাস অন্তর বাহির হয়। উ. মেয়েটি গুনের 
নান জানে। চ. তোমার কাছে ! নদী] পার হইবার পরসা আছে? ছ. মাটির 

| 

২৩, প্রকৃতি-প্রত্যর নির্ণঘ ক'রয়। স্বরচিত ব।ক্যে বাবহার কর ঃ চৈনিক, সাবজনীন। স্রীমন্ত, বিবিয়ানা, 
এমশতর, চালবাজি একলনবিশ, মণ, দাশরধি, ভাগীরথী, বিশ্বজনীন, অকর্ণণ্য, সৈদ্ধব, শ্রমিক, মহিম, 
নৌকা, পাতলা, কুঠরী, মোনালী, হণ্দে, বডাই, রেশমী, চিমটি, গোর, ঘুমস্ত, উঠতি, রাখুনী, ডুবুরী, 
পোড়ো, একলা, হাবিলদার, মেঠো, লাঠিয়াল, হৌৎকা, রান্না, ভাকুঃ হবু. জ্যান্ত, বৈঠক, দেওন, মাগ.লা, 
জান্ত।, বালাই, ঘর-ভাঙ্গানী, ধুনুরী, বকুনি, বা!জয়ে, গুন্তি, রপ্তক, সবিতা, শুভক্কপী, দেদীপ্যমান, পৌত্র, 
উৎকর্ষ, ইশ্বর, জ্যোতিঃয়, সামা, তৃতীয়, বক্ষামাণ, বিবক্ষা, সার্বভৌম, উত্ত , অর্থা, নশ্বর, বন্তর। 

[ সংকেত ২ বক্ষামাণ- ব5২+্মান্‌ ; বিবক্ষা-_বচ.৯ সন্+আ; অর্থ্--অর্থ ( অর্,+ঘএঞ১)+যৎ 
নৌকা নৌ+ক+আ। ] 

২৪. প্রকৃতি-প্রতায়যোগে এক কথায় প্রকাশ কর £ দুতের কাজ, পুবোহিতের কাজ, ভূগোল সম্বন্ধীয়, 
ঠাকুরের ভাব, স্মৃতিশান্্র জানেন যিনি, বৃহস্পতির উপাসক, ধৃতরাষ্ট্রে গুত্র, উদ্বলের ভাব, দ্বোপের পুত্র, 
ুস্তীর পুত্র, শরীর সম্বন্ধীয়, পরলোক স্ন্ধীয, প্রতিযোগীর ভাব, মনুষ্তের গুণ, জট আছে যাহাতে, ঢাকার 
উৎপক্ন, গড়া! করে বে, খত্রির উক্ত, বাহ পুনঃ পুনঃ হুলিতেছে, এ আছে যাহার, বিনতার পুতে, পাত্র পুত্র. 
বধু পান করে যে, যাহাঁ জানা উচিত, যাহ প্রশংসার যোগ্য, যাহা ক্ষয় পাইতেছে, যে মরিতেছে, মরিতে 
ইচ্ছুক, শুনিবার ইচ্ছা । | 


র. বি. (২য়)--৬ 


উপগসর্গ 


ঙ 
৬. অনুসর্গ 
উপদর্ 
“ষে সক্ল অব্যয় শব্ধ ধাতুর স'হত মি'লত হুইয়। বা ধাতুকে অবলম্বন করিয়। এ 
ধাতুর নান অর্থের সি করে”, তাহাদের উপসর্গ জজ ঢ7০115০১] বলে। 
“উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিস্ধু অর্থগ্ঠোতকতা1 আছে, তাহার] ্বয়ং “কান বিশেষ 
অর্থ প্রকাশ করে না; কিন্ত ধাতৃধোগে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে? 
এই গুণের জন্ত উপসর্গ কেবল প্রয়োজনীয় নয়, ভাষার পক্ষে অপরিহার্য। একটি 
মাত্র ধাতু ভিজ ভিন্ন উপসর্গ যোগে ভিন্ন ভিন্ন শব গঠন ক্ষরে। 'উপমর্গ' কথাটি 'উপ- 
নক ধাতু+ঘঞ) হইতে শঠিত। তাহার অর্থ-__'উপন" | 
সংস্কৃত ভাষায় কুড়িটি উপসর্গ মাছে । “সগুলি হইল : প্র, পরা, অপ, পম্‌, 
ক্বিঅব. অনু, নির্‌, ঘুর, বি, অধি, সত. উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, 
উপ, আ। কিন্তু পাপিনির মতে, উপসর্গ কুড়ি নয়, ছাবিংশতি অর্থাৎ থাইশ। [নি 
“নিস্‌” ও 'দুস এই অভিরিক্ক দুইটি উপমগ'কে হিমাকের মধ্যে ধরিয়াছেন। 
সান্কৃত উস্নগ প্রধানতঃ ধাতুর পৃৰে প্রযু্ হয়। বাংলায়ও উপসগ' কেবলমাত্র 
ধাতুর পূর্বে প্রধুক্ত হয়। রবীন্্রনাধও বলেন, “উপসর্গ থাকে সামনে, প্রতায় থাকে 
পিছনে, নতুন শষ তৈরী করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।" 
সস্কতে ধাতুর সহিত ভিন ভিন্ন উপসর্গযোগে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন শষ গঠিত হয় ও 
অর্থান্র ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া! একটি সংস্কৃত শ্লোক উঠত কর! যাইতে পারে : 
“প্রহারাহার স'হার বিহার পরিহারবৎ।” 
অর্থাৎ, “হ' ধাতুর সহিত প্র উপসর্গ-যোগে “প্রহার, “আ উপসর্গ-যোগে 
“আহার', “সম উপমর্গ-যোগে “সার” “বি' উপমর্গ-যোগে “বিবার এবং পিরি 
উপসর্গ-যোগে 'পরিহার' শষ গঠিঙ হয়। সংস্কৃত উপসর্গগুলি মূল ধাতুর পূর্বে বসিয়া 
কিরূপে শঝের অর্থ বদ্লাইয়। দেয়, তাহ! কয়েকটি ধাতুর স্বার! গ্রদশিত হুইল £ 
* সংস্কৃত এছ [হরণ করা ]ধাতু £ +ছাঘঞ-হার [ মালা, ভাগ ]। 
আ-হ+ঘঞ.-আকার [ভোজন 1) বি-হ+ঘ*.স্বিছার [মণ] প্র 
হ+ৎঞ.»প্রহ্থার [ জাঘাত ]) বি-অব-হ+ঘঞ,. -্ব্যবছার [ আচরণ ]। আব- 
$+%.-ভাব্ছার [ বাটা]; অপ-বি-অব-হ+ঘঞ.- অপব্যবহার [তুল 
প্রয়োগ )। সম-হ1ঘঞ.-সংহার [হত্য1]) বমৃ-সা-হ+ঘঞ..- সমাহার 
[ যা ]; পরি-হ+ৎঞ.» পরিহার [পরিত্যাগ] প্রতি-হ+ঘ৬.. প্রতিহা!র 
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[দৌবারিক ]); বি-অতি-হ+ঘএ.-ব্যতিহার ।[ বিনিময়]; নি-হ 4 ঘঞ.. 
নিছার, নীহার [বরফ ]; অধি-হ+ঘঞ.-অধিহার [ অতিরিক্ত মূলা ] উৎ- 
হৃ+ঘঞ.-উঞ্ীর [মুক্তি ]; উপ-ন্ৃ+ঘঞ.-উপহার [ উপটৌকন ]; উপ-সম্‌- 
হ1+ঘঞ উপসংহার [পরিসমাঞ্ি )। 

ঈ সংস্কত +বন্‌ (হূল অর্থ_বলা]ধাতুঃ বদ 1ঘঞ.-বাদ [ উক্তি, 
মত ]। 

প্র-বদ+ঘএ.- প্রবাদ [ জনশ্রুতি) অপ-বদ1+ঘঞ.-অপবাদ [নিন্দা]; 
সমৃ-ব1.+ঘএঞ,.-সংবাদ [খবখ ), অনু-বদ,+ঘঞ.-_ অনুবাদ | ভাষান্তর ]$"বি- 
বা+ঘঞ.-রিবাদ | ঝগড ], প্রতি-বদ.+ঘঞ.- প্রতিবাদ [ বিরুদ্ধ উক্তি 21 

$ সংস্কৃত ৮%বহ, . মূল 'অর্থবঝহন কর1) ধাতু ঃ *বহ.+ঘএঞ.-বাহ 
[ বহ্নক্ষারী ]। 

প্রবহ.+ঘঞ্‌ প্রবাহ! শ্বোত ], নির্-বহ.+ঘঞ.-নিবীহ [যাপন করা]; 
বি-বহ.+ঘঞ. -বিবাহ [পবিণয় ], উত-বহ.+ঘঞ.-উদ্বাহ [ পরিণয় ]। 

গ সংস্কৃত /রুধ, [ যূল হর্থবোধ কবা] ধাতু %রুধ.1*ঞ.-রোধ [বাধা]। 
অব রুধ+ঘঞ.- অবরোধ পরিবেষ্টন ],  অনু-রুধ.+ঘঞ.- অনুরোধ 
[মিনতি], নি-রুধ.1থ৭ ল নিরোধ [বাধা] ) বি-কধ.1ঘঞ.-বিরোধ [ ববাদ]) 
প্রতি-রুধ,+ঘঞ.-প্রততিরোধ[খধাবান] 9 উপ-কধ.1ঘঞ,.-উপরোথ [অনুনয়] । 

৬ সংস্কত নী [যূল মর্ব_ম্বানয়ন করা] ধাতু £ «* নী+ঘঞ.-নয় [নীতি]। 

প্র-নী+ঘঞ -প্রণস্ব [প্রীতি], অনু-ন)+ঘঞ.-অনুনস্স [মিনতি]; নির্-নী 
+ঘঞ.-শির্পপ্ন [ নিপারণ 1, বি-ন+ঘএ.-বিনয্ব [নত], পরি-নী +ঘঞ.- 
পর্সিণয় | বিবাহ ], অভি-নী +দঞ._ অভিনঙ্ধ [ কত্িম ভাব প্রকাশ ]। 


১. সংস্কৃত উপসর্গ £ 


প্র- প্রশংসা, প্রগা, প্রগতি, প্রকৃত, প্রহার, প্রকাশ, প্রধর, প্রসাদ, প্রচণ্ড 
প্রলন্ন, প্রতাপ, প্রকট, প্রগল্হ, প্রচলন, প্রদাহ, প্রবল, প্রজ্ঞা, গ্রকধ, প্রস্তাব, প্রভাব, 
প্রচ্ছদ, প্রভব, প্রবঞ্চন।, প্রতারণা, প্রণয়, প্রণয়ন, প্র্ষেপ পরমা, প্রবাহ, প্রণাষ, 
প্রগতি । পরা।--পরাক্রম, পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরান্দুখ, পরাকাষ্ঠা, পরাগ, 
পরামর্শ। অপ--অপমানঃ অপচয়, অপনোদন, অপপ্রয়োগ, অপবাদ; অপষশ, 
অপহরণ, অপকার, অপবায়, অপমৃত্যু, অপকর্ষ, অপরাধ, অপঘাত, অপগত, অপত্ভ, 
অপরধপ, অপদেবতা। সম্--সন্তাষণ, সম্মুখ, সন্মান, সম্ভার, সম্মিলন, সংবাদ, সয়, 
সংঘাত, সংগ্রহ, সংকলন, সংকট, সংকীর্ণ, সম্ভাপ, সঞ্চালন, সম্পত্ধি, সন্ভোষ, সংগীত, 
সংস্কার, সংগতি, সম্পাম, সমাবর্তন, সম্পূর্ণ, সমাহার, সন্ধান, সম্পদ, সংসার, হন্বোগ। 
জি-_নিগ্রহ, নিকষ, নিবৃত্তি, নিবাস, নিগম, নিশ্চল, নিবারণ, নিরোধ, নিকট, নিষজ্জন। 
নিরাষক্ন, নিরাকরণ, নীরোগ, নিদর্শন, নিপাত, নিশ্চয়। অব--অবতয়ণ, অবচেতন, 
অবরোহণ অবহেলা, অবজ্ঞা, অবরোধ, অবসর, অবকাশ, অবগুঠন, অবস্থা। অবতার 


রী 

রচনা বিচিন্তা 
অবদান, অবমান, অবগত, অবনত, অবলম্বন, অবগাহন। অন্ু--অনজ, অস্থতাপ, 
অন্ুম$ন, অনুপ, অহুচর, অস্থশোচনা, অনুমোদন, অস্থরূপ, অনুকরণ, অনুলিপি, অনুবর্তন, 
অন্থেষণ, অনুমান, অনুসার, অনুবাত, অনুপাত, অনুরাগ, অন্ুকার, অনুরোধ, অন্ধ গ্রহ 
অন্রবাদ। নির্- নির্ণয়, নিদোষ, নিগমন, নির্জন, নির্মল, নির্ভয়, নির্ভর, নির্ধন, 
নির্বাস, নি:সম্থল, নিঃসঙ্কোচ, নিরপরাধ, নিরস্তর, নিরভিমান, নিরভিশয়। দুর 
হূর্গতি, হুর্জয়, ছুতাগ্য, ভুরদৃষ্ট, ভুর্লভ, ছুর্জন, ছুরাশা, ছুভিক্ষ, ছুদিন, দুর্ব্যবহার, ছুরস্ত, 
ইদম, ছুঘদ' ছুর্ম;ত, দুর্ঘটনা, ছুবিপাক, দুরারোগ্য । বি--বিজ্ঞান, বিকার, বিরাগ, 
বজয়, বিচার, বিরোধ, বিবাদ, বিষাদ, বিক্রয়, বিসজন, বিয়োগ, বিজন, বিনয়, বিষম, 
বিশ্বতি, বিখাত, বিতৃষ্কা। অধি-_মধিবেশন, অধিত্যকা, অধিরোহণ, অধিকার, 
শাধবাসা, অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, অধিপতি, অধীশ্বর, আঅধিগত, অধ্াহ্ম, অধ্যাস, 
অধিষান, অধিনায়ক | স্মু__হদর্শন, হুন্দর, হুপ্রী, স্থকোমল, সুদৃশ্য, হৃকর, সক, 
ম্বনীতি, স্থবাস, সুদিন, হৃজলা, সুফলা, সুনাম, সুগম, সুতীক্ষ, সুস্থ, সুভা, স্থভাষ, 
হ্বভাষিত, স্বস্তি -হ+স্যি], হৃকৃতি, সুলভ, সযমা, সুকুমার, সবগন্ধ, সুচিন্তিত, 
হুর, সুর, দুশান্ত, স্বজন | উত-_উংসর্গ, উৎকর্ণ, উৎপন্চি, উত্তপ্ত, উন্মুখ, উদগ্রীব, 
উন্মন, উংসাহ, উৎ্পাউন, উত্থাল, উজ্ুল, উচ্ছ্বাস, উত্থান, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্বেগ, উদ্ধার, 
উংকর্ম, উন্গ।প্না, উতক্ো5, উতক্ষেপণ্ উদ্ধত, উত্থাপ্ন, উত্কীর্ণ, উৎসারণ, উত্তর, 
উচ্ছল, উত্তম, উদ্বাস্ত, উৎখাত, উদাহরণ, উচ্চারণ। পরি-_পরিখা, পরিতাপ, 
পরিপন্থী, পারার, প্রিত্যাগ, পরিহার, পরাক্ষা, পা শ্রম। পরিণয়, পরিণাম, পরিক্রমা, 
পরিধান, পরিহাল, পারণত, পরিস্ম। পরিপুণ, পরিপাক, পরিবতন, পরিচালক; 
পরিচালনা, পরজ্ছদ, পরিচ্ছেদ. পরিচর্দা। গুতি-_প্রতিহূতি, প্রতিকূল, প্রতিকার, 
প্রাতিনিপি, প্রত্তিকীতি, প্রাতরবনি, প্রতচ্ঠা) প্রতিজিয়া, প্রতিফল, প্রতিহিংসা, 
প্রতিশোধ, প্রতিবাদ, প্রতাহ, প্রতীতি, প্রহ্যা+।, প্রভুর প্রআাখ্যান, প্রত্যর্পণ, 
প্রতায়ন, প্রতিবিধান, প্রতিতিফলন, প্রতিশ্রুতি, প্রতাক্ষা!, প্রতিবেশী, প্রতিপক্ষ । অভি 
অভিধান, অন্ভিজ্ঞান,। অভিরাম, অভিনয়, অত, অভাপ্দা, জভিভাষণ, অভিধান, 
অভ্যুদয়, অভিসূখ, অক্ট্যতথান, অভিযোগ, অভসার, অভিশাপ, অভিনব, অভিমান, 
অভিজাত, আঁভলাষ। অতি-_-অতিকার়, অতাস্থ অতুযুন্তিৎ অতিশয়, অতিক্রম, 
অত্যধিক, অতীব, অতিরেক, অতিবুদ্ধি, অতিপ্রারত, অভিমানব, অত্যুগ্র, অত্যঙ্জ, 
অত্যুঞ্ণ, 'অত্যাশ্চ্ধ, 'অত্যাবস্াক, অতুযুক্ছছল, অতুযুৎকষ্ট, অভিরঞ্জন, অত্যাচার, 
অতিরিক্ত, অতিবৃ্ধি। অপি- অপিনিছিতি, অপিধান। উপ--উপছার, উপকার, 
উপচার, উপবাস, উপবন, উপকগ, উপায়, উপাসনা, উপস্থিতি, উপবেশন, উপনয়ন, 
উপকূল, উপকথা, উপক্রম, উপনরদী, উপসাগর, উপত্যকা, উপগ্রহ, উপক্াত, 
উপভ্্ব, উপনগর, উপনিবেশ, উপদেশ, উপনিষদ । আ--আহার, আছরণ, আচরণ, 
আশ্বাদন, আচ্ছাদন, আরক, আঙ্গন্স। আগ্লেব। 'আরুষণ, আগধন, আবেশ, আদেশ, 
আরঞ্ত, আদান, আদর্শ, আকঠ, আবাস, 'আবাহন, আভাস, আকুল। মিস.--নিত্ার, 
নিষ্কৃতি, নিছাশন, নিশ্েজ, নিশ্তাপ, নিষ্পাপ, নিষ্দপ, নিষ্ষল, নিঘলুষ, মিলন, 
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নিষণ্টক, নিশ্চল, নিঃশ্বাস, নিঃস্বন। ভুস. _দুশ্থর, ছৃষ্কৃতি, দুপ্্রবৃত্তি, ছুশ্চরিজ, ছু্ছম্য, 
ছুঃসাধ্য, ছুঃসহ, দুঃশাসন, হুংহ্বপ্ন, দুশ্চিম্তা, দুঃসময় । 
২. উপসর্গরূপে দংস্কত অব্যস্ব £ 

কতকগুলি সংস্কত অব্যয় বিশেষ কয়েকটি ধাতুর পূর্বে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হন 
যেমন £ অস্তঃ-_অস্তঃপুর, 'অন্ুঃসলিলা, অস্তঃকরণ, অস্তঃসার, অস্ত:স্থ, অস্তরজ, 
অস্তভূক্ত, অন্তভূতি, অন্তর্গত, ন্তর্জলী, অস্তর্ধান, অস্তর্বর্তা, অস্তর্থাত, অস্তবশা, 
অস্তর্দেশীয়। আবিঃ-_মাবি ভাব, আবিফার। পুরঃ- পুরস্কার, পুরোছিত, পুরোব্তী, 
পুরোভাগ, পুরোধা, পুরোগমন | তিরস._তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান । পূর্ব 
প্বরাগ, পূর্ববর্তী, পূর্বতন, পুবান্র, পূর্বাভাস, পূর্বাশা, পূর্বোক্ত, পূর্বপুরুষ, পূরবজ্ঞান, 
পূর্বাচল । প্রাদুঃ__প্রাহুাব । বছিঃ--বহিঃস্থ, বহির্গমন, বহিরাগত, বহির্ঘার, 
বহিভূতি, বহিষ্কার, বছিরঙ্গ, বহির্ভারত, বহির্জগৎ্, বহিরাবরণ, বহির্ভাগ, বহিবিভাগ, 
বহিরাণিজ্য । সাক্ষাৎ _সাক্ষাংকার, সাক্ষান্র্শন। অলম্‌্-_অলংকার, অলংকরণ । 

৩. বাংল উপসর্গ £ 

বাংল! ভাষারও কতকগুলি নিজস্ব উপসর্গ আছে। ইহারা নামপদের পূর্বে বসে 
এবং শবের অর্থের পরিবতন ঘটায় । 

অ- অক্ষুরস্ত, অদেখ!, অন্বিধা, অবাঙালী, অবোলা, অকাজ, অধাত্রা, অবশ, 
অবিবেকী, অপাত্র, অযথা, অনড়, অচিন, অপয়া, অবেলা', অজানা, অচেনা, অকেজো, 
অনামী। অনা--মনাবৃষ্টি, অনামুখো, অনাস্থষ্ি। আ--আদেখলা, আলুনি, 
আভাওাঃ আকাটা, ধোয়া, আসিম্ধ, আভাজা, আকাট, আঁঘাটা, আকাল, আগাছা, 
আপাকা, আকীাড়া। দ্র-_দরকাচাঃ দরসিদ্ধ, দরপাকা। নি-_নিলাজ, নিখরচা। 
নিখাদ, নির্জলা, নির্ভেজাল, নির্ভরসা, নিভাজ, নিটোল, নিখুঁত। পাতি__পাতিলেবুঁ 
পাতিহাস, পাতিকাক, পাতকুয়া। বে- বেচাল, বেহায়া, বে-হেড, বেসরম, বেতাল, 
বেজাত, বেহাত, বেঢপ, বেস্থুরো, বেতার, বেসামাল, বেহদ্দ। বি-__বিভূই, বিদেশী, 
বিজোড়, বিকল, বিপথ । ভর--ভরদিন, ভরসদ্ধ্যা, ভরদুপুর, ভরপেট। ভরা-_ 
ভরাঘট, ভরাসীব, ভয়াগাঙ, ভরাবাজি, ভরাভূবি) ভরাযষৌবন, ভরানদী। কাম 
রামদা, রামছাগল, রামগরুড়, রামশিঙে, রামশালিক, রাম-ধোলাই। স--সপাট, 
সজোর, সজল, সটান, সঠিক, সথেদ, সকাতর, সক্ষম, সবুট | ছা _হাভাতে, হাঘর়ে, 
হাপিত্যেশ, হা-হতাশ। " 


৪. বিদেশী উপসর্গ £ 
ফি--ফিদিন, ফিবছর, ফিসন, ফিবার, ফিরোজ । হর-_হ্রবোলা, হরয়োি,. 
হয়দিন, ছরছড়ি, হরমাল | গার-_গরমিল, গরহজম,গররাজি,গরহাজির । ছেড---হে. 
মিস্বী, হেড -চাপরাঈী, হেড-পণ্ডিত, হেড.অফিস। না-_নাচার, নাখ্রোজ,. নাধালফ; 
মামঙর, নাহ, নারাজ, নাছোড়বান্দা, নাকাল। ব- বফলম, বনাম, বমাল। বে” 
বেষন্দোবশ্থ, বেয়ামপি, বেকনদুর, বে-টাইম, বেরলিক, বেজাইনী, বেইজ, বেপছোয়া 


৮৭ রচন! বিচিন্ত 


বেনাঙী, বেতার, বেহুশ | বর্দ-বদমাইস, বদরাগী, বচ্ছাত, বদ মেজাজী, বদনাম । 
ফুল-_ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলটি কিট, ফুল খাট”, ফুলপ্যাণ্ট, ফুল-টাইম | হাফ. হাফ. 
টিকিট, হাফ.-হাতা। হাফ.-টাইম, হাফ-আখড়াই। জব._[54] সব্‌-ডেপুটি, সধ- 
জঙ্ঞ, সর রেজিস্টার, সব-অফিপ। নিম্-_নিমরাজী, নিমখুন, নিম-ছাকিম, নিষ- 
মোল্লা । বর- বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত । কার--কারবার, কারখানা, কারসাজি, 
কারচুপি, কারদানি। খাস--খাসমহল,, খাসকামরা । ধোস-__খোসগন্প, খোস- 
মেজ খোসগন্ধ, ধোসবাবু। 


অনুসর্গ 

ঘে সকল পদ বাকোর ষধ্যস্থিত পদগুলির সন্বদ্ধ বুঝাইবার জন্য পদের অনুতে বা 
পরে বসে, অথচ পচগুলি হইতে বিষুক হইলেও বিঃচ্ছন্ন অবস্থায় অর্থযুক্ত থাকে, 
তাহাদিগকে অনুসর্গ বলা হয়। 

কারকের বিভক্রুকূপে, অর্থাৎ বাকোর ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যন্থিত অল্মান্চ 
পরগুলির সম্বন্ধ বঝাইতে ইহারা বাবহাত হয়। ইহারা আসলে স্বতন্ত্র পদ | কিন্ত কারক 
বুষ্কাইভে উহার! বিভক্রিরূপে বাব্জত হইয়া থাকে । যেমন £ করণ কারকে ছারা, 
দিয়া, কারে, করিয়া, সাহাযো, কর্তৃক ইত্যাদি শক; জন্প্রদান কারকে জন্ত, 
নিমিত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগ্রম়া, উদ্দেশে ইত্যাদি শক; অপদান কারকে হইতে, 
হতে, থেকে, চেক, অপেক্ষা, নিক হইতে, কাছ থেকে ইত্যাপ্দ শক এবং অধিকরণ 
কারকে কাছে, নিকটে, অমধো, দাকে, পাশে, ভিতরে, উপরে, পানে, দিকে ইত্যাদি 
শকা। এই শবঃগুলিকে বল! হয় অনুসর্গ, পরসর্গ বা ক্মপ্রবচনীয় । 

উপনর্গ [ 66229051190 ] ষেমন ধাতুর পুরে বসিয়া অর্থ-বৈচিত্া আনে, উহছারাও 
তেমন নামপদের [অর্ধীফ বিশেষ এ বিশেষণ ] অঙ্গতে বাপরে বসিয়া বাকোর 
অর্থকে স্ুুষ্প& করে। সেইন্ট ইহাদের অনুসর্গ বা! পরসর্গ [ ৮০৪০০০৪1০০৭ ] 
বলা হয়। 

এই পদগুলে 'অনায়জপেও বাবত হয়| 

হতে" (হইতে 7, পেকে? [িথাকিয়। ], গেয়ে চাহিয়া ], ছায়া, “দিয়ে? 
[এধিয়া], কারণে? জিনতা, 'নিমিহা, ছাড়াও বিনা, অতো মিনা, সঙ্গে সাধে? 
“ন্ভিতরে?। 'উপরে' ইত্যাদি শস্কগুলির এক-একটি নিগস্ব অর্থ আছে এবং উহার! বাকে 
স্বার্ধানভাবে প্রযুক হইবার দোগ্য | তাই উহাদের সম্পকে আচাধ রাষেনছনুর বলেন £ 
উহার! স্বতন্ত্র মান্থ গোটা পদ » “দ্বারা? পদটি লান্থ হইতে অবিকল আসিয়াছে, 
অন্তল| হয অসমাপিক' ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হউয়াছে। কিন্তু উহারা এখন যূল অর্থ 
পরিহার করিয়া সংকীর্ণ অর্থে কেবল শবায় পদে গাড়াইয়াছে। ইংয়েজিছে 
6161১951001 যেমন 0৮০০0% 095৫-এর পুরে বলিক্লা উাকে £০৬০া। করে বা 


শাসন করে, ইহারা সেইরপে বাঙ্গালা পদের পরে বসিয়া পূব প্কে শাসন হরে 
আপার সতিত আক্রিত তয় 1” যেয়ন * 


উপসর্গ ও অনসর্গ ্ ৮৫ 


“সীত! বিনা" আমি যেন মশিহারা ফগী |” “তোম| “ছাড়া” আর এ জগতে মোর 
কেহ নাই।” “সকঙ্গের “তরে? সকলে ,আমরা প্রতোকে আমরা পরের তরে” 
“ধাটি সোনার “চাইতে* খাটি |” “পরের “কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ-জীবন মন সকলি 
দাও।” “সে জীবনে কাহারও মন্দ “বই ভালো! করিল না।” “ইহার “চেয়ে? হতেষ 
ঘর্দি আরব বেছুয়িন।” “সবার “উপরে মালগব সত, শ্টা আছে কি নাই।” “আমি 
তোষার যাত্রীদলের রব “পিছে 1” “তোমার “কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু 
লক্ষ ।” “তব “সনে" মিশি আছে নিশি কত হাহ!কার 1” “পুরব পশ্চিম আমে তব 
সিংহাদন “পাশে? ।” শবাথা মোর উঠবে জলে উর্ণঘ“পানে' |” “সিংহল “নামে, 
রেখে গেছে নিজ শৌর্ষের পরিচয় 1৮ ইত্যাদি । 


॥ অনুসরণী ॥ 


১ উপসর্গ কাহকে বলে? সংস্কতে উপদর্গ করটিওকিকি? সংস্কৃত উপদর্গ ও বিদ্বেশী উপসর্গ-_ 
প্রতোকের পাচটি করিরা উদ্যারণ ঘাও। 
+১. উদ্ধাহরণনচ পার্থকা নির্দেশ কর; উপসগ ও অন্গুদগ । উ. মা ছি 
%৩, বা'ল। উপদগ সন্বন্ধে বাহা জান উদ্গাহরপদভ লিখ মা. '৫৩ : উ. মা. ৬৯ 
*৪.. উপসর্গধেোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হর চাপরিটি দৃষ্টান্মের স'হাষ্যে দেখাটর়া হাও। উ.মা.৬৪ 
+৫. প্রকৃতি, প্রতার ও উপদর্গ কাহাকে বলে ? উদ্বাহরণযোগে ব্ঝাইয়া ছাও । উ. মা. "৬৫ 
+৬, আগমন, আক্ষেপ, আহার, উপকার, আনয়ন, নিবৃত্তি, অপনারিত- এই শব্দগুলির মথো বে- 
কোন ছয়টির আদিতে যে-উপসর্গ মাছে, তাহার গ্কানে অন উপদর্গ বাবহার করিলে অর্থের কিরূপ পরিবর্তন 
হয় দেখাও। মা. ৬ 
[সংকেত $ আগমন - আসা, অভিগমন-- অগ্রসর হওয়া; আক্ষেপ-ক্ষোভ, সংক্ষেপ অক্ীকরণ ; 
আহ্ার-ভোভন,বহার--ভ্রহণ; উপকার--মঙ্গল সাধন, অপক্ার--অমঙ্গল সাধন; আনয়ন--আন।, 
প্রণয়ন রচনা ; নিধৃত্তি_ নিবারণ, প্রবৃত্তি-_ম্পূহ। ; অপসারিত- দুরীকত, প্রদারিত- বিস্তৃত । ] 
৭ উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ কিভাবে পরিবতিন হয় দেখাও । উ. মা. "৬৯ 
৮. পাঁচটি দংস্কৃত অবায়কে উপনর্গকগে প্রয়োগ করিয়া বাকা রচনা কর। 
৯, প্র, পরি, বি, উপ! ধাতুর নহি এই চারিটি উপসর্ীযোগে চারিটি পৃথক পৃথক শক গঠন কর। 
*১*. নিয়লিখিত যে কোন চারিটি উপনদর্গ প্রয়োগ করিয়া চারিটি পৃথক শব্ধ গঠন কর £ প্র, অতি, পরা, 
নির্‌, দবন্‌, বি, অধি, উপ । মা. "৬২ 
+*১১. উদ্দাহরণবহ ব্যাখ্যা! কর : নিন্গনীয় অর্থেউপসর্গ | মা. 'থ* 
[প্ংকেন £ সাগ্ৃত-উংকোচ, উচ্ছজ্খল; বাংলা-অপন্, অকেজো, অপদার্থ; বিদেশী--বছ্নাষ, 
বজ্জাত, বদ্রাগী।] - 
১২, নিষ্োন্ত উপনর্গঘোগে পৃথক পক শব গঠিত করির' পুভোকটির দাহাযো এক একটি সার্থক রাক্য 
রচন। কর ; প্রা-, স+--, অধি--, অব--, উং--, বে--1 
+১৩, নিরপ্রধদিত যে কোন পাচটি শবে বাবত উপমগ উল্লেখ করিয়া এ পাচটি শবের অর্থ লিখ ং 
গরমিল, অনড়, আজানু, আতপ, বেরসিক, উপনী, গুতাহার । 
| সংকেত 8 হিলের অন্ভাব, নিশ্চগ, জানু পধঞ্ক, অতান্ত গরম, রসজ্ঞানহীন, যে নী অন্ত নহীতে গিয়া 
পতিত হন, সংবর্ধন', কিরাইর। লওযা।। ] 
১৪. অগুরর্গ ফাহাকে বলে? উপসর্গের সঙ্গে ইহার পার্থকা কি? ছৃষ্টাসহ আলোচন! কর । 


ৃ শবের 
৭. বিশিঃ প্রয়োগ 


বাংলায় বিভিন্ন শব্ষকে বিভিন্ন অর্থে এবং বিভিন্ন পে বাবহার করা হইয়। থাকে। 
এক-একটি শবের এক-একটি অর্থ থাকে । কিন্তু অনেক সময় সেই সকল অর্থে 
শঙকে বাবার না করিয়া বিভিন্ন বিশ্ষে বিশেষ অর্থে বাবহার করা হুইয়! থাকে । 
'াহাকেই বল! হয় শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ । এখানে বিভিন্ন প্রকার শের বিভিন্ন 
'মর্থে বিশিষ্ট গ্রয়োগের উদাহরণ প্রদত্ব হইল : 


৪ বিশেষ্য পদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 

$ অক্ক-অঙ্কে কাচা [ গণিতে কাচা ]: ছেলেটি অঙ্কে কাচা। মাতৃ-অঙ্ক 

[মায়ের কোল 1: “তব অঙ্ক শক্কাশূন্য বৈকুঃ-সমান |, পঞ্চাঙ্ক [নাটকের পাঁচটি 

অংশ]: “মেবার পতন? একখানি প্রঞ্ধাঙ্ক নাটক । অঙ্কপাত কর! [দাগ কাটা]: 

মাটিতে অস্কপাত করিয়! সন্ধ্যাসী তাহার ভবিষৎ গণনা করিলেন। পদা 

[পদচিহ্ন]: প্রাতংস্মরণীয় বা'কগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের চনিতে 
হইবে। 

ড আলাপ১বাক্যালাপ [কথাবাতী] £ তাহার সহিত আমার বাক্যালাপ বন্ধ । 
আলাপ কর! [ পরিচয় করা]; আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। স্থরের 
আলাপ [ জর ভাঙা]: কডে গোলাম আলি প্রথমেই ভৈরব রাগে আলাপ শুরু 
ব্রলেন। 

€ উত্তর১৯উত্তর দেওয়া [দরবার দেয়] £ 'উত্তর দা আদি পিত। ভগবান ।' 
উত্তর দিক [ টিক-বিশ্যে ]; শীতকালে উত্তর দিক হইতে ছিমেল বাতাস বছিতে 
ধাকে। উত্তরপুরুষ [ বংশধর ]: সেখানে এখন কবির উত্তরপুষের] বাস করেন । 
উত্তরকাল [ পরবর্তীকাল ]: মাজ যাহা সাহিতারূপে কি হইতেছে, উত্তরকালেই 
হুইবে তাহার ষখার্থ মূল্যায়ন । অগঠ্োত্তর ['মাটের অধিক ] শত $ এ পূজায় হে 
অষ্টো্তর শত বিহবপত্রের প্রয়োজন । লোকোত্তর [ অসাধারণ ] £ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী । দেবোত্তর [দেবআ বা দেবতার উদ্দেশে 
উৎসর্গাকৃত ]: ৪ট। মামার দেবোতর সম্পত্তি, উচ্বাতে হাত দিও না। 

$ কাগজ লেখার কাগজ [লেখার উপকরণ ]£ আমার লেখার কাগজ 
নেই। কাগজ বাহির করা [ পত্রিক! প্রকাশ করা]: 'নন্দ একদা হঠাৎ একটা 
কাগজ করিল বাহির।' কো্পার্নীর কাগজ [সরকার কর্তৃক গৃহীত খণের 
দ্জিল ]: তিনি পঞ্চাশ হাঙ্জার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনেছিলেন । 

ও মুখ মুখে আনা [বলা]: এমন কথা জার কখনে! মুখে এনো না। মুখ 
থারাপ কর! [ অঙ্গীল তাষায় গালাগালি দেওয়! ]: এখানে মূখ খারাপ করো না 





শব্ষের বিশিষ্ট প্রয়োগ ্ ৮৭ 


কিন্তু ; ভালে! হবে না তাহলে । মুখ সামলানে। [ সংঘতভাবে কখা বলা ]: মুখ 
সামলিয়ে কথা বলো । মুখ খোল! [ কথা বলিতে শুরু করা ]£ আজ তিনি মুখ 
খোলেননি। মুখ বন্ধ কর।[ চুপ করা]: তৃমি এখন মুখ বন্ধ করবে কিনা? মুখ 
চুন [লজ্জায় মলিন ]$ সব শুনে বাবুরা সব মুখ চুন করে বমে রইলেন। মুখ রাখ! 
[সন্মান বজায় রাখা ] £ ঠাকুর, খোকা যেন আমার মুখ রাখে। মুখ তুলে চাওয। 
[ প্রসন্ন হওয়। ]: দেঁবত! দি একবার মুখু তুলে চান, তাহলে আমার কোন অভাবই 
আর থাকবে না। মুখ কর! [ গালি দেওয়1]: লোকটা তোমাকে মূখ করে চলে 
গেল, আর তুমি কিছু বললে না? মুখ নাড়া দেওয়া [ কটু ভর্খসন! কর! ]: 
তিনি তো দিনরাত আমাকে মুখ নাড়। দিচ্ছেন। মুখে আগুন [মৃত্যু কামন! করা] : 
যে এমন কথা বলে, তার মুখে আগুন। মুখে ফুল-চন্দন পড়া [ আশর্বাদ বা শুভ 
কামন! কর! ] : তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক । মুখ দেখানে! [ সসম্মানে চল]: 
কাজটা যদি না করতে পারি, তাহলে মুখ দেখান! যাবে না। মুখের কথা [অত্যন্ত 
সহজ ]ঃ বিলেত যাওয়া কি মুখের কথা? মুখ পোড়ানে। [ হুনাম নষ্ট করা ]: 
তুমি আমার মূখ পুড়িয়েছ, আর বেশী বকে না। 

গুবুক-বুক ফাট। [ বেদনাতে অন্তর বিদীর্ণ হওয়া ]: ওদের বুক ফাটে তো 
মুখ ফোটে না। বুক দশহাত হওয়া, বুক ফুলিয়! ওঠা [ গবিত বা! আনন্দিত 
হওয়া ] : ছেলের কৃতিত্বে বাবার বুক দশহাত হয়ে গেল [ ফুলে উঠলো ]। বুক দিয়ে 
পড়া [ সর্বশক্তি লইয়া উদ্যোগী হওয়া]: ভাইকে বীচাবার ক্ুন্তে তিনি বুক দিয়ে 
পড়লেন। বুক ফোলানো![ গর্ব প্রকাশ করা]: ওকে নিয়ে এত কাগ হয়ে গেল, 
তবু সে এখনও বুক ফুলিয়ে চলে । বুক বাঁধ! [ ধের্য ও সাহস অবলম্বন করা]: এত 
ঝড়-ঝাপটা সত্বেও তিনি কি করে বুক বেঁধে রয়েছেন, তাই ভাবি। বুক ভাঙ্গা 
[ অত্যন্ত মনঃকষ্ট হওয়া ]: একমাত্র ছেলে তার বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। বুকের 
রক্ত দেওয়া [ গ্রাণ দেওয়! |: স্বাধীনতার বেদীযুলে দেশের চ্ছদিরাষের দলই বুকের 
রক্ত দিয়েছে। বুকে হাত দিয়ে বল।[ সাহস বা আস্তরিকতার সঙ্গে ]; বুকে 
ছাত দিয়ে বলে। তো, তুমি ভয় পাওনি! | 


গুমাথা মাথা পেতে নেও [ শিরোধার্য করা]: তিনি ঘদি আমাকে 
কোন শান্তি দিতেন, আমি তা ষাথা পেতে নিতাষ। মাধ! কেন! [ আজ বহন 
করা]: আমি কেন তাকে হুক কথ। বলতে পারবো ন11 তিনি কি আমার মাথ। 
কিনেছেন? মাথা কাটা যাওয। [ অপমান বোধ করা ]: এত লোকের যাবখানে 
দে এমন কাও করলে যে, লক্ছায় আমার মাথ।! কাটা গেল। মাথ। খাওযা। [দিব্যি 
দ্বেগয়া ]: “মাখা খাও, তুলিয়ো! না, খেয়ো যনে করে। মাথ। খাওয়। [হবভাব নই 
করে দেওয়া ) ; তুমিই তো। আব্দার দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাখা খেয়েছে ' মাথাস্ 
তোল! [ অত্া্ত প্রশুয় দেওয়া! ]£ হেমন তাকে মাথায় তৃলেছো, তেষনি এখন তাক 
ফল ভোগ বয়ে । মাথা ব্যথ। [চুশ্চিত্ক।] : পাড়ায় কার কি হলো, না হলো, তৌবার 


তাতে এত মাথাবাথা কেন? মাথা হেট হওয়া [জপযান বোধ কর] )ঃ 
এষম কিছু করো না, যাতে লোকের কাছে আমার যাখা হেট হয়। মাথা থাটানো। 
[ বৃদ্ধি বাটানো ]: লোকট। মাথা খাটিয়ে কলটা বানিয়েছে বেশ, তাই না? মাথ। 
ঘামানো : চিন্তা করা ]: ওই সব বাজে কথায় মাথ। ঘামিয়ে ফোন লাভ আছে 
কি? মাথা [শুধান]: তিনি গায়ের মাখা, তাকে সব কথ! বলতে হবে বৈ-কি? 
মাপা [ বোধশক্তি ]; দেখতে অমন হলে কি হবে, পড়াশুনায় ছেলেটার 
খুব মাথা আছে। মাথ! গরম করা [ চটিয়া যাওয়া]: অত সহজে আমি 
মাথা গরম করিনা হে। আাথা ঠাণ্ডা করা [উত্তেজনা দূর করা]: মাথা ঠাণ্ডা 
করে একবার কথাটা ভেবে দেখো । মাথাম্্ হাত বুলানো! [ঠকানো]: 
সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তার অমন দ্রামী ঘড়িটা হাতিয়ে নিয়েছে। মাথায় হাত 
[ ছশ্িন্তা গ্রস্ত ]: বন্ধুর বুদ্ধতে চলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে এখন তার মাথায় হাত। 
মাখায় বাড়ি [ সর্বনাশ ]: আমার মাথায় বাড়ি, আমি কি অমন কথ] বলেছি? 
মাথায় ওঠা, মাথায় চড়। [প্রশ্রয় পাওয়া |; অতিরিক্ত আবদারে ছেলেটা 
মাথায় উঠেছে [ মাথায় চড়েছে ]। মাথার উপর কেউ না থাকা [ অভিভাবক- 
হীন হওয়া ]: ছেলেটার মাথার উপর কেউ নেই বলে তুমি ওকে ঘা খুশী তাই বলবে? 
মাথায় কাঠাল ভাঙ্গা [প্রবঞ্চনী করিয়া আদায় করা) ধনীরা চিরকাল 
গরীবদের মাথায় কাঠাল ভেঙে আরও ধনী হয়েছে । মাথা ঠেকালো [প্রণাম 
করা ]£ “শ্রেছের সে দানে বু সম্মানে বারেক ঠেকান মাথ1।' মাথা [কিছুনা]: 
গান শিখে কী ভবে, মাথ11 মাথায় করে রাখা [ সরে পালন করা] : লেখাপড়া 
কর মন দিয়ে, খামি তোষাকে মাথায় করে রাখবো । মাথা তোলা, মাথা চাড়া 
দিকে উঠা [নবচেতনাম় জাগরিত হওয়া]: আঙ্গ এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন 
দেশগুলি একে একে মাথা তুলে উঠে ছড়াচ্ছে [মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠছে]। মাথ। 
বিক্রি করা [বশ্তত! স্বীকার কর! ]£ আপনার আপিসে চাঁকরি-করি বলে কি 
শ্মাপনার কাছে মা! বিক্রি করেছি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলা [কঠোর শ্রম 
করা]: মাথার দা পায়ে ফেলে যারা ফসল ফলায়, তারা ফসলের মালিক নয় 
কেন? 

গুহাত১হাত কর! [বশে আনা] £ বড়বাবুকে হাত করে সে দিবা ছুটির ব্যবস্থা 
করে নিয়েছে। হাত কামড়ান [আপমোস করা ]: তখন চাকরিটা (নিলাম না, 
এখন ভাই হাত কামড়াচ্চি। হাত খালি [রিকহুন্য): এখন তার একেবারে 
চাত খালি। ঠ্ার কাছে চেয়ে এন কিছু পাবে না। হাত খরচ [খু$রা ব্যয়)£ 
তার এখন হাত খরচেরই টাকার অভাব । হাত-থোল। (দানশীল ]: তার মতো 
হাত-ধোলা মান্ধষয এ অঞ্চলে একটিও নেই। হাত গুটান [ নিরপ্ত হুওয়া )£ 
টাকার দ'ম কমে হাওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী এখন হাত গুটিয়ে বলে গেছে। হাত 
গোনা, হাত দেখ! [ভাগ্য বিচার করা]; ঠাকুরমশাই হাত দেখেন। দেখে 
[ হাত গুনে ] বলেছেন, আজি পাস করবে!। হাতটান [ছি চকে চুরির অত্যাল.) £ 
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লোকটাকে একটু চোখে-চোখে রেখো, ওর একট হাতটান আছে। হাত তোল! 
[প্রহার করা] £ তুমি ওর গায়ে হার্ত তুলেছ কোন্‌ সাহদে? হাত পাঁকান [ অত্যঙ্গি 
দ্বারা পটু হওয়া] £ ছোটবেলা থেকে লিখে লিখে সে পদ্য লেখায় বেশ হাত পাকিয়েছে। 
হাত-পা বান! [নিরুপায় ]£ ও-ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা, কিছু করবার 
আমার উপায় নেই। হাত-বদ্ অধিক!র পরিবন্তন ]£ ওপর তলায় জমি ভাত- 
বদল হয়ে গেছে, কৃষকের] যে তিমিরে, সেই তিষিরে। হাতে খড়ি [প্রথম শিক্ষা] 
ইস্থলেই আমার কবিতা লেখার হাতে খড়ি। হাতে ধর [ সনির্বন্ধ অ্রোধ করা ] : 
আমি তাকে আমার বাড়ি আসবার জন্তে হাতে ধরে বলেছি, তাতেও কি উন্নি 
আসবেন না? ছাতে নয় ভাতে মারা [প্রহার না কবিয়! অন্য উপায়ে দুধল 
করা]: ভারতীয়ের ইংরেজদের ছাতে নয় ভাতে মারিয়াছল। হাতে নাতে 
[ বমাল ]: চোরটা হাতে-নাতে ধর! পড়েছে । হাতে-পাওয়! [ আয়বে পাওয়া] 
তোমাকে যখন একবার হাতে পেয়েছ, তখন সহজে ছাডছি না। কপালে হাত 
দেওয়। [ 'ডাগোর দোহাই দেওয়া ]£ সক্ষম থাকতে কিছু করোনি, এখন কপালে 
হাত দিলে হবে কি? কীচা হাত [ পটু হাত ]: ছবিটা নিতান্তই কাচ হাতের 
্াকা। পাক! হাত [পটু হস্ত | দেখলেই বোঝা যায়, এট। পাকা হাতের কাজ। 
হাতে-কলমে [নিজে পরীক্ষা কাঁরয়া )£ হাতে-কলষে যা শেখ! ষাষ, তা কেউ 
কখনে। ভুলতে পারে না। হাত পাতা [(1ভক্ষা করা ]: খাছেের জন্ত আজও 
আমাদের বিদেশীর কাছে হাত পাততে হয়। হাতযশ [দক্ষ বা পারদশা বলিয়া 
খাতি ]£ মানসিক রোগেব চিকিৎসায় আমাদের ভাগ্ারবাবুব খুব হাতষশ। 
গুণা১গ! কর, গা দেওয়া [ মনোষোগ দেওয়া]: আপনি যদি একটু গা 
করেন [ গ! দেন ) তত] হলে কাজট। হয়। গা-গতর [ সবাঙ্গ 1: সারাদিন থেটে থেটে 
গা-গতব বাথ! হয়ে গেছে । গী! জুড়ানো [ শাস্ত-পাওয়। বা শ্রান্তি দূর করা]: সে 
ময়লে আমার গা জুড়োয়। এখানে বাতানে বসে একটু গা জুড়োই। গা জোর, 
পা-স্কুরি [ জবরদস্তি]: গা-জোতি করলে তে) চলবে না। আইনমতে] চলতে হবে। 
পা ঝাড়া দ্বিষ্বে ওঠা | জড়তা! আগ করিয়া কাজে লাগ] ]: এখনই গ। ঝাড়া 
দিয়ে উঠে পাড়াতে হবে সামারদেব। গা-আল! কর! [1বস্ক্তির উদ্রেক হওয়া ]2 
পর রকম-সকম দেখে আমার গা-জাল! করে । গা ঢাকা দেওয়া [ আত্মগোপন 
কর]: পুশ আসতেই চোরট] অন্ধকারে গা] ঢাকা দিল। গা চেলে 
দেওয়া | শয়ন কর! ] £ সারাদিনের ক্লাস্তিব পর বিছানায় এইমাত্র গা চেলে দিয়েছি 
এখন আর উঠতে পারবো না। গী! তোলা [ওঠা 1: বেল। অনেক হয়েছে, 
এবার গ।তোলেো।। গা-সহা, গা”সওয্া। [অভান্থ]; সব রকমের অপমানই 
এখন তার গা সওয়। হয়ে গেছে। গায্ে-কাটা দেওয়া [আতঙ্কে রোমাঞ্চ হওয়1)$ 
“ক ভয়ানধ জড়াই হলে! মা “ষ শুনে তোমার গায়ে দেবে কাটা ।' গাছের জাল। 
[ ঈধ1]: নে তাল চাকরি পেয়েছে, তাতে তোমার গায়ের জালা কেন? গায়ের 
ঝাল ঝাড়া, গায়ের ঝাল মেটাল [প্রচণ্ড কোধ প্রকাশ করা]: ওকে একবার 
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সুষনে পেলে প্রাণের আনন্দে গায়ের ঝাল ঝাড়বে [মেটাবো]। গাক্সে থুতু দেওয়া 
[ অত্যন্ত ঘ্বণা গ্রকাশ করা]; কারখানার লোহা-লক্কড়ের গায়ে থুতু দিয়ে সে গায়ে 
ফিরে এলো। গীয়ে পড়িয়া! [ অধাচিতভাবে ]; তুমি আবার গায়ে পড়ে আমার 
দঙ্গে ঝগড়া করতে এলে কেন? গাষ্ে ফু দিযে বেড়ীন [পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া 
চলা ]:ঃ কতদিন এভাবে গায়ে ফু দিয়ে বেড়াও, আমি দ্বেখব। গায়ে মাথা 
[ আমল দেওয়া]; ও ছেলেমাহ্ষ__কিছু জানে না ? ওর কথা গায়ে মাখবেন নাঁ। 
গায়ে মাস লাগ! [হষ্টপুষ্ট হওয়া] : দেওঘরে গিয়ে ওর গায়ে মাস লেগেছে, দেখছি। 
গ্রয়ে হাত তোল! [প্রহার করা]: কোন্‌ সাহসে তুমি ওর গায়ে হাত 
তুলেছ? 

চোখ চোখ ওঠা! [ চক্ষ,রোগবিশেষ হওয়া]: বোধ হয় রূপসীর চস্থ 
উঠিয়াছে! চোখ খোলা, চোখ ফোটা [ প্ররুত জানলাভ করা]: সমস্ত দেখে- 
শুনে এতদিনে তার চোখ খুলেছে [চোখ ফুটেছে ]। চোখ পাঁকান, চোখ 
রাঙান [রাগ দেখানো! ]:£ আপনি এভাবে আমাদের চোখ পাকাচ্ছেন [ চোখ 
রাগাচ্ছেন] কেন? চোথ টেপা, চোখ ঠারা [ইশারা করা]: তিনি 
চোখ টিপে [ চোখ ঠেরে ] আমাকে বসে পড়তে বললেন। চোখে আঙ,ল দিয়ে 
দেখানে। [স্পষ্ট প্রমাণসহ বোঝানো ]: ব্যাপারটা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিতে হবে, নইলে তিনি বিশ্বাম করবেন না। চোখে চোখে রাখা [ সতর্ক 
দৃষ্টি রাথা]: নতুন চাকরটাকে একটু চোখে চোখে রেখো । চোখে মুখে কথ। 
বল। [ বাচালতা৷ কর! ]£ ছেলেটা যেন চোখে মূখে কথা বলছে। চোখের বালি 
[ চস্ষুঃশূল ব্যক্তি ]£ আমি যেন ওর চোখের বালি, আমাকে উনি একেবারেই সইতে 
পারেন না। চোথে সরষে ফুল দেখা [ দিশাহার। হওয়া! ]: বাবা মার! যাবার 
পর বিমল চোখে সরষে ফুল দেখলো । চোখের মাথা খাওয়। [ অন্কবং আচরণ 
করা ]ঃ কিছুই দেখতে পাচ্ছে! না $ চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? চোখ কপালে 
ওঠা [অত্যন্ত আশ্চ্ হওয়া] বাজারে জিনিসপত্রের দাম শুনে মদনপাবুর চোখ. 
কপালে উঠলো । চোথ টাটানো [ ঈধা হওয়া] ]:£ ভোমার উন্নতি দেখে আজ সবার 
চোখ টাটাচ্ছে। চোখের চামড়া, চোখের পর্দা [ লক্জা-সরয ]:. লোকটার 
চোপের চামড়া [ পর্দা ] বলতে কিছুই নেই, নইপে আমার এই বিপদের দিনে টাকা 
চাইতে আসে? চোখে পড়া [ ভষ্টব্য হতে ওঠা]: চোখে পড়বার মতো! চেহারা 
তার ছিল ন!। ্ 

ঞ্কান১কান কাটা [ সম্পূর্ণ পরান্ত করা : মেয়েটা লব বিষয়েই বেলী 
নম্বর পেয়ে ছেলেদের কান কেটেছে। কান কাটা [ নির্ণজা ]: রামূর মত কান 
কাটা লোক আমি একটাও দেখিনি; কিছুতেই ওর লজ্জা নেই। কাম দেওয়! 
7 শোনা, " গ্রাহ করা]: ওই বাচাল লোকটার কথায় তুমি কান দিচ্ছ কেম? 
কান পাতলা [অপরের কথায় সহজে আঙ্া-স্থাপনকারী ]$ তিনি ভারী কান 
. পাতলা লোক : যে যাই বলে, তাই তিনি সত্যি বলে বিশ্বাম কয়ে বসেন। কান 
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পাতা [ কোন কিছু শুনিতে গ্রস্তত হওয়া]; “আমি কান পেতে রই আপন .হদয়- 
গহন দ্বারে।' কান ভাঙ্গান [কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া মনোমালিন্ত কৃ 
কর1]: জানি, আমার বিরুদ্ধে নানাকখা বলে সে তোমার কান ৬ 
কান ভারী-কর! [ কাহারও বিরুদ্ধে অন্তের মন বিষাক্ত করিয়া দেওয়1] ঃ 
নিন্দা করে তুমি আমার কান ভারী করতে এসেছো? কানে সপ 
[ অশ্রাবা কিছু শুনিতে ন! চাওয়া ]: সে ঘা! বলেছে, শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। 
কানে ওঠ! [ কর্ণগোচর হওয়! ]£ কথাটা ঘধন একবার কর্তার কানে উঠেছে, তখন, 
তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। কানে তাল! লাগ! [ভয়ানক উচ্চ গোলমালের জন্ত 
শুনিতে না পাওয়া] : পুজা-বাড়ীর হৈ-হট্রগোলে কানে তাল! লাগার উপক্রম হয়েছে। 
কানে তোল! [ শুনান, গ্রান্থ করা! ]£ পুরুষ মানুষের কানে কি বাড়ির সব কথা 
তুলতে আছে? সে আমার কথা কানেই তুললে! না। কানে বাঁওয়। [ শুনিতে 
পাওয়! ] কানের মাথ! খাওয়া [ শুনিতে ন! পাওয়া ]: এত ডাকছি, তবু তোমার 
কানে গেল না; বলি, কানের মাধ খেয়েছে নাকি ! 

$ গলা গল! টিপলে দুধ ৫বরোক্স [ নিতান্ত শিশু বা অজ্ঞ ]: গলা টিপলে 
যার দুধ নেরোয়, সেই বাপ্ার মুখে কিন! এই কথা! গলায় গলাম্ম [ অতন্ত 
ঘনিষ্ট]: চন্দন আর রগুনের এখন গলায় গলায় 'ভাব। গলাবাজি [ চেঁচামেচি, 
বঞ্ঠুত। ]: 'আমরা গান শুনতে এসেছিঃ কার৪ গলাবাজি শুনতে আসিনি । গলাঙ্, 
পড়া [ গলগ্রহ হওয়! ]: দিনি জামাইবাবু গত হলেন, আর €শষে ভাগনেটা আমার 
গলায় এসে পড়লো | গলায় দড়ি [ ধিক্কারস্চক উক্তি]: তোমার বিরান 
এই কথ] শুনতে হলো ? আমার গলায় দড়ি! 

ও নাক-লাক উচান, নাক বীকান, নাক সিট.কান [ ঘ্ৃণ। প্রকাশ 
করা ): আমার্দের কাত দেখে সে নাক উচিয়ে [ নাক বেকিয়ে বা নাক সিটকিয়ে ], 
চলে গেল। নাক মলা, নাকে খত দেওয়া [ম্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
কর! ]$ এই আ:ম নাক মলছি [নাকে খত দিচ্ছি], আর যদি ওদের হয়ে কোন 
কথ।বলি। নাক গলান [ অনধিকার-চর্চা করা]: তুমি বিজ্ঞানের লোক ; 
সাহিতোর ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ কেন? নাকে দড়ি দিযে ঘুরান [ অতাস্ত 
বশীভৃত করে ফেল1]: কটা টাকা ধার দেবে বলে মে ওকে নাকে দড়ি দিয়ে 
ঘোরাচ্ছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা সঙ্গ কর! [নিজের সমূহ ক্ষতি করে 
পরের অন্থবিধ! শৃঠি করা ]£ পাড়ার ছেলের। খেলতে! বলে অন্ন সোনার মতো 
জমি লোকট। জলের দামে বিক্রি করে দিলে। নিজের নাক কেটে পরের বাত ভঙ্গ 
করা আর কাকে বলে? * 

' গ মন৯মন ওঠ [আশা মেটা]: অত পেয়েও ছেলেটাক্স কিছুতেই যন, 
ওঠেনা। মন করা [ সংকল্প কর]; “করিলাম মন প্রীবৃদ্দাবন বায়েক আসিৰ 
ফিরি।, মন কাকষি [পরম্পর মনোমানিন্ত ]; এখন .ছেই শরিকের খুব মদ 
কযাকবি চলেছে। মন ফেমন কর! [ অস্থির বা বাকুজ হওয়া ]; সকাল খেকে 
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স্কায়ের জন্ত যন কেমন করছে । অমন খারাপ হওয়া! [ বিষাযগ্রন্ত হওয়া ]; তার 
কথ। শুনে কাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। মন খোপা [ সরল]: 
এমন যন-খোঁলা লোক আজকালকার ধিনে সত্যিই বিরল। খোলা মন [সংস্কারহীন 
মন]: খোল! মন নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। মন খোলা [মনের 
কথা খুনে বলা-]: তোমাকে আমার সব কথাই মন খুলে বললাম, এখন ঘা! করার 
করো। মন গল [ করুণাপরবশ হওয়1 ]: তাকে সমশ্ুই বললাম, তবুও তার 
মন গললো না! মন জোগান [ মনের মতো! কাজ করিয়া প্রসন্ন করা ] £ নতুন বউ 
এখন শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলবে, এইটেই আশ! করেছিলাম । মন-মরা [ বিষঞ& ] 
সারাদিন তুমি এমন মন-মর। হয়ে থাকো কেন! মনে করা [ কল্পনা করা]: “মনে 
করো, যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে ষাচ্ছি অনেক দূরে ।* মনে দাগকাটা! [স্থায়ী স্থৃতি 
থাকা 1 তার কথা আমাদের মনে দাণ কেটেছে । মনে ধরা [পছন্দ হওয়া] 
ছেলেটিকে বাবা-মার খুত্ব মনে ধরেছে । মনে পড়া [ন্মরণ হওয়া]; আঙ্গ মনে 
পড়ছে, ১৩৪৮ সালের বাইশে শ্রাবণের কথা । মনের আগুন [ শোকছুঃখাদিজনিত 
মানসিক যছ্ণা ]£ মনের আগ্তন কি চোখের জলে নেডে? মনের কালি 
[ মনোমালিন্য ]£ ভালোবানাতেই মানুষের মনের কালি দূর হবে: মনের জোর 
[ আত্মবিশ্বান] £ শুপু মনের জোরেই এতপানি পথ একদিনে হেটে আসতে পেরেছি । 
মনের ঝাল ঝাড়া, মনের ঝাল মিটান [অন্তরের ক্রোধ প্রকাশ করা]: 
অনেক দন পরে আমাকে কাছে পেয়ে উনি মনের ঝাল ঝাড়লেন [ মিটালেন ]। 
মনের মতো [ পছন্দসই ): শুধু এই লাইব্রেরীছেই আমি আমার মনের মতে; 
বহ পাউ। মনের মানুষ [পছন্দসই ব্যক্তি]: 'আমি কোথায় পাবে! ভারে 
মামার মনের মানুষ যেরে?' মনের মিল [স্তাব): ওদের ভাইদের মধ্যে 
আশ্চর্য মনের মৈল দেখছি । 


৯ কথ1১কথা কাটাকাটি [ তর্ক-বিতক ]: মিছামিঠি কথা কাটাকাটি 
করে কিলাভ? কথা দেওয়া [ প্রতিশ্রতি দেওয়া]: কথা দিলাম, সামনের 
শনিবারে ওখানে যাবো । কথা চালা, কথা পাড়া [প্রস্তাব করা]: তখন 
অবস্থ বুঝে আমি কথাটি চাললাম [ পাড়লাম ]1 কথাবার্তী [ আলাপ-আালোচন! ]; 
ওর সঙ্গে সেদিন ৪ বিষয়ে কোন কারা ঠা হয়নি । কথা! রাখা [ গ্রতিজা পালন 
করা ]$ জীবন দিয়েও শামি আমার কথ! রাখবো । কথা শোন! [ কথা মানত 
করা): ছেলেরা আজকাল আর আমার কথা শোনে না। কথায় কথায় 
[ প্রসঙ্গকমে ]: কথায় কথায় সেদিন ওর' ঝগড়া বাধিয়ে বললো । কথার কথা 
[ মূলাহীন কথা )$ ওটা বলেছি কথার কথা, ওটাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? 
€ছোট মুখে বড় কথা [ সামান্ত ব্যক্তির বৃহৎ ব্যাপায়ে মন্তব্য করা]: আর খাই 
হোক, ছোট সুখে বড় কথ! মানায় না। কথায় মতো কথা, লাথ কথার এক কথা 
ণূ উচিত কথ! ]£ সেদিন সে যা বলেছে কথার মতে কখ। [ লাখ কথার এক কথা ]। 
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5 বড়বড় কথা [ প্রধান কখ।, স্পধিত উক্তি ]£ খুব বড় কথ! বলেছে! তুমি । 
ছোট মুখে বড় কথা ভালো শোনায় না। বড় কুটুম [সম্বন্বী]£ ওকে চিনতে 
পারলে না? তোমার বড় কুটুম গো। বড় গল! [উচু গলা]£ সেদিন সে নিজের - 
ছেলের কথ! খুব ষে বড় গলায় বলে এসেছিল, আজ কি হলো? ওর ছেলে যে একটি 
চোর, ত1 যে সবাই জেনে ফেলেছে । বড় (জোর [খুব বেশী হয়তো]: কতোই 
বা ওর বয়ম হবে ?--বড় জ্জোর কুড়ি। বড় বাড়ি [বড় শারকের বাড়ি]: 
বড় বাড়িতে আজ সকনের নেমন্থন্ন। বড়লোক [ধনী ব্যক্তি] বড়লোকের 
গরীবদের কথা! একেবারেই ভাবে না। বড় মানুষী, বড় মান্ষি [ধনী লোকের 
অভিনয় ]: আমরা গরীব বলে বড় মান্ষি করতে এলে! না, মেজবউ । বড় হওয়া 
খ্যাতিমান হওয়া ]£ দেখো, তোমার ছেলে কত বড় হবে। বড় মানুষ 
[ মহাপুরুষ ]£ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় মান্য ছিলেন, তাহা 
বুঝাইয়। বলিবার প্রয়োন্ধন নাই । বড় মুখ করে আসা [প্রত্যাশা নিয়ে আসা ] £ 
সে তোমার কাছে সেদিন কত বড় মুখ করে এসেছিল, আর তুমি কিন! তাকে 
অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? বড়বাবু [ প্রধান বাবু]: “হেড-আপিসের বড়বাবু 
লোকটি বড় শান্ত।” 

& ছোট১ ছোট নজর [ ঘ্বণা]: তোমার যে এত ছোট নজর হবে, তা আমি 
আগে ভাবতে পারিনি। ছোট কাজ [হেয়]: ছোট কাক্ত করে বলে ম্বাহুষটাকে 
ছোট ভেবো না । ছোট জাত [ অবনত সম্প্রদায় ] : সমাজের ছোট কাজ গুলে। করে 
বলেই কি হাড়ি-মুচি-ডোম_-এরা ছোট জাত? ছোট আদালত [ক্ষমতায় 
নিয্নতর ]: ছোট আদালতে জিতেছে! তো কি হয়েছে? আমি আবার আগ্বীল 
করবে।। ছোট হয়ে যাওয়া [ সম্মান নষ্ট হওয়া]: তুমি কথাট! বলাতে আমি ওর 
কাছে ছোট হয়ে গেলাম । ছোট হওয়া [ নম্র]; 'বড় ঘদি হতে চাও ছোট হও 
তবে ।' মুখ ছোট হযে যাওয়া! [ সংকুচিত হওয়া ]: দেখলে না, আমাকে দেখে 
ওর মুখ কেমন ছোট হয়ে গেল। ছোট করা [মর্যাদায় হানি করা]: তুমি ওভাবে 
আমাকে ওর কাছে ছোট করলে কেন? ছোট লোক [অভদ্র]; “ছি!ছি! 
আমাকে ও এত ছোট লোক মনে করে !' নি 

- কাচা৯কীচা পথ [ মাটির তৈয়ারী ]: দশ মাইল কাচা পথ গোকুর গাড়িতে 
করে ফেতে হবে। কাঁচা বমবম [ তরুণ]: তোমাদের কাঁচা বয়স, তোমর। এখন 
রাতকে দিন করতে পারো! । কীচ। বুদ্ধি অপরিণত ]: ভোমার ছে এমন কাচ! 
বৃদ্ধি হবে, ত1কি আমি আগে জানতাম? কীচা। লেখা [ অপট্‌ ]: এটা বড় কাচা 
লেখা, পত্রিকায় ছাপ যাবে না। কীচা কাজ [অদক্ষভাবে কত ]: বব জেনেও 
তুমি এমন কাচা কাজ করলে কেন? অঙ্কে কীচা [ অদক্ষ 1: রয়েন অঙ্কে বড় কাচ!। 
কাঁচ! কথ। [ অনির্তরঘোগ্য প্রতিঙ্রতি ] £ আনো রাখতে পাঁরবে না, তবু এব্ব-কীচা 
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কথা ত্বাকে দিয়ে এলে কেন? কীঢ। খাত! [ খসড়া ]3 হিসাব কাচা খাতার তুলেছে, 
অর্থচ পাকা খাতায় তোলোনি। কীচা রং [অস্থায়ী ): এতোকাচা রং জলে 
ধুলেই উঠে যাবে। কীচা! সোনা [বিশুদ্ধ]; ওটা কাচ! সোনার গযমা। কাঁচা 
পয়সা [ সহজলভা ]১ তার হাতে এখন কাঁচ1 পর্নসা আঁমছে ফিলা, তাই সে ধরাকে 
' সরাজ্ঞান করছে। কীচ। ঘুম [ অপূর্ণ ]: কাচা ঘুম থেকে উঠে ছেলেট। খালি কাদছে। 
কীচা মাল [ ্বাভাবিক উৎপন দ্রব্য ]: কাচা যালের অভাবে কারখানাটি বন্ধ হয়ে 
যাবার মৃখোমুখি | কীচ] হাত [ অপটুহাত ] £ ছবিট। কাচ। হাতের আকা। 

& পাকা১পাকা চোর [ অভিজ্ঞ চোর ]: বাবু কন্‌ হেসে, বেটা সাধুবেশে 
পাকা চোর অতিশয়।' পাক! ছেলে [বান্থ ]: হারু বড় পাকা ছেলে। পাকা 
কাজ [ নিপুণভাবে কৃত]: তোমার কাছ থেকে এই রকম পাকা কাজই আশ 
করেছিলাম। পাঁক। লেখ! [ নি্ষ্ ধরন-প্রাপ্ত 1 এ রকম পাকা লেখ! তোমার 
ছাডা আর কার হবে? পাকা খাত! [চূড়ান্ত হিসাবের খাতা ]: ছিসেবটা পাকা 
খাতায় তুলেছো৷ ডো? পীকা রং [স্থায়ী ]: কাপ্ডটাব বং পাকা, কাঁচলে উঠবে 
না। পাঁকা পাচ সের [ পাকা ওজন ]: গাইট। দুধ দিত পাকা পাচ নের। 
পাকা বাড়ি [দগ্ধ উটের তৈয়ারা ]: ঝডের দিন সবাই রায়বাধূদের পাঁক। বাড়িতে 
গিয়ে উঠেছিল | পাকা কথা [অপ'ববঞ্ঠলীয়]: আমি তোমাকে পাকা কথাই 
দিলুম, ওর কোন নডস্ট হবে না। পাকা দলিল আইনান্টমাবে সম্পার্দিত ] £ বাকি 
টাকা! দিয়ে আমি পাকা দলিল করিষে নেব। পাক সোন] [খাটি]: দেখছো 
কি, সমস্ত গয়নাই পাকা সোনার | পাক। হাড় [ শ্রমে অভাস্য ]: পাকা ভাড, তি 
এত ঝড-কাপটায় 'ভাঙেনি। পাকা ফলার [লু'চ-মিঠাইমহ ]: রায়বাড়িতে 
সেদিন হয়েছিল পাক! ফলারের আয়োক্গন | পাকা দেখা [বর ব। কনেকে আশীবাদ] £ 
সেদিন “ছল রায়বাবুর মেয়ের পাক। দেখা। পাকা ঘুি কাচিয়া যাওয়। [সম্প-গথরায় 
কাজ পু): আর ছুটো দিন হলেই কাজ ঠামিল হয়ে ফেত। কিন্তু তার আগেই 
বুডোর ছেলে এসে গ্লেন ; মার পাকা খু'্দি একেবারে কেঁচে গেল। পাক। ধানে মই 
[ স্বসম্পর্ধ কাজ পু]: তুমি আমাকে দেখভেই পারে] না কেন? আমি কি তোমার 
পাক] ধানে মই দিয়েছি? পাঁক। মাথ! [প্রবীণ বাকি]: কোন কাজ করবার 
আগে পাকা মাথার বৃদ্ধি নিও। পাকা হাত [নিপুণ ]: স্প্ই বোঝ! যায়, এটা 
পাক। হাতের কাঞ্জ। পাকা মাথায় সিদুর পরা [ প্রবীণ বয়স পর্বস্ত সধবা ধাবা) £ 
আশীর্বাদ করি, পাক। মাথায় সি'ছুর পরো! । 

$ খোলা খোল। মাঠ [ উন্মুক্ত মাঠ ], দিল্‌ খোলা [ উদার হায় ]: 'খোল। 
ধাঠের উপদেশে দিল্‌-খোল! হই তাই রে। খোল! মন [ সংক্কারহীন মন 1: খোলা 
মন নিয়ে চিন্তা করুন, দেখবেন এগুলি অর্থহীন । মুখ-খোল! [ অকপট 1; এমন 
দুখ-খোল1 লোক আমি আর দেখিনি। খোলা হাওয়! [মুক্ত বাতাস ]: তোয়ের 
ধোর হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে এসে | 

$ বামি১কাপড় বাসি কর] [ ধৌত কয়]; ধোপাকে কাপড়টা বানি হয়ে 
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আনতে বলেছে! তো? বাসি ভাত | পূর্ব দিনে গ্রত্তত ] £. 'বাণি ভাত খাও, বাছা, এ 
ঢাকা রয়েছে।, বাগি খবর [ অতি পুরাতন ]; মহাশৃন্ত থেকে মাছুয খুরে এসৈছে, 
ওটা! তো বাসি খবর। বানি কাপড় [ পূর্ব রাত্রে।পরিহিত বস্থ ]£ বাসি কাপড়ে 
পূজার ফুল তুলো না। বাসি ঘর [দিনের মধ্যে যে ঘর সাফ করা হয়নাই ]£ 
ঝাট পড়েনি, বাসি ঘর এখনও পড়ে আছে। বাসি জল [ পূর্ব দিনে তোল জল ]: 
এক গেলাস বাসি জল খেয়ে নাও, দেখি। বাসি দু [ পূর্ব দিনে যে ছধ দোহন 
কর] হইয়াছে ]£ বাসি ছুধ কখনও খাবে না। বানি ফুল [ পূর্য দিনের তোল! 
ফুল]: বাসি ফুলে কোন পৃজেো হয় না। বাসি বিষ্ষে [হিন্দু-বিবাহের পরদিন 
আচরণীয় অনুষ্ঠান ]: পাড়ার মেয়ের! দল বেঁধে বাসি বিয়ে দেখতে এলে! । বাসি 
মড়া [ যে শব গতরাত্রির মধ্যে দাহ করা হয় নাই ]£ বড় ছেলে ছিল দিল্লীতে ? তাই 
সরকার মশাইয়ের মৃতদেহ বাসি মড়। হয়ে গেল। বাসি মুখ [প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গের 
পর ঘে মুখ প্রক্মালিত হয় নাই ] £ তুমি বা।স মুখে চা খাও? 

উ সাদ1-সাদ। মন [ সংস্কারহীন মন ]: সাদ! মন নিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা! করে 
দেখুন। সাদ! কথ! [ সহক্জ কথ1]: সাদ। কথায় বলে, মরা হাতি লাখ টাকা। 
সাদা হাত [নিরাভরণ হাত ]: মেয়েটার সাদ! হাতের দিকে তাকান যায় না। 
সাদাসিধে [ বিলাস-বজিত ]£ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধে । সাদা-মাঠা [কারু 
কাধহীন )]: উনি পত্রিকার জন্তে একট] সাদ1-মাঠা গল্প লিখেছেন। 
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গ কাটা১কথ! কাটাকাটি [ তক-বিতর্ক করা ]: মিছিমাছ কথ] কাটাকাটি 
করে তো] কোন লাভ নেই। ফোড়ন কাটা [ বিদ্রপ কর] ] $ ওর] ফোড়ন কাটতেই 
তো1 গুস্থা৫ , কাটা করুক দ্লেখি। ভূল কাটা [ দাগ দিয়া বাতিল কর! ] : মবাস্টার 
মশাই কত আর ভুল কাটবেন ? পুকুর কাট! [ খনন কর] রামবাবুরা তেজিপাড়ার 
মাঠে একটা পুকুর কাটবেন। আক কাটা [ অঙ্কন করা ]: বইয়ের পাতায় আক 
কেটেছে কে? ছড়ীকাট [স্থর করে বল। ]ঃ পদ্মবুড়ির মত ছড়া কাটভে কেউ 
পারে না। ভিলক কাট! [ দেহের নানা স্বানে চন্দনের ছাপ আকা]: সার! গাক়ে 
তিলক কাটলে হবে কি? লোকটা আসলে ভণ্ড । চেক কাটা [ লিখিয়া দেওয়া ]ঃ 
বলামাত্রঈ তিনি এক হাঞ্জার টাকার একখান চেক কেটে দিলেন। পথ কাট! 
 তৈ়্ারী করা 1 "চলার বেগে পথ কেটে চল, করিসনে আর দেরি। খাল কাটা 
[ খনন কর1]£ তখনই বলেছিলাম, খাল কেটে কুমীর এনে। না। ছান। কাট! 
[ ঠতয়্ারী কর! ]3 বাড়িতে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ বানাতে তো৷ আর বাঁধ! নেই। 
টেরি কাট [চুল বিন্যাস করা ]: সারাদিন ছেলেটার টেরি কাট! ছাড়া আর কোন 
কাজই নেই। টেক কাট। গাঁট কাট। [চুরির উদ্দেস্তে কাটা ]: টেক-কাট। টেক 
কাটে, গাট-কাটা গাট কাটে । তাল্প কাটা [ সমতাচাত হওয়। ]: ভাল ফেব্টে 
ধাচ্ছে, গা.ট! আবার ধরো । মেছ্ব কাট [আকাশ পরিফার হওয়া ]১ আকাশের 
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যেঘ কেটে ষাচ্ছে। নেশ। কাঁটা [ নেশা! তিরোছিত হওয়া ] ; নেশা! কাটলে দেখলো, 
সে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। ভয় কাট। [ সাহদ হওয়া! ); তোষাকে দেখে আমার 
ভম্ন কাটলো । মাল কাট। [বিক্রী হওয়া]: বাজার বড় মন্দা, মাল কাটছে না 
ভেমন। সাতার কাটা [সাতার দেওয়া]: সে রোঙ্গ সাঁতার কাটে। 

ও ওঠ1১ওঠ। [ জাগরিত হওয়া ]: “উঠগে। ভারতলম্্ষী, উঠ জগতজনপৃজা1।" 
দাত ওঠ। [ গজান ]: শিশুটির দাভ উঠিয়াছে। কালে ওঠ! [ শুনিতে পাওয়া । : 
একবার ধধন কথাটা তার কানে উঠেছে, হখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেো!। কথ! ওঠ 
[ প্রদঙ্গে আসা ]: সেদিন যিটিঙে নবার মাইনে বাড়াবার কথ! উঠেছিল । বাজারে 
ওঠ [ আমদানি হওয়া]: বাচ্ছারে এখন কাঠাল উঠেছে। ফসল ওঠ| [ কাটা 
শেষ হয়ে যাঁওয়। ]£ মাঠের ধান উঠে গেছে, এখন তো! কলাই বুনতে পার। রং ওঠা 
[ যুদ্িয়া যাওয়।]: কাপড়টার রং উঠে গেছে। জাতে ওঠ1 [ পতিত অবস্থা! হইতে 
মুক্তি লাভ]: সে এখন জাতে উঠেছে । অন্ন ওঠ। [ স্তীবিকা রহিত হওয়া! ] : তুমি 
এখান থেকে আমার অন্ন উঠিয়ে তবে ছাড়লে, দেখছি। মন ওঠ। [ সন্তোষ জক্সান ] : 
কোন ভিনিসেই তোষার মন ওঠে না। চোখ ওঠ। [চক্ষ,রোগ-বিশেষ হওয়া] : “বোধ 
হয় বূপসীর চকু উঠিয়াছে।' দোকান উঠেধাওয্া [কারবার স্থগিত হওয়া ] : 
চুনীবাবুর দোকান উঠে গেছে। প্রথ। উঠে যাওয়া [রহিত হওয়া]; পণপ্রথ 
এখন প্রায় উঠে গেছে । ভাড়াটে উঠে যাওযু। [বাড়ি বল কর1) : তারা এখন 
এখান থেকে বালিগঞ্জে উঠে গেছেন । 

৬ তোল।-প্রসঙ্গ তোল! [ উত্বাপন কণা]: এখন ও প্রসঙ্গ তুলছে কেন? 
ঘুম থেকে তোলা [জাগান |: একে ঘুষ থেকে তোলে কার সাধা? জাতে 
তোল! [উন্নত করা]: প্রায়শ্চিন্ত কনিয়ে তাকে জাতে তোল হলো! বাঁড়ি 
তোল । [ নির্যাণ কর। ]: বস্থর পাশে দে এখন পাচতল! বাড়ি তুলেছে। বাড়ি 
থেকে ভাড়াটে তোল। [উচ্ছেদ কর] ]ঃ বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলবার জঙ্ে 
তিনি কি কম চেষ্টা করেছেন? দুখ তোলা [ বমন করা]: ছেলেটা কাল থেকে 
ছুধ তুলছে। হাই তোল। [ত্যাগ করা]: "ভান পা তলিয়ে তোলে হাই ।' মাথ। 
তোল! [অবস্থার উন্নতি কর! ]: আজ দেখি, পরাধীন জাতিগুলি একে একে মাথা 
তুলছে। হাত তোল। [ প্রহার কর! ]: তুমি ওর গায়ে হাত তুলো না। পিঠের 
চামড়া ০ভাল। [বেদষ প্রহার কর1] £ সে বলছে, ওখানে গেলে এবার সে তার পিঠের ' 
চাষড়া তুলে নেবে । কথ। তোল। [ প্রসঙ্গে মাস।] : ও কধ। এখন আর তুলে কি 
হবে? প্রথা তুলিয়। দেওয়! [রচিত করা ]: জমিদারী প্রথা এগন তুলে দেওয়া 
হয়েছে। পোল তোল! [ মার! যাওয়া]: রুপ্ণ বুড়োট! কাল রাতে পটোল 
তুলেছে । মাথায় তোল। | প্রশ্রয় দেওয়া): 'তখন বলেছিলাম, ছেলেটাকে অন 
মাথায় তুলো না। সিকেয় তোল [ক্কগিভ ভাপা]: এখন তোমার প্রপ্াবটা 
সিকেয় তোল। ধাক। লাইন তোল! [ উদ্ধত করা]: লে লাইন তুলে দেখিয়েছে, 

« ঝ্বৰীননাধের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে তার রচনায় কতে। মিল) 
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ও ধরা১বেশ ধরা [পরিধান করা]: তুমি আবার সাধুর বেশ ধরমুলস কবে 
থেকে? চোর ধর। [ গ্রেধ্ধার কর] ] £ পুলিশ চোরটাকে ধরতে পারেনি । গেঁ। ধর 
[জিদ ধরা]: ছেলে গে ধরেছে, পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে । কাউকে ধর 
[কোন কাজের জন্ত মুক্ুবিব ধরা]: রায় মশাইকে ধরো, তাহলে দেখো, কাট! ঠিক 
ছয়ে বাবে। রোগে ধর। [আক্রমণ করা]ঃ£ “বিশ্থর বয়স বাইশ যখন রোগে ধরলো 
তারে । দোর ধর! [ হত্যা দেওয়া ]: তারকেশ্বরের দোর ধরে তাকে পেয়েছিলাম 
কোলে। ঠাণ্ডায় গল! ধর! [ শব্বহীন হওয়া]: ঠাণ্ডায় তার গলা ধরে গেছে। 
লোন! ধর। [ ছাপ লাগা]: ঘরের দেওয়ালে লোনা ধরতে শু করেছে । মাথা 
ধরা [ বস্ত্রণ। হওয়া ]: রোজ সকালে তার মাথ। ধরে। পা1থধরে যাওষ! [অবশ 
হয়ে আসা ]£ রেশনের “কিউ'তে দাড়িয়ে দাড়িয়ে প! ধরে গেছে। ওষুধ ধরা 
[ কার্ধকর হওয়া ]: কাল ধমক দিয়েছিলাম, আজ দেখছি, ওষুধ ধরেছে । বৃষ্টি ধরা 
[বন্ধ হওয়া]: বৃষ্টি একটু ধরলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো । রূপ ধর! [ সাজে 
সঙ্দিত হওয়া]: “ম্েহময়ীর কূপ ধরে মা দাড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে।" খুঁত খরা 
[দোধ খুঁ্জিয়া বাহির করা]: তুমি শুধু দিনরাত আমার কাজের খু'ত ধরতেই আছে! । 
তরকারি ধরে যাওয়। [ পুড়িয়। উঠা ]: আলুর দূমট। একটু ধরে গেছে। উনান 
থর! [ জলিয়া উঠা ]: এখনও উন্ন ধরেনি, বান্না হবে কখন ? বুড়ী ধর। [ছোয়া] : 
মামি আগে বুড়ী ধরেছি।" মন ধর! [মনোমত হওয়া! ]: তোমার -কথাটা তার 
খুব মনে ধরেছে। ভূতে ধর! [ আচ্ছন্ন হওয়! ]: তাকে তৃতে ধরেছে। প্রাণ ধর। 
[ কোনমতে বাচিয়! থাক! ]£ বাছা, তোর জন্তেই আমি এতদিন প্রাণ ধরে আছি। 
মানুষের মে পর। [গণ্য কর|]£ আমি তাকে মানুষের মধ্যে ধরি না। ট্রেন 
ধর [ বখাসময়ে আরোহণ কর। ] : তাড়াতা'ড় চলে, নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না। 
চুলে পাক ধর! [ প্রকাশ পাওয়া! ]: তার চুলে পাক ধরেছে। আফিম ধর! [কু 
অভ্যাস কর! ]: সে ইদানীং আফিম ধরেছে। শে ধর] [ একাস্ত অনুগত হওয়া ] 
সে তো বড়বাবুর পৌ ধরে আছে। ম্যাও ধর [ দামিত্ব নেওয়া]: গ্রামে দাতব্য 
1চকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একাজে ম্যাও ধরবে কে? 
ছাত-পায়ে ধর। [অত্যন্ত দীনভাবে অনুরোধ কর]: তাকে হাতে-পায়ে.ধর়ে 
বললুম, কিন্তু মনিবের দয়া হলো! না । ট্রেন স্টেশন ধর! [থাম ]: এই ট্রেনটা 
কোন্‌ কোন্‌ স্টেশন ধরে, বলতে পারেন? গান ধরা [ আরম্ভ করা ]: “গান ধরেছেন 
্রীম্ককালে ভাম্মলোচন শর্মা ।” আগুন ধরা [ অলিতে থাকা): একটা বাড়িতে 
মাগুন ধরলে সব কট! বাড়িতেই আগুন ধরে যাবে! চাদ ধর। [নাগাল পাওয়া ] 
বামন ছয়ে চাদ ধরতে চেয়ে! না। | 

লাগা আগুন লাগ। [ জঙিয়া ওঠা]: “ওরে তুই ওঠ) আছি স্বাগুন 
লেগেছে কোথ। 1' মনে লাগ। [ ব্যথিত হওয়1 ] : কথাটা আমার মনে বড় লেগেছে।. 
চোট লাগ [ আঘাত পাওয়া ]£ তার হাতে চোট লেগেছে। টাক। লাগা| [ব্যয়িত 
হওয়া! ]: “লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন।' ভালে! জাগী। [ পছন্য হওয়া] এ 
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“এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় । জময় লাগা [ সময় 
ব্যয়িতথ্হ ওয়! ] : ওখানে পৌছুতে কত সময় লাগবে ? কাজে লাগ! [নিষুক হওয়া] £ 
মাসের পয়লা থেকেই সে কাজে লেগে গেছে। উঠিয়া পড়িয়া! লাগ।, আদাজল 
খাইয়া লাগ [ উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম কর] ] : ঘার্দ পাস করতে চাও, 
তবে এখন থেকেই উঠে পড়ে [ আদাজল খেয়ে ] লাগে৷ যুদ্ধ লাগ! আর 
হওয়া ]: আবার যদি যুদ্ধ লাগে, তবে কেউ বাচবে না। বাতাস লাগ [ স্পর্শ 
করা]: “গায়ে লাগুক হাওয়া । নৌকণ লাগ! [ ভিড়া ]: তীরে এসে নৌকো 
লাগলে । গ্রহণ লাগ! [ ঘটা ]: কাল গ্রহণ লাগছে কখন? পিছনে লাগা 
[ শত্রুতা করা ]£ তুমি আমার (পিছনে লেগেছে! কেন? 
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এই পর্যায়ে বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ প্রদশিত হইল। শব্দের এই 
বূপরূপায়ণের দ্বার ভাষা স্মুদ্ধ হয়। 
অগ্নি £ [ বি] রুদ্র দেবতার নয়নে প্রলয়-অগ্রি ছজলিতেছিল। [বিণ] জিনস 
কিআর কিন্ব? "সবই তো অগ্রিযূল্য ! 
পাপ ঃ [বি-_পাপের ধন প্রায়শ্চিতে যার । [ বিণ] অমন পাপ কথা মুখেও 
এনে। না। 
অনাথ $ [বি]-_“অনাথ নাথ তিনি, দীনের গতি |, [বিণ] "অনাথ শিশরে 
কোলে নিবি, জননীর! আয় তোরা সব।? 
সার ঠ [বি]--সংসারে সার কিছুই নাই । [বিণ ]--এই হলো সার কণ।। 
সভ্য ঃ [বি]-0স আমাদের সমিতির একছন স্রিয় সভ্য । [বিণ] 
ইংরেছের সভ্য শাসনে ভারতে মানবতার চিতাশষ্য! রচিত হইয়াছিল। 
স্থলদর ১ [বি] ্সন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অশ্রজল ), [বিণ] কত 
মানুষের সুখে ছুধে আকা সন্ধর ধরাতল | 'মরিতে গাহি না আম স্বন্দর ভূবনে।' 
রক্ত 2 [বি] ভুমি মামাকে রঙ্গ দাগ সামি তোমাদের স্বাধীনতা দিব)" 
[বিণ ]--“নগ্র শিমুল কার ভাগার রক্ক কুল দিল উপহার ?" 
ভাল £ [বি] ভাল ৪মন্দ দুই জগতে আছে এবং চিরকাল খাকবে। 
[বিণ] - “ভালে! মানছন নইরে মোরা ভালো! মাষ নই | [কি-বিশ ] ভালো 
বলেছ। ['অবায় ]--'কি েবলছিলে ভাজ। আারেক বার বল ত?।, 
বড়£ [বি] বডর পী.রণ্ত বালির বাধ [বিপ]--বড় বড় কথা ছা, 
ছোট মৃথে বন্ড কথা । [ক্িবিণ ]--ছেলেটি বাড নকে। 
ঠাাঃ [বি]-ঠাগ্া পড়ছে, বাইরে থেকো মা [বিণ ]-ঠাণ। ভাত কি 
শীতের সময় খায় যায়? 
সমান £ [বি] সমানে সমানে লেগেছে ভাপ । [বিণ ]1--তোমার থাক] ন। 
প্যাক] ছুই-ই সমান। [ক্ি-বিণ ]-কপন থেকে সমানে মুখে মুখে তক করছ। 
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ঠিক £$ [বি]--তার কথার ঠিক নেই। িবারীর দিয়ে দেখ ত+ 
অঙ্কটা। [ক্রি-বিণ] এ কিঠিক হল? 

রুদ্র ঃ [ বি]--এ কি ভূমিকম্প, ন। রুদ্রের পদধ্বনি ! [বিশ হে ভৈরব, 
হে রুদ্র বৈশাখ 1+ “হে রুত্র-বীণা, বাজো, বাক্ো, বাজো।, 

অন্নঃ [বি]-_-অল্প লইয়! থাকি তাই মোর ধাহা যায়, তাহা! যায় ।” [ বিণ] 
তাহার অল্প আয়, সেইজন্যই মাসে মাসে এত খণ। 

অসভ্ভব£ [বি]--“মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে। [বিণ] অসম্ভব 
ক্ষমত। না থাকলে এ কাঙ্গ করা যায় ন। [ক্রি-বিণ]__ছেলেটি অসম্ভব চাঁলাক। 

উত্তর $ [বি]উত্বর দাও, আদি-পিতা। ভগবান।, “পেল না উত্তর।, 
[ বিণ ]--উত্তরকালে তিনি যে খ্যাতনামা! পুরুষ হবেন, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। 

জোর £ [বি]-_গাম্ের জোরে সবকাজ হয়না । [বিণ]--একটা জোর 
খবর বেরিয়েছে ষুগান্তরে | [ক্রি-বিণ] জোয়ে দৌড়াও, নয়ত ট্রেন ধরতে পারবে না। 
| অব্যয় ]-গুর বয়স কত হবে! জোর তিরিশ। 

হয়ঃ [বি তুমি যেহয়কে নয় করতেচাও। [ক্রি] হয় কিনা হয়, 
করে দেখ। [ অব্যয় ]--হয় এবার পরীক্ষা দাও; না হয়, ছেড়ে দাও। 

সত্য £ [বি]--সত্যের নাহি পরাজয়। [বিণ]_-“সত্াবাক্য শিশুতেই 
জাঁনে। [ক্রি-বিণ ] সত্যই আমি ভাহাকে দেখি নাই। 

কালে! £ [বি] -“কালে জগতের আলো।” 'কালোয় ঘেজন আলো! বানায়, 
কুলায় সবার মন, তারি পদরজের তরে লুটায় বুন্দাবন।' “কালো দি মন্দ তবে কেশ 
পাকিলে কান্দ কেনে? [বিণ ]--'আমি তাই কালে! রূপ ভালোবাসি ।, 

সার্দাঃ [বি]_“সাদ রবে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।” [বিণ] 
সাবধান, সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুরছে। 

নীল £ [বি]-এককালে বাংলাদেশে নীলের চাষ হতো! । [বিণ7-_গ্তামলে 
স্টামল তুমি নীলিমায় নীল।” “নীগ নবঘনে আধাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে।, 

মন্দঃ [বি] মন্দকে মন্দই বলতে হবে| [বিণ] প্রস্তাবটি মন্দ নয়। 
[ ক্রি-বিণ ]--ঘদ্িও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সংগীত গেছে ইংগিতে থাষিয়া |” 


€ ভিন্র্থক এক শব ও সবৃশ শব্ধ 

শবই ভাষার সম্পদ । এক একটি শব এক একটি অর্থের গ্যোতন! করে। কিন্ত 
এমন অনেক শব আছে, যাহারা একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন: অচল: 
শকটির একটি অর্থ_-'পর্বত*, অপর অর্থ-_“বাতিলঃ। 'পর্বত' অর্থে শবটি বিশেষ্ক, 


কিন্তু 'বাতিল' অর্থে বিশেষণ । 
ও ভিন্নার্থক এক শব্ধ 
অচল-_ভারতের উত্তরে দেবতাত্মা 'হিমাচল' [ পর্বত ]| অমাজে বর্ষায় গৌড়াষি 
বর্তমানে "অচল? [বাতিল ]। 


১৬৩ ৫ স্তর স্) 

অঙ্ক-_ভিনি 'অঙ্ক'শাস্ে [গণিত ] পণ্ডিত। মাতৃ-“অফ'ই [কোড ]. শিশুর 
পরম ত্াশ্রয়। নাটকটি পাচটি 'অঙ্কে' অংশ ] বিভক্ত । রি 

অর্ধ--'অথ'ই [ টাকাকড়ি ] অনর্থের মূল। ভিনি কবিতাটির 'অর্থ' [ সাৎপর্ধ ] 
বুঝিতে পারিলেন না। 

আশা--তার আমার "আশায়" [ অপেক্ষায়] বসে আছি। উধার আবিভাবে 
'পূর্বাপা' [ দিক ] রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। 'আশা” [ লাঠি ]-বরকন্দাজ “আশা'-কন্ধে 
উপনীত হইল । 

উত্তর-_মেলেনি উত্তর” [জবাব ]। শীতকালে “উত্তর” [ দিক বিশেষ ] ধিক 
হইতে ঈতল বাতাস বয়। 1তন্ন "উতর" পরবর্তী ] কালে মহাকবি হইয়াছিলেন। 

কর্ম-এই কর্মময় পৃথিবীতে সকলকেই নিজ নিজ 'কর্ষ' [ কাজ ] করিতে হয়। 
আমি আরকি করিব? তোমার “কর্ম'ই [ ভাগ্য ] মন্দ। 

কাগজ-_ইদানীং “কাগজ” [লেখার উপকরণ ] বড়ে ছুযূ'ল্য হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহারা সকলে মিলিয়। একটি 'কাগজ' [ পত্তিকা ] বাহির করিল। 

কাল- জ্রীবনপ্রবাহ বহি 'কাল' [মৃত্যু ]-সিন্কুপানে ধায় ফিরাব কেমনে ? 'কাল' 
[ সময় ] নিরবধি। 

গাজ- বুদ কত অশ্ব “গজ” [হাতী ], কত সৈম্ত মারা পড়ি | ম্যন্তটির উচ্চতা 
বাইশ 'গজ' [পরিমাপ ]। 

গুণ -কোন “গুণ [ উৎকধ ] নাহি তার কপালে আগুন । ওঝা “গুণ [জাছু 
জানে । হাওয়া পড়িয়া গেনে তাহার! “গপ' [নৌকার দড়ি] টানিয়া অগ্রসর হইল। 
আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ 'গুপে' [ধণ্রকের ছিলা]। পচিশকে তিন দিয়ে 
“পগণ' [পূরণ] কর। বদ্পসে ওর চেয়ে পাচ গ৭' [বার ] মে বড়ো। 

গুরু__“গুরু” [ দীক্ষাদাভা, শিক্ষক ] কাছে লব 'গুরু' [ছুঃসহ ] ছুখ। 

ঘন-_“ঘন' [ গাঢ় ] “ঘনা"কারে [ মেঘ ] ধৃলা উঠিল আকাশে । 

চরণ “চরণে' [ পা] পন্ম, অতসা অপরাঞ্জিভায় ভৃষিত দেহ। কবিতার.'চরণে' 
[ পঙ্ক্তি ) কাব্য-সরম্বতীর বিচরণ। 

চক্জিত্র- বিচিত্র মানব-চরিজঞত [শ্বভাক ]1 সেই নংটকে মাত্র পাটি "চরিত 
[ পাত্র-পাত্রী ]। 

চাঁল- খড়ে। 'চালে'র [ কুঁড়েঘরের আচ্ছাদন ] ছাদায় বসে সে 'চালে' [চাউল] 
কাঁকর বাছ'ছল। খুব “চাল' [ মিখ্যা বড়াই 1 মারছে সে াজকাল। 

ঝাল--ত্রকারিটা আজ বড়ো 'ঝাল' [ লঙ্কার স্বাদ ] হয়ে গেছে। ফুটো ঘটিতে 
«কটু 'ঝাল' [ধাতু ছুড়িবার পান] দিয়ে দিলে কা চলতে পারবে । বন্ছদিন পয়ে 
পাঁচ্টাকে পেয়ে নায়েবষশাই খুব করে গায়ের “কাল? [ রাগ ] যেটালেন। 

নীল-__আকাশ ঘন 'নীল' রং]। 'নীল' [বিষ ].কঠ করেছেন পৃখুংয়ে নিষিষ। 

বিষয়-ব্যাকরণ “বিষয়ে! [ সম্বন্ধে ] ঠাহার জ্ঞান গভীর । বিষয় [ সম্পন্ধি ]- 
বিষ-বিকার-জীণ দীণণ অপরিতৃপ্ত। 


শবে হিলি প্রয়োগ ূ ১5১ 


বৃদ্ধি -শৃগালের বৃত্তি” [জাচয়«] এবে তোমার আশ্রয় । কবীর “বৃতি'তে [পেশা] 
ছিলেন জোল!। ছাতটি পরীক্ষায় গ্রথম হয়ে “বৃত্তি” [ জলপানি ] পেয়েছে । * 

বাস -দেবতার 'বাস' [বসতি ] কি কেবল বৈকুঠে? রজনীগন্ধা “বাস? গন্ধ] 
বিলালো। তাহার বেশ-“বাস' [ কাপড় ] ছিল মলিন। 

রাগ-তাহার অঙ্গ-“রাগ' [বর্ণ] ছিল ধূলিধৃসরিত ! “রাগে? [ক্রোধে ] তিনি 
কিছুক্ষণ মৌন হুইয়া রহিল্নে। আমি তাহার কে দেশ-“রাগে? [ স্থর-বিন্তাসের একট 
পদ্ধতি ] আলাপ গুনিয়াছিলাম। 

শারদা--শরতে “শারদা'র [ ছর্গ1) পুজ্ঞায় বাংলাদেশ মৃখরিত। সারার 
[ সবন্ব তা ] পূষ্গা হয় গ্রুপঞ্চমীতে। ['সাবদা” শব্টিরও একটি অর্থ দুর্গা, অন্ত অর্থ 
সরন্বতী।] 


উ্ভিনার্থক সদৃশ শব্দ 


বা'লায় কিছু কিছু শব্বের উচ্চাবণ একই রকম , অথচ বানানে পার্থক্য আছে। 
সে-সকল শকের বানানগত পার্থকা ও অর্থের পার্থক্য সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞান ন! 
থাকিলে বচনায় সেগুলিব প্রয়োগে নানা বিভ্রান্তি ঘটে, সেইব্ূপ কিছু শব্দের অর্থ ও 
প্রয়োগ নিয়ে প্রদত্ত হইল: 

ংশ--ডাগ॥ পিতার সম্পত্তির একটি অংশ তাহার আইনত: গ্রাপা। অংগ 

কাধ ॥ একটি পারাবত আসিয়া তাহার অংসাপরি উপবেশন করিল। 

অঙঞ্জগর- বৃহৎ সর্প॥ বহু যুগের অজ্ঞগর-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আজ সমগ্র ভারত 
ছাগিয়া উঠিয়াছে। অজাশর-_নিদ্রিত ॥ 'এ যে অক্তাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।” 

অন্ন_ভাত, শোকে-ছুঃখে তিনি অনজ্ঞল ত্যাগ করিলেন। অন্য-_-অপর ॥ 
“বে মৃত ভারত, সেই এক পথ আছে, নাহি অন্য পথ ।' 

অস্ত-_শেষ॥ প্রাতংশ্বরণীয় ঈখবরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের দয়ার অস্ত ছিল না। অস্ত্য 
__শুদ্রকুলঙ্জাত ॥ ভারতীয় সমাজ শৃূদ্রদের দীর্ঘকাল অস্তাজ করিয়া রাখিয়াছিল। 

অনু--পশ্চাৎ॥ "তব তঙ্গামী দাস। অথু-হ্ছুত্রতম অংশ ॥ “সিদ্ুযূলে 
বিন্দু বিশ্বযূলে অণু, সমগ্রে প্রকাশ ।” 

আবন্ভ- নিন্দনীয় ॥ গাহার অপরাধ অবস্য। অবধ্য-_-বধের অযোগ্য । আত্িত 
অন অবধ্য। 

অর্থ--ম্ল্য ॥ ্িনিসপজ এখন মহার্খ। অর্থ্য--পূজার উপকরণ ॥ “অতিথির 
তরে অর্থয সাক্জায়ে আনো ।' 

অবৰদান--শ্রেষ্ঠ দান ॥ ছুগেশনন্দিনী বন্কিমচজ্জের প্রথম অবঙ্ধান। আবধান- 
মনোধোগ দয়া শোনা ॥ “ছুখ কর অবধান।, 

অবিছ্িত- বিধি-বহিভূত। তোমাদের এই পূজা অবিহিত পৃ! । আভিহিত 
-স্কখিভ ॥ ছুর্গাপূছ। শারদীয় পূজ। নামে অভিহিত । 


এ 


১০২ রচনা বিচিত্ত। 


অপগত- দৃরীভৃত ॥ “এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি, অপহৃত শঙ্কা, 

অপগন্ধ সংশয় ।” অবগত - জাত ॥ তিনি সমস্ত অবগত হইয়াছেন । 
অপচয় ক্ষতি ॥ জাতীয় সম্পদের অপচয় ভারত-ভাগা-বিধাত। ক্ষমা করিবেন 

না। অবঠয়--চয়ন॥ পুষ্প অবচয় করেছি গো্টা-কয় এখন বসে মালা গাথি।, 

অশক্ত-_অক্ষম ॥ বার্ধক্যের ভারে তিনি গুরু দায়িত্ব বহনে আজ অশক্ত। 
অসক্ত-_নিলিপ্ত ॥ সাংসারিক মাক়ামোহবন্ধন হইতে তিনি বর্তমানে অসক্ত। 

অশন- _ভোঙ্জন ॥ অনশনে অর্ধাশনে তাহার দিন কাটে । অসন-_দৃরীকরণ ॥ 
সমস্ত দেখিয়া তাহার সকল সংশয়ের নিরসন [ নিঃ+অমন ] হইল। 

অশিত- ভ:ক্ষত ৪ ক্ষুধা ব্যান কতৃক নিরীহ পথচারী অশিত হইল। অসিত 
_কালে। ॥ “সিতাসিত ছুই পক্ষ একই না জানি ।' 

অশ্ব--ঘোড়া ॥ “কচ অশ্থে বসিয়। রয়েছে, চিত্রে যেন সে আক।।' অশ্ম-_ 
গ্রন্থর ॥ মৃত্তিকার নিয়ে কোথাও কোথাও জীবাশ্ম পাওয়া যায়। 

আলীলতা-_-অশিষ্টভা ॥ সামাজিক জীবনের সর্বত্র অশীলতা পরিহার্য। 
অসিলতা-_-তলোয়ার ॥ “বাজে অসিলতা ঝন্বন্‌।, 

আন্াষ-__আলাপ ॥ তরুশাখায় বিহঙ্গেরা তখন মধুরাভাষে ব্যস্ত ছিল। 
আবন্ডাস-_ঈষৎ প্রকাশ ॥ দূর হইতে তাহার রথের আভাস সামান্য দেখা যাইতেছে । 

অক্ঞিন- দীন ॥ “রুপা, প্রন্থ, কর অকিঞ্কনে। আকিঞ্চন-_-আকাঙ্ষা ॥ 
'মেই আকিঞ্চন লয়ে এসেছি হেথায়। 

আদি- প্রথম ॥ রামায়ণ আদি-কবি বাম্মীকি-বিরচিত। আধি-_মনৃংপীড়া ॥ 
'ব্যাধির চেয়ে আধি হলো! বড়ে!।' | 

আপণ--দোকান £ দুইদিকে আপণের সারি আপন- নিঙ্গ ॥? “আপন 
পাঠেতে মন করহ নিবেশ |” 

আসার- প্রবল বর্ষণ ॥ “আবার এসেছি আমি শ্রাবণের ঈগলধারাসারে | 
আষাঢ় _বাংলা বৎসরের ততীয় যাস॥ “আবার এসেছে আযাঢ় আকাশ ছেয়ে ।" 

আছতি-_হোষ ৭ মুনিবর ঘ্বত আহৃতি দিয়া ব্জ করিতেছিলেন। আন্কুতি__ 
আখান ॥ দেশমাতকার আছতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। 

আফ্তরণ অলংকার ॥ “তঙ্গ দেহটি সাঙ্গাব তব আমার আভরণে । আবরণ 
_আচ্ছিদিন £ “এই আবরণ ক্ষয় ভবে গো।' 

ইতি-এই পর্যস্থ ॥ “পড়ল থুমের দফায় ইতি।' জীতি- ছয় গ্রকার শশ্ত- 
হানিকর উৎপাত ॥ “কিস্ক কোন ঈতি দেখা দেয় ধদি তা ছলে ত রক্ষা নাই । 

ইছা_এই। “মোর শিষ্য বিনা ইহা অন্তে নাহি জানে জীছা--ইচ্ছা । "ঈষৎ 
ঈক্ষণে উহা পুরাও আমার 1, 

উদ্ভধত- প্রবৃতত । “অরণ্য উদ্ভতবাক্ক।' উদ্ধত -দবিনীত ॥ “তাইতো প্রাচীন 
সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেল]।+ 

উপাদ্বান--উপকরণ ॥ উট, চুন, বালি প্রভৃতি উপাদানে বাসগৃহ নিথিত হয়| 
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উপাধান-_বালিশ ॥ কোমল উপাধানে মাথা! রাখিয়। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

কুল_বংশ॥ “জনম তব কোন্‌ মহাকুলে ?' কুল--তীর॥ “কূলে এক! বসে 
আছি নাহি ভরসা ।, | 

কৃত-_-সম্পার্দিত॥ কৃত অপরাধ স্বীকার করিলে রক্ষ| পাইবে । ভ্রীত- কেনা 
হুইয়াছে এমন ॥ ক্রীত পণ্য বিক্রয় করিয়। বাড়ি চল। 

কতদাস-_সাময়িক দাসত্বে আবদ্ধ ॥ ভাগ্যদ্োষে সে আজ কত্দাস। ক্রীতদাস 
-_কেন। গোলাম ॥ আজিও পৃথিবীতে ক্রীতনাস-প্রথ! বিলুগ্ হয় নাই। 

কৃতি-_কাজ॥ লোকটার স্থ্কৃতি বলিতে কিছু নাই। কৃতী-_রুতকার্য ॥ 
ববীন্দ্রনাথ ভারতের একজন কৃতী সম্তান। 

কটি_ কোমর ॥ 'ক্ষীণ কটিতটে গাখি লয়ে পরো করবী।” কোটি-_শতলক্ষ॥ 
“কোটি-কল্প দাস থাক! নরকের প্রায় হে নরকের প্রায়।, 

কমল- পদ্ম ॥ 'আলোর অমল কমলখানি কে ফোটালে ? কোমল-_নরম ॥ 
'অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ? . 

কীতি_ফশঃ॥ “তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ্।, কৃত্তি_ব্যাত্রছাল ! 
রুত্তিবাস কীতিবাধ কবি।, 

শিরিশ-_শিব « কৈলাস হইতে গিরিশ ত্রিশূল হস্তে বাহির হইলেন। গ্িরীশ 
_-হিমালয় ॥ ভারতের উত্তরে গিরীশ হিমালয় | 

গোলক-্গোলাকার বস্ত। হূর্য একটি প্রকাণ্ড জলম্ভত অগ্নিগোলক | 
গোলোক- বৈকৃঠ ॥ হরির গোলোকে বসতি । 

চির-_নিত্য ॥ “ওরা চিরকাল ধরে থাকে হাল।* চীর- ছিন্নবসন ॥ 'জীর্ণ 
চীর-পর। বনবাসীরে বসাল নৃপ রাজাসনে।” 

চুত-_আাত্র। “চুত-মঞ্জরী চুয়াইয়া শিশির ঝারিতেছে।' চুযুত-_স্খলিত ॥ 
বৃস্তচ্যুত পুশ্পের মতো আমরাও একদিন ঝরিয়া যাইব | 

তরুণী-_যুবতী॥ “অমনি কথা নাবলি ভরা ঘট ছলছলি নতমূখে চলি গেল 
তরুণী ।” + তরণী--নৌকা ॥ “এ ঘাটে বাধিব মোর তরণী।, 

সবার দরজ1॥ “বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। দ্বার-স্ত্রী॥ তিনি ছিলেন অক্তদার। 

দ্রীপ- প্রদীপ ॥ “আমার এ দীপ ন| জালালে দেয় না কিছুই আলে]।” দ্বিপ-_ 
হাতী॥ “ছিপ-পৃষ্ঠে পর্যঙ্ক শোডিছে মনোহর | দ্বীপ- _জলবেষিত ভূখণ্ড ॥ “নীলের 
কোলে শ্তামল সে স্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা ।” 

দিন--দিবস॥ “আমার ষেদিন গেছে ভেলে চৌখের জলে ।” দ্ীন- দরিদ্র ॥: 
“দীন খা যায় দূর তীর্ঘ-দর়শনে ।' 

দুকুল-- উন বংশ॥ বধৃটির পিতৃকুল ও পতিকূন-_-ছুকুলই বজায় রহিল 
তুকৃল--রেশমী কাপড় ॥ “রক্ত ছুকৃল দিল উপহার ।” 

দ্বেশ--রাজা ॥ 'দেশ দেশ নন্দিত করি মজ্রিত তব ভেন্ী। ছ্েষ- ছিংল। ॥ 
“জাগিবে না তাছে বাহুবল কিবা জাগিবে না ছেবাছেধি 1, কঃ 


১০৪ রচন! বিচিস্তা 


দ্যুত-_পাশাখেল| ॥ “একি ছুই দেবতার দূত খেল! অনিবার ? দত চর ॥& ' 
“সাধীসি দূত, তোর কথা শুনি কোন্‌ বীর-হিয়৷ নাছি চাহেরে পশিতে সংগ্রামে ?' 

লীর-জল'॥& “চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ? লীড়-_পাখির বাসা ॥ 
“আমি নীড়-হার! নিশার পক্ষী ।” 

পূর্বাহু_পৃরদিন॥ উৎসব দিবসের পূর্বাহে তিনি আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
পূর্বাহু-_দিবসের প্রথম ভাগ॥ তুমি আগামীকল্য পূর্বাহে এখানে আসিয়া 
ভোজন করিবে। 

বলি-_পুক্কার উপচার ॥ "আমি অলক্ষ্যে গাড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্‌ বলিদান ? 
বলী -_বলবান্‌ ॥ “চাপি রিপুচয় বলী পড়েছিল যথ] গরুড় |, 

বান-বন্তা॥ “বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও।, বাণ-_শয় ॥ 
“কোন্‌ পাষাপের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন ।” 

বিনা_ব্যতীত ॥ “আজ বিনা-কাজে বাজিয়ে বাশি কাটবে সারাবেলা 1 ৰীণা। 
__বাস্যস্্র ॥ “বীণা! তবে রেখে দে, গান আর গাস্‌ নে।, 

বিজন- নির্জন ॥ বসেছি বিজ্ঞনে নব নীপবনে পুশ্পিত নিট বীজন-_ 
পাখা ॥ “তোমার পবন করিছে বীজ্গন জুডাতে দগ্চপ্রাণ।' 

শব-_ম্ৃতদেহ£ “সেই শশ্ত মান্তষের অগণিত শব।' সৰ- সকল ॥ আমাদের 
আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই |" 

শধ্য।-_ব্ছানা ॥ “ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পক্কশষ্যা হতে। সজ্জা 
বেশতৃষা॥ “এবার আমার অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসঙ্জা!। 

শরণ- আশ্রয় ॥ “হে মহানজজীবন, হে মহামরণ, লইন্ত শরণ ।, স্মরণ _পূর্বচিন্তা ॥ 
চিরদিন রাখিয়া ম্বরণ।' 

শঙ্কর__শিব ॥ “হে ভবেশ, কে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর ।' সঙ্কর- মিশ্র । 
বাঙালীর মতো সঙ্কর জাতি আর নাই। 

অম-_শান্তি॥ দম, শষ, দানাদির হারা তিনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 
সম- সমান ॥ “বুদ্ধের করুণ আখি ছুটি সন্ধা| তারাসম রহে ফুটি।' 

শীকর--জলকণা ! বাহু-তাড়িত শীতল শীকর-্পর্শে তাহার নিদ্রা আফিল। 
শিকড়- গাছের যূল £ “জল দাও প্রাণের শিকড়ে । 

শ্মশ্রু- দাড়ি ॥ বৃহ্ধদের মধ্যে এ অজাতশ্বশ্র যুবকটি কো? শব শাশুড়ী ॥ 
শ্বশ্রঠাকুরানী বধৃিকে জননীর হতো! ন্েহ করেন। 

শ্রবণ--শোনা & তাপসীদের কে জননীর নাষ শ্রবণ করিয়া বালক শান্ত হইল। 
অবণ--ক্ষরণ ॥ পর্বত-গাত্র বাহিয়। জলের শ্রবণ লক্ষা করিলাম। 

শ্ীত-ঠাণ্তা। “তের হাওয়ার লাগলে। নাচন আমলকীর এ ভালে ভালে।' 
সিত--দাদ18 'দিতাসিত ঢুট পক্ষ একই ম। জানি ।” 

সুতত-_সায়খি॥ ভাগ্যবিডন্িত যহাবীর কর্ণ আজীবন পৃতপুজ বলিয়। পরিচিত 
হউয়াছিলেন। দুুত-স্পুজ ॥ নন্দের হত প্র মথুরায় চলিলেন। 
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শুর-বীর | “সেখায় হারাবংশী সবাই মহা মহা শূর।' 'সুর-সুর্ঘদ সৌর 
কিরণে অন্ধকার অপহ্ুত হইল ক্মুর__দেবতা ॥ “মুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ |" * 
সর্গ_ হা, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ॥ 'মেঘনাদবধ" কাব্যের প্রথম সর্গের নাম “অভিষেক? । 
স্বর্গ _দেবলোক & “থাকো স্বর্গ হান্তমুখে, করো ধা পান দেবগণ 1, ৰ 
সত্য-_বথার্থ॥ “সত্যের নাহ পরাজয়।” স্বত্ব_অধিকার॥। এই জমির স্বত্ব 
কাহার? সত্ব-_গুণবিশেষ ॥ ঈশ্বরের মধ্যেই সত্বগুণের গ্রকাশ। 
তাহ! ছাড়া, নিন্লিখিত সমোচ্ার্য শব্দগুলির অর্থ-পার্থক্য লক্ষ্য কর £ঃ 
অধ্যক্নন-_ পাঠ; অধ্যাপন- শিক্ষাদান ॥ অবিরাম--অবিশ্রাম ; অভিরাম 
_স্ন্দর ॥ অবিছিত-_ বিধি-বিরুদ্ধ। অভিছ্িত--কথিত॥ অশ্ব_ঘোড়। » 
অশ্ম- প্রস্তর । আভাষ-_ভূমিকা;) আভাস- ক্ষীণ প্রকাশ ॥ ওষধি__-ফল 
পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়; উঁষধি _ ভেষজ উদ্ভিদ ॥ কপাল--ললাট; কপোল 
_গাল॥ কুট--পর্বত $ কুট-জটিল॥ কুজন-_খারাপ ব্যক্তি; কুজন-__পাখির 
ডাক॥ কালি-মসী; কালী-শিবপত্বী। টিকা-_তিলক, রোগ-প্রতিষেধক ; 
ব্যাথা! ॥ তত্ব__গৃঢ় অর্থ । তথ্য _প্ররূত ঘটনা, পরিসংখ্যান ॥ দিন-_ 
দিবস) দ্বীন দরিদ্॥ দীপ- প্রদীপ; দ্বীপ-_জলবেক্িত ভূভাগ ; দ্বিপ-হস্তী॥ 
নিরাশ-_-হতাশ ঠ নিরাস__নিরাকরণ ॥ নিদান-_মূল কারণ নিধান--আধার ॥ 
নিবার-নিষেধ) লীবার- খধান্তবিশেষ ॥ নির্জর- দেবতা; নিঝর- বরন! ॥ 
নিশিত-_ধারালে। ; নিশীথ-_রাত্রি ॥ নিরশন-_-অনাহার ; নিরসন--দৃরীক রণ ! 
নিরৃতি_বিরভি ; নির্বৃতি-_মুক্তি, শাস্তি ॥ পরিচ্ছদ পোশাক ; পরিচ্ছেদ 
অধ্যায় ॥ পক্ষ--পাখ| ; পক্ষম- নেত্রলোম ॥ পরশ্ব_-পরশড দিন। পরশ্ব-_-পরের 
ধন॥ পরদ্ঘ--কঠোর ; পুরুষ_নর॥ পরিষদ-_সভা; পারিষদ - সভাসদ ॥ 
পৃই-জিজ্ঞালিত; পৃত্ঠ-পিঠ॥ প্রক্কৃত_ বার্থ ; প্রান্কৃত-_সাধারণ ॥. 
প্রসাদ-_অহুগ্রহ;. প্রাসাদ__অট্ালিকা ॥ বসন--বন্ব; ব্যসন--- 
কামজ ও কোপজ দোষ॥ বর্শা সড়কি; বর্ষা বৃষ্টির খত ॥ বাগ্-_বাজন। 3. 
বাধ্য--বশীভূত ॥ *বিংশ-_কুড়ি সংখ্যার প্রক ; বিংশতি-কুড়ি ॥ বিশ _কুড়ি?, 
বিষ-গরল ) বিস-পন্মের মৃণাল ॥ বিত্ত-বিভব ॥ বৃত্ত-_মণ্ডল॥ /বিদ্মিত_ 
আশ্চর্যাস্থিত $ বিস্থৃত-_স্মরণে নাই এমন ॥ বিক্কৃত-_বিকার-প্রাণ্ত ঃ বিক্রীত-_ 
ধাহ। বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ॥ বেদ-_শাস্ব॥ বেধ-_গভীরতা। ॥ ভাষ__কখন?. 
ভাস-_বীন্তি। মুখ-বদন/. মৃক-বোবা ॥ যজ্ঞ-_হোম 9 , যোগ্যু উপযুক্ত । 
যতি_বিরতি; জ্যোতি_ দীধি॥ রিক্ত- শৃন্ত ; রিকৃথ-_ধন ॥ “শর- বাণ; 
স্বয়_ধ্বলি। স্মার--কামদেব ॥ শষ্যা-বিছান। ; সব্দ1-সাঙ্গ ॥ শম--শাস্তি ।. 
সম--সমান॥ শারদা_হূর্গা। সারদা-সরশ্বতী॥ শুক্তি_বিছক$ সুক্তি-_ 
কুভাঁিত॥ শুচি-_পবিজ? সুচি, সু্ী__বিষয়-তালিকাঁ, ছুঁচ& শ্রবণ শোন ৯ 
অবণ-ক্ষরণ॥। সাক্ষর--অক্ষর-জ্ঞানযুক ;) স্বাক্ষর-সহি॥ সার্থ--বশিক- 
সম্প্রদায়? স্বার্থ-_নিজের উদ্দেন্ত। সীমস্ত--সিখি। সীমান্ত-প্রান্ত। 





১০৬ রচন। বিচিদ্ধা 


কাতিকেয় ;. হ্বন্ধে_কাধ। স্তদ্থ-কাণ্ুহীন বৃক্ষ; অত খাম ॥ স্ব শ্বয়ং 
হব ন্বগণ! হ্বীকার-_সম্মতিদ।ন ; শিকার-_মৃগয়া ॥ 
€ অনুসরণী ॥ 

*১. নিম্বলিখিত শব্-যুগলের অর্থের পার্থকা নিদেশ কর : 

গিরিশ, গিরীশ ; গোলক, গোলোক : কৃতি, কৃতী : স্বত্ব, সব: মা. '৫৭। মন্ধ, কব ; অধ্যয়ন, অধ্যাপন : 
বংশ, বিংশতি : উ. মা" "৬৫ ; প্ৰাহ, পূর্বাহ ; হ্বত্ব, সত্ত্ব; কৃত, ক্রীত ; শ্যা, সজ্জা! : উ. মা. ৬৭ । 

*২, নিম্বলখিত কমধবনিবিশিষ্ট শব্দ-যুগলের অর্থগত পার্থকা নিরূপণ কর : 

বর্ষা, বর্ণ ; স্থীকার, শ্রিকার ; আশ, আনা মা. '৬৬ 

+৩. শকংগ্মকডির অর্থভেদ বুঝাইয়া দাও : কুল, কুল ; বর্শা, বধা : নিন, বীজন ; শব্যা, সজ্জা! ; কুট, 
শট: আরোহণ, স্সবহরাহণ ; সভা, সন্ব; উ. মা *৭*। শান্ত, সাস্ : প্রকার, প্রাকার : অবিহিত, 
্মস্ভিহিত ; গুণ্চ, শ্রচী ; আপন, আপণ ; করি, করা । উ. ম', '৬৯ 

অর্থ-পার্থকা নির্দেশ করিয়। পৃথক পৃণক বাকা রচন' কর : 

অর্থ, অর্থা ; দূত, দাত ; উদ্ভত, উদ্ধত ; আদি, আধি ; সর্গ, শর্গ ; বলি, বলী ; গোলক, গোলোক : নির্জর, 
'গ্বেবতা।, নিঝ'র [ঝরনা]; বাণ, বান; বদন, বাসন [বিপদ ; শুক্র, হত; কুজন, কুন ; নীর, নীড়; 
নিন্রশ, গিরীশ ; ঘপ, দীপ; প্রসাদ, প্রাসাদ : অবদান, অব্ধান ; উপখদান, উপাধান : তরণী, তরুণী ; ভুকুল 
দ্ুকূল ; আভাস, আভ্ভাব বুষিকা|; অস্ত, অস্ত: "শেষের! ; উদ্দেশে [ সন্ধানে 1, উদ্বেগে কন্যা: কুত্ব | ছিন্ু , 
কতা কার্ষ: ; জ্ঞোতি, যতি (ছে, ংযমী ). তদীয় তাহার 7, তব তোমার ?: ধরা, ধড়া | কটিবস ; 
ধাহ [বিধাত1], ধাত্রী; প্রকৃত, প্রাকৃত [প্রকৃতিবিষয়ক] ; বেছ, বেধ । গভ রত? ? ; মূর্খ, মুখা | প্রধান"; 
বাম প্রহর ]" জাম ; যতি, যতী ভিক্ষু, ভপন্থী ); ট757577781 সহিত, ঠা 


: আবাস্ব-কলাযাপ 1; ০৮ 1. বল্ল । দ্গামী]; শীল চরিত্র, শিল বোটন। বাটার পাপরের ফলক : 
স্গী [ স্তীন ] ন্বপত্রী £ নৃত্রধর ; ছুতোর 1, শৃত্রধার ০ প্রধান নট' ; পরভৃত [কোকিল ) 
পরন্ৃং [কাক :। 


৫. বিভিন্ন বিশ্ষ্ট অর্থে শব্দ ধলিকে প্রয়োগ করিয়া সার্থক বাক" রচনা কর 2 অম্থ, উত্তর, ড়া, মুখ. 
নাহ, চোখ, কান, ধরা কাটা, পাকা, মোটা বড় । 
৬. বিশিষ্ট অর্থনহ রচিত বাকো প্রয়োগ কর £ 
মক্কপাত, উক্করকাল, নুখ রাখ', মুখ করা, নুখের কধ', বুক বাধ, বুক ভাঙ্গা" মাথায় তোলা, মাখার হাত, 
বাধার ওঠ, মাথা বাথ, ঘাথ! খাশয়!, মাথা ভোলা, মাথার ঘাম পায়ে ফেল, হাত আল", হাত খোলা, 
ভাতটান, ভাতে খড়ি, হাতে পাওয়া, পাকা হাত, হাতে নয় ভাতে মারা, পাকর!, গাডাকা দেওয়া, গ। 
ভোলা, গাজে পড়া, গায়ের জ্বাল চোখ খোলা, সাদ! চোখ, চোখের ছ্েখ', চোখের বালি, চোখ কপালে ওঠা, 
চোখ রাখা, চোখে পড়ত কান কাটা, শাক কাটা, কান ভাঙান, কানে আঙ্গুল ঘেওয়া, নাক গলান। ঘপে কর, 
অন খোলা, মনের আগুন, মনের কালি, যনের মানুষ, সনের ঝাল মিটান। 
৭. বিশিষ্ট অর্থলত রচিত বাকো বাবহার কর : 
বড় গলা, ঝড় মুখ, বড় জোর, ছোট নজর, ছোট কাজ, ছোট ₹ওয়া, কাচ। বয়স, কাচা খাতা, কাঁচা পয়সা, 
কাচা ধুম, কাচা মাল, কাচ) ভাত, পাক) চোর, পাকা ছাড় ধোলা যন, বালি কাপড়, বাসি ধর, বাসি দুখ। 
৮. নিদ্বলিখিত ক্রিগলাপদ্ষগুলির প্রতোক্টিকে পাচ প্রকার বিশিষ্ট অর্থে রচিত বাকো বাধার কর : 
-€ঠা, হার কাটা, ধরা, লাগা। 
- ৰিশেষ্ক পদ্ষগুলিকে বিশেষণ পদ্ঘরূপে বাবহার কর £₹ অগ্রি, পাপ, সার, উত্তর | 
* বিশেষণ পদ্ব গুলিকে বিশেন্টকপে বাবার কর : তাল, নখ; কালো, সার্ধা, নীল, অনস্ভব, গুষ্ধর | 
১. নিযোক্ত বে-কোন পাঁচটির প্রয়োগ দেখাই পাচট পৃথক বাকা রচনা কর চাতবশ, কানে তোলা. 
নিস ন[ক-গলানে, মাখা কেনা, ধাও মারা, ভালকান। (বাগধারা জষ্টবা |] উ. মাং '৬৭ 
১৭ ছইটি পৃথক পৃথক অর্থে বাবার কর ; অর্গ, আশা, কর্ম, কাল, গুণ, গুরু. চরিত, বাস, সারঘা। 


২. 


১. সমাস 


জভিতরিটিটিউিড 


শাপ্শ আ 














আস ৮ 


পরম্পর-অর্থ-সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভের নাম 
সমাস। যেমন £ বীণা পাণিতে যাহার _বীণাপাপি, চরণ পন্সের ন্যায় _ চরণপন্ম, 
গাছে পাকা-পাছ-পাকা। প্রথম দৃষ্টান্তে বীণ।' ও 'পাণি'র মধ্যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 
'চরণ' ও 'পল্সে'র মধ্যে এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে “গাছ” ও “পাকা'র মধ্যে একটি করিয়। অর্থ- 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । অন্তনিহিত অর্থ-সম্পর্ক না থাকিলে সমাস হস্গ না। 
যে সকল পদ মিলিত হুইয়া সমাস হয়, তাহাদের বলা হয় সমস্যমান পদ । 
'বীপাপাণি' পদ্দে “বীণা” ও পাণি" পর্দগুলি এবং “চবরণপপ্ধ” পদে “চরণ' ও “পদ্ম” পদগুলি 
কেংবা 'গাছ-পাকা” পদে 'পাছ' ও “পাকা” পদগুলি সমস্মান পদ | 
সমশ্যমান পদ্দগুলি মিলিত হইয়া থে একপদে সংহতি লাভ করে, ভাহাকে বলা 
হয় সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ । 'বীণাপাণি', “চরণপল্প” ও “গাছ-্পাকা” পদগুলি 
সমস্থ পদ বা সমাসবদ্ধ পদ । 
সমালবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষ করিবার জন্ত ষে বাক্যের প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা 
হয় সমাস-বাক্য বা ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ-বাক্য | “বাণ পাণিতে ষাহার" কিংবা 
'চরণ পরের সায়'_--এই বাক্যগুল সযাস-বাকা বাব্যাস-বাক্য ব| বিগ্রহ-বাক্য। 
সমশ্থমান পদ খর্লির প্রথম পদটিকে “পৃবপদ" এবং পরবর্তী পদটিকে [বা পদদগুলিকে] 
'উহ্থর পূ” বা “পরপদ” বলা হয়। সমস্ত পর্দে কখনও পূর্বপদের প্রাধান্তঃ যেমন ১ 
'চরণ-কমল? ; কখন ৪ পরপধদের প্রাধান্ত, যেমন : উড়ো যে জাহাজ - উড়োজাহাজ ; 
কখনও উভয় পদের প্রাধান্ত, 'হরগৌরী”। আবার, কখনও-বা পুবপদ ও পরপদ্দের 
কোনটিকে না বুঝাইয়। তৃতীয় পদের প্রাধান্য বুঝাইয়া থাকে ৷ যেমন : “বীণাপাণি? | 
গসন্ধি ও সমাসের পার্থক্য ঃ 
পরম্পর-সঞ্জিহত ছুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বল! হয়। কিন্তু পরম্পর-অর্থ- 
সম্পর্ক-যুক্ক একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভ করার নাম সমস । যেমন £ 
প্রতি+এক সপ্রতোক [ সন্ধি), এক এক-্প্রত্যেক [সমাস ]) পীত+অন্বর- 
পীভাম্বর [ খঞ্ছি ]; পীত অস্বর যাহার পীতান্বর [ সমাস ]। 
সস্ধিতে সপ্গিহিত ছুইটি বর্ণের মিলনের ফলে ছুইটি পদেরও মিলন হয় ২ বর্ণের এই 
মিলনের ভিত্তি হইল উচ্চারণ ৷ পথের মিলন সন্ধির লক্ষ্য নয়। ইহ। সমাসের 
কাজ। সমাসে ছুই বা ততোধিক পদেয় মিলন হইয়া থাকে এবং পদের এই মিজনের 
ভিত্তি হইল অর্থ। অবপ্ত, সমাম সংঘটিত হইবার পর সম্ভব হইলে সঙ্গিহিত ছুইটি 


১০৮ রচনা বিচিত্ত। 


বর্ণ সন্ধিহতে মিলিত হইতে পারে। আবার, অর্থের ঘোগ না থাকিলে সন্ধিও 
হয় না। 

সদ্ধিতে বিভক্তির লোপ হয় না। সমাসে অলুক সমান ব্যতীত প্রতিটি পদের 
বিভক্তির লোপ হয়। সন্ধিতে বু পদ বনুপদই থাকে । সমানে বহু পদ একটিমা 
পদে পরিণত হয়। 


উ সমাসের প্রকার-তেদ 


সমাদ প্রধানতঃ হস্ত প্রকার রান্নার দিও, ব্ছত্রীহি 
এবং অব্যক্সীভাব। ইহ! ছাড়া আরও ছুই প্রকার সমাস স্বাছে_সুপ স্থুপা ও 
নিত্যসমাস । আচার্য স্থনীতিকুমারের মতে, সমাস মৃখ্যতঃ তিন প্রকার--১. 
সংষোগমূলক- হনব, ২. বর্ণনামুলক-_বহুত্রীহি, এবং ৩. ব্যাখ্যানমৃলক-_ 
তৎপুরুষ, কর্মধারয়, ছিগ ও অব্যয়ীভাব। 

আবার, সংস্কত বৈয়াকরণ পাণিনির যতে, সমাস প্রধানত: চার প্রকার : দ্বন্দ্ব, 
তংপুরুষ, বহুত্রীহি ও অব্যন্সীভাব। কর্মধারয় ও দ্বিগড সমাস প্ররুতপক্ষে তৎপুরুষ 
সম়াসেরই অস্তর্গত। 

সংস্কত ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকারের । “হিগুদ্বন্থোহবায়ীভাবঃ কর্মধারয় এব চ। 
-পঞ্চমন্ত বংক্রীহিঃ ব্ঠতৎপুরুষঃ শ্বতঃ ॥৮ বাংলা ব্যাকরণেও সমাস ছয় প্রকার। 


১. দ্বন্ সমাস 


ইহা সংযোগমূলক নমাস। 'ছন্ব' কথাটির দুইটি অর্থঃ সংঘাত ও মিলন। 
ছন্ব সমাস কথাটিতে দ্বিতীয় অর্থ [ “মিলন? ]টিই গৃহীত হয়। হন্ব সমাস অর্থাৎ 
মিলনের সমাস । 

ষেসমাসে ছুই ব তাহার অধিক পদের মিলন হয় 'এবং সমস্যমান 
প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ছন্থ সমাস বলে। 

সমন্যষান পদগুলিকে সংষোজক অবায় যুক্ত করে। দ্বন্ব লমাসে উভয় পদেরই 
প্রাধান্ত। 

দুই পদের মিলন £ হয় ও গৌরী স্হরগৌরী। মশ] ও মাছি-মশামাছি ? বর 

ও কনেস্ব্রকনে ;) পিতা ও মাতা-পিতামাতা। ভ্রায়া ও পতি-্দস্পতি, 
স্ষ্পর্তী $ কুশ ও লব-্কুশীলব ; চোখ ও কান-চোখকান ) মাথা ও মূ্ড- 
মাখামুত ; বি ও চাকর -ঝি-চাকর ; ঘাল ও বিালি-ঘাস-বিচালি। 

দুইক্ের অথিক পদের মিলন £ বর্গ, মত্য ও পাতাল-ন্বর্গ-মত্য-পাতাল 
তেল, শন ও লকড়ি-_তেল-সুন-লকড়ি $ চর্বয, চুমু, লেহা ও পেয়. চর্ব্য- ৃষ্ক-নেছ- 
পেয়। ছুধ, দই, ক্ষীর ও সরপুরিয়। স ছুধ-দই-্ষীর-সরগুরিয়া ? রূপ, রম, গন্ধ, শব ও 
স্পর্শ - রূপশ্রস-গদ্ধ-শব্-স্পর্শ ; রোগ, শোক,. জর ও মৃত্যু «রোগ-শোক-র-মৃত্যু 
১৮2 2 পিসি এ সহি এ ইই-্ঞাজদন-বালি-তরকী | 


সমাস 


১৩৪ 


বাংল! সমাহার ছন্য £ ডাল-ভাত, ভাল-ভাত-মাছ-তরকারি, মালা-চন্দন, 
আলু-পোন্ত, খানা-পিনা, ছুধ-কলা, ঝি-জামাই, ভাল-রুটি, আনাগোনা, বেচাকেসী।, 
বিকিকিনি, নদীমালা, খাল-বিল, মুড়ি-মুড়কি, কান্না-হাসি, পৌষ-ফান্তন ইত্যাদি। 

দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের ঘন্দ্ব £ ছন্দ সমাস সাধারণতঃ বিশেষ্ক 
পদসমূহের মধ্যেই সংঘটিত হয়। উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ্ে-বিশেষ্যে ছন্ব সমাসেরই 
ৃষ্টান্ত। তেমনি-জন্ম-স্বত্যু, জীবন-মরণ, কর্ণাঙ্ছুন, ধানদূর্বা, শিবদুর্গা, জাতি-ধর্ম- 
বর্ণ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ব-ীস্টান, অশন-বসন, নদী-গিরি-বন, যত্রতত্র, ধৃপধূনা-গঙ্গাজল, 
সত্য-শিব-হুন্দর, দাঙগা-হাঙ্গামা, দেব দেবী, নদ-নদী, শহ্খ-চত্র-গদ।-পন্প, চক্ষুকর্ণ, 
আলো।-মন্ধকার, নিশিধিন, হারানো-প্রাঞ্ি-নিরুদ্দেশ, আচার-ব্যবহার, পৃজা1-পার্বণ, 
জন্ম-মুতা-বিবাহ, চন্দ্র-ূর্য-গ্রহ-তারা, দ্বর্গ-মঙ্য-পাতাল, দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদি। 

দুই বিশেষণ পদের দ্বন্্ £ ভালোমন্দ,, হিতাহিত, হ্ষত্র-বৃহৎ্, সাদাকালো, 
জঘৃ-গুরু, হতাহত, লাপগনীল, ইতর-ভদ্র, কীাচাপাকা, উচ্চনীচ, স্তায়-অন্ঠায়, চেনা 
অচেনা, কাটা-ছোঁড়া, সহজ-সরল, দীন-ছুঃখী, ধনী-গরীব, ছোট বড়, সিতাসিত, আকা- 
বাকা, যাতায়াত, সুখী-অন্ববী ইআদি | কিন্তু স্মরণীয়) বিশেষণ দুইটি একটি মাত বন্ধ 
বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করিলে তখন উহা! ছন্ব সমাস ন! হইয়। কর্মধারয় সমাস হুইবে। 

দুই সর্বনাম পদের দ্বন্ত্ব £ তৃমি-আমি, যে-সে, যাকে-তাকে, বার-তার, যা-তা, 
এ--তা, এর-ভার, একে-তাকে, এটা-ওটা ইত্যাদি । 

দুই ক্রিয়া পদের দ্বন্দ্ব ঃ উঠ-বস, হেসে-খেলে, মারধর, মরি-বীচি, উঠে-পড়ে, 
হেসে-কেদে, নেচে-কু্দে, শুয়ে-গড়িয়ে, কেদে-ককিয়ে, দেখে-শনে, বলে-কয়ে, হারি- 
জিতি, ঠাটি-চলি, পড়ি-মরি, ভেঙে-চুরে, চেয়ে-চিন্তে, র'সো [ বও ও সও ] ইত্যাদি । 

গ ছন্দ সমাসের কঙকগুলি বিশিষ্ট ব্যবহার £ 

ক. হন্ব সমাসের পরপদে রাত্রি ও নিশা-শব্বের অস্ত শ্বর লুধু হয়। যেমন: 
অহঃ ও রাত্রি-অহছোরাত্র, দিবা ও রাত্ি-দ্িবারাত্র, অহঃ ও নিশা-অহঙ্গিশ। 
কিন্তু, দিবা ও নিশিস্দিবানিশি। কিন্ত বাংলায় দিনরাত, নিশিদিন, রাতদিন 
[রাদি'ন ]। 

খ. গোত্র-সন্বন্ধ ও বিস্যা-স্বদ্ধ হইলে এবং খ-কারাস্ত শব পরে থাকিলে পূর্ববত' 
খ-কারাম্ত শব আকারাস্ত হয়। েমন ; মাতৃ ও পিতৃ-মাতাপিতা। সংস্কতে 
মাতৃপিতৃহ্থীন-ধাহার মাতার পিতা অর্থাৎ মাতামহ নাই; পিতৃমাতৃহ্ীন- 
ঘাহার পিতার মাতা! অর্বাৎ পিতামহী নাই। মাতীপিতৃহীন- বাহার মাতা « 
পিতা নাই। সংস্কৃতে পিতামাতা অশ্ুদ্ধ। বাংলায় পিতামাতা, মাতাপিতা - ছুই-ই 
চলে।* 


* সংস্কৃতে স্ত্রীলিকনবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক শঞ্জে দবন্থ সমাস হইলে আগে স্তীলিঙ্গবাচক শব গুপ। 
পৃংলিঙ্লবাচক শা বসে। বেসন; মাতা পিতা, হপরহ্থতর, বধুবর, ধাসীঘাস ইত্যাি। বিদ্ধ খালাস তা 
হয় না। বাংলার আগে পুংলিঙ্গধাচক শন ও পরে স্বীলিম্ববাচক শষ বসাই প্রচলিগ স্বীতি। বেষর 
পিভাবাতা॥ খণ্তরশান্ড়ী, বর-বউ, ধাস-ধাসী ইজ্যাছি। 


১১০ রচনা বিচিন্তা 


পা. সংস্কতে জায়। ও পতি. দম্পতি, দম্পতী, জম্পতি, জায়াপতি। কিন্ত বাংলায় 
'হস্ব শুধু দম্পতি বা দম্পতী। 

ঘ. কুশ ও লব সংস্কৃতে কুশীজব। বাংলায়ও কুশীলব [ নট ] প্রচলিত। 

উ. অলুক্‌ দ্বন্থঃ অ [অর্থাৎ না] লুক [অর্থাৎ লোপ ]--কথাটির অর্থ 
“যাহাতে বিভক্তির লোপ হয় না।” 

ষে হন্ব সমাসে সমস্তমান পদগুলির বিভক্তি লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্‌ ঘন্ছ 
সমাস বলে। যেমন: মাঠে ও ময়দানে - মাঠে-ময়দানে | তেষনি-_ঘরে-বাইরে, 
বনে-বাছাড়ে, বনে-জঙ্গলে, জলে-জঙ্কলে, হাটে-বাজারে, ছুধে-ভাতে, জপে-তপে, ছুঃখে- 
স্থখে, পত্তনে-উথানে, বুকে-পিঠে, কোলে-পিঠে, ডাইনে-বীয়ে,। তেলে-বেগুনে, তেলে- 
জলে, আঘায়-কাচকলায়, হাতে-পায়ে, হাতে-কলমে, মায়ে-ঝিয়ে, কাগজে-কলমে, 
ইন্কুলে-কলেজে, হাটে-মাঠে, গৃহে-গোঠে, ঝোপে-ঝাড়ে, গায়ে-গতরে, ক্ষেতে-খামারে, 
ট্রামে-বাসে, দেশে-বিদেশে, জলে-স্থলে-অস্তরীক্ষে, বনে-উপবনে ইত্যাদি । 

সমার্থক ছন্দ £ একই অর্থ-বিশিষ্ট পদসমূহ ষে সমাসে মিলিত হয়, তাহাকে 
সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়। যেমন: কাগজ ও পত্র-কাগজ-পত্র, রাজা ও 
বাদশা- রাজা-বাদশা | তেমনি কাজ-কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, তৃল-ভ্রাস্তি, জন্ত-জানোয়ার, 
ষাঠ-মঘরদান, জন-মানব) পাইক-বরকন্দাজ্ঞ, শাক-সবজি, বাড়ি-ঘর, জমি-জনা, ভিটে- 
মাটি, মামলা-মোকদ্দমা, কোট-কাছাড়ি, নাট্া-মন্করা, সভা-সমিতি, হাট-বাজার, 
ছাই-পাশ, ভাক্তার-বছ্যি, কথা-বাতী, মাধামৃও, চিঠি-পত্র, রাজা-রাজড়া, 
সাজ-পোশাক, চোর-ডাকাত, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, কুলি-মজুর, লোক-লম্কর, হাসি- 
তাষাসা ইত্যাদি । 

ইত্যাদি-অর্থসুচক ছন্দ £ এক জাতীয় বুবাইতে ইত্যা্ি-অর্থসচক ছন্দ 
সমাস হয় । ১. সহচর শব্দ সংঘোগে-_ যেমন £ যৃদ্ধ-বি গ্রহ, খল-কপটতা, ফুটোফাটা, 
ডাকহাক, খানাপিনা, ছেলেপিলে, ধর-পাকড়, থানাপুলিশ, মার-ধর, বিলিবিক্কি, 
ঘ্বর-গেরস্কালি, খড়কুটো, গৌফদাড়ি, হাত-পা, দেহ-মন, গান-বাজনা, নাচ-গান, 
হৈ-ভুললোত, ডুগি-তবলা, খোল-করতাল, জলকল, জামা-কাপড়, ঝড়বুটি, বুষটি- 
বাদল, সদি-কাশি, দুঃখ-কষ্ট, ধুলোবালি, ঠেগা-লাঠি, লাঠিসোটা, গাছ-পালা, ঝোপ- 
জঙ্গল, ভাল-পাল1, ভলকাদা, জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি । ২. অন্চর শব্খ সংঘোগে-_ 
যেমন £ স্বানাহার, খেলাধুলো, পচা-পাতকো, চোর-ছ'যাচোড়, চেয়ার-টেবিল, ছল- 
চাতুরি, ঝাড়-লগন, জাল-জোচ্চ,রি, ঠাড়ি-ছেসেল, আজকাল, কালপরশ্ত, পাচ-সাত, 
চুরি-চামারি, ঘটি-বাটি, থালা-বাসন, গান-বাজনা, দোকান-পাট, হাট-বাজার, হাতী- 
ছোড়া, গোরু-বাছুর, ঘর-দোর, খুন-খারাপি, ঢাল-তলোয়ার, গোলা-বারুদ, লাঠি-সড়কি। 
৩. প্রংতচর শব সংযোগে__যেমন £ উত্থান-পতন, পতন-ভ্যদরয়। উচু-নিচু, জয়- 
পরাজয়, ক্রয়-বিক্রয়, বেচা-কেনা. উথ্থাল-পাতাঁল, জ্োয়ার-ভট1, জল-স্থল, দ্বর্গ-নরক, 
পাপ-পুশ্য, ভালোমন্দ, হাসিকান্া, ক্ষুদ্র-বৃহৎ। আকাশ-পাতাল, উপর-নীচ, দিনরাত, 
সকাল-সন্ধ), পোকা-মাকড়, শেয়াল-কুকুর, কুকুর-বিড়াল। গৌজাহিল, ছেলে- 
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নেয়ে, বৌ-বেটা, আলোছায়?, সাদাকালো, দিনরাত, ঝি-জামাই, ছেলে-্পুলে, া 
অবাঙালী, লেনদেন, চাল-চুলো, চোর-ভাকাত। ৪. বিকার শব্ধ সংযোগে-_ যেমন 
ধর্ম-কর্ম, গলট-পালট, অর্দল-বদল, তুকৃতাক্‌, যাঁ-তা, ফাক-ফোকর, আকি-বুকি, কালা 
কাটি, যস্তর-মস্তর, ভাক্গা-চোরা, খেলা-ধূলা, জারি-ভুরি, কাদা-কাটা, ধত্ব-আত্যি, ঝাড়- 
ফুক, গাল-গল্প। ৫. অনুকার শব সংযোগে_-যেমন £ কাজ-টাজ, চা-টা, ভাত-টাত, 
হাতে-নাতে, ছাড়ি-কুড়ি, প্রজাপত্তর, বিষয়-আশ্য়, গোলা-পালা, কাচ্চা-বাচ্চা, ঝালা- 
পাল, নাকানি-চোবানি। 

একশেষ দ্বন্দ্ব £ যেমন £ তুমি, সে ও আমি- আমরা ) তুমি ও সে_ তোমরা | 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ সেখানে আমি আহোরাত্র নদীর কুলুকুলু সংগীত উিতার। 
দ্রিবারাত্র তাহারা শুধু কলহ করে। “কেবল আমার সাথে ঘন্দ অহনিশ।” “দিবা! 
নিশি ভাবনা কিসে ক্লেশ পাবো! ন1।” “নিশিদ্দিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস 
আমার প্রাণে বাজায় বাশি।' তাহার মাতামহের পরলোকগমনে সে মাতৃপিতৃহীন 
[ মাতামহহীন ] হইল। পিতামহীর মৃত্যুতে সে পিতৃমাতৃহ্ীন [ পিভামহীহীন ] 
হইয়াছে । পিতা ও মাতাকে হারাইয়া সে পৈশবে মাতাপিতৃহীন [মাতাপিতাহীন] 
হুইয়াছে। তিনি নবদম্পর্তীকে [ দম্পতি ] আশীর্বাদ করিলেন। নাটকের 
কুশীলবগণ একে একে আবিভূ্ত হইলেন। ঘরে-বাইরে আজ আমাদের সমান 
ভুর্গতি। “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। ভিড় এখন কোথায় নেই ? 
ইন্ছুলে-কলেজে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে ভিড় এখন সবখানেই। “বাব! 
একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জলে ।” “গপাড়া হইতে আয় মায়্ে-বিস্বে 1" 
'ছাটে-মাঠে-গৃছে-গোঠে সবাকার ধান।" 'পরে মাস দেড়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে 
বাহির হইনু পথে ।, 


২. তত্পুরুষ স্বমান 
যে সমাসে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ব-বোধক বিভক্তি লুপ্ত হইয়৷ 
পরপদের অর্থ-প্রাধান্ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তৎপুকুষ সমাস বল! হয়। 
যেমন £ শরণকে আগত -শরণাগত 7 মধুর দ্বারা মাখা -_মধুমাথা। 'শরপকে' এবং 
“মধুর দ্বারা” এই পূর্বপদ ছুইটির প্রথমটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং ছ্বিতীয়টিতে তৃতীয়! 
বিভঞ্ হইয়াছে; কিন্তু সমস্তপদে বিভক্তি লুগধ হইয়৷ পরপদ ছুইটির অর্থের প্রাধান্ত 
প্রতীয়মান হইতেছে। তৎপুরুষ সমাসে প্রথম বিভক্তি ছাড়। সকল বিভক্তিই লোপ 
পায়। বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ হয়। 
বিঃজ্রঃ কারকের ক্ষেত্রে প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি বিভক্তির পরিবর্তে বিত্ভি-চিহ্কের উন্লখ করা 
উচিত। কারণ, কারক বাকা-নির্তর এবং বাংল! ব্যাকরণে বাংল! বাকোরই কারবার ; সংস্কৃতের নয়। কিন্ত 
বাংলায় গৃহীত সংস্কৃত শফাগুলির যখন তৎপুরুষ সমান হয়, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দ্বিতীয়া তৎপর, 
তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি বাধহার করাই যুক্তিসঙ্গত । কারণ বাংলায় সমাস-নির্ধরের অন্ত ব্যবস্থা মাই? 
$ তৎপুরুষ সমাসের বিবিধ রূপ £ 
স্বিতীক্মা তৎপুরুষ £ যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি [কে 


ন্‌ 


১১২ রচন। বিচিন্ত। 


ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-গ্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বিতীক্ব। 
ততপুরুষ সমাস বলে। ্‌ 

১. গত, প্রার্ধ, আপন্ন, আশ্রিত, আব্ধ, অতীত, সংক্রান্ত প্রভৃতি শষযোগে 
দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয়। যেমন : শরণকে আগত - শরণাগত ; দ্বঃ [ন্বর্গ ] কে গত 
স্বর্গত $ বিপদকে আপন্ন - বিপদ্দাপন্ন ; দেবকে আশ্রিত দেবাত্রিত ; সংখ্যাকে অর্তীত 
-সংখ্যাতীত ; অশ্বকে আরূঢ _ অশ্বারূট ; বয়:কে প্রাপ্ত -বয়ঃপ্রাপ্ত ; স্বকে গত- 
স্বগত; ব্যক্তিকে গতন্ব্যক্তিগত। তেমনি হস্তগত, মজ্জাগত, মর্মগত, পু. থিগত, 
জাতিগত, ম্বরণাতীত, সাহাষাপ্রাপ্ধ, চরণাশ্রিত, আলোকপ্রাপ্ধ, বৃত্তিপ্রাপ্ত, গা-ঢাকা, 
নখ-নাড়া, গা-নাড়া, রথ-দেখা, কলা-বেচা, বামন-ষাজা, ঘর-ধোয়া, জল-তোলা, 
কাপড-কাচা, হাত-দেখা, লুচি-ভাজা, বধৃ-বরণ, নবীন-বরণ। 

২. ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক হ্বিভীর়ান্ত পদের সহিত দ্বিতীয়। তৎপুরুষ সমাস 
হইয়। থাকে । যেমন £ চিরকাল ব্যাপিয়া সুধী চিরস্থখী ; চিরকাল ব্যাঁপয়। স্থায়ী 
- চিরস্থায়ী ; চিরকাল বাাপিয়। বসন্ত - চিরবসন্ত ; ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্বায়ী - ক্ষণস্থায়ী । 
তেমনি__চিরহরিত, দীর্ঘস্থায়ী, চিরম্মরণীয়, চিরছুঃখিনী, চির-বঞ্চিত, চির-কৃতজ্ঞ, চির- 
শত্রু, চির-রুগ ণ, নিত্যানন্দ, জীবনানন্দ, পঙ্গাশৌচ, চির-চঞ্চল। 

৩. পূর্বপদটি বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ হইলে পরবতখ কঁদস্তপদের 
সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে । যেমন : দ্রুত যথা] তখ] গামী - দ্রুতগামী ; 
ধীর যথা তথা গাম1- ধারগামী ;মুহছ যথা! তথা ভাষিণী-্ম্বহভাধিণী ; অবশ্থ ঘথা তথা 
কর্তব্য _ অবশ্যকণবা ১) ঘনভাবে সন্গিবিষ্ট_ঘনসঙ্লিবিষ্ট $ নম [ অর্ধ ] ভাবে রাজী 
নিমরাজী ; নিম [ অর্ধ] ভাবে খুন-নিমখুন 7 দৃঢরূপে বছ্ছলদুচব্ধ। তেমনি 
নিমদাগী, আধ-পাকা।, অর্ধ-সমাঞ্ত, অর্ধ-ক্ষুট, আধ-পোড়া, অর্ধ-গ্ছ। 

অভিরিক্র বালা দৃ্টাস্ত £ চুল-চেরা, ধান-কাটা, ছেলে-ভুলানো, ঘর-বদলানো! | 

তৃতীয়? তৎপুরুষ £ যে 'তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের তৃতীয় বিভক্তি [ঘ্বারা, 
দিয়া, সাহাযো হত্যাঃ? ] লুপু হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে 
তৃতীয়া তংপুরুষ সমাস বলে । যেন £ মধুর হারা মাথা মধুমাখা ; শরীর দ্বার! 
হান. প্রহীন। শ্রুর দ্বারা যুক্ত ₹ শ্রমুক্ত ; একের দ্বারা উন বিংশতিস্উনবিংশতি। 
শোকের দ্বারা আকুল -শোকাকুল ॥ বিজ্ঞান ছার! সম্মত _ বিজ্ঞানসম্মত $ উত্তিয়ের হবার! 
গ্রাহ-ই ্রক্গ্রা ; বাকের গ্বারা দত্তালবাগদত।; বাশের দ্বার! বিদ্ধ-বাণবিদ্ধ । 
জআন্ের বারা উপচার-অগ্োপচার : তেশনি- বিদ্যাহীন, দৃষ্টিহীন, বজ্জাহত, রৌদ্র, 
তমসাবৃত, স্বনাম-খযাত, কাঁটদষ, দুগপোষ, খণগ্রন্থ, স্বোপান্দিত, পরশুচ্ছি়। মেঘাচ্ছন্ন, 
মোহান্ড্। নেহান্ধ, ভ্রমান্ধ, মোহাদ, গুণমুদ্ধ, প্রম-সাধ্য, ঘ্ুতপক, পদদলিত, মসীলিখ, 
মাতহন, রবাছত, শক্ষিসম্প্। রঠখচিত, শঙ্খলাবঙ্চ,। রজ্জুবন্ষ, বিধিবদ্ধ, হল্ত-চালিত, 
বাছ-চালিত, বিছ্যাৎ-চালিত, জরাভ,ণ, কণ্টকাকীর্প, বান্মীকি-প্রণীত, আঁশ্চধান্থিত 
(খ্ান্চ্বের দ্বারা অন্বিত], রোগাকান, জনশূন্য, সর্পদষ্ট, গুরু, বন্ত্রচালিত, লিপিবদ্ধ, 
-্পসপশ্ঠাস্ত পপি মিরার তএর্জসিপ্রিতে ঝ»ক্ডা নু, তৈলাজ, বিপদসঞ্থুল, খঞ্চিযুক | 


সমাস ১১৩ 

অতিরিক্ত বাংল! টা: দ1-কাটা, ঢে কি-ছাটা, মধু-মাধা, মন-গড়া, বাটা; পেটা, 
লেপ-মুড়ি, তেল-মাখা, চুন-মাখা, শান-বাধানো, তাস-খেলা, লাঠি-খেলা, ধামাচাপা, 
হাত-ছানি, পোয়া-কম, সিকি-কম, বাছুড়-চোষ।, কালি-মাখা 

চতুর্থী তৎপুরুষ ৫ যে তৎপুরুষ সমানে পূর্বপদের চতুর্থ বিভক্তি [কে, রে, নিমিত, 
উদ্দেশে ইত্যাদি ] লুপ্ত হইয়া! পন্রপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে চতুর্থী 
তংপুরুষ সমাস বলে। উদ্দেশ বুঝাইতে ব1 নিমিতার্ধে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং সেরূপ 
ক্ষেত্রে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। ঘেমন £ দেবকে বা দেব উদ্দেশে দত্ত দেবদত্ত) জীয়ন 
উদ্দেশে কাঠি -জীয়নকাঠি ? যুপের নিমিত্ত কাষ্ঠ-যুপকাষ্ঠ ; শয়নের নিমিত্ব কক্ষ- 
শয়নকক্ষ। রান্নার নিমিত ঘর রান্নাঘর । তেমনি-_পুত্রশোক, আরাম-কেদারা, বালিকা- 
বিদ্যালয়, অতি থিশাল!, শান্তিনিকেতন, শিশু-বিভাগ, কিশোর-পত্রিকা, শিশু-সাহিত্য, 
জপমাল!, মালগুদাম, অনাথাশ্রম, বিশ্রামঘর, নাট মন্দির, শ্বৃতি-মন্দির, দেবমন্দির, দেব- 
বলি, ছাত্রাবাম, বিগ্ভাভবন, পাঠভবন, পাস্থনিবাস, তীর্ঘযাত্রা, সভামঞ্চ, ভোজনাগার, 
বিজয়-উল্লাস, চণ্ডীমণ্ডপ, ফাসিকাঠ, হজ্ঞশালা, খান্ক-মান্দোলন, দূতাবাস, ভিক্ষাপা্র। 

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : *পপলা-গারদ, রেল-ভাড়া, রেল-মাশুল, খেয়াঘাট, 
বিয়ে-পাগল।, ডাক-ম গুল, ধান-জজমি, বসত-বাটাঁ, মড়া-কান্া, ঠাকুর-ঘর, ডাকঘর। 

পঞ্চমী তংপুরুষ £ যে তৎপুকুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি [হইতে, থেকে, 
চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া! পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে 
পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। ঘেমন ; শাপ হইতে মুক্ত -শাপমুক্ত ) আদি হইতে অন্ত 
-আগ্যন্ত ; যুখ হইতে ত্রষ্ট _যুথত্রষ্ট ; জন্ম হইতে অন্ধ _ জন্মান্ধ ; সর্প হইতে ভয় সর্প- 
ভয়; মানব হইতে ইতর-মানবতের ইতি । তেমনি-_বন্ধনমূক্কি, পদচাত, দুগ্ধজাত, 
রোগমুক্তি, সিংহাসনচ্যুত, শাখা:ষ্ট, বিক্রয়ল্ব, স্তর, বিদেশাগত, বহিরাগত, ব্যা্র- 
ভীতি, ধর্মচ্যুত, বৃন্তচ্যত, সমাজচ্যত, আকাশবাণী, মৃত্যুতয়, লোকলজ্জা, সভ্যত্র্ট, 
লক্ষ্ষ্ট। লোকভয়, চৌরভয়, পদচ্যুত, বন্যাত্রাণ, জলাতঙ্ক, প্রাণাধিক, দেবোত্তর, 
কারামুক্ত, খণমুক্তি, প্রাণপ্রিয়, পাঠশালা -পলায়ন, যুদ্ধোত্তর, অষ্টোত্তর, তজ্জাত, তন্তব। 

অতিরিক্ত বাংল! দৃষ্টান্ত : গা-তাড়ানো, জেল-খালাস, জেল-পালানো, ইস্কৃল- 
পালানে, বিলাত-ফেরত, আগাগোড়া । 

ষ্টী তৎপুরুষ £ যে তংপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বষ্ বিভক্তি [র, এর ইত্যাদি] লুপ্ত 
হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। 
যেমন : গঙ্গার জল ₹গঙ্গাঞ্জল; ছাত্রদের সমাজ ₹ ছাত্রসমাজ ; বৌদ্ধদের ধর্ম - বৌন্ধর্ম ) 
স্বর [নিজের] পড়া» ্বপতী, [কিন্ত সমান বা একই পতি যাহাদের _সপত্বী-_বহত্রী ছি] 
সর্ষের অন্ত-নুর্যান্ত ; গ্পথের রাজ।-রাজপথ ; *্হংসের রাজা রাজহংস ; কবিদের 
রাজ1-্রাজকবি বা কবিরাজ ইত্যাদি। তেমনি-__পিআলয়, তক্চ্ছায়া, 'দেশবন্ধু, 
রাষ্ট্রপতি, কবিগুরু, শিরিরাজ, গিরীশ, গৃর্যোদয়, রাজোশ্বর, রাজপুত্র, ব্রান্মণতনয, 
' ধশ্রেটীপূত, লঙ্ষেশ্বর, দিলীশ্বর। বিশ্বকবি, বিশ্বভারতী, শুরধালোক, দীনবন্ধু, নদীতীর়, 
রাজাজা, গোহত্ধ, মৃগশাবক, সাধুসঙ্গ, জশোক-কানন, সাগরভীর/জাতিসংঘ। : * 


১১৪ | রচনা! বিচিন্ধা 


কতকগুলি ঈ-কারান্ত ট্রীলিষ শব পূর্বপদ্ হইলে সমস্তপদ্দে ঈ-কার ই-কার হয়। 
যেষন £ কালীর দাস-্কালিঘাস, দেবীর দানস্দেবিদাস, যার দাস্বীদাস 
ইত্যাদি । কিন্তু চণ্ডীর দাস-্চণ্ডিদাস ও চণ্তীদাস ছই-ই হয়। 

স্বরণীয় : রাজপথ, রাজকবি, কবিরাজ, রাজহংস, রাজমিস্ত্রী, রাজয়োগ--সমস্ত 
পদগুলিতে পূর্বপদখুলির পরনিপীত হয়। বেমন £ মিশ্রীদের রাজা -য়াজমিী। 

সপ্তমী তৎপুরুষ £ যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি [এ, তে, এতে, 
য়, মধ্যে ইত্যাদি] লুগ হইয়। পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সপ্তমী 
তৎপুরুষ সমাস বলে। যেষন : কর্মে নিপুণ _ কর্মনিপুণ ) শিল্পে পটু» শিলপটু ; 
জলে মগ্-জলমগ্ত্রঃ পূর্বে ভূত- ভূতপৃৰ ১ পূর্বে শ্রুত- শ্রুতপূর্ব ; সত্যে নিষ্ঠা 
সভ্যনিষ্ঠা ; গৃহে বাস -গ্ৃহবাস ; সংখ্যায় গরিষ্ঠ- সংখ্যাগরিষ্ঠ | তেমনি-_অরণ্যবাঁস, 
বনবাস, পাপাসক্ত, ক্রীড়াকুশল, রণনিপুণ, বিশ্ববিখ্যাত, গৃহাগত, ভীরলগ্ন, উত্তরায়ণ, 
ধ্যানমগ্র, জলমপ্র, অকালপক্, অকালমৃত্যু, কাশীবাস, পুরুযোত্রম, নরোত্তম, সবোত্তম, 
সরোবর, সর্ববিন্ভাবিশারদ, কর্ষ-কুশল, মহাকাশ-ভ্রমণ, কবি-শ্রেষ্ঠ১ বন-ভোজন, 
অকালবার্ধক্য, পাঠরত, অধ্যয়ন-রত, গৃহকর্ষ-নিপুণা, সত্যাগ্রহ, অকালবোধন। 

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টাস্ত ঃ গাছপাকা ইংরেজি-শিক্ষিত, রাতকানা, তালকানা | 

স্বরণীয় : পূর্বে ভূত- ভূতপূর্ব ; পূর্বে শ্রত-শ্রতপূর্ব ; পুর্বে দুষ্ট দৃষটপূর্ব ? পৰে 
আস্বাদিত- আম্বাদিত-পূর্ব--সমন্ত পদদগুলিতে পূর্বপদগুলির পরনিপাত হইয়াছে। 

তৎপুর্রষ সমাসের অতিরিক্ত প্রকার-ডেদ £ তংপুঞষ সমস আরও কয়েক ' 
প্রকারের হুইয়৷ থাকে । যেমন :- উপপদ্দ তৎপুরুষ, অলুকৃ তৎপুরুষ, নএঃ, 
তণপুরুষ ইত্যাদি। 

(উউপপদ্র তৎ্পুরুষ £ সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদকে উপপদ বল৷ হয় । 
অর্থাৎ, যে সব পদের পরস্থিত ধাতুর কংপ্রত্যয় হয়, তাহাদের উপপদ বলা হয়। 
যেমন £ গৃহস্থ, জলচর, খেচর, উদ্ভিদ, জলজ-_-এই সমাসবদ্ধ রুদস্ত পদগুলির পূর্বপদ-_ 
থাক্রমে-_গৃহ, জল, খ. উৎ, জল--ইহার। উপপদ্দ। 

উপপদের সহিত কুদস্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে বল। হয় উপপদ্গ 
তৎপুরুষ সমাস | যেমন £ জলে চরে যে-জলচর ; গৃহে থাকে যে- গৃহস্থ ) পঙ্কে 
জনমে বাহ1- পদ্কজ 7 জল দেয় যে- জলজ 7 শত্রুকে হত্যা করে যে-্শক্রত্্; সত্য বলে 
ষেস্লত্যবাদী ; ইন্দ্রকে জয় করে যে ইক্্রজিৎ ; খ-এ [ আকাশে ] চরে যে খেচর । 
আর জন্মে যেন অগ্রজ ? দুঃখে থাকে যেহছুঃন্থ) গোরুকে পালন কয়ে বেসগোপ।) 
পরম [ শত্রুকে ] তপ [দমন] করে যে-্পরন্তপ ; মপ. বা জলে জন্মে যাহ।» অ্। 
তে্নি-_পাদপ, নীরদ, কুল্ঞকার, অভ্রভেদী, দিখিজয়ী, মৃত্যুয়। ধনজয়, ভৃধর, ভূচর, 
ধকূর্ধর, জলভ, অন্ত, অস্ভ্য্জ, কুঝ, হিতকর, মধুপ, মনোজ, মনসিজ, সয়োজ, যাদুকর, 
দিবাকর, ছত্রধর, বনবাপী, অণ্ডেবাসী [অস্তে অর্থাৎ গুরুগুহে বাস করে যে], অরিলাম। 
-শীপন্ধয়, ভূগগ, করছ, হবর্ণকার, চিত্রকর, পথিরুৎ, গুত্রধর, মচ্যপ, প্তপগ্রাহী, ভ্ীশ, গিরিশ 
সস শস্াজগি চরম আগা, গন্য, 


লমাস 


নিশাচর, সর্বংসহা, সর্বনাশী, তটক্থ, মৃখস্থ, হিমন্ন, পাপন, শুর, শ্রুতিধর, রাজাপাঞ; 
বন্ুধা, বনুদ্রা, আত্মজ, ভূমিষ্ঠ, গঙ্গাধর, মভশ্চর, বাজিকর, দত, সব্যসাচী [সব্য 
অর্থাৎ উভয় হত্যেই সচন করেন হিনি ", গ্ররুভিষ্থ, কর্ষনাশা, শ্রমজীবী, সর্বহারা । 

অতিরিক বাংলা দৃষ্টান্ত: মাছিমারা, দিশাহারা লুদ্ছাড়া, বর্দচোরা, গাঁটকাটা। 
পকেট-মার, ছেলে-ধরা, তৃ'ইফোড়, শোলোক-বলা, সবজান্তা, বাস্তহারা। 

গুঅলুক্‌ তগপুক্তুষ £ যে সমানে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে 
অলুক্‌ সমাস বলে। যে তৎপুরুষ সমুাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, 
তাহাকে অলুক্‌ তৎপুরুষ সমাস বল! হয় । সকল প্রকার তৎপুরুষ সমাসেই 
অলুকৃ তংপুরুষ হুইয় থাকে । যেমন £ তৃতীয়া-_হাত দিয়ে কাট।-হাতে-কাটা।, 
তেল দিয়ে ভাজা তেলে-ভাজা । তেমনি-_ঘিয়ে-ভাঁজা) হাতে-গড়া, কলে-ছাট!, 
ছাতে-পৌতা, বাশে-বীধা, চোখে-দেখা, বানের-জলে-ভেসে-আসা, সবার-পরশে- 
পবিত্র-করা। চতুর্থী-_পরের নিমিত্ত পদ-্পরন্মৈপদ। তেমনি__ আত্মনেপদ। 
ভাতের-চাল, মুড়ির-চাল, জামার-কাপড়, খেলার-মাঠ, পেটের-ভাত, ভুলের-মাগুল। 
ঘানির-বলদ, চায়ের-কাপ, চায়ের-ছুধ, পড়ার-ঘর, খাবার-ঘর। পঞ্চমী-_সার হইছে 
সার-সারাৎসার ; পর হইতে পর-পরাৎপর ; ঘানি হইতে তেল-ঘানির-তেল 
তেমনি--কলের-জল, বাপের বেট!, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের-ধান, বিদেশ-থেকে-আন! 
আকাশ-থেকে-পড়া) কাছ-থেকে-দেখা, নদী-থেকে-মানা, বন-েকে-আনা। ষ্ঠী 
্রাতুঃ [ ভ্রাতার ] পুত্র-ভ্রাতৃষ্প-ত্র, তেমনি-_-বাচম্পতি, বাপের-বাড়ি, মামার-বাঁড়ি, 
গোরুর-গাড়ি, গোরুর-ছুধ, ঘোড়ার-গাড়ি, কলের-গান, ভাগের মা, মাটির-মানয 
সোনার বাংলা, মোমের-পুতুল, ভোরের-পাখি, রাজার-মেয়ে, পরের-মা, অনুরোধের 
আসর, গল্প-দাুর আসর । সপ্তমী_যুধি [যুদ্ধে] স্থির-ুধিষ্ঠি ) সরঙি 
[ সরোবয়ে ] জাত-সরসিঙজ ; মনসি [ মনে] জাত-মনসিজ; সোনায় সোহাগ!» 
সোনায়-সোহাগা। | তেমনি-_খেচর, ঘরে-পাতা, কলেজে-পড়া, হাতে-গরম, অন্তেবাসী 
অরণ্যে-রোদন, দিনে-ডাকাতি, অঙ্কে-কাচা, গোড়ায় গলদ । 

€ নঞ. তপুরুষ £ যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ নঞ্র্থক বা নিষেধার্থব 
অবায়, তাহাকে নঞতৎপুরুষ সমাস বলে । সংস্কৃত নঞ অব্যয়ের বাংলা: 
রূপ-_অ, অনু, অদা, আ, গর্, ন, না, বি ও বে। অ-লাই মিন অমিল $ ন' 
হখ-অন্থখ ; নয় স্থন্থ্অনুস্থ ; নয় শুভ-্অশুভ ) নর গণ্য - অগণ্য [ যাহা গণন 
কর] ধায় ন। ]; নয় গণ্য নগণ্য [ যাহা! গণ্য করা! যায় না অর্থাৎ তুচ্ছ ]| অন্-. 
নয় উচিত. অনুচিত ; নয় এক-অনেক ; নাই অস্ত-অনস্ত; নাই সীম. অসীম 
নাই আহান্ন-অনাহার ; নয় আহৃত-অনাহত) নয় আস্বাদিত- অনাস্বান্ছিত 

অনা--নাই বৃষ্টি -অনাবৃষ্টি; *নয় আত্মাত-অনান্াত। আঁ নয় গাছা।আঙাছা! 
জিলা নয় কাল্আকাল ) নয় কাড়া-আকাড়া ? নয় লুনি-আলুদি 
পার--নয় ছাজিরস্গরহাজির ) নয় রাজী »গররাশী; নয় মিল-গরফিন। পন 
অতি দীর্ঘ্নাতিদীর্ঘ। ময় অতি দূরস্নাতিদুর ৭ নয় অতি লঈীত ও উক্ণস্নাসি 


১১৬ রচন। বিচিস্ক। 


শতোফ ৯. নয় ধর-নধর | লীনয় রাজী-নারাজ, নয় যঞ্চুর-না-ম্ীর় । 
নয় বালক -নাবালক ; নাই দাবী-্নাদাবী ; নাই খেরাজ [ খাজনা ]1:-নাখেরাঞ্জ। 
নি, নির্__নাই ভরসা- নির্ভরসা ; নাই আশ1_ নিরাশা। ; নয় চেক্জাল--নিত্জাল . 
নাই খুত_্নিখুঁত; নাই কুল-্নিকৃল নাই শ্ুন-ুনিঞ্জন | বি--নয় ধেশ- 
বিদেশ; নাউ শ্রদ্ঘল লবিশ্ধল] ॥ নয় এপস নয় তক্ষাত _বজোকড় । 
বে-নাই গতি-্বেগতিক $ নয় মানান- বেমানান! [মান অবচশীয়! নয় 
বচনীয় ], অনুত [নয় খত ], অমৃত [ নয় মৃত ), অঙ্সান, অনাবশ্থাক, অবযধ্য, আঅনবাধ, 
অভাব [নাই ভাব], অবাক্ত, অনলস, অজ্ঞাত, অধ্যাত, অপপন্ত, অসৎ) অমঙ্গল, 
নাতিবুহৎ, নাতিক্ষুত্র, অনশন, অনভিপ্রেত, অনিচ্ছা, অনীহা! নয় ৯1], অনভিজ্ঞ, 
অবিরাম, অপরিণত, অনপুণ। 
বিশিঞ্ প্রষ়োগ £ শরণাগতকে রক্ষা কর! কবা। স্বগত উীত্ত হইতে 
তাহার মনের কথ। জানা গেল। “পাড়ায় এসেছে এক নাড়ী-,টপা ডাকার |” 
ছেলে-ভুলানে! ছড়া, জামাই-ঠকানো প্রশ্ন, লোক-হাসালো কাত, প্রাণ- 
মাতানে। সংগীত, হাড়-কীপানো শীত, হাড়-জ্বালীনো ছেলে, চোখ-ঝলসানো। 
বিহ্যাতের আলো, প্রীণ জুড়ানো! বাতাস, ঘুম-ভা্গানো। ডাক | আলম্কা বাঙ্গাল 
মজ্জাগত দোষ । পলীবাংল! আজ শ্রীহ্ীন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আজ রোগের 
চিকিৎসা হওয়া উচিত। বালকটি আসলে একটি ভল্মাচ্ছাদিত বহ্ছি। খ্বদ্িযুক্ত 
ব্যক্তিরা অন্তের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না। নরপিশাচদের কবল হইতে 
দুদ্ধপোষ্ত শিশুরাও নিষ্কৃতি পায় নাই। পুত্তরশোকে চন্ত্রধর একেবারে ভাঙগিয়া 
পভিলেন নাঁ। আসলে এই পৃথিবীটা একটা! বড়ো রকমের পাগলা-গারদ । 
মহারাজ ধতরাষ্ট জল্সান্ধ ছিলেন। যুদ্ধোত্তর-কালে শ্রমিক-বিক্ষোত ব্ত্যত্ব প্রবল 
আকার ধারণ করিয়াছে । 'যৌবরাহ্যে ব,সয়ে দে মা! লঞ্মীছাড়ার সিংহাসনে ।' 


৩. কর্মধারয় সমাস 

যে সমাসে পূরপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণে ও বিশেষে বা বিশেষো 
ও বিশেষে বা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় এবং পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত 
প্রতীয়মান হয়, তাহাকে কর্মধারয় সমান বল হয়। কর্ষধারয় সমাস যুলতঃ 
তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকারভেদ ? ইহাতে পরপদেরই প্রাধান্ত। ইহা প্রথম। তৎপুরুষেরউ 
নামস্তর । যেন £ রক যে পল্পলরক্রপদ্ম। যিন রাহ]! তিনিই বাহাদুর 
রাজাবাহাছুর ; লাল ও নীল লাল-নীল। প্রথম দৃষ্টান্মে-_পূর্বপদ বিশেধণ [রক] ৩ 
পরপদ বিশেষ্য [পন্ন], দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে- পূর্বপদ বিশেশ্ক [রাজ] ও পরপদ বিশেষত 
[বাহাদুর] এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে পর্বপদ বিশেষণ [লাল] ও পরপদ বিশেষণ [নীল]। 

বিশেষণ ও বিশেষে কর্মধারয় £ হু [ ভাল ] যে পুকষ-্, পুরুষ $ মহৎ থে 
জন-মহাজন। তেষনি-_-নীলোৎপল , হারাধন, চলচ্চিত্র, খ্বায়তশাসন, ভাঙাহাট, 
পুপ্যাহ, শুরুপক্ষ, রুফপক্ষ, শ্েতপন্ন, পু্ণচন্তর, সদ্গুরু, কুষস্থপা, মছারাক্গ, ৪৮ 
শহাবীর, অঙষ্টিমী [মহতী যে অধ্্ী], মহবি, মহাপুরুষ, হহাজল, আহাবিষ্কা, মহাজ্ঞান 


সযাস 


মহারাণী, শুচিবন্্, কাপুরুষ [কু যে পু*্ষ- কুপুরুষ ], পাগুলিপি [পাও ষে লিপি ], 
শ্বেতচন্দন, মিষ্টবাকা, রক্কাস্বর, ছিন্নপত্র, বীরাঙ্গনা, সঙ্্ন, নীলাকাশ, শ্বেতপদ্প, লাল 
কমল, ছিন্নবন্থ, ভগ্ন-সৌধ, বিশ্ব [ সকল ]-মানব, কুদ্রবীণা, মহাসভা, হেড-পপ্তিত, ফুল 
[ 6011 ]-বাবু, পোড়ামাটি, হলুদপাখী, কালোমাণিক, নীলমণি, চোরাবালি, ঝরাপাতা, 
কালোবাজ্ঞার, পালমহল, কেনাগোলাম, কালপেঁচা, কাচকলা, হেভ.মাস্টার, 
উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, উড়োচিঠি | 

কতকগুলি খবে সমস্তপদে পূর্পদ ৪ “রপদের অবস্থান পরিবতিত হইয়া যায়| 
ইহাকে 'পূর্বনিপাত' বলা হয়। যেমন £ "অধম যে রাজ।-্রাজাধম ; অধম থে 
নর-নরাধম; উত্তম যে নর-নরোন্তম। বাংলায় এক্প দৃষ্টান্ত অনেক আছে। 
যেমন £ বাটা এমন হলুদ - হলুদ-বাটা ) ভাজা এমন চাল-চাল-ভাজা ; সিদ্ধ এমন 
আলু-আলুমিদ্ধ। তেমনি-_ মাছ-ভাঙ্াা, পটোল-ভাজা, বেগুন-পোড়]। 

বিশেষ্য ও বিশেষ্যে কর্মধারয় ১ যে খোকা সেই বাবু- খোকাবাবু ; ধিনি 
রাজ্ঞা তিনিই খধিল্রাজঘি ; যা গঙ্গা তাহাই নদী _গক্গানদী ; যাহা কলিকাতা 
তাহাই শহর- ক:লকাতা-শহর ; যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর -পিগাঠাকুর ইত্যাদি। 
তেমনি-রাজ-সন্লাসী, দেবধি, লাট-সাহেব, দালোক, ভূলোক, দাছুভাই, গিশ্লীমা, 
দিদিভাই, দাদাবাবু, ্ররুদেব, পিতৃদেব, মাতদেবী, ঠাকুরমহাশয়, ঠাকুরমা, শুকতারা, 
সম্াট-কবি, নূপশিত্য, ভাক্তারবাবু, সর্দার-পড়ুম্ব!, বউঠাকুরাণী, বটগাছ, ভাক্তার-সাহেব, 
পশ্তিতমহাশয়, শিক্ষকমহাশয়, কথকঠাকুর, মাতা-ঠাকুরাণী । 

বিশেষণ ও বিশেষণে কর্মধারস্প 8 যাহা কাচা তাহাই মিঠা-কাচাষিঠা ; 
যাহা মৃছু তাহাই অন্দ-মৃছুমন্দ ; যে চালাক সেই চতুর লচালাক-চতুর $ যাহ! লাল 
তাহাই নীল-লাল-নীল; যাহা ভীষণ ভাহাই হুন্দর ভীষণ-হুন্দর $ তেমনি--- 
গাঢ়নীল, নীল-লোছিত, সহঙ-সরল, দীনছ্ঃখী, করাস্তক্রিষ্ট, পণ্ডিতমূর্থ, জীবন্ত, অযষধুর» 
ঈতোফ, ন্যানাধিক, গণ্যমান্ত, হাইপুষট, হু্-সবল) হিংশ্র-কুটিল, মিঠাকড়া, কঠোর- 
কোমল, বধুর-ললিত, কাস্ত-কোমল, বাধা-ধরা, শাস্তশিষ্ট, কানাখোড়া, সুথ্োখিত, 
দীনহীন, দ্রিগ্-সজল, দ্িষ্ধোজ্জল । 

ও কর্মধারয্প সমাস সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সংস্কত-বিঘি : ূ 

১. প্র, পূর্ব, মধ্য, অপর, সায়্‌ প্রভৃতি শবের পর 'অহুন্* শবের “অঙ্ক” আদেশ 
ছয়। যেমন £ পূর্ব যে অহ্পূর্বাহ্ন [ দিনের পূর্বভাগ ], পূর্বাহ [ পূর্বদন ]7 প্র [পূর্ব] 
থে অহ-্প্রান্। তেমনি-_মধ্যা্ছ, পরাহ্‌, অপরাহ্‌, সায়াহ্ছ। এ 

২, স্বরবর্ণ পরে থাকিলে “কু” স্বানে 'কৎ [ কদ্‌]) আদেশ হয়। যেমন £ কু' থে. 
আচার -কদাচার ; কু ষে আকার-কদাকার ; কু যে অর্থস্ কদর্থ) কু যে অভ্যাসস্ 
কদভ্যাস। তেমনি-_কাক্ষর, কুত্তি, কতুতর, কদর্য, কদর, কছুফণ [ কবোফ ]। 

৩. পূর্বপদ “মহৎ' স্থানে ' মহ? এবং পরপদ 'সথি' স্থানে “সখ”, রাজন, স্থানে 
'সাজ, ও 'রাতি' স্থানে রাজ” আদেশ হয়। হেমন 3 মহৎ যে জন. সহাজন, মহৎ 
থে রাজা।স্মহারাজ [বাংলার “মহারাজা” শখও প্রচলিভ। খেষন? বর্ধমানের 


১১৮ ৃ , সিল |বাচস্ক। 


মহারাজা ]| মহৎ যিনি আশয়-মহাশয় ; কিন্তু মহতের আশয় - মহাশয় [ যী 
তৎপুরুষ ]। প্রিয় যে সখা প্রিয়সথ 7 পূর্ব যে রাত্রি পূর্বরাত্র। অর্ধরাত্র, দীর্ঘরাজ। 

একর্মধারয় সমাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে । যেমনঃ ১. সাধারণ, 
কর্মধারায়,। ২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও ৩. উপমামূলক কর্মধারয় । 

১ সাধারণ কর্মধারষ £ বিশেষণ-বিশেষ্তে বা বিশেম্ত-বিশেষ্তে বা বিশেষণ- 
বিশেষণে ষে কর্মধারয় সমাস হয়, তাহাকে সাধারণ কর্মধারয্ সমাস বলে। [পূর্বে 
ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। - 

২. মধ্যপদলোগী কর্মধারধ £ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্যের 
মধ্যস্থিত ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোগী কর্মধারক়্ 
বল। হয়। যেমন £ সিংহ “চিহ্নিত আসন -সিংহাসন $ ছায়া প্রধান" তরু- 
ছায়াতরু ; তেল “মাখিবার” ধুতি তেলধুতি ; ঘি “মিশান' ভাত - ঘি-ভাত ; জল 
“মিশ্রিত" সাগু-জলসাঞ্ড ; পল [ মাংস ] “মিশ্রিত” অন্ন-পলান্ন ঃ সিছর “রাখিবার' 
কৌটা1- শি'ছুর-কৌট! ; হাতে 'পরিবার' ঘড়িহাতছড়ি ) পঞ্চ 'অধিক' দশ পঞ্চদশ 
উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলিতে সমন্যমান পদে ব্যাখ্যানমুলক পদের [ যখ। £ “চিহ্নিত”, প্রধান? 
“মিশ্রিত”, 'রাখিবার”, 'পরিবার*, “অধিক ইত্যা্দ ] আবির্ভাব ঘটিয়াছে ; কিন্তু সমস্ত- 
পদগুলিতে তাহারা লুপ্ত হইয়াছে । সেইজন্ত ইহার মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। 
তেমনি__ভিক্ষান, একাদশ, যোড়শ, গ্রীতি-ভোঙ, শ্রীতি-উপহার। বৌভাত। জামাইযণ্ী 
[জামাইয়ের কল্যাণার্থ য্ঠী.], ভ্রান্ত-দ্বিতীয়া, কাঞ্চন-কোকনদ, বরফ-জল, কন্তি-ঘড়ি, 
ফুলদানি, কেশ-তৈল, গন্ধতেল, ছাইদান, বাতিদান, রজত-মুদ্রা, ্বর্ণালঙ্কার, গন্ধবণিক, 
তালপাটালি, অগ্নিবাণ, হাটুক্ল, গৃহ-মাঞ্তার, হাসিমুখ, জীবনবীম। [ জীবন আশঙ্কায় 
বীমা], ্বর্ণাক্ষর, লক্ষমীপ্র লক্ষমীযুকা শ], ব্বর্ণাভরণ, রৌপ্যমৃদ্রা, রজতচক্র, বিজয়-শঙ্ 
[ বিজয়-সছচক শব্ধ ], কীতি-মন্দির। গাড়িবারান্দ] [ গাডি রাখিবার বারান্দ ], শোক- 
সভ। [ শোক-প্রকাশিকা সভা ], পদ্মবেদী [ পদ্ম-চিহ্িত বেদী ], মধ্যাঙ্ছ-ভোজন, 
সিন্দুর-কৌট|, মনিব্যাগ, জল-চৌকি, আলোকচিত্র, মরুতৃমি, মরষদ্তান, জন্মদিবস, 
জন্মোৎব, স্থৃতি-সৌধ, নুচীশিল্প, পাদটাকা, মৌমাছি, ছুধ-বাপ্ি, ধর্মঘট [ ধর্ম রক্ষার্থে 
ঘট 1, সাম্যবাদ [ সাম্য-বিষয়ক বাদ 7, রাষ্ট্রনীতি, বরধাত্রী, সিংহদ্বার, ধাছুঘর [ হাছ 
বা পুরাকীতি-শোভিত ঘর ], ভাইঞ্চোটা, শ্থাধীনতা-দিবস [ন্বাধীনতার শ্মরণে পালনীয় 
দিবস ], শহীদ-দিবস। 

৩. উপমামূলক কর্মধারয় £ যে কর্মধারয় সমাসে দুইটি অসম জাতীয় 
বন্ত বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বা উপমার মাধ্যমে সাদৃশ্ত কল্পনা করা হয়, 
তাহাকে উপমামূলক কর্ধারয় বলা হগস। উপমার চারটি অঙ্গ ; ক. উপমান 
খ. উপমেয্ব, গ. সাধারণ ধর্ম ও ঘ. তুলনাবাচক শবন্দ। 
উপমান-_যাহার সঙ্গে তুলনা! করা! হয় বা সাদৃষ্ঠ কল্পন। করা হয়, তাহাকে 
উপমান বলা হয়। খ. উপমেষ্ব--যাহাকে তুলনা করা হয় বা যাহার সামু 
কল্পনা করা হয়, তাহাকে উপমেয় বলা হয়। গ. সাধারণ ধর্ম-_ছুইটি.অসম 


? 


সমাস ও ১১৪ 
জাতীয় বস্ত বা! ব্যক্তির মধ্যে তুলনা! করিতে গিয়া! যে একটি বিশেষ বিষয়ে সাদৃষ্ঠ 
কল্পন। কর] হয়, তাহাকে সাধারণ ধর্ম বল। হয়। “চাদের স্তায় হুন্দর মূখ, দৃ্াস্তটিতে 
চাদ” [ উপমান ] ও “মুখের [উপমেয় ] মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। প্উভয় 
বন্তর মধ্যে সেই মিল হইল “হন্দর" | “নুন্দর” সাধারণ ধর্মবাচক শব । ঘ. তুলনাবাচক 
শব্ব-_এই ধরনের উপমা বা. তুলনায় উপম| বা! তুলনাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার 
জন্ত একটি অব্যয় পদ ব্যবহার কর! হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে 'ন্যায়' শবটি তুলনাবাচক 
শব্ধ । ন্যায়, মত, মতন, সদৃশ ইত্যার্দি তুলনাবাচক শবরূপে ব্যবহৃত হয় । 

উপমান, . উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের" ভিত্তিতে উপমামূলক কর্মধারয় তিন 
প্রকারের £ উপমান কর্মধারস্, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয্ব 

১. উপমান কর্মধারয্স £ উপমান পদের সহিত সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের 
যে সমাস হয়, তাহাকে বল! হয় উপমান কর্মধারয় । যেমন : কুহুমের স্তায় 
কোমল -কুম্ম-কোমল। এখানে “কুন্থষ” উপমান, “কোমল” সাধারণ ধর্মবাচক শব, 
কাজেই ইহা! উপমান :কর্মধারয়। তেমনি-_ঘনের [ মেঘের ]ন্তায় শ্যাম -ঘনশ্টাম । 
শশের ন্যায় ব্যন্ত-শশব্যন্ত ; তুষারের ন্তায় ধবল -তুষারধবল $ কাজলের ন্যায় কালো 
স্কাজল-কালে! ? বস্ত্র স্তাঘ্ব কর্ঠিশ-বন্্রকঠিন ; হস্তীর স্তায় মূর্থ-হন্তী-মূর্খ | 

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : জলদ-গভভীর, বক-ধামিক, মসীরুফ্, ইম্পাত-কঠিন, বিড়াল- 
তপন্বী, ভ্রমরকষণ, কাশশুত্র, তুধার-শুভ্র, কুন্দশ্ুত্র, হিমশীতল, তুষারশীতল, শিশির- 
লিগ, শৈলোন্নত, জ্যোৎল্গা-ধবল, মেঘ-নীল, ঘনকালো, শোঁণিত-রাঙা, মেঘ-মেছুর, 
ক্ষকুটি-কুটিল, স্বপ্রমধুর, অরুণ-রাঙা, দূর্বাদলশ্তাম, বক্তগ্ভীর, শঙ্ঘ-ধবল, নবনীত-কোষল, 
নিমতিতা, মিশ. কালো, গোবেচারা, ফুটিফাটা। ছুধ-শাদা, সিন্দুর-রাড|| 

২. উপমিত কর্নধারয £ উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাসকে 
উপমিত কর্মধারয় বল! হয় । যেমন : "মুখ চাঁদের 'ন্তায়'-চাদমূখ। এখানে 
“চাদ? উপমান, 'মৃুখ' উপমেয়। উপমান ও উপমেয়ের সমাস হইয়াছে । কাজেই, ইহা 
উপমিত কর্মধারয়। তেমনি- পুক্কষ সিংহের ন্যায় _পুরুষসিংহ ; কর পল্পবের 
স্তায়-করপল্পব ; আখি পদ্মের ন্যায় _ পদ্প-আখি ;ঃ লোচন পলাশের ন্তায়- পলাশ- 
লোচন ; চরণ কমলের ন্যায় - চরণ-কমল । মুখ চন্দ্রের ভায়_মুখচন্জ ( চক্মুখ ]| 

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত পুএম্প, বাহুলতা, তম্ছলতা, নরশাছল, মরসিংহ, পুরুষ-ব্যাস্্, 
ফুলকুমারী, কর-কিশলয়, অধর-কিশলয়, অধর বিশ্ব [ বিশ্বাধর 7, বাছবন্পরী, ফটিকজল, 
অধর-কমল, মুখ-চম্পক, সোনামুখ, হাড়ি-মুখ, করপন্পব, পদপল্পব, কদমছাট, ফুজবাবু 
[ ফুলের মত বাবু ], চন্দ্রপুলি, গওলকপি, টাদবদন, অধর-প্পব, চরণ-পদ্ধ, জটাজাল। 

৩. রনপক কর্মধারয্স £ যে সমাসে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য এত' 
নিবিড় হয় যে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা! কর! হয় অর্থাং 
উপমান ও উপমেয়ের ভেদাভেদ করা যায় না, তাহাকে রূপক কর্নধারয় 
সমাস বল! হয়। যেষন £ মন রূপ মাবি-মনদাবি। এখানে “মন” উপমেষ্ব গু 
'ম্বাবি' উপমান। মম ও মাঝির মধ্যে সাদৃঙ্খ এত নিবিড় হইয়াছে যে, ছুইটি. বন্তকে ,. 


০ 


পথক কল্পন! কর] যায় না । মনে হয়, দুই-ই এক অর্থাৎ অভিন্ন । উপমান ও উপমেয়ের 
মধো এই অভেদ-কল্পনার জন্য রূপক কর্মধারয় সমাস হইয়াছে । তেসনি-_বিস্যা রূপ 
আলোক -বিগ্ভালোক ) ক্রোধ রূপ বহি-ক্রোধবহ্ছি ; ভব রূপ নদী-্তবনদী + 
মন রূপ মাঝি-মনমাঝি ) প্রাণ রূপ পাখিল প্রাণপা খি 5%ধ] রুশ অনল স্ুধানল। 

অতিরিক দৃষ্টান্ত £ ভবসিন্কু, ভবসাগর, দেহ-মন্দির, শোকাগ্নি, শোকসিন্ধু, শোক- 
সাগর, দেতুর্পপিঞ্ভর, বিষাদ-সিন্ধু, বিগ্যারতব, জীবনলোত, ঈন-বিহঙ্গ, হদয়-সাগর, ন্রেহ- 
সথধা, জীবনতরু, আকাশ-পট, জীবন-প্রবাহ, আকাশ-গলা, সেহপাশ, মরণত্রোন, বিরহ- 
ধীধার, গন্ধজ্ঞাল, হৃদয়-পন্প, মনোরথ, খন-মযুরী, জ্ঞানবৃক্ষ, হদয়-আকাশ, বিষ্যাধন, 
চক্ষরত্র, কীতিধ্বজা, প্রেম্থধা, চরিতামৃত, কথামত, শাস্তিবারি, যৌবন-কুক্রম, বাণী- 
মঞ্জরা, কল্পলতা, হাদয়-কুহ্থম, মাৎসর্-বিষ, লেহসমুদ্র, প্রাণ-বাহিনী, মায়াভোর, দেহ- 
আকাশ, জীবন-উদ্চান, হৃদয়-অরণা, রূপ-সাগর, চিত্র-চকোর. মন-মধুকর, ছুঃখানল, 
মন-পবন, আধি-পাঁখি, যৌবন-বাউল, দিল-দরিয়া, মান্থব-কোকিল, জ্ঞান-বঙ্ছি, ধনবহ্ছি, 
কূপবন্ছি, ধর্মবন্ি, ইন্ছ্িয়বহি, সংসার-কানন, জ্ঞানালোক, সংষার-সাগর, কালস্বোত, 
কালচক্র, *কালসাপ, জীবন-তরী, হৃৎপন্ন, সভ্যতা-নাগিনী, জ্ঞান-বতিকা, সমাজ-সৌধ. 
'ভাঁব-বিগ্রহ্, দেশ-মাতৃকা, বাদল-বাউল। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'জনগণে যারা ভেোকসম শোষে তারে মহাজন কয়।” 
পাখতুনরা আজ স্বাস্বত্ব-শীসন লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে । তাহার উপন্যাসের 
পাগুলিপি হারাটয়া গিয়াছে। রাজন্ি নক রামচন্দ্র হাতে সীতাকে সম্প্রদান 
করিলেন। “কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো স্তরভি।, “নৃপশিষ্য নতশিরে বসি 
রহে নদদীতীরে । 'স্ষিদ্ধোজ্জবল শ্কামকান্তি তবু তব অম্ুত-পরশা |” “বাংলার রবি 
জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে করেছে স্রতি সংস্কতের কাঞ্চন-কোকনদে । 
তিনি শশব।স্ত হইয়া স্থানটি পরিত্যাগ করিলেন । “হে মহামানব, একবার এসে! 
ফিরে” বৌভাতের গ্রীতি-ভোজে শুধু গ্রীতি-উপহারেরই ভিড় । আলোক- 
চিন্রের প্রদর্শনী ছিল মেলার একটি আকর্ষণ । পনেরই আগস্ট ভারতের স্বা্থীনতা- 
দিবস । শহীদ-দিবসে আমরা সেই অমর আস্মা গুলিকে অস্থরে স্বরণ করি । তুষার- 
ধবল আকাশে যেন জ্গোংস্ার বান ভাকিয়াছে। “জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলা 
সৌমিত্রি।” গায়ে নামাবলী দেখে ভুলে যেও না, আদলে উনি একটি বক-ধার্সিক | 
তাহার ভ্বদয় ছিল যেমন ইস্পাত-কঠিন, অন্যদিকে তেমনি কুন্থম-কোমল । 
“জীবন-প্রবাহ বঠি' কালসিন্ধু পানে পাস, ফিরাব কেমনে? মন-মাঝি তোর 
বৈঠা নে রে 1, “দেখিবারে আখি-পাখি ধায়।, ' 

বি.জ্র.ই উপমিত করধারর ও কূপক কমধারদের মধে পার্থকাটি আত লষ্তর। রূপক কর্মধারজে সাদৃগ্টি 
অতাস্ম নিবিড়, উপমিত কমধারয়ে নাদু্টি হেনশ নিপিড় নয়। উপনিত কমধারয়ে উপমেয়ের গ্রাধাপ্ত ; 
কিন্ত রূপক কর্ণধারয়ে পমানেরউ প্রাধান্য ৷ ডপমিত করধারয়ে ঠটি পদই বস্তুবাচক ; কি রূপক 
কর্মধারয়ে একটি পদ ভাববাচক, ন্যটি বগ্ধলাচক | দেমন : €পনিষ্ক কর্মধারয-বিকশিত বিশ্ব-বাসনার 


অরবিন্দ-মাঝণানে পাদপঞ্স। রেখেছ ভোমার | ভপনেদ-পাদ' | কিয়াপঞ্গটি উপযেয়ের অগুগাষী | কাপক 
করমধারয়-_দবেখিবারে 'আখি-পাখি' ধায়! উপমান-_“পাখি'। ক্রিয়াপদটি উপদানের শঙগুগামী। 


সমাস | ১২%' 


8. দ্বিগ সমাস 

ঘ্বিগ সমাসও তৎপুক্ষ সমাসেরই প্রকার-ভেদ মাত্র । রর 

যে তৎপুরুষ সমাসের পৃৰপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসিয়া সমাহার বা 
সমগ্রি বুঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ছিগু 
সমাস বলা হয় । দ্বিগু সমাসেও তৎপুরুষ সমাসের মতো! পরপদেরই প্রাধান্ত । 
যেমন : পঞ্চ বটের সমাহার - পঞ্চবটা। “পঞ্চ' এই পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। 
ইহার ছ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বুঝাইতেছে এবং £বট” এই পরপদের অর্থ প্রধানরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে । অতএব এই দৃ্টাস্তটি সমাহার ছ্বিগু সমাসের । তেমনি__ 
সপ্ত অহের সমাহার - সপ্তাহ; শত অবের সমাহার পতাঁব্দী ; নব রত্রের সমাহার - 
নবরত্ব ; পঞ্চ নদের [নদীর ] সমাহার - পঞ্চনদ [ পঞ্চনী ]| তেমনি--তিজগত, 
'আরফলা, চতুষ্পদ, পঞ্চভৃত, ছ্বিপ্রহর, ত্রিপন্ধ্য', ভরিষামা, জিভুজ, চতুতুিঃ পঞ্চরাত্রি, 
পঞ্চহুর্গ!, নবছুর্গা, সপ্তধি, ত্রিবেণা, দশচক্র, ভিচক্র [যান ], ত্রিভ্ুবন, চতুষ্পর্ণা, 
পঞ্চপ্রদীপ, বারমান্তা [ বারমাসী ], চৌপদী, ষড়রিপুঃ যড়যন্ত, অষ্ধাতু, পঞ্চামত, 
পঞ্জাব, ষড়ধাতু, ষটুপদী, অষ্টবন্থ, নবগ্রহ, চতুরঙ্গ, সপ্তসিন্ধু, দশদিগন্ত, চতুর্দশশপদী, 
তিষৃতি, সধ্তরথী, শতবাধিকা, পঞ্চবাধিকী, অষ্টাঙ্গ, যোড়শোপচার। 

অতিরিক বাংল! দৃষ্টান্ত : পাঁচকড়ি, তিনকডি, সাতকড়ি, সাতঘাট, পাচপালা, 
দশ সাল], তেমাথা, চৌমাথা, চৌরঙ্গী, চৌরান্তা, তেপায়', পাচফোড়ন, ছুয়ানি, ছুবেলা, 
দোচালা, দোপাটা, তেপাস্তর [ প্রান্তর ], ছুপুর, ত্রিতাল, চৌতাল, চৌদ্দিক, চৌপর, 
চারতলা, চারধিক, চৌপায়', সাতসমুদ্র, তেরনর্া, তে-মোহনা, তে-রাত্তির, সেতার, 
গ্লোতারা, দোয়াব, দোটানা, দোনল।, দোহারা, সাতকাগু. সাতখুন, সাতনরী, ছুকৃল। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ 'শও শতাব্দী ভাঙে'ন ষে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান।, 
“আমি যদ জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ু নবরত্বের মালে । 
'পঞ্চনদীর তীরে বেশী পাকাইয়। শিরে দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল 
শিখ। যামিণা ভ্ররিযামা ; আকাশে দৈববাণী শ্রুত হইল। দ্বশচক্রে ভগবান 
কৃত। “আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে।” 'সপুসিদ্ধু দশদিগীস্ত 
মাতা ঘে ঝংকারে। ১৯৬১ খীস্টান্ধে রবীন্দ্র-জন্-শতবাধষিকী অনুঠিত হয়। 
কুরুশেত্ের যুচ্ছে সগুরখী বালক অভিমন্গাকে বধ করিয়া ক্ষাত্রবীর্কে কলঙ্কিত 
করিয়াছিল। ছোট-রানীর গলায় ছিল সাতনরী হার। “হাটের দোচাল! মুদিজ 
নয়ান।' “পিরাণ দৌপাটা দিতে করে টানাটানি।” “কটিতে ছিল নীল দুকুল, 
মালতী-মাল! মাথে।' 'শ্রশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।" 


&. বন্থত্রীহি সমান 
যে সমাসে পুধপদ বা পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান না হইয়া 


তৃতীয় একটি অর্থ প্রধানরূপে . প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বছত্রীছি সমাস 
বলা হয় । যেমন ঃ নীল ফণে ধাহার - নীলকণ্ঠ। পৃৰপদটি “নীল+ অর্থাৎ বিষ, পরপঞটি' 


সততা হি 
সহ 


“ক$। লমাসবন্ধ পদটিতে নীল বা বিষ কিংবা ক ফাহাকেও যুকাইতেছে মা) বায়. 
কু বিষ থাকে অর্থাৎ “শিবাকে বুঝাইতেছে। অতএব মৃহাতটি বুীহি লমাোর । 

বহত্রীহি সমাস কয়েক প্রক্ষার়ের হয়। হ্ধনে* ১৯. ব্যানাখিকয়ণ বহরাছি। 
২. ব্যধিকরণ বহ্ীহি, ৩. ব্যতিহথার বহরীহি, ৪. হধ্যপরলোপী বহি, ৫. 
অলুক্‌ বহত্রীহি ও ৬. নঞর্থক বহত্রীছি। ্ ৰ 

১. অমানাধিকরণ বন্ত্রীছি ঃ যে বন্থত্রীহি সমাসে পূর্বলদ বিশেষণ 
ও পরপদ 'বিশেন্ত, তাহাকে মানাধিকরণ বন্ছর্রীছি সমান বল! হয়। 
যেমন £ পীত অন্বর যাহার -পীভাঙ্র $ পুপা গ্লোক [ বশ: ] বাহার» পুণ্াজোক । 
পোড়া মুখ যাহার »-মৃখপোড়। ) পক কেশ বাহার -পক্ককেশ ; প্রোধিত [প্রবাসী ] 
ভর্তা [স্বামী ] যাহার [ স্ত্রী 1- প্রোধিতভর্তক1 ইত্যাদি তেমনি-চসরাজ, হর্যক্ষ 
[হরি অর্থাৎ পিক্গল বর্ণ অক্ষি যাহার ], ছিন্নতস্ত্রী, রক্তাত্বরা, মতিচ্ছ্, শ্বেতান্বরা, 
মধ্যবিত্ত, উধর্ববাহ, আজান্ুলদ্িতবাহু, শুগ্চচিত্, চরিতার্থ [ চরিত অর্থ হাহার 7, 
মন্দভাগ্য, হতভাগ্য, হতবৃদ্ধি, '্কুচ্চাগুলি, জিতেন্দিয়, কৃতবিদ্ক [ কত বিস্া যাহার ), 
বিগত, শুদ্ধসন্‌, হুহৃদ্‌, দৃঢ় প্রতিজ, বিশালাক্ষী, দশতু্া, তিনক়নী, মহাপ্রাণ [ ষহান্‌ 
প্রাণ যাহার 7, প্রোধিতভার্য [ প্রোধিতা৷ ভার্ধ। ধাহার ], বিবিধ [বি অর্থাৎ বু বিধা 
অর্থাৎ প্রকার যাহার ], অপবপ [ অপ অর্থাৎ বিচিত্র ], ছগ্যূল, হীন প্রভা, বিগত- 
যৌবন, শ্বচ্ছসলিলা, কুবের [কু অর্থাৎ কুৎ্সিহ বের অর্থাৎ, দেহ ], মীল-বাসনা, 
নীল-নয়না, প্রসন্ন-সলিলা, রক-আধখি, শ্যামাঙ্গা, লাল-প্ডে, যিহিদানা, মধ্যবয়সী, 
দশানন, দীর্ঘকায়, কৃতার্থ, নতশির, উচ্চশিব, £সঞ্ছকাম, সিহ্বহঞও, পঞ্চানন, তিলোচন, 
বদমেজাজী, খোশমেক্জাঙ্জী, কালোবরণ, অকুত্তকার্ধ, ভধদী, করিতকর্মা। তীক্ষুবু্ছি, 
ছন্নমতি, কদাকার [ 'কু"স্ভানে কদ্‌” আদেশ ], স্বল্লায়ু, ন্কীতি, লক্গ-প্রতিষ্ঠ, সমবয়সী, 
দীর্ঘদেহী, সথযক্জপৃষ্ঠ, বাসম্তী-ছুকৃলা, একরোখা, একটুঁয়ে, দোমনা, সবস্বাস্ত [সবন্গ অস্ত 
ধাহার 7, কালোপেডে। 

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সষাসে কখনও কখনও বিশেষ পদটি পূবে এবং বিশেষণ 
পদটি পরে বসে। যেমন £ পেউমোটা, রাশভার, বিলাসপ্রিয়, ভৃষণ-প্রিয়া | 

অনেক সময় সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পুবপ্চটি বিশেষ্ক হইয়াও বিশেষপ- 
স্থানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন ; শশী কূষণ যাহার - শশীতৃষণ ; ফনী তৃষণ 
যাহার-ফণিভূষণ ) অহি ভূষণ যাহার - অহিভূষণ ; কুত্তি [বাঘের ছাল] বাস 
ধাহার-্কৃত্তিবাস , 'ভুতগণের নাথ ধিনি-্ভৃত্নাথ ? মেঘ বাহন খাহার »* মেখবাহন । 
নদী মাতা যাহার নদীমাত্কৃক $ বিশ্ব মি যাহার ্বিশ্বামিআ | তেমনি-_দিগন্ধর, 
কষিমাতৃক [ কৃষি মাতা যাহার ], দিখসনা, বিুতিকৃষণ, পন্মাপনা। 

স্মরণীয় £ ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব পূর্বপদ থাকিলে সমাসবদ্ধ পদটিতে ঈ-কার ই-কার 
হুয়। আবার ছ্াস' শব্ধ যোগেও 'কালী', দেবী" ও 'বী' শের দীর্ঘ-ঈ দুশ্ব-ই হয়। বেঘন ; কালিদাস 


| কিন্তু কালীপদ, কালীচরণ ], দেবিদাস কিন্ত দেবীচরণ, দেবীপদ, দেবীপ্রসাঘ ]; বডীদান (কিন বরীচরগ, 
লঠীকাস্ব] | কেবলমাত্র 'চণীদাস' ও “চগ্ডিদাস' উভয় কপই প্রচলিত | 





তাহাদের মধ্যে একটি..পফ. গেবিকরণ] স পম বি ডে 
'ব্যথিকরণ বছর্তীছি দমাস বল! হয়। যেষন : চ্জশেখরে যাহার ”চরাণেখর 
এখানে পর্বপদ “চজ+, পর়পন 'শেখরে'--উত্তয় পদই' বিশেষ্ক ? কিন্তু পরপদে অর্তী- 
বিভক্তির চিহ “এ হৃক্ত রহিয়াছে এবং লমস্তপষ “চন্্রশেখর' শিবকে বুঝাইভেছে।- 
 হৃষটাগুটি বাবিকরণ বনত্রীছি সগগাম়ের | তেমনি- খড়গ হত্তে যাহার »খড়গাহত্ত 
শৃল পাশিতে যাহার জ্শূলপাণি; বীণা! পাণিতে যাহার স্বীপাপাণি ? পদ্ম নাভিতে 
যাহার স্পল্পনাভ ) ভঙ্বর পাঁণিতে যাহার »»ভ্ঘরুপাণি) নীল কে খাহার »নীনক্ 
ইত্যাদি। 'তেনি-_রগরতা, কর, চড়, রক, নিবাস, বপাণি-শশিশেখর, 
শশা, বৃভর্ণা নাভিতে যাহার ], আমীবিষ [ আশীতে অর্থাৎ দাতে বিষ 
যাহার ]. » পাপমতি, অন্তমনস্ক, অন্তমনা, কৃদস্ত, হিরণ্যগর্ত, পিনাকপাণি, 
ধর্মবদ্ধি, যোগান, মত্যনন্ধ, ণিজ্ত, শূ্যধী, গাততী বসব পৃষ্পধহ। 

শ্ব্যতিহার £ পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া- 

বুধাইতে যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদ ঘ্বিত্ব হইয়া পূর্বপদ ও 
পরপদরূপে বসে, তাহাকে ব্যতিহার বহত্রীছি সমাস বলে! যেমন £ 
লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ-লাঠালাঠি ঃ কানে কানে যে কখা-কানাকানি ) ঘুষিতে 
ঘুষিতে যে যুদ্ধ ঘুষাধুষি ) হাতে হাতে যে যুদ্ধ_হ'তাহাতি; কোলে কোলে ফে 
মিল-কোলাকুলি। তেমনি--গলাগলি, দূলাদলি, গালাগালি, কেশাকেশি, 
চুঙ্গোচুলি, মারামারি, টানাটানি,ধস্থাধস্তি, হাঁকাহাকি, বকাবকি, কষাকষি, রক্তারক্তি,. 
টানাটানি, রেষারেষি, 'ভাগাভাগি, দেখাদেখি, নখানখি, হানাহানি, চোখাচোখি, 
তর্কাতফি, ফাটাফাটি, খুনাখুনি, কড়াকড়ি, গু ভাগ তি, ঘেষাদ্েঘি। 

8. মধাপদলোগী বত্রীছিঃ যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের 
ব্যাখ্যানমূলক মধাবত্ণ পদটির লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোগী বহুত্রীহি 
সমাস বল! হয়। ইহার অন্ত নাম উপমান পূর্বপদ্দ বছুত্রীহি বা উপমাত্বক 
বন্ত্রীছি। ধেমন £ মগের নয়নের ভ্ভায় নয়ন যাহার মগনয়না। এখানে 
ব্যাসবাকোর উপমাত্বক ব্যাখ্যানমুলক পদটির লোপ হইয়াছে। কাজেই, এই 
ৃষ্টাস্তটি মধ্যপদলোগী বছত্রাছি ব উপমান পূর্বপদ বছত্রীছি বা উপমাত্মক 
বন্ুত্রীছি সমাসের। ন্বর্ণের আভার স্তায় আতা! যাহার _ দ্বর্ণীভ ; চন্দ্রের ভায় বন 
াহার স্চন্দ্রবদন| ) এপ'র অক্ষির সায় অক্ষি যাহার - এণাক্ষী ; মীনের অক্ষির সভায় 
অক্ষি যাহার » মনাক্ষী 3 খঞ্জনের নক্গনের ভতায় নয়ন যাহার - খঞ্জন-নয়ন। ইত্যাছি।, 
তেমনি--পল্মমুখী, অশ্রমৃধী, বিড়ালাক্ষী, বিধুমৃধী, কপোতাক্ষ, কমলাক্ষ, বিশ্বাধরা, 
কদুক$, ক্ুরধার, শ্বাপন [ শ্বা অর্থাৎ কুকুরের ভায় পদ বাহার ], প্মগন্ধী, কুস্তকর্ণ, 
দুপর্নখা, কর্ণাত [ কর্পে অন্বতের ভ্ঞার় যাহা! ], মেঘবরণ, তড়িতবরণী, হরিণনয়দী, 
গোষড়ামৃখে!, ডাকানুকে| [ ডাকের বুকের মতে! বুক যাহার )। 


রি , কনা বিচিত্বা 


৫. অলুক্‌ বনথুত্রীহি ঃ যে বহত্রীহি সমানে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে 
অলুক্‌ বনছত্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অন্থষ্ঠানে 
সগায়েহলুদ | এখান "গায়ে? শব্ধের সপ্তমী বিভক্তি সমন্তপদে লুপ্ত হয় নাই। 
কাজেই, ইহা অলুক্‌ বগুত্রীহি সমাসের দৃষ্টাস্ত। মন্তান্তরে ইহা অন্ুষ্ধীনবাচক 
বুত্রীহিও। হাতে খডি দেওয়া হয় যে অন্ষ্ঠানে হাতেখড়ি ; মুখে ভাত দেওয়া 
হয় যে অনুষ্ঠানে -মূখেভাত ॥ হরির উদ্দেশে লুঠ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে লহুরির লুঠ। 

৬ নঞ৫থক বছুত্রীছি যে বর্ত্রী'হু সমাসে পৃবপদ নঞর্ক বা নিষেধার্থক 
অব্যন, তাহাকে নঞ্র্থক বহুব্রীহি সমাস বল! হয়। যেমন : নাই তুল যাহাতে 
-নত'ল। এখানে পূর্বপদ নঞথক বা নিষেধাথক অব্যয়। এবং সেই অব্যয়ের অর্থ 
বাঁ পরপণের অথ প্রধান ন] হইয়া তৃতীয় একটি পদ্দের অর্থ [নিভূল বস্ত ] প্রধানরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে । ক'জেই, চট্টান্তটি নঞর্থক বছত্রীছি সমাসের | তেমনি-_ 
নাই পরোয়। যাহাব_ বেপরোয়া , নাই নাভীজ্ঞান যাহার - 'আনাড়ী ; নাই ইমান 
বাহার - বেইমান , নাই জল যাহাতে _ নির্জল] | তেমনি-__অবুঝ, £নবোধ, নিরহঙ্কার, 
মেরপরাঁধ, বেকার, বেইজ্জত, £নভীক, নির্ধন, বেহায়। [নাই হায় অর্থাৎ লজ্ড। যাহার), 
অজ্ঞান, অনা, নিরুপায়, নির্বাক, নিষ্পাপ, নিস্করঙ্গ, নির্যল, নিরুপদ্রব, নিংসহায়, 
বেহুঁশ, বেহ্ছরো, নিনলুষ, নীরব, অপয়া [নাই পয় যাহার ], নিলজ্জ, নিরপেঙ্গ, 
অসীম, অপদার্থ, নিঃশঙ্ক, অতল, নিদগ়, নির্মম [ নাই মমতা! যাহার ], বেতার [ নাই 
ভার যাহাতে ], বেয়াণপ, নীরন্ধ, নিশ্চিন্ত, নীরস, অপুত্রক | 

সহার্থক বলুত্রীহি £$ সহার্থক পদের সভিত বিশেষ্ত পদের যে বহত্রীহি সমাস 
হয়, ভাহাকে সহার্থক বহৃব্রীহে মাল বলা হয়। যেমন : সস্ত্রীক [শ্্রীর সহিত 
বতমান ]*্ভপ্াক, সপুত্র। বান্ধব, সশিষু সপরিবাব, সময়, সাদর, সপাতিঃ সবিনয়, 
সশ্রদ্ধ, সন্েহ, সাডম্বর, সোংসাহ, সদর্প, সাহংকার, সফল, দার্থক, সজল, সকরুণ, 
সাকার, সাণগ্নক, সকৌ তক, সলচ্চ, সনাথ, সবল, সর্ট, সতেক্ত, সমাগর!, সবিরাম। 
সশস্, সশঙ্ক, নভয়, সক, সদষ, সহর্দ। সবাকৃ, সধব1) সাখলাল, সফল, সসম্মান। 
সহদয়,। সগোত, সত্বর, সখব, স:ক্রস, সনীল, সভার্থ [ সমান বা একই তীর্থ বা 
যাহার 7 সপহী [সমান বা একই পি যাহার-স্্ী পিঙ্গে ), সথেদ, সবেগ, সমান 
| মানের সহিত বহমান ], সনি সজোর, সহিত, সকল, সশরীর, সার্ধ [অর্ধের 
সহিত বমান ]1% 

বহব্রীহি সমাসেব অর দৃষ্টান্ত : মৃতশুক্তকা, বিপর্ঠীক [ বিগত হইয়াছে 
পত্রী যাহার ], প্রোষিতপত্রীক, বিধব| [ বিগত তইস্মাছে ধব অথাৎ শ্বা্ী যাহার 
বিয়োগাস্ত, . মিলনান্ত, সমকক্ষ, কান্তকুন্ছ, অাবক, কৃষিপ্রধান, জনবিরল, রূপবানী, 
প্রাপ্তবয়স্ক, বহুসংখ্যক, অন্তরীপ, শি সোদর, সভোদর, অবাকৃ, অদ্িতীয়া, 
সমবয়মী, অল্পবয়স্ক, দর প্রতিজ্, বীর ছ্িরদ [ রদ-্দাত]। 


₹ উত্তরপদ বিশেষণ হইলে সহীর্থক ববি হষ্টবে পা। অনন্ত সেরপ প্দের প্রয়োগ +চুর। [কত 
ইলরা অশুদ্ধ। যেমনঃ সশঙ্কিত, সচ'কত, সকাতর, সলঙ্গিত, সকু £জে, সঠিক সাণ্দিত ইতি । 


সধাস ৫ 


বছত্রীহছি সমাসের কতকগুলি ল্মরণীয় নিয়ম £ 

১, “ণহ' শষ্ষের গ্বানে 'স' হয়ঃ বাকোোর সহিত বর্তমান-্সবাক। সহ 
[ মমান ] উদর যাহার-সোদর বা সহোদর, সমান ধর্ম যাহার -সধর্মা। 

২, “অক্ষি' শের স্থানে “অক্ষ” 'ধন্ুস্‌* শকেব স্থানে 'ধন্বন [ ধস্ব। ] এরং "নাভি" 
শব্ের স্থানে 'নাভ' ছয়। যেমন: বিশালাক্ষ, গা হীবধন্বা, উর্ণনাভ ইত্যাদি । 

৩. ঈ-কারাম্ত শব্দের উত্তর, নিত্য স্্ীলিঙ্গ শব্দের উত্তর এবং “উরস্‌” শবের উত্তর 
“ক' হয়। যেমন: নদীষাতৃক, সন্ত্রীক, নিরর্থক, বিশালউরস্ক উত্যাদি। 

৪. কতকগুলি শবের উত্তর বিকল্পে ক' হয়। যেমন : অল্পবয়স্থ, প্রাপ্চবয়ন্ক, 
বহুসংখ্যক ইত্যাদি । 

৫. ধধর্ষ শবের উত্তর “অন্‌ [ আ]হুয়। যেমন £ সমান ধর্ম ধাহার- সমানধর্মা 
বা সধর্মা। তেমনি £ বিধর্ষ [ বিধর্মী--বিকল্পে ], হুধর্ম]। 

৬. “গন্ধ' শবের উত্তর বিশ্ষে অর্থে ই হয়। যেমন; শব শোভন] গন্ধ 
বাহার-স্থগন্ধি। তেমনি: পল্মগদ্ধি, চন্দনগন্ধি। 

৭. “সম”, “ছি'; “অন্তর” শবের পর “অপ” ঈপ্‌ হয়। যেমন £ সমীপ, দ্বীপ, 
অন্তবীপ। 

বিশিষ্ট প্রয়োগ £ পুণ্যল্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম জানে না, এমন 
বাঙালী ক'জন আছে? কোমলতাই নদীমাভৃক বাংলাদেশের স্বভাবর্ম। আজ 
বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ চবম অবক্ষয়ের সম্মুখান। আমাব আকাক্ষা কি চক্িতার্থ 
হইবে না? ঠাকুব-পরিবারের সকল সন্তানই ছিলেন ক্ৃতবিদ্ভ, খ্যাতিমান্। তাহার 
মতো হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। স্ল্রী-বাংলা আজ দীনা, মলিনা, 
বিশতশ্রী। বর্ধমানের মিছ্দ্দান| বিখাত। [বংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বছ মারণাস্ত্র 
আরিঞ্চিয়ায় আজ সিজ্ককাম। ন্ু'ভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ ছিলেন কটকের 
জন্ধ-প্রতিঠ আইন-ব্যবসাধী। ভারত আজ তাহার সমস্ত কিছু হারাইয়া! একেবারে 
সর্বস্বান্ত । 'আয় রে পাখি লেজঝোল।।' 'কৃত্তিবাস কীন্তিবাস কবি” 'নীলকণ 
করেছেন পূথীরে নিধিষ |” 'কী যাতন! বিষে বুঝিবে সে কিসে কতু আশীবিষে দংশেনি 
যারে? নেতাজী হ্থভাষচন্্র ছিলেন ্ণজন্মা মহানায়ক । “মাল-চেনাচেনি' দর- 
জানাজানি, কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি, হানাহানি করে কেউ নিল ভরে, 
কেউ গেল খালি ফিরে । 'লাগিবে ন! তাহে বাহুবল কিব! জাগিবে না দ্বেষাদ্েষি।” 
'বিড়ালার্জী বিধুমুখ্ধী মূখে গন্ধ ছুটে । “কিছ বিদ্বাধর1 রমা অথুরা শি-তলে।* তার 
মতো বেইমান, বেহায়া আর বেপরোক্বা মান্য আমি আর দেখিনি । মে 
প্রোধষিতন্্তৃক। বক্ষপ্রিয়ার নিকট বিরহের বাণী বহন করি! লইয়! গিয়াছিজ। 

৬. অব্য়ীভাব সমান | 

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অবায়ের অর্থ ই প্রধানরূপে, 
প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বল। হয় অব্যয়ীস্ভাব সমাস। অব্যয়ীভাব লমাঙে 
পূর্বপদ্ন অর্থাৎ অবায় পদ্বেরই অর্থের প্রাধান্ত। য্সনঃ ভিক্ষার সমভাবস্ ছুতিক 


১২৬ রন বিচিস্ত। 


এখানে পূর্বপদ [ ছুর্‌ ] অব্যয়, তাহার অর্থ[ অভাব ]-ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান 
হুইতেছে। অভাব, সামীপ্য, ব্যাপ্তি [ বীদ্গা, পুনঃপুনঃ 1, অনতিক্রম, পর্বস্ত [ সীম। 1, 
সাদৃশ্ত, যোগ্যতা, পশ্চাৎ, বৈপরীত্য, স্ুত্রতা, সাকল্য ইত্যাদির অর্থে অব্যক্সীভাব 
সমাস হয় । যেমন; অভাব- ভিক্ষার অভাব -ুছুভিক্ষ ; ভাতের অভাব - হা- 
ভাত ; ঘরের অভাব-হা-র ; বন্দোবস্তের অভাব-বে-বন্দোবস্ত ; মিলের অভাব, 
অমিল ব| গরমিল ; বিদ্ের অভাব -নি.বিশ্্ $ ব্যবস্থার অভাব - অব্যবস্থা; কায়দার 
অভাব -বেকায়দ! ; আমিষের অভাব-নিরামিষ ; মক্ষিকার অভাব - নির্মক্ষিক। 

তেমনি-_বেমানান, নিরর্াট, আলুনি, বেকস্থর, বেজায় [জায় বা হিসাবের অভাব]। 
সামীপ্য-_কৃূলের সমীপে -উপকৃল, নগরীর সমীপে -উপনগরী, কণ্ঠের সমীপে. 
উপকণ্ঠ, অক্ষির সমীপে-সমক্ষ , সন্ধ্যার কাছাকাছি-সন্ধ্যা-নাগাদ, গোদাবরীর 
সমীপে _ অন্থগোদ | তেমনি- অনুগল্প, অন্বাত। ব্যান্তি [অবধি, বীপ্দা, পুনঃপুনঃ]- 
জন্ম হইতৈি_- আজন্ম ;) শৈশব হইতে _ আশৈশব ; বাল্য হইতে - আবাল্য ; দিন 
দিন-্প্রতিদিন) রোজ রোজ -হররোজ ; বছর বছর- ফি-বছর 3 সন সন-ফি-সন। 
তেমনি প্রতিক্ষণ, অনুক্ষণ, প্রতিগৃহ, প্রতিমণ, জনপিছু, মাথাপিছু, জনপ্রতি, দিনভর, 
মাঠকে-মাঠ, জনকে-জন, গ্রামকে-গ্রাম, দিনকে-দিন, প্রত্যেক, প্রত্যহ, প্রত্যক্ষ 
প্রতিবার, ফি-বছর, প্রতিজন। অনতিক্রম--শক্তিকে অতিক্রম না করিয়।- 
ষথাশক্তি ; উচিতকে অতিক্রম না করিয়া _ যথোচিত ; যথাবিধি, যথারীতি, ষথেচ্ছ 
অর্থকে অতিক্রম ন। করিয়1-ষথার্থ, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া _ যথাসাধা ; ইষ্টকে 
অতিক্রম না করিয়া-যথেষ্টঃ তেমনি--যথাযোগ্য, ষথাসত্য, ষথাপূর্ব, সাধ্যমতো, 
রীতিমতো, ইচ্ছামতো, নিয়মমাফিক। পর্যস্ত- সমুদ্র পর্যস্ত- আসমুদ্র ; সমুদ্র হইতে 
হিমাচল পর্যন্ত _ আসমুদ্রহিমাচল ; জীবন পর্যন্ত-আজীবন; ব্রহ্ম পর্যস্ত-আত্রক্গ ; 
[ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত আত্রন্ষস্তন্ব], ক পর্যন্ত --আকঠ। তেমনি আজান, আমরণ, 
আপাদমস্তক, আমূল, আকর্প। সাদৃশ্া-বনের সদৃশ-উপবন ; নদীর সদৃশ 
-উপনদী ; কথার সদৃশ- উপকথা ; দেবতার সদৃশ উপদেবতা ; আচার্ধের সদৃণ 
স্উরুপাচার্য। তেমনি- উপাধ্যক্ষ, প্রতিমূতি, প্রতিধ্বনি, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি, 
উপডীপ, উপগ্রহ, উপসাগর, উপবি'ভাগ, উপমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, বিমাতা। যোগ্যতা-_ 
রূপের যোগ্য অনুপ; কৃলের যোগ্য-অন্কৃল ; প্রেরণার যোগ্য -অন্ুপ্লেরণ] | 
তেমন- অহুভাব, অনুধ্যান। পশ্চাত-গমনের পশ্চাৎ _ অস্থগমন ; সরণের পশ্চাৎ 
-অন্থসরণ ; ধাবনের পশ্চাৎ-অশ্ুধাবন। তেমনি-_অনুশোচনা, অন্ৃতাপ, অন্ুক্রম, 
অনুরণন, অঙ্থরাধা, অঙুদৈরঘ্য। উপেন্্র, অন্পূ্ব, অন্্নাদ, অনুম্বার। বৈপ্ররীত্য__ 
দানের বিপরীত - প্রতিদান ; ফলের বিপরীত প্রতিফল); কৃলের বিপরীত - 
প্রতিক্ল। তেমনি--গ্রতিছিংসা, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ । ক্ষুত্রতা__্ুত্র গ্রহ- 
উপগ্রহ; ক্ষুদ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । সাকল্- বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা সকলে-* আবালবৃদ্ধ- 
এ বনিতা 7 পামর, জনসাধারণ সকলেই _ জাপামর-জনসাধারণ ; বিজ চণ্ডাল সকলেই 
আছিজালপ্াল | 'বিভক্তির অর্থে-উষায়গ্রত্যুষ। অক্ষির লমীপ- প্রত্যক্ষ) 


সমান, ১২৭ 


আত্মাকে অধি-অধ্যাত্ব.ঃ) দৈবকে অধি-অধিদৈব) ভূতকে অধি-অধিভূত ঃ 
দক্ষিণকে প্রগত ₹ প্রদক্ষিণ ; অক্ষির অগোচর _ পরোক্ষ । 

বিশিষ্ট প্রম্মোগ £ দূর হবে দুষ্কিক্ষের ক্ষুধা] | শুভ কার্য নির্থিগ্রে : সমাধা 
হইল। আঁটৈশব বিনি পরম স্থথে প্রতিপালিত, তিনি এ ছৃঃখ কেমন করিয়। 
সহা করিবেন? “নৌকা ফি-সন ডূবিছে ভীবণ।* সে তাহার কৃতকার্ষের খথোচিত 
পারিশ্রমিক পাইয়াছিল। প্রতিকার না হইলে তিনি আমরণ অনশন করিক্নে। 
“সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচঠলে বুসিয়াছিলে উপল-উপকুলে।” “লিলে 
সাথে, হাসলে অনুকূল |” “সহসা বারু বণছল প্রতিকূলে ।” “ভারতের মৃত্তিকা 
আমার শৈশবের শিশ্ুশধ্যা, যৌবনের উপবন, আমার বাধক্োের বারাণসী |” “নমি 
আমি প্রতিজনে আদ্বিজচণ্ডাল।” 'ধনিটিরে প্রতিধবনি সদ। ব্যঙ্গ করে।” 

সমানান্ত প্রত্যয় £$ সমাস সংঘটিত হুইবার পর সমস্পপদে স্মাসেরই অঙ্গ 
হিসাবে ষে প্রত্যয় অথের কোনব্ূপ রূপান্তর সধন না করিয়া তদ্ধিতের ন্যায় যুক্ত হয়, 
তাহাকে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে। যেমন: পখ্ের রাজ1- রাজপথ [অ]) এক- 
রোখা[ আ] 7 সুগন্ধি ই] শত অক্ের সমাহার লশতাব্দা [ঈ]) ঘরের অভাব 
ঘাহার- হ-ঘরে [এ ]7 ঘরের ধিকে মুখ যাহার _ ঘরমুখো [ ও] বিপত্বীক [ক ]। 


নিত্য সমাস 


যে সমাসে সমস্তমান পদগুলির ছ্বার। ব্যাসবাক্য হয় না, ব্যাসবাকা গঠনের জন্য অন্য 
পদের প্রয়োঙ্জন হয়, তাহাকে শ্ত্যি সমান বলে। ঘেমন £ অন্য ভাষা-ভাষাস্তর ; 
অন্য মনু মন্বন্তর $ অন্য গতি-গত্যন্তর ; অন্ত গ্রাম -গ্রাধাস্তর । তেমনি দেশাস্তর, 
উপায়াষ্তর, পিগন্তর। মাসান্তর, ধর্ষান্তর, দিনান্তর, দৃশ্তান্তর, লোকান্তর, জন্মাস্তর, 
পাঠান্তর, প্রকারান্তর, বারাস্তর, যুগাস্তর, ভাবান্তর, মতান্তর, প্রসঙ্গান্তর, বিষয়াস্তর, 
জলমাক্স, দ্ণনমাত্র, দেখামাত্ত্র, নামমাজ্ ইত্যার্দি। 

অলুক সমাসের মতে] নিত্য সমাসও কোন স্বতস্ত্র সমাস নয়। 


 সমাসজনিত অর্থ-পার্থক্য ঃ 

অনর্থ [নবনাশ]- নাই অর্থ_ নঞ ততপুরুষ ; অনর্থক [ বৃথ। ]-নাই অর্থ যাহাতে 
স্রনএরক বহুবীহি। পূরাহু-অহনের পূর্ব [দিনের প্রথম মংশ]- যী তৎপুরুষ ; পূর্বাহ 
লপূর্ব অহ [পৃ দিন]-কর্ষধারয়। পুধরাতি রা ত্রর পূব [রাজির প্রথম অংশ]-যচী 
তৎপুপ্কষ; পূবরাজি পূর্ব রাত্রি [গতরাত্রি]-কর্মধারয়। জামাতাপুত্র- জামাতা 
ও পুক্র-ুহুন্ব; জামা£পুত্র-জামাতার পুত্র-যষ্ঠী তৎপুক্তষ। মহ্দাশয়সমহতের 
আশয় [ আধার ]-য্ঠী তৎপুরুষ ; মহাশয় _ মহৎ ঘে আশয় - কর্মধারয়। মহত্ধন-, 
মহুতের ধন-্যষ্ঠী তৎ্পুরুষ ; মহাধন- মহৎ যে ধন- কর্মধারয়। মহত্প্রাণস মতের 
প্রাণ-্যন্তী তৎপুরুষ ; মহাপ্রাপ-মহান্‌ প্রাণ ধাহার _ বহুত্রীহি। কুপুরুষ -কু যে পুরুষ 
[ শ্রহীন 1- কর্মধারয় ) কাপুঞ্ষ-কু যে পুরুষ [ভীরু ]-কর্মধারয়। স্থগন্ধ সস গন্ধ 
যাহার [ নিজস্ব গন্ধ নয়_যেমন, “হগন্ধ বায 1-বত্ত্রীহি) স্থগন্ধিস্নু গন্ধ যাহার, 
র. বি. (২%)--৯ 


১২৮ রচন। বিচিন্ত 


[ নিজস্ব গন্ধ--যেমন, “হৃগন্ধি পুষ্প” ]-বহুত্রীহি। সপত্বী-সমান পতি যাহাদের 
ল্বনব্রীহি; ্বপত্ীলম্ব-র [নিজের] পত্বী-বহুরীহছি। প্রিয়সখা প্রিয় 
সখা “ষাহার-বভত্রী হঃ প্রিয়সথস্প্রিয় যে সখা-কর্মধারয়। ছিন্নশাখা 
ছিন্ন শাখা যাহার [ বৃক্ষ 1-বহুত্রীছি; ছিন্নশাখ-্ছিন্ন যে শাখাসকর্মধারয়। 
হীনবল-হীন বল যাহার-্বহত্রীহি; বলহীন-্বলের দ্বারা হীন-তৃতীয়। 
তৎপুরুষ। সাক্ষর-অক্ষরের সহিত বতমান [ অক্ষর-জ্ঞান আছে যাহার 1- 
বহুব্রীহি; স্বাক্ষর-ন্বর [নিজের ] অক্ষর [সহি]-্যষ্ভঠী তৎপুরুষ। সশঙ্ক- 
শঙ্কার সহিত বঙমান-বহুত্রীহি ; শশাঙ্ক-শশ অঙ্কে যাহার [চন্দ্র ]-বন্ত্রীহি। 
মাতপিতহীন-যাতার পিভার দ্বার হীন-তৃতীপা তংপুরুষ ; পিতৃমাতৃহীন-_ পিতার 
মাতার দ্বার হীন - তৃতীয়া তৎপুরুষ | 


॥ অন্ুসরণী । 
*১. সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার * তাহাহের নাম উল্লেখ করিয়। প্রতোক সমাসের একটি করিয়া 
উদ্ধাহরণ দাও। উ. মা. ৬১, ৬৫; মা- "৫৭, 1৬১। 


+২. সমাস কাহাকে বলে ? সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য ষ্টাস্ত দ্বারা বুঝায়! দাও। 

উ. মা. ৬,৬২১ ৬৬; মা, '৬ত। 

৩. নিম্নলথিত সমাসগুণলব মধ্য পার্থকা দেখাও £ 

ক. কমবারঘ ও বহব্াহি, উ. মা, "৬৩; খ. ননানাধিকরণ ও বাধিকরণ বণত্রীহি, উ. মা. “৬৫; গ. 
মধ্যপদলোগী কর্রধারয় ও মধ্যপদলোপী বহব্র 5, উ. মা. ৬১: ঘ. নঞতংপুক্ষ ও নঞ্বনুরীহি ; ৬. 
অলুক তংপুরুষ ও অলুক ব্তব্রীহি; চ. বব্রহি সমান ও কর্ধধারয় সমান, উ. মা) 1৬৫7 মাং ডি) 
্. ঝপক সমান ও উপামত নম'ন, উ. মা. "৬৪, ৬2, ৬৬ 7; জ, কমধ।রয় ও দ্বিঞ সমাস, উ. মা. '৬৬। 

*৪. দৃষ্টান্তনহ নিয়লিখত সমানগুলির সংজ্ঞা লিখ ২ 

অনুক তংপুরুষ, রূপক কমধারয়, খাটি বাংল! দ্বন্দ টউপপদ তংপুরুষ, বাতিহ্নার বহুত্রীহি, নিত্য সমাস। 
মা.”'৩: কমধারয় সনাল, উ. মা. "৭* ;উপমান করধারয়, মা, ৬৩; উপমিত কমধারয়, জপক কমধারয়, মা, 
৫৩ 7৬১; উ. মা. ( কম্পা্ট: | ৬৯; ক. প্রা- ৬১; উপনান পূর্বপদ বহত্রীহি, অলুক সমান, উ. মা ৬৪; 
মা. 1৬৪, ৫৮: ক' প্রা ৬২7 অলুক্‌ ছন্দ, অণুক তংপুরুষ অপুক বহুব্রীহি, নিতা সমাস, উ. মা, "৬৩ : 
ব্যতিহার বণব্রীঠি, উ. ম. '৬১, ৬৩; ক প্রা. ”৬১ 7 ন্সব্যয়ীভাব সমান, উ. মা. '৬৬, ৬৮ 7 মা. '৬২ ; ক. প্রা. 
৬২; নঞ্থক বহুবহি, উ. মা, ৬৩১ ৬৪১ উপপদ তৎপুক্ণষ, উ. মা. '৬১, ৬৩; অবায়ীভাব, বীপ্দার্থে 
আবয়াভাব ড সা. "৬৩, ৬৮; দ্বি, মা. '৫৩; মধাপদলোগী কমধারয়, ক. প্রা. "৬১: সমালাস্ত প্রতায়, 
উ. মা. *৬৩ : ক. প্র, '৬২, "৬৩ £ বিগ্রহ বাকা, মা. '৬৫ :বছত্রহি সমান, উ. মা, ৬৯ | 

৫. কমধারয় নমান কাহাকে বলে? উপমান কমধারয় ও জূপক কধারয়ের গ্রভেদ উদ্দাহরণ মাহাষো 
বুঝাইয়। দাও । মা. "৫১7 ক. প্রা. ৬১ । 

৬. কর্ণধারর ও দ্বিঙ সমানকে তংপুরুষ সমাসের অন্তভুক্ত করা যায় কিন। যুক্তি সহকারে বিচার কর । 

৭. জুষ্টাস্তনহ তংপুরুষ সমাসের বিভিন্ন কূপের পরিচয় দাও । মা. '৫৬7 ক. প্র. ৬৬ । 

*৮. নিয়লথিত পদগুলির বাসবাক।সহ সমা নির্ণয় কর £ তুষারধবল, বথাশক্ষি, পুরুষদিংহ, শ্বাধীনতা- 
দিবন, চিরম্থব, নু'নাধিক, লক্ধ-প্রতিষ্, হানাহানি, রাজপথ; উ. ন', ৬৭ | পঞ্চরাত্র, পুরুবসিহ, নিংহাসন, 
লোক-দেখানো, ধনিগণ, ত্রাতুপ্পুর, হৃধশান্তি, নিখুঁত : উ. মা" [ কম্পার্ট- ] ** | গৃহাগত, গাছপাকা, বধুবর, 
গৌরাঙ্গ, ছাগহ্দ্ধ, সত্রীক, কোপাকু ল, থেচর : ট. মা (কম্পার্ট ]৬১। দেশাজ্তর, কাচামিঠে, শরণাপন্ন, 


সরসিঙ্. শোকানল, বিয়ে-পাগলা, বিপত্ীক ॥ উ. মা. ৬২ | পাদপন্ন, প্রত্যক্ষ, ঘনগ্যাম, সপ্তোথিত, বিশ্বাসিত্ত 
এ 


সমাস ও ১২৯ 


বেচাকেনা, অন্তেবাসী, অপুত্রক ; উ. মা. (কম্পার্ট*] +৬২। দ্বাকাটা, তেলেনাজা, রাক্লাঘয়, গোলাভরা, সুধী, 
হতভাগা, মতিচ্ছ্ল, নদীমাত্ক, হুপ্তোখিত ; উ. মা. '৬৪ | প্রোবিতভর্তৃকা, বিপত্ধীক, বীপাপাণি, বথাশক্তি, 
তেলেভাজ। ; উ. মা. '৬৭। ছেলেধরা, যখাবিধি, লাঠিখেলা, হাতাহাতি, শোকানল, হুধী। মা. €8৯। 
রান্নাঘর, মুখপোড়। অষ্টা্প, আধিপাখি, অহোরাত্রি, পুরুষসিংহ, নিখোজ, আসমুদ্র, তেমাথা ; মা, "৬০ | 
তিক্ষান্্, অগ্নিভয়, ডাক্তারসাহেব, লাঠিখেল!, লাঠালাঠি, ঘরমুখো, গোঁজামিল, নবন'কোমল ; মা, "৬১। 
যথাশক্তি, কৃতকার্ধ, সপ্তাহ, গ্রামবাসী, বেহায়া, ঘি-ভাত, লো কলজ্জা ; মা. [কম্পার্ট] "৬২ কদাচার, বেয়াদব, 
গরমিল, আবালা, শতাব্দী, সুধী, আগ, গায়ে-হলুদ, গোঁজামিল, পঞ্চব্টা ; ক. প্রা, *৬১) ছজনহিতার্থী, 
বহশান্ত্রজ্ঞ, আতিথাপরায়প, সম্গাজহিতৈষী, শরণাগতাশ্রয় ; ক. প্রা. '৬২। গ্রীহষ্ট, শ্রীযুক্ত, শ্রীধর, সপ্তাহ, 
শলঙ্ব-গন্ভীর, হিংসা-বিষ, নরসিংহ ; ক. প্রা. '৬৫। ভিক্ষা একারা, মহোৎসব, হ্ংপদ্ম, আত্মসমাহ্িত, 
অভিলধিত-দর্শন, শ্মরণস্তস্ত ; ক. প্রা.'৬৭ | পটোলভাজা। টে কিছাটা, বিয়ে-পাগলা, তিনকডি, খর-পালানো, 
হাতাহাতি, লেজঝোলখ, তেমোহনা, অগ্রমধূর, গাছপাকা।, ঘনশ্ঠাম, না-মগ্রুর, শশব্যন্ত, বিধবা, ভাতেখড়ি, 
জীবন্মত, সেতার, গ্রামান্তর, রাতকানা, মাথাপিছু, লক্ষ ছাড়া, সশস্ত্র, ছেলেভুলানো, বালিকা-বিদ্যালয়, 
'ঘরপাতা, কাণাকড়ি, হ্বাধীনতা-দ্িবস, সপত্বী, সন্ত্রীক, অর্থনীতি, তেপাস্তর, জপবাণী, উড়োক্ঞাহাজ, চু'লাচুলি, 
জলযোগ, শতবাহ্িকী, সতীর্থ, তেপায়া, ডাকাবুকো মাদাব্যথা, চালাক-চতুর, লাঠালাঠি, একঘরে, ছা-কুমড়ো, 
বক-ধাম্সিক, রাজহাঁস, শর্গত, বাগবদ্বত্তা, আজাম্কলশ্থিতবান্ধ, আগাগোডা, মনোরথ, আনাড়ী, কজলকালো, 
ফি-বছর ও মনমাবি । অষ্টাদশ, আধিপাখি, অহবোরাত্র,। পুকষসিংহ, নিখৌভ, আন্মুদ্, তেমাথা ; 
উ. মা.*৬৯। লাভালাভ, আগাগোড়া, রখারূঢ়, বর্ঁচোরা, খি-ভাত, ঢেকিছ'টা পঞ্চতৃত, উক্কিল, বারিস্টার, 
মাথাপিছু রান্নাঘর, বীরপক্গা, হংপদ্ম  উ. মা. ৭ ঘরজামাই অগ্রিভপ্প, সপ্তাহ, ভূতপূর্ব, তেলেচলে, 
মাটচালা, মাথাপিছু, নরসিংভ, মিশকালো, নামঞ্জুর : উ. মা [ কম্পার্ট, ]”৭০। 


৯. সমস্ত্রপে পরিণত করিযা সমাসের নাম লিখ £ মহান রাকা মুখ চক্রের ম্যায়, পঞ্চবর্সের সমাহার, 
কম করে যে, বোঝাই নৌকা যাহার দ্বারা, নাই ক্রিয়া যাহার. কমলের মতো অক্ষি যাহার ; উ ম!. [কম্পার্ট.] 
'৬৭| সায়া ও পতি, পঞ্চনদ্বীর সমাহার, সমান ধম বার, হব্দর গন্ধ যার, কুৎসিত আচার, শোভন হৃদয় যার, 
পুকষ সিংহের ন্যায়, অমৃতের ম্যায় মধুর, জলে চরে ষে, বোঝাই নৌকা ধাহার ছ্বার', বালকাছের বিস্য'লয়, 
নুতের দ্বারা পরু : মা. '৬৯। পুত্রের সহিত বর্তমান, বিশাল উরঃ যাহার, পুগুর'কের চ্য'য় অক্ষি যাহার, 
গলদের মতে: গম্ভীর, জংবনকপ প্রনাহ, কালীর দাস, হস্তচালিত শ্ল্প, অস্তে বাস করে যে, প্রোধিত ভার্য। 
যাহার, অস্তে অপ. জল ] যাহার, দুই দ্বিকে অপ. ধাহার, রাহার । পথের ] নিমিত্ত খরচ. মহতী যে অষ্টমী, 
চরিত অর্থ যাহার, শালের মতো প্রাংশু, নীর দেয় যে। 


১*. সমামের নাম করিয়। সমাসবদ্ধ কর £ বিছ্বান+ সমাজ ; ছাশী+দ্রগ্ধ : অন্য+জন্ম ; পূর্ব+'অহুন্‌ ; 
খর+ম্নোত; শত+ অব; কু[কুৎসিত। অগ্র; ছিন্+শাখা ; প্রা. "৬৯ । হুন্দর+শ্রী; কুংসিত+পুরুষ ; 
সধর+ৰিপ্ব ; মন:+ রথ, হংস+রাজ ; পূর্ব+রাত্রি; অপর+অহন্্‌। 


১১, অর্থ-পার্থকা দেখাও : শ্বগত, হ্বর্গত; স্বপত্তী, সপত্ৰী ; অনর্থ, অনর্থক ; পূর্বাহ, পুর্ব হু ; মাতা- 
পিতৃহীন, মাতৃপিতৃহীন, পিতৃমাতৃহীন ; লগন্ধ, মৃগন্ধি; সশঙ্ক, শশাঙ্ক; মহাশয়, মহদ্বাশক় ; পূর্বরাবর, 
পূর্বরাত্রি। 

১২, নিমলিখিত শব্বগুলির সমাপবদ্ধ রূপ ও সমাসের নাম লিখ : 


জারা ও পতি, পঞ্চ নদীর সমাহার, সমান ধম যার, সুন্দর গন্ধ যার, কুংমিত আচার, লোভন হৃদয় বার, 
পুরুষ সিংহের চ্যায়, অমৃতের ন্যার মধুর, ভলে চরে যে, বোঝাই নৌকা! যাহার দ্বারা, বালিকাদের বিদ্ালয়, 
নুতের শ্বার] পরু, ভিজে এমন ছোলা, প্রীতির নিমিত্ত ভোক্ত, মসীর হ্যায় কুষ, নাই তার যাহাতে, দ্বিন 
ব্যাপি, গলায় গলায় যে মিল, বনের সদৃশ, লব ও কুশ, ফুলের মত বাবু, ধাম! ধরে যে, তন্ত বয়ন করে যে, 
পাস করিয়াছে যে, কুলের বিপরীত, অব্বিকে দমন করে যে, কাছ হইতে ছাড়া, এলো কেশ যে নারীর, অন্ত 
খীপ, ক্ষণে জন্ম যাহার, নাটের নিমিত্ত মন্দির, ছুধের মতো সাদা, যোগাতাকে অতিক্রষ না করিয়া, মুতির 
সদৃশ, অঙ্ষির সমীপে, একদিকে চোখ যাহার । 


১৩৬ রচন। বিচিত্তা 


১৩, সাজ্যাসহ উদ্ধাহ্রণ দাও £ বন্ত্রীহি, দ্শ্থ, বায়ীভাব, কমধারয়, ছবিও; (উমা. কম্পার্ট, ]'৭* 

১৪, নিয়লিখিত সমন্ত পদগুলির পাঁচটিকে স্বরচিত বাকো প্রয়োগ কর; শিরোধাধ, কৃতবিদ্ক, 
নদীক্মাতৃক, দুগ্ধপোধ়, সর্বধাস্ত, চরিতার্থ, পুণান্লৌক, শশব্য্ত, দুরদশী ; ক: গ্রা ৬৯ 

১৫. নিম্নলিখিত বাক গুলির মধো স্থুলকায় শবগুলির বাসবাক)সহ সমাস নির্ণয় কর £ 

তোমার দেখছি জোরবরাত। এমন লোক-দেখানো কাজ না করাই ভালো । কলেষ্াটা চাল 
খেয়েই তো! অস্থধ করেছে । বেগতিক দেখে লোকটা পালিয়ে গেল। আজ সেই স্বতিমচ্দিরের দ্বার 
খোল: হবে। আয রে পাখি লেজঝৌলা। গায়ে-পড়া মানুষ আমার ভালে! লাগে না; যা ৫২ 
আমি নিত্য কহিতেডি ঘথাসত্য বাণী। দুজনায় মহাতক"শক্তি কার বেশী। ঠেলাঠেলি ভিড় করে 
শিশ্ুতরুদ্লে। মুদল নয়ন নভ! হল নিশ্তবধ। ছোট গ্রামথাশি লেহিয়া লইল প্রলয়লোলুপ 
রসনা। গেরুয়াবসনা সন্ধা নামল পশ্চিম-দাঠ পারে। সহ! ভূতলে পড় পদ্মটি রাখিল ধরি", প্রভুর 
চরণপদ্ধ “পে ; মা. ৬৫। 


পাস 


বাংল! 
ই. শব-সন্ভার 





বাংল! ভাষার শব্ব-সম্ভার অত্যন্ত সমুদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষা হইতে 
বিবর্তনের পথ বাহিয়া বাংলা 'ভাষার উদ্ভব। ফলে, অতি স্বাভাবিক কারণেই প্রাচীন 
ভারতীয় আর্ধভাষার বনু শব্ধ বিবতিত হইয়! বাংলায় নতুন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
আবার, বাংল! ভাষা! সংস্কৃত ভাষা হইডেও বহু শব্ধ খণ-গ্রহণ করিয়াছে । তাঁহা। ছাড়, 
বাংল! ভাষায় (বিদেশী শবের সংখ্যাও নিতান্ত কম ময়। নাঁনা উপলক্ষে বাংলাদেশে 
বহু বিদেশী জাতির সমাগম ঘটিয়াছে ; তাহাদের ভাষার ও বন শব বাংলা ভাষায় 
রাখিয়া গিয়াছে । 


বাংল। শব্ষ-সন্ভারকে দুই শ্রেণীতে বিন্তন্ত কর! হয়: মৌলিক শব্দ ও আগন্তক 
শান্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষা ব! সংস্কত হইতে পরিবতিত বা অপরিবতিতরূপে 
গৃহীত শব্দ গুলিকে বল! হয় মৌলিক শষ । তৎসম, তন্তব ও অর্ধ-তসম শব গুলি ইহার 
অন্ততূক্তি। আর, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আবার ফলে তাহাদের 
বন্ধ শব বাংল! ভাষায় গৃহীত হইয়াছে; তাঁহ।দের বলা হয় আগস্কক শব | দেশী ও 
বিদেশী শব্দগু'ল ইহার অন্তভূক্ত। মজার ব্যাপার, দেশী শব গুলিও আগন্তক শব্দ। 


বাংল! 'ভাষার শব্-সম্তারকে ছয় শ্রেণীতে বিন্বান্ত করা যায়। অর্থাৎ, বাংলা শব্ধ- 
ভাগারের শব্ধ ছয় প্রকার : তৎসম, তণ্ভব, অর্ধ-ততসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দ । 

১. তৎসম শব? [তৎ-সংন্কৃত, সম- সমান; অর্থাৎ সংস্কতের সমান ] ষে 
মকল শব্ধ সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবতিত আকারে বাংল! ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, 
তাহাদের তৎমম শব্ধ বল! হয় । যেমন £ বৃক্ষ, লতা, নদী, ধরিত্রী, সমুদ্র, সান, কাষ্ঠ, 
হন্ত, চক্ষু, কর্ণ, মন্তক, অন্ন, বন্ধ, নক্ষত্র, গিরি, কুহম, ব্যান, অশ্ব, হস্তী, সুর্য, চন্দ্র, সন্ধ্যা 
রাত্রি, অরণা, গৃহ, বায়ু, মাকাশ ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্ব সংস্কত ভাষা হইতে বাংল! 
ভাষায় খণ্-ন্বরূপ গৃহীত। বাংল] ভাষার মোট শব্-সমগরির চুয়ানিশ শতাংশ অর্থাৎ 
মোট প্রায় এক লক্ষ পচিশ হাজার শৰের মধ্যে প্রায় পঞ্চানন হাজার শবই হৎসম শব । 
কাছেই, সংস্কৃত হইতে গৃহীত খণের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। 

২. তন্ভব শব্দ £ [তৎ-সংস্কত, ভব-্ভাত; অর্থাৎ সংস্কত হইতে জাত ] 
ঘে সকল সংস্কৃত শব্ধ যুগ-যুগান্তরের বিবর্তনের পথে প্রাক্কত-অপভ্রশ ইত্যাদি শুর়ের 
মধ্য দিয় পরিবতিত হইয়া বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের বলা হয় 
তত্ব শব্ধ । যেমনঃ 





১৩২ রচন! বিচিন্ত। 
সংস্কৃত ১” প্রাকৃত ১ বাংল। 


হ্ন্ত হ্খ হাত 
ভক্ত ভত্ত ভাত 
কাষ্ঠ ও কটঠ কাঠ 
কঃ কহ্ছ[কাহু] কান্‌্[€আদরার্থে উ- 


কানু; +আদরার্ধে আই-কানাই ] 


তেমনি £ পদ ১»পা' ব্যাপ্র১বাঘ, কণ্টক১ কাটা, পক্ষী পাখি, চন্্রটাদ, সন্ধ্যা 
১সঞ্চাসাঝ, কর্মকার১ কামার, দধি১ দৈ, স্বর্ণ সোনা, মন্তক১»মাথা, চস্কৃ- 
চোখ, কর্ণ কান, বংশ১বীশ, হংস১হাস, সর্প১ সাপ, নৃত্য» ন৮চ৮১৯ নাচ, গ্রাম» 
গী, অগ্য১আজ, পৃষ্ঠ পিঠ, মৃত্তিক1১মাটি, মক্ষিক।১ মাছি, গৃহ১ঘর, পিতৃঘসা ১ 
পিসি, কার্য কাজ, গাত্র১গা, স্বন্ধ৯কাধ, ব্রাঙ্মণ১»বামূন, সামস্তপাল১”সওতাল, 
ভূমি১ভূঁই, লৌহ১ লোহা১৯নোয়া, তাঅ১ তামা, কর্পট১সকাপড়, ভাণ্ড৯ভাড়, 
অর্ধ আধ, ইক্ষু৯আঁখ, মংস্য৯মাছ ইত্যার্দি। প্রারুত হইতে জাত বলিয়া ইহাদের 
আর এক নাম প্রাকৃতক্ত শব্দ। এই 'শব্বগুলিকে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংল। ভাব। 
উত্তরাধিকার-স্ত্রে লাভ করিয়াছে । এই শব্গুলির বঙমান বূপের মধ্যে ভাষার 
ক্রমবিবঙনের হাঁজার হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত রহিয়াছে। 

আবার, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ও অন্যান্য ভাষার বহু শব্ধ গৃহীত হইয়াছিল। সেই 
শব্'গুলিও কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়। বাংল। ভাষায় স্বান লাভ করিয়াছে । সেই 
শব গুলিকে “বল! হয় রূপান্তরিত তড্ভব। যেমন: তামিল শব্দ-_মুটে১»মুটক 
[ সং] মুভম [প্রা 1১মোট [বাংল ]1-বোঝা। পিজৈ__পিলিক [ সং 1১পিলুঅ 
[ প্রা ]১পিলে [বাংলা ]। গ্লাক শব্ধ দ্রাথমে৯দ্রম্য [ সং1১দশ্মে [প্রা] দাম 
[ বাংলা ]। শ্ররিংকৃস্১স্থরঙ্গ [সং]১সস্থড়ঙ্গ [বাংলা]। পারপিক শব্দ__মৌচিক১ 
মোচিঅ [প্রা 1১ মুচি [বাংলা ]। তুকা শব্দ-_তুর্ক-তুরক্ক [ সং1১তুরুক 
[বাংলা ]। তিগীর১ঠকর [সং]ঠাকুর [বাংলা ]। পহলবীশব্দ- পো 
[ লিখিবার চামড়া 1১৯পুস্তিকা [ সং 1১পুধি [ বাংলা ]1 

৩. অর্ধ তৎসম বা ভগ্ন-ততসম শব্দ? যে-সকল ৬ৎসম শব্দ বাঙ্গালীর মুখে 
উচ্চারণের বিরতির ফলে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, তাহাদের বল! হয় অর্ধ-তৎসম ব1 
ভগ্র-তত্সম শব্দ। যেমন £ 


তৎসম ১৯ অর্ধ-তৎসম তৎসম ১  অর্ধ-তৎসম 
কৃষ্ণ কেষ্ট পুত্র পুত্র 
বিধু বিটি শ্রাচ্ধ ছেরাদ্দ 


তেমনি £ শ্রদ্ধা৯ছেদ্বা, শ্রীদাম১ছিদাম, শ্রী৯ছিরি, নিমন্ত্রণ নেমন্তকস, 
প্রণাম১পেক্নাম, পুরোহিত১»পুরুত, কায়স্থকায়েত, কুৎমিত১»কুচ্ছিৎ, গৃহস্থ 
গেরস্ক, গৃফ্িণী১গি্লি, নিশ্চিন্ত»নিশ্চিন্দি, স্বণ1১ ঘেন্না, বৈছা১বদ্দি, কবিরাজ১» 


বাংলা শব্ব-সভার ১৩৩ 


কবর়েজ, পথ্য পরি, স্বন্তি৯সোয়ান্তি, যজ্ঞ ষজি, মিত্রমিত্তির, পিত্ত পিতি, 
হা-প্রত্যাশ1১»হাপিত্যেশ, শ্বাদ ৯সোয়াদ, অনাহ্থ্টি৯অনাচ্ছি্টি, বুহম্পতি ৯বেষ্পতি, 
বিস্থ্যৎ, বিশ্রী২বিচ্ছিরি, মিথ্যা৯মিছা, গ্রাম১গেরাম, রাত্রি১রাত্তির, রৌন্্র১ 
রোদ্দ,র, জ্যোৎস্না জোছনা, বৃষ্টি, বিষ্টি, মন্ত৯মস্তর, তস্ত্রতন্তর, মহার্ঘ মাগ গি 
মহোৎমব১ মোচ্ছব, আধিক্যতা [ ভূল সংস্কৃত 1১ আদিখ্যেত। ইত্যার্দি। অর্ধ-তৎসম 
শবকে সেমি-তৎমম [96101-তৎসম ] শব্ষও বল। হয়। 


লক্ষণীয় £ তত্ব ও অর্ধ-তংসম শব্ধ উভয়েরই উস সংস্কৃত; কিন্তু তন্তব শব্দের 
রূপাস্তর বহু শতাব্দীর ক্রম-বিবর্তনের ফল ; আর অর্ধ-তৎসম শব্ের পরিবর্তন আকম্মিক 
উচ্চারণ-বিরুতি-জনিত । তত্তব£ রুষ্১কন্হ১*কাহ*১কান্‌ [কান বা কানাই ]। 
অর্ধ-তৎনম : কৃষঃ-১কেই। 
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8. দেশী শব্দ? বাংলা দেশে আর্ধ-জীতির বংশধর [এবং আর্ধভাষার] আগমনের 
পূর্বে যে জাতি বাস করিত, তাহাদের কিছু শব্ধ বাংল! ভাবায় স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 
সেই শব্গলিকে দেশী শব বলে। যেমন: চাউল, মুড়ি, ঢে'কি, ঝাঁক, খেয়া, 
ধুচৃনি, বিঙ্গ' বঁটা, খোঁপা, টোপর, খাচা, ছাল, চাল, পেট, ভাহা, ধাম, ঢোল, 
মাঠ, ঢেউ, খড়, কুলা, কলা, লাঠি, তেঁতুল, ডাগর, বাছুড, গাড়ি, ঘোড়া, খাদ, গাড়ু, 
ঘোমটা, বটি, কামড়, ডাসা, সড়কি, আড্ডা, ডাব, ঝাড়, বোঝা, দোয়েল, ফিওে, 
কাতলা, চিংড়ি, বক, কুকুর, চাচ', টোড়া, ভিডি, ঘু'ড় ইত্যাদি। 

৫. বিদেশী শব্দ ঃ বাংল। দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাক্ত্রীয় ফোগা- 
ধোগের ফলে বহু আরবী, ফারসী, ইংরেজি, ফরাসী, পতুগীপ্জ, ওলন্দাজ, তুকী, চীনা, 
জাপানী, বমী ও রুশ শব্ধ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদিগকে বিদেশী শব্ধ 
বল| হয়। যেমন: আরবী--আইন, আদালত, অক্েল, কবর, সমাজ, কোরান, 
কৈফিয়ত, কেচ্ছ!, ইমারত, তালেবর, মজ.ছুর, মজুর, তলব, খবর, খাজনা, জিলা, 
মেরামত, তারিখ, দলিল, দালাল, তাবিজ, তামাদ্দি, কাগজ, কলম, দরখাম্ত, কেতাব, 
ফসল, হিসাব, বিদায়, দফা, ব্যস, জাহাজ, কেচ্ছা, খেতাব, তামানা, গোলাম, হাকিম, 
হুকুম ইত্যাদি । ফারসী- আমির, উজীর, মালিক, সিপাই, ইয়ার, আন্দাজ, দোকান, 
নালিশ, পেশা, ফেরার, মোকদ্দমা, মোক্তার, বীমা, দরবেশ, খোদা, দরদ, বরফ, আবাদ, 
বাগান, খরচ, জমিদারী, ফরিয়াদ, তোতা, কিনারা, দরিয়া, বেহারা, চরখা, 
চশমা, খাতা, গোলাপ, বাদাম, পর্দা, মশলা, শিশি, সিন্দুক, রুমাল, সানাই, শরিক, 
দালান, কারখানা, কারিগর, দৌয়াত, ময়দা, ময়দান, রাস্তা, খুশি ইত্যাদি । ইংরেজি 
- চেয়ার, টেবিল, আপিস, উইল, প্লান, আঁফস, জেল, মাইল, সিনেমা, স্টেশন, কলেজ 
ক্ষুল, বল, বেঞ্চ, পকেট, নিব, রেল, মোটর, বাক্স, স্টিমার, হানপাতাল, পুলিস, কোর্ট, 
কলের], লাট, ট্রাম, বাস, থিয়েটার, মাস্টার, রবার, লাইব্রেরী, ভিন, ফিছি, ভাক্তার 
ইত্যাদি। ফরাী-_কাফে, কাতু'জ, কুপন, আশ, বিস্কুট, ওলন্দাজ, ছিনেমার, ফিরিক্গি, 
বুর্জোয়া, রেস্তোরণ। ইত্যাদি। পততুগীজ--আলমারি, আলপিন, কেরানী, গার 


১৩৪ রচনা বিচিন্তা 


ক্রুশ, জানালা, সাবান, তোয়ালে, ফিতা, গামল!, বালতি, পেরেক, বারান্দা, নিলাম, 
পাউপ্ডটি, গীর্জ , বোতল, চাবি, কামরা, সাণু, পেয়ারা, নোনা, আতা, পেপে, কামিজ, 
আলকাতরা, ফিতা, বোতাম, আনীরস, মিশ্বী ইত্যাদি । ওলন্দাজ-_ ইন্কাপন, রুইতন, 
হরতন, তুরুপ, ইন্তুপ ইত্যাদি । তুকাঁ_ আলখালা, উ্জবুক, কীচি, চাকু, দারোগা, 
লাশ, বারুদ, বেগম, বিবি, বাহাদুর, কুলি, বোকা, উদ ইত্যাদি | চীনা- কাগজ, 
চা, তুফান, চিন, ল্চ্‌, লুচি ইত্যাদি । জাপানী-_রিকৃশা, হারিকিরি ইত্যাদি। 
বমীঁ- লুঙ্গি, ঘুঘনি ইত্যাদি। রুশ-ক্লশেভিক, সোভিয়েত, স্পুট,নক ইত্যাদি। 
পেরু_কুইনিন ইত্যাদি। ইতালীয়-ম্যাজেন্টা ইত্যাদি। অস্ট্রেলীয় 
কাঙ্গার ইত্যাদ। তিবৰতী-_লামা ইত্যাদি । তাহা ছাডা আছে ছিন্দী__বানি, 
ক্‌রী, হও ইত্যাদি। শুজরাটী_-তকৃলি, হরতাল ইত্যাদি। আরাঠী-চৌথ, 
বগ ইত্যাদি। পাঞ্জাৰী_চাহিদা, শিখ ইত্যাদি। সাওতালী- কম্বল, ময়ূর 
ইত্যাদি | 
খাটি বাংল! শক $ তব, দেশী ও যে সকল বিদেশী শব্দ বছপূর্বে বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়। বিবর্তনের 

পথে বাংল' কপ পরগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের খাটি বাংল! শব্দ বলা হয়। তস্তব ও দেনা শকের দৃষ্স্ত পূর্বে 
প্রনন্তু হইয়াছে । যে লব বিদেশী শক বিবতিত হইয়া খাটি বাংলা শকরপে গুহাত হইয়াছে, তাহারা 
হল £দান -এপ্রাগান প্রাক শদত্রাথমে 1 মু এশ্বাসীন পারদিক শব 'মোচিকা ] ইত্যাদি 

৬. মিশ্র শব্দ তহংসম, তছুর, দেশী ও বিদেশী শবের মধ্যে ঘষে কোন এক 
শ্রেঈীর শক্দেব পাঁহত অপর শ্রেণার শব্ধ বা প্রতায়াদির যোগে যে সকল নৃতন শব 
গঠিত হইয়াছে, তহতনের শর শষ বা সংকর শব্ধ [ 75110 ০705 ] বল হয়। 
যেমন: তছ্ভব+বিদেনী-_ হাট-বাজার, জলাজমি, কাজ-কারবার, সীমা-সরহদ্দ, 
জানাই-বানৃ, রাঁজা-উদ্্র, ধন-লৌলত, শাক-সবজি, স্টান্। বিদেশী+তভ্ভব__ 
মান্টার- মশাই, ডাক্তার-বছি, পাউরুটি, অকফিস-পাঁড়া, রেলগাড়ি, হাফ-ছুটি, আইন- 
সঙ্গত, হেড-পর্্ির| বিদেশী+বিদেশী_উদিল-বারিস্টার,। কোট্-কাছারি, 
হেড-মৌলশী, প্ুলন-সাজের, হাক.-আ গড়াই | বিদেশী প্রত্যয়মুক মিশ্র শব - 
পাগুতগিরে, চডনবার, বাডিগরাল।, নশ্তবান। বিদেশী উপসগমুক্ত মিশ্র শব্দ-_বেতার, 
বেহাত, গরমিল | 

বা'ল' শন্দ-ভাগুবে উন্ল'খত ছয় প্রকারের শব ছাড়। মার কয়েক প্রকার শকের 
সাক্ষা২ মেলে । যেমন : 

অপথণন্দ£ যুল হানার কে'ন শন্ধ বিকৃত বা পরিবতিতরূপে ব্যবহৃত হইলে, 
তাহাকে অপশন্দ বল|হন্ন। যেনন £ ভাগা [ সংস্কত ]১»ভাইগগ [ পূর্ববঙ্গীয় বাঙ্গালী 
উপভানা ]। 

ইতর-শব্দ; যে সকল শব্দ মাঙ্ছিত লোকদের কথায় বা "ভাষায় বাবস্থত হয় না, 
তাহাদের বলা হয় উতর-শব্দ [ 51278 ]| যেমন £ গুল মারা, পেটো, গেঁজানো 
ইত্যার্দি। এই সব শব্দের উদ্দুন কোন ব্যক্তি বা! দলবিশেষের উচ্চারণ হইতে । ইহারা 
কালক্রমে জাতে উঠিতে পারে বা লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। 


বাংল! শব-সভ্ভার রঃ ১৩৫ 


খণ্ডিত শব্ঘঃ কোন কোন শব্দের অংশবিশেষ বাদ দিয়! উচ্চারিত হয়? 
তাহাদের খণ্ডিত শব বলা হয়। যেমনঃ ফোন [টেলিফোন 1 বাহক 
[বাইসাইকেল ], মাইক [এ্রাইক্রোফোন 7, ম্বপার [স্পারিন্টেণ্ডেট ]1 


॥ অনুসরণী ॥ 


১. তঙ্কুব, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্ধ কাহাকে বলে-_উদাহরণসহ পরিস্ফষট কর । উ.মা.'৬০। 

২. দুষ্টান্ম দ্বার! বুষাইয়া দাও তত্র, মা. "৫27৫8, ৬২; ক প্রাং ৬২ ; প্রাকৃতজ শব্দ, উ. মা, 
"৬১7 তংসম, মা. 1৫৩ 7৫৫ : অর্ধভৎসম, মা. ৫৯ $ মা, [ কম্পার্ট, 1 ৬২ 2উ, মত ৬১০৬৮ : ভগ্র-তৎসম, 
ম!. "৬২: উ. মা. ৬৩; খাটি বাংলা শব্দ ; বিদেশী শক ও মিশ্র শব্খ, দেনী শব, উ. মা. [কম্পার্ট] ”৬২। 

৩. তগ্ভব শব্দও অর্ধ-5ৎসম শন্দের মধো পার্থকা লির্দেশ কার ৷ ম+. '৬* : উ. মা, ৬৫ 
উদাহবণসহ তংসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থকা বুঝাউয়া দাও ' উ. মা *৬১ 
দেশী ও বিদেশী শব্দ বলিতে কি বুঝায়? দৃষ্টান্ত দ্ব'রা বুঝইয়া দাও । ক. বি. "৪৭ 
প্রাকতজ শব এব* মৌলিক ও আগন্তক শব্দ কাহাকে বলে? দুষ্টাম্তসহ পরস্ফুট কর। 

ংল! ভাষায় বহ্-বাবহাত পাঁচটি বিদেশী ও হাহাদের আকরের উল্লেখ কর । উ. মা. "৬৬ 
নিয়োদ্ধ-ত অংশগুল্তে শ্রযুক শব্দগুলর শ্রেণী নির্দেশ কর £ 
ভলিতেছে তবী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, 
ভি'ড়িয়'ছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হম্মং, 
কে আছ জোয়ান, হও আওয়ান, হাঁকিছে ভবিষৎ । 
এ তুফান তারী কিতে ভবে পাড়ি নিতে হবে ভর পার নজরুল ইসলাম । 

তরী : তংসম 1], জল তংলম 7, মাঝি | তগ্ব ,পব [ তংসম 1, পাল, হাল [দেশী ।, হিন্ৎ ( বিদ্বেশী 
_মা.], জোয়ান [বিদেশী_ফা-] আগুয়ান 1 তন্তব 1, তুক্ান | ব্দেশী_ফ! 1, ভারী | তত্ভব] পাড়ি 
দেশী), পার [তংনম' | 

থ. লক্ষের মোজা, চকচকে পাম্প-শু আগাশোড়া ওভারকেটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা 
মাপায় টূপ- পশ্চুমর শীতের বিরুতদ্ধ ভাহার সতর্কতার অভাব নাই ।' _-শরতচক্ 

৮. কাহাকে নলে উদাহরণনহ বুঝাইয়। লিখ £ 

ইতর শব্দ, থণ্ডত শব্দ ও অপশব্দ | 


ই তি উহ 


 শবক্বৈত ও 
৩. ধবন্যাক্সক শব 
শবছৈত 


একই শব্ষ যখন একসঙ্গে দুইবার উচ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থের স্োোতন 
করে, তখন তাহাকে শব্দদ্বৈত বল! হয়। শব্বদ্বৈত বাংল] ভাষার একটি লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য । নিখুঁত মনের ভাব প্রকাশে শবছৈতের ভূমিক1 অসামান্ত | অনেক সময় 
একই শব ন! হইয়া! বিকৃত শব কিংবা বিপরীত শব্দও প্রযুক্ত হুইয়া শবত্বৈত গঠিত 
হইয়া থাকে; ইহারা কখনও ছন্দ সমাদের অন্তত হয়, কখনও ব্যতিহার সমাসের 
অন্ততু-ক্ত হয়। 

১ চলিত বাংলায় একই শব্দ দুইবার প্রয়োগের হার] নৃতন অর্থের দ্রোতনা 





' করা যায়। তাহাদের দ্বিরুত্ত শব্দ বা! শব্দযুগ্ বা শব্দদ্বৈত বলা হয়। যেমন £ 


'তোমা লাগি দ্রিকে দ্বিকে কাদিছে ক্রন্দসী।' “এগ্ন পণ্ডিতের চুর দূর 
থেকে ।' 'দেউলে দেউলে কাদিয়া ফিরি গো।” "ঘরে ঘরে মাছে পরমাস্ায়, 
আমি সেই ঘর মরি খুজিয়া। বছর বছর এমনভাবে ক করা যায় না [ পুতি 
বছর ]। হাজার হাজার লোক জমে গেল [ অনেক হাঙ্গার]। গাড়ী গাড়ী 
খাবার আসতে লাগলে। [ অনেক খাবার ]| ধাম! ধাম! মুভি নিমেষে ফুরায় [অনেক 
ধামা]। ঢুবু ঢুলু চোখ যে! ঘুম আসছে নাকি [ঘুম আসবার মতো]? কাদ 
কাদ মুখে ছেলেটি চলে গেল [ প্রায় কান্নার মতে] ]| জল জল করে প্রাণঢা শুকিয়ে 
গেল [ ভল্রে তীব্র মাকাক্ষায়]। বই বই করে ছেলেটা পাগল [ বই পড়ার তার 
আকাক্ষায়]। চলো! চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে তাগিদ ]। ধরো ধরো, এখন 
উল্টে পডবে [ আগ্রহাতিখধ্য ]| “পথে পথে কাটাই বেল গান গান করে 
সার। দেশের লোক যেন শ্রেপে উঠেছে । আয় মামরা চোর চোর খেলি। ঢেউ 
_আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি বস্তা বস্তা তুলা । লক্ষ লক্ষ টাক।ক্ষতি 
হয়ে গেল। “বই পারের বনশ্রেণার মধ্যে দলে দলে জোনাকি, ঘেন নিঃশব্দে মুঠো। 
মুঠো আগুনেন্ “হরির লুঠ' ছডাইতেছে।” নদা কূলে কুলে, উঠে কল্লোল।' “এবার 
আলোয় আলোয় বিদায় €? মা, ভালোম্ব ভালোক্স চলে যাই।” “ওরে ভা, 
ফাগ্ডন লেগেছে বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে পাতাস্ পাতায় রে. 
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।' তেমনি আশায়-আশায়, কানে-কানে, 
মাঠে-মাঠে, গানে-গানে, প্রাণে-প্রাণে। অন্তরে-অন্তরে, হদয়ে-ভদয়ে, চালে-চালে, দেশ- 
দেশে, মান্ষে-মান্ষে, পায়ে-পায়ে, হাতে-হাতে। [ পৌনঃপুন্ত অর্থে] বহর-বছর, 
বারে-বারে, সপ্তাহে-সগডাহে, রোজ-রোজ, মাসে-মাসে, মাঝে-মাঝে, সময়-সময়) ঘণ্টায় 


শহ্বগৈত এ ধ্যাত শঙ্খ, 


ঘণ্টায়, পলে-পলে, নিসেষে-নিষেষে, কখমো-কখনো, কখায়-কখায়, পনকে-পরাকে 
[ নিষ্নত অবস্থান বুঝাইতে ].চোখে-চোখে, হাতে-হাতে, পিঠেপিঠে, মনে-বনে, তলে 
তলে, উপরে-উপরে, ভিতয়ে-তিভরে, আগে-আগে, পাপে-পাশে, ল্গে-সে, পিছনে 
পিছনে | [ক্রিয়ার দীর্ঘহায়িতব বৃঝাইতে] হালিভে-হাসিতে, খেলিতে-খেজিতে, চলিতে 
পড়িতে, নাচিতে-নাচিতে, ডেকে-ডেকে, নেচে-নেচে, কেদে-কেদে, খুরে-খুরে, ছুটেনছুটে 
[ বিশেষ নিশ্চয়তা বুঝাইতে ] টাট.কা-টাটকা, গরম-গয়ম, ঠিক-ঠিক, সকাল-সকাল, 
নিজে-নিজে, গলায়-পলায়, হজার-মজার | 

২. ঈীষদর্থে বা সাদৃশ্য বুঝাইতে শবছৈত হয়। যেমন: ঘুম-দুম পাচ্ছে। 
শীত-শীত কফরছে। ওকে কেমন যেন চৌর-চোর মনে হচ্ছিল। তার গায়ে 
গোরু-গোরু গন্ধ। লোকটার পেটে-পেটে বুদ্ধি। এসো, হছাতে-ছাতে, 
কান্ধট। করে ফেলি। তখন সুর্য ডুবু-ডুবু। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে ক্থধি ডোবে- 
ডোবে।' “এত ষাই-যাই করছ কেন? এইতো! এলে, এখনই উঠি-উঠি 
করছ? “আউসের খেত জলে ভরেো!-ভরো1। তেমনি-__মেঘ-মেঘ, জর-জর, নিবু- 
নিবু, হাসি-হাসি, মানে-মানে, ফিরে-ফিরে, যাব-যাব, করি-করি, খাই-খাই, বলি-বলি, 
যায়-বায়, 'ভাসা-ভাসা, ফ্লাকা-ফাক।, চেনা-চেনা | 

৩ একটি প্রকৃত শব্দ ও একটি বিকৃত শব্দ যোগে গঠিত শৰছৈত 
বা"লায় কখনও 'প্রন্ৃতি' বুঝাইতে, কখনও ব৷ 'অবজ্ঞা” বুঝা ইতে ব্যবহৃত 
হয়। যেমন: 'সারাপিন কাটে ভপে-তপে ।? চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়া ষাক্‌। 
কম সম করে খরচ করো। বাজারে মাছ-ফাছ কিছুই নেই। চল, পাখি-টাথি 
মার! যাবে। ভাত-টাত কি দেবে, দাও | ঘোড়া-টোড়ার ধার ধার না, পায়ে 
হেঁটেই মেবে দেব । কাজ-টাজ এখন আর 'ভাল লাগছে না। অলি-গলি দিযে 
কোথায় নিয়ে চললে? বকা-ঝাক1 করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মার-থোর করে 
কিছু হবে না। বাগ-বাশ করে আব কি হবে? এই ভাঙা-চোরা পুতুল নিয়ে কি 
খেলা হবে? বই-টই কিছু পেলে? কথাটার মাথা-মুণড কিছুই বুঝলাম না। 
ততেমনি_জড়-সড়, আবোল-তাবোল, ল-টল, ধার-ধোর, কাপড়-চোপড়, চাকর- 
বাকর, লাঠি-সোট।, রকম-সকম। 

&. ব্যতিছার বুঝাইতে শঙ্ছৈত হয়। যেমন : তাহাদের মুখ-দেখাদেখি 
বন্ধ হইয়া গেল। চৌথাচোখি হইলেই তাহাদের কথা-কাটাকাটি শুরু হইয়া 
ঘায়। রাতারাতি কাজটা সারিয়া ফেল। লোকজনের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গেল। আমি বুঝি সোজান্ুঁজি। তাকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। 
যা বলছ, খোলাখুলি বল। অত হাসাহাসি করছ কেন? এখনে তেমন কিছু 
কড়াকড়ি নেই। সরাসরি বাড়ি চলে বাও। তেমনি-_-কানাকানি, বলাবলি, 
মাঝামাঝি, পাশাপাশি, বাধাবীধি, হাটাহাটি, মারামারি, কাছাকাছি, মুখোমুখি, 
ঠেলাঠেলি, গড়াগড়ি, দৌড়াদৌড়ি, কোলাকুলি: ্ 


১৩৮ ্লচন। বিচিত্ব! 


৫. ধবন্তাত্বক শব ও শবগ্ৈত ছাড়া আর এক শ্রেণীর যুগ্ম বা জোড়া-শব্ধ 
বাংল ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। 

ক. ইহাদের মধ্যে বিপরীতার্থক যুগ শব্দের কথা আগেই আলোচনা করা 
হইয়াছে । যেমন-_অগ্র-পশ্চাৎ ; আগা-গোড়া ; মরণ-বাচন ; দোষ-গুণ ও হখ-ছুঃখ ; 
হাঁস কান্না; ই'তর-ভদ্র ;) নাচন-কোদন ; আদান-প্রদান ; লেন-দেন। দেনা-পাওনা; 
উঠা-বসা ; রাত-দিন ; পড়া-শোনা ; ভালো-মন্দ; ভাঙ্গা-গড়া ; আলো-আধার। 

ধ. এ ছাড়া সমার্থক শব্যযুগ্মের প্রয়োগ ছারা অর্থের বাপকত] বোঝান 
যায়। যেমন-_হাসি-খুশি ; ঝি-চাকর ; চোর-ডাকাত ; লোক-লস্কর ; বলা-কওয়া 
হুঃখ-কষু ; আদর-ষত্ু ; পাহাড়-পবৰত ॥ ঠাট্টা-তাষাসা শিশি-বোতল ছাই-পাশ ; 
ধূলি-মাটি ; হেল।-ফেলা ; কান্না-কাটি ? চুরি-ডাকাতি $ হাট-বাজার $ লক্া-সরম | 

গ বিভিন্নার্থক শব্দযুগা £ ফেমন__অন্ন-বন্ধ ; অন্ন-জ্ল ; ভাত-কাপড় ; জল- 
বায়ু ঃ জামা-কাপড় $ টেবিল-চেয়ার ;$ দোয়াত-কলম $ খাতা-পেন্সিল ; ডাল-রুটি 3 
আসমান-ড্রমিন ; ধূলা-বালি ; ইট-পাখর ? হাত-পা ? চোখ-কান ; গোফ-দাঁড়ি। 

৬. ধবগ্যাত্সক বা অনুকারাতআ্রক শব্দের শবছৈত হয়। যেমন : কলকল 
_এসো এসো চে তৃষ্কার জল কঙ্গকল ছলছল । ঠংঠং--“মন্দরেতে কাসর-ষ্ট' 
বাল ঠ২ঠ২।, ঝরঝর--"মাক্তি বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে। দুরু-দুরু-_ 
'দুরুদ্ুরু করে হিয়া ।” সন-সন-_“ছলিছে পরনে সন-সন বন-বীথিকা।' টন্টন্_ 
পুরাতন ব্যথাটা টন্টন্‌ করে উঠল। ছলোছলো-_দিয়েছি পাতি মম জল 
ছলোছলে। শাখি। ফরফর-ফরফর করিয়া নিশান উড়িতেছে । ডিম্ডিম্-_ 
“দুন্দু্ভি বেচ্ছে ওঠে ডিম্ডিম্‌ রবে ।। 


ধ্বন্যাত্রক শক বা অন্যকারাত্মক শব্দ 


বাংল] ভাষায় এমন কহকুলে শক আছে, যাহারা ম্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ 
হইতে ভাত । সেই পরনি-সকেত হারা ভাহারা বিশ্ষে বিশেষ অর্থ গ্োতিত করে। 
এইরূপ শবকে ধ্বন্যাক্সক ব' অনুকারাত্মক শব্দ বলে। যেমন : 'ঠকৃ" করিয়! কী 
একট| মেঝেতে পড়িল। সে মামার পাঁয়ে “টিপ,” করিয়া একটা প্রণাম করিয়া 
বমিল। দরজায় 'থুট,' করিয়! এক শব্দ হইল। *ছুম্‌ করে তার পিঠে পড়ল একটা 
তাঁল। 
ধ্বন্ঠাত্মক শবগুলির আভিদানিক অর্থ খুজিতে যাওয়া বুধা। ধ্বনির সাহাষ্যেই 
উহার মনের মধ্যে এমন একটি গ্যোতনার হৃষ্টি করে, তাহাতে উপস্থাপনা অত্যান্ত 
নিখুত হয়। 
ইহাদের সম্পর্কে বুনীন্্রনাথ বলেন, “সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল অহ্যাজ্মিক 
থাকে, তাহারা রীতিমতো দৈম্ত নহে, সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, 
* ইহারা ৪ বাংল ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহশ্র কর্ষ করিয়া! থাকে, 


শঝবৈত ও ধক্তাত্বক শব | ১৩৪ 


অথচ ঠিকমতো শবাশ্রেণীতে ভি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্থান প্রাপ্ত হয়. নাই। 
ইহারা না থাকিলে বাংল ভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়! দিতে হয়।” ইছার। 
অব্যয় এবং ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার, কখনও কখনও বিশেন্তরূপে, 
কখনও বিশেষণরূপে, কখনও ক্রিয়ারূপে ইহাদের ব্যবহার দেখা ধায়। এই প্রকার শের 
বৈশিষ্ট্য এই যে? ইহার অবিকৃত ব। বিষ্তভাবে একবার | দুইবার ব্যবহৃত হইয়া 
'্বনির ঝঙ্কার সহি করিয়! বিশেষ অর্থ বোধগম্য করায়। যেমন £ 

আমি অশুশত [অত প্রকার] জা!ন না|, খাওয়ার পরই শরীরটা তার আইঢটাই 
[ অন্বশ্যিবোধ ] করতে লাগলে] তাকে দেখার জন্যে মনটা আ'কুপীকু [উতলাবোধ] 
করছে। আমতা-আমতা [ ইতন্ততঃ ] করছ কেন? ষা ঘটেছে, তাই বল। ম৷ 
বলিতে প্রাণ করে আনচান [ অস্থির ]1 বিকেল হতেই সে বাইরে যাবার জন্কে 
উশখুশ [ অধীরত। প্রকাণ ] করছে। 

শশাটাকে সে কচ, [ নরম জিনিস সংক্ষেপে কাটার শব ] করে কেটে ফেললো । 
লাউটাকে সে কচ কচ, [ বিলম্বিতনভাবে কাটার শব্ধ ] করে কেটে ফেললো] | সে বসে 
কুচ কুচ, [ মিঠিভাবে কাটার শব্দ ] করে পেয়াজ কাটছিল। কচাকচ, [ সঙ্জোরে 
দ্রুত কাটার শব্ধ ] করে সে চালকুমড়োগুলে। কাটতৈ লাগল। এক কোপে মে কলা- 
গাচছটাকে কচাও [ সজোরে সংক্ষেপে কাটার শব্ধ ] করে কেটে ফেললে1। জাতি দিয়ে 
সে সুপুরিটা কট, [শক্ত জিনিস সংক্ষেপে কাটার শব্ধ] করে কেটে ফেললো । দেখলাম, 
কুলের একটু সে কুট, আরো! সংক্ষেপে কাটার শব্ধ ] করে কামড়ে নিল। ভাত খেতে 
খেতে এখন কটাৎ বা কটাস্‌ করে [শক্ত জিনিস সজোরে কাটার শব্ধ] কাকর 
কামড়াতে হয়। তার কান কট. কট, [ যন্ত্রণা ] করছে। ডোবার ধারে পোকামাকড়, 
কিল্বিল্‌ [ দলবদ্ধভাবে বিচরণ ] করছে। পিপড়ে খেয়ে ব্যাঙ, মশায়ের পেট করে 
কুট কুট [দু ব্ধা ]। জানালাট। থট. [ শক্ত জ্নিস ঠকিবার শব ] করিয়। খুলিয়া 
গেল। অন্ধকারে কে যেন থুট, [এ মৃহ্‌ ও সংক্ষিপ্ত শব ] করিয়া বাক্স খু'লল। 
দরজায় থটাৎ[ জোর শব্ধ ] করিয়া! খিল দিবার শব হইল। অন্ধকারে কোথায় যেন 
খটাস. [খটাং-এর চেয়ে জোর] করিয়া শব্দ হইল। তিনি খড়ম পায়ে খট.খট, [ক্রমাগত 
খটু এব] করে সার! বাড়ি চষে বেড়াচ্ছেন। চোখে বালি পড়ে খচ খচ. [ কর্কশ ও 
কষ্টকর স্পর্শের অন্থভৃতি ] করছে। সে রাগে কট্‌.কট. | ক্রোধের ভাব প্রকাশ ] 
করে তাকিয়ে রইলো। “হেসে খলখল [ আনন্দে হাসির শব্দ ] গেয়ে কলকল 
[ মধুর অস্ফুট ধ্বনি ] তালে তালে দিব তালি।' “কড়, কড়, কড়, [ মেঘের শব্ধ ] 
ডাকবে দেয়া, আসবো! আমন রুয়ে। সারাদিন বীর লো করছে কিচির-মিচির 
[ একটানা ককশ কোলাহল 1, আর সারারাত কিচমিচ [ একটান মু কলরব ] 
করছে বাছড়গুলো। “কেবল তার পেটের মধ্যে পু খির শুকনো পাতা খস্থস, [পত্রের 
দ্বধণের শব্ধ ] শী গীজ. [ কথা বাহির হইবার স্বন্ত ভাব-প্রকাশক ] করিতে লাগিল ।' 
সাঙ্স ঘরবাড়ি যেন খ'। খঁ। [ শৃন্যত। বৌধ ] ক্রছে। 'ম্রভাষিনী খিল্খিল্‌ [ক্রমাগত 
হালি শব ] করিয়। হাসিয়। উঠিল। “তিনিও একটু খিটখিটে [সদ বিরক্ত | 


য় রচনা বিচি্ধ। 


তাহাকে বশ করিয়া লইতে হইবে ।' আজকাল খুতখু'ত.[ অন্ধ হওয়া ] কর! 
র ব্বভাব হয়ে ঈাড়িযেছে। ূ 
৪০১১০ সেই পাড়া, শষ অনেকক্ষণ গীম্গম্‌ [ধ্বনিত গল্ভীর শঙ্খ ] করিতে 
লাঁগিল।” উদ্থনে আগুন গন্গন্‌ [আগুনের প্রথরতার ভাব ] করছে আর সেই 
শানগনে [ তেজাল ] আগুনে কড়া চাপিয়ে সে বেগুন ভাজছে। আমার কথায় কান 
না দিয়ে গট গট. বা গট.মট, [ সদস্ত পদক্ষেপের শব ] করে চলে গেল। সে গাড় গড়, 
[দ্রুত ও অনায়াসে] করে ছড়া মুখস্থ বলত্বে পারে। সে রাগে পর্গর্‌[ চাপা ক্রোধের 
ভাব ] করতে লাগলো । ফাট। করাল থেকে গাল্গল্‌ [ অবিরল ধারায় ] করে রক্ত 
ঝরছিন। বাড়িতে আঙ্গ লোকজন শিজ.শিজ, [ঠাসা-ঠাসির ভাব ] করছে। 
গুঁড়িগুঁড়ি [ একটান! বিন্দু বিন্দু] বৃষ্টি পড়ে। সে নিজের মনে গুন্গুন্‌ [ অস্ফুট 
বরে] করে গান গাইছে। গুড়গুড়, [ছু গড়, গড়, শব ] শবে মেঘ ডাকছিল। 
গুরুগুরু [গম্ভীর মেঘগর্জনধ্বনি ] মেঘ খুমরি' গমরি' গরজে গগনে গগনে |” “চরকার 
ঘর্ঘর্‌ [ একটানা মৃদু চাকার শব ] পড়শীর ঘর-ঘর |” ঘেরায় মারা গা-টা আমার 
থিন.ঘিন, [দ্বণাহেতু অন্বপ্য-বোধ ] করছে। কুকুরের বাচ্চাটা সারাদিন ঘুর্ঘুর 
[ ঘোরাঘুরি করার ভাব ] করছিল। রুগণ ছেলেটা সব সময় ঘ্যান ঘ্যান, [ক্রমাগত 
বিরক্তিকর নাকা স্তরে কান্ধা ] করে কাদছে। 
লোভে তার চোখছুটো চকুচকৃ [ দাপ্ত ] করে উঠলো। 'চিকৃচিক্‌ [মৃছ দীধি: 
কবে বালি কোথ! নাহি কা1। শীতকালে শুকৃনে। গা চড় চড়, [ শীতের টান) 
করে। গ্রীক্মের রোন্ধ,র মাথার ওপর চন.চন, [প্রথরতাবোধক] করছিল । চন.চলে 
[শুক্ধ এবং প্রণর ] রোদ্দরে আমের বোলগুলে। মব ঝরে গেল। আঙ্লের কাট' 
জায়গাটা চিন.চিন, [ ঈষৎ ব্যথা ] করছে | ধোকা চুকৃঠক [ ছিভ দিয়া ছুধ খাইবার 
শব] করে সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছে । সে কেন চুল্বুল্‌ অস্থিরতার 'ভাব ] করে 
ওানে ঘুরে বেড়ায়? তাহাকে দেপিরার ক্তন্য জননার প্রাণ ছটফট, [ অস্থিরতা ] 
করিতেছিল। “শ্রাবণ-মাক:শে ওই দিয়েছি পাতি মম ভল-ছলঙফল [ সঙ্জল ] আখি 
মেঘে মেবে। “মায়ের ক্ধায় তাহার চো ছলছল [ অশ্রপূর্ণ] করিয়। উঠিল।' 
এ বনের ধারে গেলেই নবার গা হম্ছম্‌ [ ভত্মস্চচক ] করে ওঠে। 
অন্ধকারে তার চোখদ্টে জ্বল্জ্বল্‌ [ দীপ্িস্থচক ] করছিল। তোমার এ জল্জ্বল্‌ 
[ অল্প উজ্জন ] করে চেয়ে থাকা আমার 'ভালে। লাগে না। “আন্ছি বারি ঝরে ঝারঝর 
| ক্রমাগত পতনের শব্ধ ] ভরা বাদরে। “পরতে ধরাতল শিশিরে ঝঙ্গমঙ্গ [উজ্জ্ল]। 
ঝমঝম [বৃষ্টি পতনের শব্ধ] করে বৃষ্টি পড়তে শ্বরু করলো।. মলপায়ে সে ঝম্ঝম্‌ 
[ চলার শব্ধ ] করে 'হ1টছল। সারাদিন পড়ছিল ঝম্ঝম্‌ [ক্রমাগত বৃষ্টির শব] করে 
ুষ্টি। “শৃঙ্ঘলে বারবার ঝন.ঝন, [কর্কশ ঝনৎকার] ঝংকার, নয় এ তে। তরধীর ক্রন্দন 
শঙ্কার।' 'নানঝনি ঝন.ঝনি [তালে তালে কর্কশ ঝনৎকার] খগ্জনি বাজে ।” পরিষ্কার 
মেঝেটা আজ যেন ঝকৃন্নকৃ [ তীব্র উজ্দ্ল ] করছে। চামরের সোনা বীধানে! হাতল- 
« গুলো! রোদ্দ,রে ককৃঝকৃ [স্প্ম উজ্্ল] করছিল । “নদীর তরজহীন প্রবাহের উপর আলো 
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বিকৃষিক্‌ [মহ উজ্জল ] করিতেছে। “নদীর শান্ত জলে তখন রোগ ঝিকৃমিত 
[ অতি ম্বছ উজ্জল ] করিতেছিল।' “গায়ে জালে! করে ঝিকৃঝিকৃ [ আলোর সু 
কম্পন ] ষেন পন্লেছে হীরার চিক |, 'ঝিকিমিকি [ আলোর মৃদু অথচ ভ্রুত কম্পন ] 
করে পাতা, ঝিলিমিলি [মৃদু বলমল ] আলে | সারাক্ষণ তার হাত-পা বিন্ষিন্‌ 
[ অন্বন্তিকর জাল] ] করছে। নদীর জল তিরতির [ লঘু প্রবাছের ভাব ] করে বয়ে 
চলেছে। ঝিরঝির [ মহ কলধ্বনি ] করে ঝরছে ঝরনার জল। দেয়ালের গা থেকে 
বালি ঝুরঝুর [ মু ঝুরঝুর শব ] করে ঝরে প্ঢ়ছে। “ঝুরুবুরু [যৃছ বরঝর শব্ম ] 
পাতাগুলি নড়ে।' “অগ্লিশিখার মতো তাদের সপিল উর্ধ্ধ গতির প্রতি চাহিয়া! থাকিলে 
নাথ! ঝিমৃঝিম্‌ [ অবশতার ভাব ] করে ।” 'নৃপুরের ঝিনিঝিনি, ঝুনুরুনু [মৃদ্ধ নিকণ] 
শবে সারা প্রাসাদ মুখরিত হইয়া উঠিল।' ঝুম্কুম্‌ [মৃহ বম্ঝম্‌ শব ] করে পায়ের 
মল বাজিয়ে সে চলে গেল। 'পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ, ঝাপ, [ ক্রমাগত পতনের 
শষ ] শঙ্খ এবং জলের গর্জনে চারিদিক মুখরিত হইয়া! উঠিল।” নদীর পাড়-ভাঙার 
ঝুপ ঝুপ. [ ক্রমাগত পতনের মৃদু শব ] শব্জের যেন আর বিরাম নেই। 

বুকট1 ব্যথায় টন্টন্‌ [ অশ্বস্িবোধ ] করে উঠলো। দীঘির জল টল্টল্‌ 
[ স্বচ্ছতার ভাব] করছে। বর্ধায় গঙ্গার জল টল্মল্‌ [ অত্ির আন্দোলন ] করছে। 
কলে টপটপ, [ ফ্রোটায় ফোটায় শব্ধ ]করে জল পড়ছে । সারাদিন টিপ.টিপ, 
[ ঘ্ত পড়ার শব ] করে বুষ্টি পডছিল। কাচা কুলগুলে! সে টপাটপ [ দ্রুত ] গিলতে 
লাগলো । “রুষ্ট পডে টাপুর টুপুর [ বৃষ্টপাতের মূছু শব্ধ ] নদেয় এলো বান ।” “কুন্দ 
দস্টে মাপন অধব দংখন কারয়। টিপিটিপি [ নিংশবে ] হাসিতেছে।” “মুদিব দোকানে 
ডিম্টিম্‌ [ ক্ষীণ মালো। ] কবে দীপ জলে একখানে।” গ্রামে একটিমাত্র পাঠশালা, 
তাও অখাভাবে টিম্টিম্‌ [ ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখ! ] করছে। “এ পারেতে লঙ্কা- 
গাছটি বঙ। টুকটুক ঘোব লাল অথচ স্বন্দব ] করে।' “দেয় ডুব টুপটুপ, [দ্রুত ডুব 
দেন্জয়! ] ঘোমটাব বউটি।, বাস্তায় রিকৃশা ওয়ালা টুংটাং [ধাতুদ্রব্যাদির আওয়াজ ] 
খট| বাজিয়ে চলেছে । “হাতে ল%ন কবে ঠনৃঠন্‌ [ ধাতুদ্রব্যের শব্ধ ]1১ “মন্দিরেতে 
কাসবঘণ্টা বাজলো! ঠংঠং [এ ]1” আর শোনা যায় ভারবাহী পশু-কণঠের হুং£ৃং 
[ ঘণ্টাদর মৃছ শব্দ ] ধ্বনি । “এমন সময় একটা ঠক্ৃঠকৃ [ কঠিন বদ্ধ ঠুকিবার ] শবের 
সহিত গাহনাব বম্ঝম্‌ শব শোনা গেল।” সে ভয়ে ঠকৃঠকৃ [ প্রবলভাবে ] করে 
কাপছিল। ঠুন্‌ £ুন্‌[ ধাতুপাত্রের আওয়াজ ] পেয়ালা কেয়া রংবেরং | 

“ডিমিডিমি [ ভমরুখ্বনি ] বাজে ভমরু ভাল।' সে তার বড বড় চোখে ড্যাব. 
ড্যাব [ধিস্ফা বত ] কবে চেয়েছিল। ড্যাং ভ্যাং বা ভ্যাভ্যাং ড্যাং [ঢাকের 
ধ্বনি ] করতে কবতে নিসর্জনের শোভাষাত্র। চলে গেল। মে ঢকৃঢচক্‌ [ দ্রুত পানের 
শব ] কবে সবটুকু জঙসই খেয়ে ফেললো! । ওর সব কটা ধাতই ঢকৃডক্‌ [ নড়িবার শব্ব] 
করে নডছে। “বাইবে কোচার পত্বন, বাড়িতে ছাড়ি তো চন্ডন্‌ [ শৃম্তকুত্তের 
আওয়াঞ্জ ]।' বেশী খেয়ে আইঢাই পেট করে চপ.ভপ, [ শৃন্তগর্ড ভ্রব্যে আঘাতের 
শক ]| “লচল [ সৌন্দ্ধ-তরাঞঙ্গত ] কাচা অজ্ের লাবণী অবনী বহিয়। যাত।' খুব 
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রোগা হয়ে গেছ, তাই জামাটা গায়ে ঢলঢল [ টিলা হওয়া ] করছে। হেড্সাস্টার 
ম্মাইকে ক্লাসে হঠাৎ ঢুকতে দেখে ভয়ে সবার বুক টিপর্ঁঢপ [ভারি 1জনিসের 
ক্রমাগত পতনের শব্ধ ] করতে লাগলো। | “ছে যোগীন্দ্রঃ যোগাসনে ঢুলুছুলু [ আবেশ- 
বিভোর ] দু'নয়নে, বিভোর বিহবল মনে কাহারে ধেয়াও ?, 

“মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গ! ঘ্বতকুমারীর বেড়। দিয়ে ঘেরা, পরিফার তকৃতকৃ 
[ পরিচ্ছন্নতা ] করিতেছে ।* নীচে জল তর্তর্‌ [ স্বচ্ছতা! ) করে বয়ে চলেছে । আমটা! 
পেকে তল্তল্‌ [খুব নরম অবস্থা ] করছে। “মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে 
তাতা থৈথৈ তাতা ৫ থৈ [ তাগুব-নৃত্যের বোল ]1, তুল্তুল্‌ অতিশয় কোমল ] 
টুকৃটুকু কোন্‌ ফুল তার তৃল।, “থরথর [প্রবল কম্প ] করি কাপিছে ভৃধর।+ বর্ধার 
করলে মাঠ-ঘাট থইথই [ তরল পদার্থের পরিব্যাপ্তি ] করছে। থালায় পায়েন থকৃথকৃ 
[ ঘন ও ঈষৎ তরল ] করছে । ছাল উঠে গিয়ে ঘা-টা থকৃথক্‌ [ক্ষত সাংঘাতিক হওয়া] 
করছে। লোকটার মেদবহুল শরীরে পেটের মাংস থল্থন্‌ [স্থল কোমল ও স্থিতি- 
স্থাপক ]করছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত থমথম্‌ [নিথর ] করছিল। তাহার বিষ 
মুখখানি মেঘাবুত আকাশের স্তায় থম্থম্‌ [ জলভারাক্রান্ত ] করিতেছিল। বধাকালে 
ওদের উঠোনে পোকামাকড় থিকৃথিক্‌ বা থকৃথকৃ [ গাদাগাদি ] করতে থাকে। 
লাঠিহাতে বৃদ্ধ একাকী খুড়থুড [ ছুর্বলতাহেতু কম্পন ] করে হেঁটে চলেছেন। 

ঘা-ট। সকাল থেকে দগ(দ্রগ. [ জলন ] করছে। অন্ধকারে জোনাকির! দ্পদপ. 
[ জলন ] করিয়া জলিতে নিভিতে লাগিল । তাহার কপালের শিরা দপ.দপ্‌ ব। 
দ্বদব [ ঈষৎ মন্ত্র] করিতেছে। তার গা থেকে দ্রদর [ক্ষরণ ] করে ঘাম 
ঝরছিল। “দরোদরে। [জল পড়ার শব্ধ ] বেগে জলে পড়ি জল ছলোছলো উঠে 
বাজ রে।” “আমলকি বন কাপে ষেন তার বুক করে দুরুদুরু [ ভয়ে কম্পন ]1” সার! 
'পাহাড়-বন দ্রাউদাউ [ প্রবলভাবে জল! ] করে জলে উঠলো । অন্ধকারে কার! ধেন 
ছুড়দাড়় [ অতি ত্রুত ও উচ্চ পদশব্ধ ] করে এগিয়ে আসছে শুনে আমার বুকের 
ভিতরট! ছুড় ছুড় [ ভয়াদি-হেতু কম্পন ] করছিল । সারাদিন বাড়ির মধ্যে দুপ দুপ, 
[ ক্রমাগত মৃদু ধপ, শব্ধ ] শব ভালো! লাগে না । সমস্ত দিন ওরা ভ্ুমাছুম্‌ [ ক্রমাগত 
ুন্ছুম শব্ধ ] করে ছাত পিটোয়। অমন দুম্দুম্‌ [ ক্রমাগত মৃদু  ছুড়ুম শব্ধ ] করে 
হাটছো৷ কেন? ছাদের উপর ছুম্দ্রাম্‌ [ গভার আঘাতের শব্ধ ] করে হাটছে কে? 
“ধকৃধক্‌ [ প্রবল অগ্নি-জলনের আওয়াজ ] দশর্দিকে বিদ্বাতের ঝল1।1” বুকট! ধড়ফড় 
[ অস্থিরতা ] করিয়া! উঠিল। অন্ধকারে শবট! গুনেই ধড়মড় [ আকন্মিক ব্যস্ততা] 
করে উঠে বসলাম। এ“এপ্রিনের ধকথকি [ প্রবল স্পন্দনের শব্দ ] সব গেল থেমে ।” 
শাদ] কাপড়খান! ধপ.ধপ. বা ধবধব. [ অতিশয় শুভ্রতা ] করছে। মায়ের বুকে 
পুত্রশোক তুষের আগুনের মতে ধিকৃধিক্‌ বা ধিকি ধিকি ! ধারে ধীরে জলার শব্দ ] 
জলছে। 'ধুকৃধুক্‌ [ ম্বছু স্পন্দন ] করে বুক।' “আগুন ধু ধু [ তীব্র আগুন জলার শব] 
করিয়। জলিয়! উঠিল।* দিগন্ত পর্যস্ত শুকনো মাঠ ধু ধু[ শৃল্ততা] করছে। “তাই 
বলি-_সারধান! করে! নাকে! ধুপ ধুপ, [ ভারী কিছু পতনের শব ]1” মজা! পেয়ে 


শক্ত ও ধ্ন্যাত্ক শব ১৪৩ 


ছেলের! ধেই থেই [ তাগুব-নাচের আওয়াজ ] করে নাচতে লেগেছে। ভাঙা কুঁড়েটা 
নড়বড় ' ছুর্বল কিছুর পতনের আশঙ্কা ] করছে। ওকে বেশ এক হাত শিক্ষা দেঘার 
জন্ঠ হাতছুটে। নিস্পিস্‌ | অস্থিরতা ] করছে। 

তার। পটপট্‌ | মৃদু ক্ষুটন ] আখগুলো ভেঙে নিয়ে চিবোতে শুরু করে দিল | 
হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যস্ত 
পটাপট [ বস্বাদি ছেঁড়ার শব্ধ ] শব করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। সে কুল পেড়ে 
পটাপট [ অতি দ্রুত ] পকেটে ভরতে লাগলো | শয়তান লোকটা আবার কেমন 
পিটপিটা অন্পষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপ ] করে তাকায়। শুচিবাযুগ্রস্তরা' দিনরাত পিট.পিট্‌ 
[ম্পর্শভীতি ] করে। মেলায় লোক পিল্পিল্‌ [বছজনের একক গমন ] করে 
চলেছে। শো পৌ [বাশির শব্ধ] করে বীশি বাজছিল। আমাকে দেখে 
তারা পো [আত ক্রত] করে দৌড় দিল। উঠোনে কাদা! প্যাচ প্যাচ, 
[ জলকাদা মাড়াইয়া চলার শব্দ ] করছে। রুগ্‌ণ ছেলেট] দিনরাত প্যান্‌ প্যান্‌ 
[ একগুঁয়ে নাকী কান্ন। ] করে কারে । সে ফড়ফড় [বস্াদি ফাঁড়িয়া ফেলিবার 
শব ) করে কাপড়খানা ফেড়ে ছু'খানা করে ফেললো । 'ফর্ফর্‌ [পাতলা বস্তর 
উড়িবার শব্ধ ] নিশান চলেছে পোতশ্রেণী। আমাকে দেখলেই সে 
[ ক্রমাগত ঈধৎ হাসি ] করে হাসতে থাকে । অতি মিহি ধুতিট? ফিন্ফিন্‌ [ অত্যন্ত 
মিহি ] করছে। “বোল তার ফিস্‌ ফিস চাপ! স্বর ]1 বাইরে চলো, দেখবে 
জ্যোৎস্না কেমন ফুট.ফুট, [ উজ্জলতা৷ ] করছে। বাতাসে ফুর্ফুর্‌ [ হাল্কা জিনিস 
গড়ার শব্ধ ] করে তার মাথায় চুল উড়ছিল। সে রাগে ফোসর্ফোস | কুদ্ধ গর্জনের 
শব্ধ ] করছিল। “আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্-ফেল্‌ ব। ফ্যাল্ফ্যাল্‌ [বিযুঢ় চাহনি] 
করিয়। চাহিয়া রহিল ।” চিরকাল এইভাবে ফ্যা-ফ্যা [ নিক্ষল সন্ধান ] করে ঘুরে 
বেড়ালে কি চলবে? 

দিনরাত ছেলেটা কেবল বকৃবকৃ [ বাচালতা৷ ] করছে । “ববম্‌ ববম্‌ [গালবাগ্চ] 
বাজায় গাল।, “তার হাতের খাঁড়া তখন বন্বন্‌ [ দ্রুতবেগে ঘূর্ণন ] করে ঘুরছে।' 
“ঘোড়াচুলে। গাছগুলো! ছোটে বাঁই্বাই [ দ্রুত ছুটিবার ভাব ]1” লোকটা বিড় ৰিড় 
[ আপন মনে অনুচচ কথন ] করে নিজের মনে কি বকৃছে। “প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বে। 
বৌ [ সবেগে ঘূর্ণন] করে যায়।” ভন্ভ্ন্‌ [বিশ্রী গুঞ্নন] করে মাছি উড়ছে। “মধুমাসে 
মনোহর সৌরভেতে ভরভ্ভর [ গন্ধে আমোদিত ] প্রফুল্প ফুলের কত শোভা ।' ভভম্‌ 
সভম্‌ [শিক্গাদির শব ] বাজায় শিঙ্গা। “কদম্বে আজ শিথিল রেণু স্থবাসে 
ভুর্ভুর্‌ গদ্ধে আমোদিত ]” “হারাধনের একটি ছেলে কাদে ভেউ ভ্েউ [আকুল 
ক্রন্দন 11 “চক্ষে শৃস্তময় দেখে তত! ভে 1 [ক্রমাগত ঘূর্ণনের শব্ধ] করে কান।' 
জলার ধারে ব্যাঙগুলে। মকৃমকৃ [ ব্যাঙের ডাক ] করছে। “নতুন চীনের জুতা করে 
মস্মস্্‌ [শু চর্মাদি ছুম্ড়াইবার শব]।* বনের পাতাগুলো মর্মর্‌ [পত্র কম্পনের শব] 
শব্ধ করিয়া কাপিতেছিল। ভূতের! মানুষ ধরে আর মট, মট, [শক্ত কিছু ভাঙার শব] 
করে ঘাড় মট্টকান্স। আড়, মড়[ কঠিন ভ্রব্য ভার্িবার শব্ধ ] করে গাছের ..ভালটা 


র. বি. (২য়)__১ 


১৪৪ রচনা বিচি! 


ভোঠে পডলো। মর মিটিমিটি [ নিখীলিত চাহনি ] চায়।' ধরেন কোণে পিদিটা 
মিইমিট, [ক্ষীণ আলো ] করে জল/ছল। শরীরটা আজ ম্যাজ, ম্যাজ, [ অন্ন্থতা) 


করছে। 


'ভাহার সবাঙ্গ রাগে রিরি [তীর কোধ ] করিয়া জলিতে লাগিল।' 
'অরণোর প্রোক পাতা সেই শব্খের কম্পনে বিবি [তাঁক্ষ খধণের আঙ্গ্তি] 
করেতে লাগিল।” “বরম্ঝিম্‌ [মদ ,বৃষ্টিপাতের শব] ঘন ঘন রে বরষে।' 
'শ্াডন রজনী ঘন ঘন দেয়া গরজন র্িিযিঝিমি [ অঝোবে বুইিব শ। ) শবছে বরিষে |" 
“মর বাজুক রিন্-রিন্‌ [তারষঞ্ণ বা নৃপুতের শক ] রিন্।' পায়ের মল রিনি ঝনি 
[নপুরাদির শক] শব্দে বাজতে লাগল। “পুর বেছে যয় রিনিরিনি | এ )।" "গান 
তার গুনগুন, মঞ্জীর রুন্রুন্‌.[ এ]? “বেঘনোটর ০নন পর দির এই অল"কারের 
রুন্রুনি [ অলংকারাদি শব ]1, 'রুনু-রুনু ( *পুব ৭) অলাকারের আতিয়াছ ] রবে 
বাজে গাভরণ।' 'ঝংকারবে মঞ্জার রুণুরুণু [ শুপুরের ১) 'পলকৃলক্‌ (নমন'় 
পদার্থের আন্দোজিত হওয়া] শিখা উঠিবে কেপে । 'লটপট [লুটিবার বা! ছুলিবার 
ভাব , ভুটা লপটে যায় '; 


'ছুলিছে পরনে সনসন [ অতদ্ধত বেগস্থছচ ] বনবাবিকা ? আযানের পাশ দিয়ে 
সাপট! সড়সড় [ সাদর দ্বত গমনহ্থক্ ) করে ছুটে শেল বৃষ্টির হাতে বানট। 
ভিজে সপ সপ. [ভল সন্ত ]করছে। পদ তখন সপজসপত[ তরল বঙ্থ খাই গার শক ] 
করে পায়েস খাঞ্ছিল। হাক্ষর পিঠে হারপল সপা" সপাহ 1 কষাগত রণস্জাঘাতের 
শব? বেত পড়তে লাগলো | তন সপ সপ [রহ সপ, সপ, শক্জে আহার ) করে 
একনিংশ্বাসে পামেসটকু ণ্ষে করে ফেললেন । বাইকে এথন পা সা বাসাই সাই 
[ প্রল্ল বেগ ] করে বন বই ছল | এমন সদয় শো শা সো সো 12] জে ঘটে 
এলে। প্র5গু ঝড়। পকালের হিমেল বাতাসে গ টা শিরশির বা সির্সির্‌ (শহরপের 
ভাব ] করে উঠলো কেখি) প্র দিসে চাইতে যত হন্হন্‌ | তাতজবগে ) করে েতে 
চলেছেন। পশ্চাৎ হতে হাহা অনল করে হাস হধ কটিকা ঠেলা দেয় আস) 
ফাগুন করছে হাহা [শৃন্ভহা ] ফুলের বনে ফাকা খই ভা ভী[ শৃন্ততাবোধক ] 
করছে! ওকে দেথামাত্র হিছি [বিদ্রপের হাসি | করে সবাহ হাসল । ছা ছাড় 
হাস-ঞাস [ কে নিশ্বোস-প্রশ্বাম ও রক্ষম ঠা করে।? গরম বাতালপ্তন্থ[ বেগে 
বাতান বাহবার শন্দ ] করে ছুটে যাচ্ছে পুলে। উড়িয়ে ।' অমল মার পৃথিবীতে নেই শুনে 
আমার মনের ভেতরটা ছু [যাছনা ও শৈরাগ্র] করে উঠলো । কিছু বলবার আগেই 
সে হুড়ুছড়(গোরে জন পড়া] রে এক কলস" জল আমার মাধায় ঢেলে দল । য় 
পেলে আমরা রাগ্ছার শাশ্র বাড়হ দৈঠকধানানু হুড়মুড় [ঠেলাঠে ল কারয়া প্রবেশ ] 
করে চুকে পড়লাম | ছেলেরা সব বাপার ছোটে হো হো অইহাস ] করে উ য়ে 


দিয়ে ধুলো 1 এমন সমগ্ব ব্রাস্তার পাপের তে 
ধু তার পাপের লোকগলে। ঠহ-টছ [উচ্চ গোলমাল ] 
করে উঠলো। নি ৃ 


শবদবৈত ও ধ্বস্তাত্বুক শব ৮ ্‌ ১৪৫- 


্ _ ধ্বন্যাত্বক শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার 

ধ্বন্যা আক বিশেষণ £ ইহাদের ধবন্যু।ঝ্বক বিশেষণও বলা হয়। কচ.কঁচে 
[ চিবাইলে কড্‌কচ, আওয়াঙ্গ ] ভাপা পেয়ারা খেতে বেশ লাগে । বাগানে খুব কট- 
কটে [ কট্‌কট-শবকারী ] ব্যাঙ হয়েছে । তোমার ওই কটমটে [নীরস] কথ! 
আমার একেবারে ভালে। লাগে না। এখন বেশ কড়মড়ে বা কড়কড়ে [ চিবাইলে 
কড়কড় শব ] চাল-ভাজ! হলে মন্দ হয় না। সেদিন কনকনে [তীব্র শীতল] 
স্গ্যা। আমি করকরে [ আন্কোর! ] পঞ্চাশটি টাক] তাকে গুনে দলাম। মেয়েটা 
একেবারে কুচ.কুচে [ গাঢ় ও চকৃচকে ] কালো! । শুকনো হট খটে | শ্ষ্চ] মেঝের 
পপর পড়েছে বোশেখ মাসের রোদ । এমন খড়থড়ে [ খড়খড়-শব্বকারী ] কাপড় 
আমার পরতে ভালে। লাগে না। অন্ধকারে বুড়ির খনখনেন [খ্ন্খন আওয়াজ- 
স্টিক্কারী ] কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । এত খন খসে [ অমস্থণ] কাপড় 
আমি পরতে পারি না। তোমার মতো খুতখুতে [ সব কিছুতেই অসস্ষ্ট ] ছেলে 
আম আর দোখান। উন্চনে এখনও বেশ গনগনে [ তেজাল ] আগুন রয়েছে । 
এমন ঘ্যান থ্যালে [ ঘ্যান্‌ ঘ্যান করে এমন ] ছেলে আর দেখিনি; সব সময় কান্না । 
এই ঘুট.ঘু টে [ গাঢ়] অন্ধকারে পব চিনে এলে কি করে? রোক্জ রাতে তার দ্ুস.ঘুসে 
[ চাপা] ছ্গর হচ্ছে। মাঁঞ্জ সকালে বেশ চন চনে [প্রখর ] রোদ উঠেছে । মেয়েটি 
বেশ চটপটে [ তৎপব ] তো তার চকৃচকে [ উজ্জল] স্থুতায় কি করে কাদার 
দাগ লাগলে! ? ১ট চটে [আঠান] যেকেতে পা ফেলে হাটতে বিশ্রী লাগছিল । 
ছেলেটির বেশ ছিপছিপে [রুশ ও লম্ঘ। ] চেহারা । ঝর্ঝরে [গোটা গোটা ] 
ভাত ন। হলে উন আবার খাল না| কলমটাতে বেশ ঝর্ঝরে [ স্পষ্ট ] লেখা হয়। 
শরতের এই ঝল্মলে [ উজ্জল ] রোদ্দ,র কার না ভাল লাগে? 'ঝকৃঝকে [ উজ্জল ] 
নীলাকাশ দোনাঢালা রোন্দর !' ছোট টুকটুকে [স্বর] একটি মেয়ে রোজ 
সকান্দে ফুল 'দয়ে ষেত। টকটকে [গাঢ়] লাল-পেড়ে শাড়িতে তাকে বেশ মানাতো। 
কপালে তার ডগড়গে [ অতি গাঢ়] সিদুরের টিপ. | সে কিছু না বলে তার ড"াৰ.- 
ড্যাবে [ভাস ভালা] চোধে চেয়ে রহইলো। এ ডিগডিগে [অতিশয় কশ] 
লোঞ্চটার গায়ে এত জোর ত। কে আগে জানতো। ! মেৰল! আকাশে রোদ্দ,র উঠলেই 
মেয়েটির ঢল্চলে [লাবণ্যময় মুখ মনে পড়ে। এমন তক-তকে [পগিষ্ষার ও উজ্জল] 
উঠোনথানা নোংরা! করলে কে? ঘ-টার রং হয়েছে দ্গ দে [ক্ষতাদির ভাব-স্থচক] 
লাল। 'ফুট ফুটে [ উদ্দ্ল ] জোছনায় ধবধবে [ অতিশয় পরিচ্ছঞ্টতা ] আঙিনায় 
একখানি মাদুর পাতিয়ে জননী শুইয়া আছে।' ওরা থাকৃতে! একটি নড়বড়ে 
পতনোম্ুপ ] পাতার কুটিরে | লাঠি হাতে চলেছিলেন থ,থ্ড়ে [অশক্ত ও কম্পমান: 
এক বুড়ো। ফিন্ফিনে [আত-মিহি ] আদ্দির পাণ্াবিট। ছিড়ে গেল। 
[ লু] ছায়ায় একটু ঘুরে এসো । লোকটা! একেবারে মিশমিশে [ গাড় ] কালো । 
লিকালতক [ কশ ] চেহারার লোকটা হাতে লকলকে [নমন।য় ও আন্দোলনশীল, 
একখানা বেত নয়ে ঘুরে বেড়ায়। 


রচন| বিচিন্কা 
ছবন্যাক্ক শব্দের ক্রিম়্ারূপে ব্যবহার 
রর 
ধনাত্মক ক্রিয়া £ সাধারণতঃ “ইয়া” ল “ইয়ে” গ্রতায় যোগে অসযাপিকা 
ক্রিয়ারপেই ইহাদের ব্যবহার । ধেমন : মায়ের কথা মনে হতেই খোকনের চোঁধছুটে 
ছলছলিয়ে উঠলো। 'ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে । 'চড়চড়িস্সে পাহাড় 
ফাটে। গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়।' খড়খড়িটার পাশে তার 
বুকটা ধড়ফড়িয়ে উঠলো । ভিড় ঠেলে তড়বড়িযে এগিয়ে খেলাম। আকাশ 
কড়কড়িয়ে একেবারে থেমে গেল। 'ছুধের টাছ শুষছে মাছি, উড়ছে কতক 
ভন ভনিয়ে।' 'ঘুরছে লাঠি বন.বনিয়ে "যাচ্ছে কারা হন.হুলিয়ে ।” 
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€ ধবন্যাত্বক শব্দের বিশেস্যক্ূপে ব্যবহার 


ধ্বত্যাতক বিশেষ্য 2 ধ্বন্তাত্মক শব্ধ গুলি যুলতঃ অব্যয় ; বিশেস্তরূপেও ইহাদের 
প্রয়োগ দেখা যায়। তখন ইহাদের ধ্বন্যাক্সক বিশেষ্য বলা হয়। যেমনঃ 
তোমাদের কচকচি [একটানা তর্ক-বিতর্ক] আমার আর ভালে লাগে ন!। 
তোমার লেখার কটমটি [ ছুবোধ্যতা ] এখনও ঘায়নি। বাজের কড়কড়ানি, ঝড়ের 
শন শনানি আর পাতার খসখসানি শুনে বুকের ধুক্ধুকাঁনি বেড়েই চললো । 
'শালিকর। সব মিছিমিছি লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি [কলরব])।” 'এঞ্চিনের ধকধকি 
[ ধকৃধকৃ শব্ধ ] সব গেল থেমে 1, দূর থেকে অশ্বের নান্নঝনি শোনা যেতে লাগলে। | 
ছোট্ট মেয়ে একল। বসে বাঙ্তায় ঝুমঝুমি | 

এই ধ্বন্যাম্ুক শব্দগুলি বাংলার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব সম্পদ । ইহাদের কোনও 
আভিধানিক অর্থ নাই; এমন-কি, ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থের অস্ত্েষণও নিরর৫থক। তবু 
বাঙ্গালীর অঙ্গভূতির এমন নিখুঁত অন্তবাদ, এমন সঠিক প্রকাশ অন্ত কিছুতেই সম্ভব 
নয়। রবীন্দনাথ তাই বলিয়াছেন__“এই ধ্বনিগ্ুলির সঙ্গে অশ্তভূতির কোনও শবগত 
সাদৃশ্ত নেই, তনু এই নিরর্থক শবগুলির ছারা অগ্রন্ৃতির যেমন স্পষ্ট ধারণ! হয়, এমন 
আর কিছুতেই হতে পাব্রে না ।' 


॥ অনুসরণী ॥ 


*১, উদাহরণ সহকারে পরিভাবাগুলি ব্যাখ্যা! ক? : ধ্বন্যাস্মক শব্দ, উ. মা. '*১; শবাখৈত, উ. মা. 
৬২,৮৬১ ; ধ্বন্তায্বক বিশেষণ, উ মা. *৬২ ; ধন্যান্ক ক্রিয়।, পর্যহ্া সক বিশেষ্য । 

২, শব্দগ্বৈত কি প্রকারে গঠিত হয়? বিভিন্ন প্রকারের শব্দ্ধৈতের উদাহরণ দ্বাও। 

৩, অনুকার-ধ্বনিবিশিষ্ট শ্দ্ৈত কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়! বুঝাও। 

৪, অর্থ-নির্দেশপূর্বক সার্থক বাক্য রচন| কর ; টনটন, কনকন, শনশন, ঝিরবির, ঝলমল, কলকল, 
রিরি, খাখ, ধুধু। চনমনে, গনগনে, গজগজ, গিস্শিস্ক নিস্পিস্। টো-টা, ল্ল, কট 
'গমগ, ভ্রিষিদ্রিমি, ঘিন্ধিন্‌। টিষটিম, টিপ.টিপ , মো মো, ভে। চো তা রর টি 
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৫. অর্থ-পার্থক্য দেখান ৰাক্য রচনা! কর ; কলকল, খলখল ; খচ. খচ,, খট খট , কট মট.; কচ.কচ, 
কুচকুচ,; গড়গড় , গরগর ; খস্থস্‌, মসমস্‌; ঘরঘর, খুরঘুর ; চন্চল্, চিন্চিন্; চিকচিক, বিকৃবিক ; 
হল্বল্‌, ভুল্রুল্‌; বকবঝকৃ, ঝকমক্ক ; ঝিরঝির, ঝিরিবিরি ; বুব্বুর্‌, বুরুবুরু ; টল্দল্‌, টল্টল্‌; টপ, ৬ 
টিপ, টিপ,; ঠনঠুন্‌। ঠৃঠূং; চপ, ঢপ, টিপ, চিপ,; তকৃতক, থক্ধক্‌ ; তর্তর্‌, খর্ধর্‌; ঘর্দর্‌, ঘরোদরে। ; 
ছড় ঘাড়, ছড় ছড় । হুস্হন্‌, হমদাম ; ধডডফড, ধডমড় ; কর্ফব্‌, ফুবৃফুব + বৌ বৌ, তে1 ভে1; মিট. মিট,, 
মিটিযিটি; রিম্বিম্‌, রিমিঝিমি * লকলক, লট পট ; রিম্ঝিমূ, রিন্রিন; সডসড়, শির্শির্‌ ; হাহা, হাহা ; 
হড়ছড়, ছড়মুড়। 

৬. দৃষ্টান্ত দাও: অনুকারাস্্ক শব্দ+দ্বত, বিশেহুরূপে পন্টান্ক শব্দ, বিশেষণরূগে ধবন্যাত্বক শব্দ, 
ক্রিপ্নারূপে ধবচ্যাত্মক শব্দ, বাঠিহাব পঞ্ঘ্বৈত, বিপরীতার্থক যুগাশব, ঈষার্থে যুগ্ুশবদ, সমার্থক যুগাশব, 
বিভিন্নার্থক,যুগ্মশব্ | 

*৭, শবাদ্বৈত ব' একই শকের ঢইবার উচ্চারণ কিকপে শর অর্থের পরিবর্তন ঘটায় দেখাইয়। দাও, 
মা. '*৬ 

৮" বাকা রচন| কবিয়া অর্থ-পার্থকা দেখাও £ মেধ, মেঘ-মেঘ , জ্বর, জ্বব-স্বর শীত, শীত শীত , ঠক, 
ঠক-ঠক , টিপ, টিপ-টিপ., ভোঁ, ভে-চে ; গো, গো-গৌ ; ছল, ছলছল , টুপ, টপ, ট্রপ.; খুটু, খুটখুট; 
টং, ঢং, রি, রিরি ; বিন্‌, বিমবিন, ১, ঠ'ঠ২; কটু, কটুকট , কুট, কুট কুটি ছুদ, দুমন্রম, গুড়ুম, 
গুডঘ্‌ গুডস । কুচ, কুচকুচ১। শো, শো শো. ঝষও বমবম; ঝুপও ঝুঁপঝুপ , চট, চটপট , খ€৬ খচ, 
খচ. : থুক, থুকগুক . ফিক, ফিকফিক। 


8. বাকা-প্রকরণ 
টুলস পা, 
পরম্পর-সম্পর্ক-যুক কতকগুল পদ একত্র সম্মিলিত হইয়া যদি একটি সম্পূর্ণ এবং 
সঙ্গত অর্থ পরিশ্কুট করে, তবে ছাহাকে বাকা বলা হয়। 
কাঞ্জেই, বাকা একটি পদ-পরিবার | ইহার অন্তর্গত প্রতিটি পদ একটি বিশেষ 
উদ্দেস্তো সম্পর্ক-যুক | সেই বিশেষ উঁেশ্বটি হইল একটি সম্পূণ এবং সঙ্গত মথ- 
প্রকাশ | যেমন £ "আমরা মিলেছি আশ্ত দায়ের ডাকে ।' পদগুলি হসংবন্ধ এবং পরস্পর- 
সম্পর্ব-যুকত | দেই সঙ্গে অর্থবহ । আবার, একটিয়াজ পদেও বাকা গঠিত হইতে পারে। 
যেমন; 'শোনো|।” এক্ষেত্রে কতপদ [ তুমি? ] উহ আছে | কিছ উঠ] উহ্না থাকিলে 
বক্তা এবং শ্রোতা মনে মনে উহ্না গুয়োগ কয়া সমগ্র বাক্টির অর্থ উপলন্কি কারয়া 
নেয়। আবার, “সেঞ্চেন শুভ পাষাণ-ফলকে'_এতগলি শব খাবহার করিয়াও বাক্য 
হইল না। কার«, বাকোর প্রধান ঘে দুইটি পপ-কনা এবং সমাপিকা জিয়া তাহারা 
এখানে অনুপস্থিত | কাছেই, পড়িল? ও 'কু্ুলিখা' পু হুইটি-বাকাটির ধধা মে 
সমাপিকা ক্রিয়া ও ক্া__ প্রয়োগ করিলে বাকাটি সম্পুণ হইল । আবার, কেবল কনা 
আর সমাপিক। ক্রিয়। হইলেই বাকা হয় না| বাকোর একটি অর্থ থাকা চাই । শব্দের 
আছে সেই অর্থ-শক্তি । শকের এই অর্থ-ককি জিবধ 2 মুখার্থ, লক্ষাার্থ ৪ বাঙযার্থ। 
ইহাদের যথাক্রমে বলা হয় অভিধা, লক্ষণ! « পাচনা। 
অভিধা' £ “কের যে শক দ্বারা উহার ব্যাকরণ ও গ্ৰন্থিধান-সশ্মত মুল অর্থের 
বোধ হয়, তাহাকে অভিধা বলে। যেমন; “ফুটিয়াছে লরোবরে কমল-নিকর ।' 
“সরোবর” এখানে পুঙ্গরিণী এবং 'কমল-নিকব অথাৎ পল্ুম্যহ | পুষ্ষরিধীতে পগ্ুসমূহ 
ফুটিয়াছে--উহাই উহার ব্যাকরণ ৪ অন্ধান-সম্মহ অথ । ভাহার অভিযুক্ত কিউ নয়। 
লক্ষণাং আন্তিধানিক অর্থকে ছাপাইয়। কনার দ্বারা শকের থে বিশেষ অর্থ 
আরোপিত হয়, তাহাকে বলে লঙ্ষণা ॥ ঘেমন ১ “আনা বাঙ্গালী বাস করি সেই 
তীর্ধে বদ বঙ্গে | নঙ্ছদেশকে “তীথ' এব বিরল কটন করা হইয়াছে । 
ব্যপ্তনা £ আিদানিক এ লাক্গগক অর্থকে ছাপাতগ়া। শের থে শর মনের 
মধ্যে কাব্য-চদৎকারিত যোগে নার্ঘঠাছু। অভরণনেহ ৯৯ করে, তাতাকে বলে শঙ্ষের 
ব্যগনা-শক্তি। যেমন; “মামার এঠ দেতটারে তুপে ধরে, তোমার এ দেবালয়ের 
প্রদীপ করো।' [ভক্ি-পৃত বানা) 
বাক্যের আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে : বাকোর যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা 
ও আসততি। 
| যোগ্যত। 8 অর্থগত ও 'ভাবগত মেলবছনকেই ফোশাত! বলা হয়। যেন: 
মান্তব বাঘকে খাইয়াছে।' ব্যাকরণের দিক হইতে ইহ বাকা । কিন্তু অভিজ্ঞতা ও 
যৌক্তিকতার দিক হটতে ইছা বাকা ৫ইতে পারে না । কারণ, ঘোঁগাতার অন্তাব। 


বাকা-প্রকয়ণ * ১৪৪ . 


আকাঞক্ষা ঃ বাকো হদি শ্রোতার আকাজ্ষা ন| মিটে, তবে তাহা বাকা 
হয় না। বাক্যের এই গুণকে বল।হগ্স আকাক্ষা। যেমন: বিষ্ভাসাগর ছিলেঁ__ 
ইহাতে কর্ত। ও সমাপিকা! ক্রিন্না আছে, কিন্তু আরও শুনিবার আকাক্ষা থাকিয়া 
যায়ঃ তাই ইহা বাক্য হয় নাই। “বিস্তাপাগর ছিলেন দয়ার সাগর |'__ব্লায় ইহা! 
বাকা হইল । . 

আসত্তি £ বাংলায় বাক্যে সাধারণতঃ করা সর্বাগ্রে এবং সমাপিকা! ক্রিয়া 
সর্বশেষে বসিয়৷ থাকে । অন্তান্ত পদগুণল বসে মাঝখানে । “মাছে নামে ঘন্্র এক- 
রকম অপুবীক্ষণ।'_ ইহাতে বাক্যস্থিত পদগুলির স্বান-বিপর্ষ় ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, 
বাকাটিতে আসত্ত নাই। বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত পদগুলির স্থান- 
নৈকট্যকে আসাত্ত বল! হয়। ফেমন, “অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে।, 

উদ্দেশ্থা ও বিধেয় 8 বাকোর ছুইটি অংশ; উদ্দেশ্টয ও বিধেয়। বাক্যের লক্ষ্য 
হইল কোন বিধয়ে বা কাহারও বিষয়ে কোন কিছু বলা । বাকোর যে অংশে কাহ'রও 
সন্থদ্ধে কিচু বল হয়, তাহাকে উদ্ছেশ্য [৩91০0] বলে। আর, বাক্যের যে অংশে 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বল। ছয়, তাহাকে বলে বিধেষ্ব (0:5716565] 1 “অনেক বিলগ্ছে 
ইঞ্র নড়ন-দা আসিয়া ঘাটে পৌছিলেন।”__বাকাটিতে ইন্দ্র নতুন-দা" বিষয়ে বলা 
হইতেছে । কাছেই, ইন্দ্র নতুন-দা' অংশটি উদ্দেশ্য । ঠাহার সম্বন্ধে কি বলা 
হইতেছে? না_'অনেক বিলম্বে আসিয়া ঘাটে পৌছিলেন।”--এই অংশটি বিধেয়। 
উদ্দেশ অংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল কা এবং বিধেম্স অংশের সর্বাপেক্ষা 
গরুত্বপূন পদ হইল সমাপকা 'ক্রিয়]। 

গ বাক্যের গঠন-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ 
গঠন-অগুসারে বাকা তিন প্রকার £ সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য ও যৌগিক 
বাকা। 

ক. সরল বাক্য (5101715 ১০00০]: ঘে বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া 
নির্দেশিত হয় অর্থাং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়। থাকে, তাহাকে মরল বাক্য বলে। 
যেমন £ “আমি দিবাচক্ষ পেয়েছি “তুমি [হও ]বসস্তের কোকিল।” সমাঁপক। 
ক্রিয়া কখন& থ!কে বাক্ত, কখনও থাকে উহ্যা। 

'খ. মিশ্র বাজটিল বাক্য [0০1৩ 91/0600৫]8 ঘষে বাক্যে থাকে 
একটি প্রধান [ ৭] ম্ব-নির্ভর ] বাক্যাংশ এবং এক ব! একাধিক অগ্রধান [বাপর- 
নির্ভর ] বাক্যাংশ, তাহাকে বলে মিশ্র বা জটিল বাক্য। বাক্যাংশে একটি কর্তা এবং 
একটি সমাপক! ক্রিয়া থাকে । প্রধান বাক্যাংশ অর্থ-প্রকাশে স্বাধীন ব৷ ম্ব-নিতর। 
কিন্ত যে খাক্যাংশ অর্থ-গ্রকাশের ব্যাপারে হ্বাধীন নয়, অর্থাৎ পর-নির্ভর, তাহাকে 
বলে অপ্রধান বাক]াংশ | “যে মিথা। কথা বলে, তাহাকে কেহ ভালোবাসে না 
এই বাকো দুইটি বাকাংশ আছে £ ১. “যে মিথা। কথা বলে' এবং ২. "তাহাকে কেছ 
ভালোবাসে না।' “থে মিথ কথ! বলে'--এই বাক্যাংশ অনন্ভ-নির্ডয় হইয়] অর্থ- 
প্রকাশে সমর্থ নয়। তাই ইহা অগ্রধান বাক্যাংশ। কিন্ত, “ভাহাকে কেহ 


১৫৩ রচন। বিচিন্ক। 


ভালোবাসে ন। ।”__এই বাক্যাংশটি অনন্ত-নির্ভর হইয়া! অর্থ-প্রকাশে সক্ষম । তাই 
ইহাঞ্প্রধান বাক্যাংশ। অতএব সমগ্র বাকাটি হইল মিশ্র বা জটিল বাকা । তেমনি ঃ 
“যদি বারণ কর, তবে গাহিব না।' “মানবাত্মার মহত্ব ধে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি 
তাহার আসে না।* বাকাগুলি মিশ্র বা জটিল বাক্য। 

গা. যৌশিক বাক্য [ 0০77০0170 9321506 ] £ চুই বা ততোধিক সরল 
বা জটিল বাক্য সংষোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের ছারা সংযুক্ত হইলে সমগ্র বাক্যটিকে 
যৌগিক বাক্য বলা হয়। যেমন : কাস তুমি আসিবে, নতুবা আমাকে যাইতে 
হইবে। “কাল তুমি আসিবে এবং “আমাকে যাইতে হইবে-ছুইটি স্বাধীন সরল 
বাক্য। ইহারা 'নতুবা" এই বিয়োজক অবায়ের দ্বার! যুক্ত হইয়াছে । কাজেই, ইহা 
যৌগিক বাক্যের উদাহরণ। তেমনি £ “তাহার মুখ অত্যন্ত পাণুর, কিন্তু চোখছুটো। 
জলিতে লাগিল ।, সে পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইল এবং ষথাসময়ে কলেজে ভি হইল । 


গজ বাক্যের অর্থ-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ 
অর্থান্ুষায়ী বাক্য অনেক প্রকার হইতে পারে । ঘেমন £ নির্দেশক বাক্য, প্রশ্নবোধক 
বাক্য, অন্ুজাবাঁচক বাক্য, বিশ্ময়বোধক বাক্য, ইচ্ছাবোধক বাক্য ইত্যাদি । 

১. নির্দেশক বাক্য  [7৭1০961৮5 567)061709] £ যে বাক্যে কোন ঘটন। 
বা ভাবের বিবৃতি থাকে, তাহাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন £ শীতের সকালে 
রাস্তা দিয়া খেঙ্গুর রস হাকিয়া যাইতেছে । “একটা বিশেষ দিন সাতসমৃদ্রপারের 
রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়|” 

নির্দেশক বাক্য আবার দুই প্রকার £ অন্ত্যর্থক বাক্য ও নাস্ত্যর্থক বাকা । 

ক. অস্ত্যর্থক বাক্য [490009052 9৫া507০5] £ ষে বাক্যে ঘটনা বা 
ভাব বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে অস্ত্যর্থক বাক্য বলে। যেমন £ 
ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীকে শাস্তির বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। 

খ. লাস্ত্যর্থক বাক্য [ বি ০5৪01৮০ 561700617০০ ]£ যে বাক্যে কোন 
ভাবের অশ্থিত্ব বিবৃতির মাধমে স্বীকৃত হয়, তাহাকে নান্ত্যর্থক বাক্য বলে। 
যেমন £ ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি করে নাই। 

২. প্রপ্নরবোধক বাক্য [ [70200980056 918061)০০ ]: ষেবাকোে কোন 
ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে কোনবপ দ্িজ্ঞাস৷ থাকে, তাহাকে প্রশ্নরবোধক বাক্য বলে। 
যেমন £ “হিন্দু না ওরা মুসলিম ?--গই জিজ্ঞাসে কোন্‌ জন 1?" “কোথায় শ্বর্গ, কোথায় 
নরক ?--কে বলে তা বহুদূর ? “তাজমহলের পাথর দেখেছ ? দেখিয়াছ তার প্রাণ ?' 

তুমি কি দেখেছ তাকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে ? 

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য [ [00509050 96207005 ]: যে বাক্যে 
আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থন! ব। নিষেধ ইত্যাদি বুঝায়, তাহাকে অন্জ্ঞাবাচক 
বাকা বলে। যেমন £ এগিয়ে চল। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। “আয় আমাদের 
অলনে অতিথি বালক তরুদল।” "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জালে।।” 


বাকযা-প্রকরণ ১৫১ 
8. বি্মস্বোধথক বাক্য [ 178061050056 301502706 ]£ যে বাকো মনের 
দুঃখ, আনন্দ ইভ্যাদি আবেগ বা উচ্ছাস গ্রকাশিত হয়, তাহাকে বিন্ময়বোধক ম্বাক্য 


বলে। যেমন £ আহা, কী দেখিলাম ! অহো, কণ স্পর্ধা! কী আশ্চর্য! কী হন্দর ! 
কী চমৎকার ! 


৫. ইচ্ছাবোধক বাক্য [0005৩ 92170215০81: ষে বাক্যে মনের শুভ 
বা অশ্তভ ইচ্ছ। প্রকাশিত হয়, তাহাকে ইচ্ছাবোধক বাক্য বলে। যেমন £ তোমার 
কল্যাণ হোক । “তোমারি হউক জয়।” “ঘেন তে-রাত্তির ন1 পোহায় !, 


অর্থের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর 
ও এক. অন্ত্যর্থক বাক্য হইতে নাস্ত্যর্থক বাক্য ঃ 
১. “নি সচ্চকিত্্র বাক্ি ।১তিনি 'অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নন। ২. 'মানিকতলায় 
অনেক পোড়ো বাগান '্দাছে।,মানিকতলায় পোডে। বাগানের অভাব নাই। 
৩ দৈন্য জিনিমটাকে আমি ছোটো বলি।-“দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো! বলি ন। ৷ 
৪. “ইংরাক্তি ভাষাটা আমাদের অতি মাত্রায় বিজাতীয় ভাষা | ইংরাজি ভাষাটা 
আমাদের অক্প মাত্রায়ও জাতীয় ভাষা নহে। ৫. “জয়সিংহ অন্যমনস্ক ছিলেন ।”১ 
য়সিংহ অনন্থমনস্ক ছিলেন না। ৬. প্রতিভা ঘে দেবদত্ব, একথ| আংশিক সত্য। 
১প্রতিভ। ষে দেবদত্ব, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা! নয়। ৭ “তাকে শিপালে খাইয়াছে।, 
১ তাকে শিয়ালে না খাইয়া ছাড়ে নাই। ৮. এখানে সব জিনিসই ঘেমন ছুনভ, 
তেমনি দুমূ'ল্য ।১৯এখানে কোন জ্তিনিসই যেমন স্থুলভ নয়, তেমনি সম্তাও নয়। 
৯ এ রস রসজ্ঞেরই উপজোগা ।১রনজ্ঞ ব্যতীত এ রস অন্ত কাহারও উপভোগ্য 
নয়। ১০. উপায়াস্তর না থাকিলে দেশান্থবেই যাইতে হইবে ।১উপায়ান্তর থাকিলে 
দেশান্থরে যাইতে হইবে না। ১১. পরীক্ষাথীদের মধ্যে সুশীল অন্যতম ।১৯অন্ত কোন 
পরাক্ষার্থী শীল অপেক্ষা অন্ততম নয় । ১২. ইংরেক্তি না জানিলে কোন কোন 
আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা! কঠিন।১ ইংরেজি জানিলে কোন কোন আধুনিক 
কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন নয়। 
তুই. নাস্ত্যর্থক বাক্য হইতে অস্ত্যর্থক বাক্য ঃ 
১. "সত্যের নাহি পরাজয় ।১৯ সত্যের জয় আছেই। ২. আমি তাহাকে বিশ্বাস 
করি না।১ আমি তাহাকে অবিশ্বাস করি। ৩. “তাকে দেখেছে বলবার লোক 
তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না।'১তাকে দেখেছে বলবার লোক 
তখন বিশ্থর ছিল, মেনে নেবার লোকও ছিল বহু। ৪. “যাহা হউক, তথাপি কথাটা 
নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই ।১১থাহা৷ হউক, তথাপি ক্রথাটা! মোটামুটি প্রাসঙ্গিক 
হুইয্সাছে | ৫. «কোনও দোকানদারই সেই থাল। কিনিতে সম্মত হইল না।১সব 
দোকানদারই সেই থাল! কিনিতে অসম্মত হইল। ৬. “হৃষ্টিকর্ত। ষে কাহারও প্রতি 
পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।+১ থটি- 


১৫২ রচন। বিচিন্তা 


কর্তা যে কাহারও প্রত পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, 
ইহ1এঅসভ্ভব | ৭. “যত্ুপৃরক অধ্যয়ন না করলে সবগুাল হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত 
হওয়! যায় না।'১যত্রপূবক অধ্যয়ন করিলে সবগ্চলি হইতে পরাপ্ত উপকার প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ৮. “হুজুর, আমি মিখো কথা জীবনে বলি নি আর কখনো বলবও 
না।”১জুর, আমি সতা কথাই জীবনে বলি আর সব সময় বলবও। ৯ “পাষাণ 
প্রতিমা বিচলিত হইল না।,১পাষাণ প্রাত্মা অবিচল রহছিল। ১০. অন্য দিকে 
মন দিলে আমার শিক্ষাদানে কোন ফর্শ হইবে ন 1১ অন্যকে মন না দিলে আমার 
শিক্ষাদানে ফল হইবে | ১১. মাছ পাওয়া যার তো! তেল পাওয়া যায় না।১মাছ 
হয়তো] পাণ্র। ষায়, কিন্ত তেল পাওয়া কঠিন। ১২ “এ আমাদের গোচর ছিল ন1।, 
১এ আমাদের আগোচর ছিল। 


তিন. অন্ত্যর্থক বাধ্য হইতে প্রশ্ন বোথক ৰাক্য £ 

১. “এই দেশে বুদ্ধ, চৈতলা, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ।”১ এই দেশে 
কি বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রতণ করেন নাই? ২. পপাথ্টা দিনে দিনে 

রমত আধমর! হইয়া আসল ।,১০পার্চট কি দিনে দিনে দণ্ভর্মত আধমরা হইয়া 
আসিল না? ৩. “কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নাই '০কাল রাির থেকে 
কি মেঘের কামাই আছে? ৪. “রজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।” 
১রাজনন্দিনী কি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগশ্নে না? ৫. খেলাটার চেয়ে এই 
ক্রায়গাটার প্রতি আমার টান বেশি ছিল ১ খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটার প্রতি 
আমার টান কি বেশি ছিল না? ৬. “যত্তরশীলই র£লাভে অ'ধকারাী 1১ যত্রশীলই কি 
রহ্ুলাভে অধিকারী নয়? ৭. “প্রতিভা শিক্গা-নিরপেক্ষ দেবদন্ত শক্তি ।' প্রতিভা 
কি শিক্ষ:-নিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি নয়? ৮. নিবঃমারকে বাজছে হত্যা 
করিয়াছে .”০নবকুমারকে কিব্যাদ্রে হন্তা করে নাই? ৯ পিপাসিত জন যেমন 
সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ একে দে*বার জন্য উত্কন্ঠিত হয়ে আছেন ।*১ 
পিপামিত জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ একে দেখবার জগ্গ কি 
উতৎকন্ঠিত হয়ে নেই ? ১০. “পাগল। কু!র কামডালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় 1১ 
পাগল] কুকুর কামড়ালে কি জলাতঙ্ক হোগ দেখা তেয় না ৮১১, ঠভাবপ্রবণত মাছে 
আমাদের দেশে অতি পরিমংণে 1১৯ আমদের দেশে কি অতি পরিমাণে ভাবপ্র্ণতা। 
নেই? ১২. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সুশীল অন্যতম ।১৯পরীক্ষার্থীদের মধো কি সুশীল 
অন্যতম নয়? 


৬ চার. প্রগ্রবোধক বাক্য হইতে অস্ত্যর্থক বাক্য £ 

১. আমি কি তাগছার বংশ-পরিচয় ভানি না1১ মাষি তাহার বংশ-পরিচয় জানি। 
২. “তুই আমার মু নিবি না কো কে নেবে 1৮ তু তো আমার মুখ নিবি | ৩. ভ্রম 
কাহার না হয় ?1১৯ভ্রম সকলেরই হয় । ৪. এ সব অত্যন্ত ধাড়াঝাড়ি হচ্ছে না কি ?১এ 
নব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। «৫. বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ' মহাশয়ের নাম কে 


বাকা-প্রকরণ ১৫৩ 
শোনে নাই 1১বাংলাদেশ ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সকলেই শুনিয়াছে। 
৬ গান এবং ফুল কে না ভালোবাসে ?১গান এবং ফূল সকলেই ভাঙ্ষোবাসে ।৬ ৭. 
টাকায় কী না হয়?১টাকায় সবই হয়। ৮. স্বাধীনত] কার না কাম্য 1১ স্বাধীনতা 
সকলেরই কামা । ৯. তাহার সম্পর্কে কি আহি কিছুই জানি না ?১তাহার সম্পর্কে আমি 
সবই জানি। ১০. রবীন্দ্রনাথ কি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নন 1৯ রবীন্দ্রনাথ ভারতের 
সর্বশ্রে*্গ কবি। ১১. দেশকে ভালোবাপিয়! শত শই*দ কি জীবন উৎসর্গ করে নাই ? 
১৮ দেশকে ভালোবাপিয়া,শত শহীদ জীবন উত্পর্গ করিয়াছে । ১২. ভারতীয় সভ্যতা 
কি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভাতা৷ নয় ?১ ভারতীয় সভাত! পথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা | 

৬ পাঁচ. অস্ত্যর্থক বাক্য হইতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য £ 

১. প্রতাহ মন দরিয়া লেখাপড়া করা উচত।১স্প্রত্যহ মন দিয়! লেখাপড়া 
করও। ২. তোমার সেখানে যাওয়া কর্তবা ।৯তুমি সেখানে যাও। ৩. তোমার 
একবার এখানে আদা উচিত।১তুমি একবার এখানে এস। ৪. নিক্তেকে জানা 
কন্ব্য।১ নিজেকে জানো । ৫. সদা সত্যকথা বল] উচিত।১ সদা সত্যকথা 
বঙ্ষিবে। ৬. দরিদ্রের সেবা করা কর্তব্য ।১ দরিদ্রের সেবা করিবে । ৭. সশস্ে 
আমার অন্রসরণ করা উচিত 1১“সশস্ে আমার অনুসরণ করে11 ৮. ইহাদের দুই 
জনকে বন্দী করা কর্তব্য ।১'ইহাদের ছুক্তনকে বন্দী করো | ৯. রঘুপতির কাছ 
হইতে তোমার দূরে থাক! উচিত।১'রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো |” ১০. 
[ তোমার ] এ স্থান তাগ করা উচিত।১এ স্থান তাগ করো । ১১. ত্বাকে দেশ 
থেকে দূর করে দেওয়া দরকার১তাকে দেশ থেকে দূর করে দাও । ১২. “দূর করে 
দিনত তোরে ।,১দূর হয়ে ষা। 
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১. সত্য সেপুকাস, এই দেশ বড় বিশ্ত্র 1১সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই 
দেশ! ২. দৃশ্যটি অতীব করুণ ।১দৃশ্ঠটি কী করুণ! ৩. ভারি চমৎকার চিত্র। 
১কী চমৎকার চিত্র! ৪. ইহা ভারি লজ্জার কথা ।১কী লজ্জার কথা! ৫. ইহ 
অতান্ত ঘ্বণার কথা ।১কী স্বণার কথা! ৬. ছেলেটি খুব দরিদ্র।১ ছেলেটি 
কী দরিদ্র। ৭. শিশুটির মৃত্া-দৃশ্ট অতান্ত শোকাবহ ।১৯ শিশুটির মৃত্যু-দৃশ্ব কী 
শোকাবহ ! ৮. সেই গল্পটি অত্যন্ত চ্ংকার ।১কী চমংকার সেই গল্পটি! ৯. এই 
গানটি অত্রান্ত করুণ।১কী করুণ এই গানটি! ১০. দৃষ্টি যারপরনাই ভয়াবহ। 
১»দৃশ্বটি কী ভয়াবহ ! ১১. যাহা দেখিলাম, ভারি সুন্দর ।১**আহা, কী দেখিলাম !, 
১২. সেই ত্যাগের মহিমা অতি অপূর্ব ।১কী অপূর সেই ত্যাগের মহিম।! 
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১. কী অপূর্ব দৃশ্য !১০দৃশ্থাট বড়ই অপূর্ব। ২. তাযাগের কী অপূর্ব মহিম।! 
১ত্যাগের এই মহিম1! অপুব | ৩. কী স্বন্দর 1১ইা সুন্দর বটে। ৪. কী ভয়ংকর! 
১ইহা ভয়ংকর। ৫. কী প্রচণ্ড বেগেই না ঝড় বহিতেছিল 1১ অত্যস্ত প্রচণ্ড বেগে 
ঝড় বহিতেছিল। ৬. আহা, কি রমণীয় দৃশ্ত !১৮দৃশ্তটি অতীব রমণীয়। ৭. “কী 


১৫৪ রচন! বিচিন্ত। 


ভয়ানক লড়াই হলো মা যে 1,১৯মা, খুব ভয়ানক লড়াই হলো ৮. “আজ কী 
আন্দ +১ঘ্াক্ত খুব আনন্দ । ৯. কী মিষ্টি সেই বাশির স্থুর 1১সেই বাশির স্থর 
ভারি নষ্টি। ১০. কী লোমহর্ক কাণ্ড !কাগুটি অত্যন্ত লোমহর্যক | ১১. 
তাহার মুখখানি কী করুণ '১তাহার মুখখানি অত্যত্ত করুণ। ১২. কী অরুতজতা ! 


১[ ইহা ] অতীব অরুতজ্ঞতা | " 
গঠনের ভিত্তিতে বাকের রূপান্তর 
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১. “এ সংসারে কোনে দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না? ।১এ সংসারে হে 
কাঁজ দরকারি, তাতে আমার হাত ছিল না। ২. “বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা 
যেত ।'১যদি বন্দুক থাকতো, তাহলে মোকাবিলা করা যেত । ৩. “সে সামনের ছু 
পাঁ তুলে উঠতেই দিলুম তাঁর গলায় ফাস আট “কয়ে সে যেই সামনের ছু পা তুলে 
উঠেছে, অমনি দিলুম তার গলায় ফাস আটকিয়ে । ৪. 'রখুপতি অরণ্য হইতে বাহির 
হইবামাত্র দুর্ণ-প্রাকারের উপরে সৈন্তরা সচকিত হইয়া উঠিল ।'০রঘুপতিত যেউমাত্র 
অরণ্য হইতে বাহির হইলেন, অমনি দৃর্গ-প্রাকারের উপরে সৈন্ঠরা সচকিত হইয়া 
উঠিল। ৫. “ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই ।”১ 
যদ? ভালে! করিয়া দেখি, তবে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই । ৬. 
“অবশেষে অন্ত উপায় না দেোখয়া তুর্গা ধৃপ দা” নৈনেগ লহয়। ধ্যানে বসিলেন ।”১৮ 
'অবশেষে'খন ছুগা অন্য উপায় লেখিলেন না, তন তিন ধূপ পাপ নৈবেছ্ধ লয়! ধ্যানে 
বসিলেন। ৭. “গুহার হরে বৃষ্তীর ধারার বেগে স্বাভাদিক চিজ কাক্ষকষ দেখয়া 
আমরা আশ্চর্য হইলাম 1১৮ গার ভিতবে যখন বৃষ্থির ধারার বেগে ছাভাবিক বিচিত্র 
কারুকর্ম দেখিলাম, তখন আরা! আশ্চর্থ হলাম 1 ৮. “সাক্ষর বাকের মধো উঠিয়া 
বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই 1১৯বুড়া ঘন সাঙ্ষর বান্জের অধো উঠিল, তখন সে 
বৃদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই । ৯. নিবদগাপচন্দ্ের দাণধল-করা দলিল মিখা] 12 
নবদ্বীপচন্্র ষে দ'লল দাখিল করিয়াছিল, ভাতা অধ] 1 ১৯, পোস্ট মাস্টার চলে 
গেলে সেই রাত্রে আবার রঘধুবশ নিয়ে পডলুম | পোষ্ট মাস্টার ঘধন চলে গেলেন, 
তখন সেই রাত্রে আবার বঘুব"শ নিয়ে পডলুন | 
€ দুই. মিশ্র বা জটিল নাক্য হইতে সরল বাক্য ঃ 
১, ভিন্ছের যেমন এরবত আমার তেষনি পদ্য।1১ ইন্দ্রের এয়াবতের মতে 
আমার পদ্মা । ২. 'মান্ল ঘেম'ন এক পাক ঘুরছে মনি সকলের আনন্দে উচচচ্থাক্ক ।' 
সমান্্ল এক পাক ঘুরলে্ই নকলের আনন্দে উচ্চহাস্ট।। ৩. “মাঝির ষদি আপনাদের 
মধ্যে ষন খুলে হা।স গল্প করে সেট! তারা রাজার প্রতি অসম্মান জান করে ।'১মাঝির। 
আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাস গল্প 'করলে সেটা তারা রাঙ্গার প্রতি অসম্মান জান 
করে। ৪. আমাদের দেশে পারা বঙ্ধহাতে ইন্ত্রপদে বসিয়া আছেছ তাদের সহল 
চস্ক। ৯আমাদের দেশে বজ্রহাতে ইন্দ্পদে আমীন ব্যকিদের লহ চস্থ। ৫. 


॥ 


বাক্য- প্রকরণ ১৫৪ 


“আমাদের জাতির মুক্তি বদি পারের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই ।” 
আমাদের জাতির মুক্তি পারের দিকে না থাকলে উপরের দিকে আছেই। 
৬. যখন রাত্রি প্রভাত হয় তখন পাখির! গান গাহিয়া উঠে ।১»রান্রি প্রভাত হইলে 
পাখির] গান গাছিয়। উঠে। ৯. যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন পরের দাসত্ব 
করিব না।১জীবন থাকিতে পরের দাসত্ব করিব না। ৮. “যখন কপাট টেনে 
দেওয়া হতো, ঝব্ঝরু কল্কল্‌ করে ঝরনার মন্তো জল ফেনিয়ে পড়ত। ৯ আমর! 
যখন ছোটে! ছিলুয সঞ্জ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতে] এত বেশি সজাগ 
ছঞজ না 1৯ আমাদের ছোটে ব্লোয় সঞ্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো! এত 
বেশি সঙ্জাগ ছিল না। ১*. “এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমন ফুরিয়েছে 
অমনি শুরু হয়েছে বিল আলোর দিন।,১ এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনট! 
ফুরোতেই শুরু হয়েছে বিজলি 'মালোর দিন । 
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১. পরিদ্র হইলেও লোকটি সৎ।১ লোকটি দরিদ্র, কিন্ত সং। ২. সত্য কথা 
স্বীকার না করিলে শাস্তি পাইবে ।১মত্য কথা স্বীকার কর, নতুব1 শাস্তি পাইবে। 
৩. “কামাল নিরশ্ব হয়ে বোকার মতো ধানড়য়ে আছে ।১কামাল নিরস্ত্র হয়েছে এবং 
“কার মতে। দাড়িয়ে আছে । ৪. “সমুদ্রে পাতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রা্থ 
নই।১»পারিবিন্গণ সমুগ্রে পতিত হয়, কিন্তু তবু তাহাদের বিরাম নাই । ৫. “এখন 
'ভাগীধথা-তারে বসিয়া তাহার কুলকুলু ধনি শ্রবণ করি ।'১এখনও ভাগীরথী-তীরে 
বসি এপ তাহার কুল] ধ্বনি শ্রবপ করে । ৯ “অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইয়া 
বাশার উপ্র আসিয়া উঠিল | অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইল এবং রাস্তার উপর 
আসিয়া উঠ্ঠিপ। ৭. "তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে ?'৯তুমি যাবে, কিন্তু 
তোমার ঘর সাধলাবে কে? ৮. নক্ষত্র রায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদ্দব্রজে 
অরণে;র দিকে চর্জিলেন।'১৯নক্ষজ্জ রায়কে মহারাজ সঙ্গে লইলেন এবং পদব্রজে 
অরণোর 1দকে চলিলেন। ». প্রানাদের পথে না গিয়ে রাঁডা মন্দিরের দিকে গেলেন। 
রাজ! প্রাসাদের দিকে গেলেন না, গেলেন মন্দরের দিকে | ১০. হিন্দুরা বি্বনের 
অনাসক্ পরছিতৈষণা দেখিয়া! তাহাকে স্বণা বা নিন্দা করিতে ঘেন সাহম করিল না।” 
হিন্দুরা বিষনের অনাসক্ক পরছিতৈবণ! দেখিল কিন্তু তাহাকে দ্বণা বা নিন্দা করিতে, 
সাহস করিল না। 


ও চার. যৌগিক বাক্য হইতে সরল বাক্য ঃ 

১. তিনি ধনী ছিলেন, কিন্ত হুধী ছিলেন ন!।১ তিনি ধনী হইয়াও সুখী ছিলেন 
না। ২. আহি অত্যন্ত দুর্বল, তাই আমি কোন কাজ করিতে পারিতেছি না ।১অত্য্ত 
হুবলতাবশতঃ আমি কোন ফান্ধ করিতে পারিতেছি না। ৩. -নিবারণ-জন্ত 
সুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এক্স নৌকার ভিতর হইতে আরোহীর এ-সকল বিষয় 
কিছুই জানতে পারেন নাই।১হিম-নিধারণ-অন্ত জ্দুথে আবহ্ণ দেওয়া থাকার, 


১৫৬ ভষ . রচনা বাচস্ত। 


নৌকার ভিতর হইতে আরোহীর! এ-সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ৪. 
তুমি অধম-_তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'১তুমি অধম বলিয়া আমি 
উত্তম হইব না কেন? ৫. “বারিকণাগণই বুষ্টিকূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মুত 
ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়! সমুত্র-গঙ্ভে নিক্ষেপ করিতেছে ।,১বারিকণাগণই বুষ্টিকূপে 
পৃথিবী ধৌত কারয়া মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগে নিক্ষেপ করিঙেছে। 
৬. “আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্বাম।”১০গ্যাম নামে আমাদের এক 
চাকর ছিল। ৭. “ছু চোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে ।১চাম চকে 
ছুঁচোর চোন্দ সিকে মাইনের গোলাম । ৮. “ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা কার 
না, অনেক বিষয়ে তাহার খাটি মানুষ ।১ আমাদের নিন্দা সবেও ইউরোপীয়র! 
অনেক বিষয়ে খাঁটি মান্ব। ৯. “নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গরুর কাছে 
শেখা বিদ্যে তে যায় না।'১ নেশায় শরীরের শক্তি গেলেও গুরুর কাছে শেখা বি্ছযে 
ঘায় না। ১০. “আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়! ঠিক 
সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নি্াণ কর। চলে না।,১ আমাদের দেহ সাড়ে ভিন 
হাতের মধ্যে বদ্ধ বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ কর। চলে না। 


৬ পা. মিশ্র বা জটিল বাক্য হইতে যৌশিক বাক্য 2 


১. যদি সংপথে থাকিয়। পরিশ্রম কর, তবে তোমার ভবিষ্ঠতে ভালে হইবে। 
১ সংপথে থাকিয়া পরিশ্রম কর, ভবিহ্বতে তোমার ভালো হইবে । ১. যাদও ভালে! 
বৃপ্তি হইয়াছে, তথাপি ভালো শশ্য কলিবার তেমন সম্ভাবনা নাই ।১ ডালে! বৃষ্টি হইয়াছে 
কিন্তু ভালে! শশ্য ফ'লবার তেমন সম্ভাবনা নাই । ৩ “আমর! ষখন ছোটে। 'ছলুম তখন 
সন্ধ্যাখেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো! এত বেশি সজাগ ছিল না।"০ মাধর! 
তখন ছোটে। ছিনুম, আর সদ্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহরও এখনকার মতো এত বেশি 
সজাগ ছিল না। ৪. “যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের চমক লাগিয়ে- 
ছিলেন, সে বাঘের মুখ খেকে তান কামড় পাননি |, ঠিনি এক বাঘের কবলে 
পড়েছিলেন বলে আমাদের চমক লাগিয়েছিলেন, কিন্তু সে বাঘের মুখ থেকে তিনি 
কামড় পাননি । ৫. “বিশ্বনাথ শিকারী একাদন খবর দিল, [খলাইদছের জঙ্গলে বাঘ 
এসেছে 1১ শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এপ্স এবং বিশ্বনাথ শিকারী একদিন দেই খবর 
দিল। ৬. 'পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধো ষে পরত বনাকাণ, সেই 
পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদক্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম।'৯ সেই পবত শ্রেণীর 
মধ্যে একটি বনাকীর্ণ পৰত ছিল, এবং [মা'ম] সেই পর্বতের পথ দিয় নিয়ে পদক্রজেই 
অবরোহুণ করিতে ল।গিলাম | ৭. “সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিণেশীর৷ একে একে 
লন করিতে আসি্তছে 1১ সকাল হইতে প্রতিবেশীরা একে একে ম্নরান করিতে 
আমিত, আর আমি দেঙিতাম। ৮. “ষে ভাবরাক্জো তিনি সঞ্চরণ করতেন, সেখানে হার 
জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাগুার থেকে ।'৯ তিনি এক ভাবরাজ্যে সঞ্চরণ 
করতেন এবং সেখানে তার জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাগ্ডার থেকে। 


বাক্য-প্রকরণ ১৫৭ 


৯, | “বিগ্যাসাগরের উন্নত স্থদৃঢ় চরিত্রে ঘাহা মেক্দণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার 
একান্তই অদপ্ভাব।*১৯বিষ্যাসাগরের উন্নত স্বদুঢ চরিত্রে ছিল একটি মেরুদণ্ড, কিন্ত - 
লাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসন্ভাব। ১৯. “তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ 
মন্দিরে ফি রয়! আসিলেন তখন পৃঙ্গার সময় অতাত হইয়া গিগ্লাছে।১তার পরদিন 
জয়সিংহ মন্দিরে ফিরয়! ম্বাসিলেন, কিন্তু তন পূজার সময় অতীত হইয়। গিয়াছে । 

গ ছয়. ঘৌগিক বাক্য হইতে মিশ্র ব। জটিল বাক্য ঃ 

১. সে দরিদ্র বনে, কিন্তু আত্মসন্মান হারায় নাই ।১ষণ্ও সে দরিদ্র, তথাপি সে 
আত্মপম্মান হারাম নাই। ২. তোর ভান শুনে কেউ না আন্বক, একল' চলো রে। 
“যদ তোর ডাক শুনে কেউ না ম্বাসে, তবে একল। চলো! রে । ৩. উন্ননে ষেন 
জলা কাঠ নিভেছে তবু কয়শায় রয়েছে আগুন ।'১ষদিও উন্নে জলা কাঠ নিভেছে, 
তথাপ কয়লায় রয়েছে আগ্ুন। ৪. “তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের 
তলাপ, তুলে আনতে দেরি হবে ।,১ ভার পরেকার ষে খবর ত1 তলিয়ে গেছে জলের 
তলায়, তাকে তুলে আনতে দেরি হবে। ৫. “কাব্য ম্যার্জিক হতে পারে, কিন্তু 
লমলোগনা লঞ্জিক হতে বাধা ।৯যর্দিও কাবা ম্যাজিক, তবু সমালোচনা লঙ্জিক 
হুতে বাধা । ৬. এমন-কি তিনি হিতৈষণাবলে অনেক কাঞ্জ করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার অনেকই আধনি$ সমাজতন্ব মঞ্জুর কারবে ন11১এমন-কি তিনি 
হিতৈষণাণলে যে নকল কাজ করিঘ়্াছেন তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতন্ব 
মঞ্জু কাঁরধে না|” ৭. তিনি ঠিক বাঠালিটি হইয়। ভূমিষ্ঠ হইয়াছিস্নে এবং শেষ 
দিন পথন্ত বাঙাস্টিই ছিলেন।১তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ 
হইর[-ছলেন, শেষপিন পরধন্ত তেমনি বাঙা লটিই ছিলেন। ৮. তুমি এখানে থাক 
আর মামাব দেখানকার কার্ধ অসম্পূর্ণ হউক ।১তুয়ি ষদি এখানে থাক, তাহা হইলে 
আমার দেখ'নকার কার্ধ অসম্পূর্ণ হইবে। ৯. ধর্ম স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান 
করিতেছেন এবং আপাঁন তীহাকে অবহেল! করিবেন না ।১ ধর্ম যখন স্বয়ং দ্বারে 
আসয়া আহবান করিরেছেন তখন তাহাকে অবহেলা করিবেন না, ১০. “ছাত্রের 
অভ ব না ঘটু্ষ, কিন্ক সরঞ্জামের অভাব ন1 ঘটে ।”১ষ্দি ছাত্রের অভাব ঘটেও, তবুও 
সরগামের অভাব ঘেন ন1 ঘটে । 


॥ অনুসরণী॥ 


১. গঠনের 'ছন্তিতে বাকাকে কয়'শ্রমীতে বভত্ত করা বার এবং কিকি? দৃষ্টান্ত দাও। 
২, আর্থের চি ভততে বাকাকে করপ্রেণীতে বিভক্ত করা বায়? দুষ্টান্তসহ তাহ-দের পরিচয় স্বাও। 
. সরল « জটিন বাকা সমন্বিত একটি যৌগিক বাকা রচন। করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল 
বাকোর মনল দখাইয়া দাও । এই [আবধ বাকোব পার্থকা বুঝাইয়া দ্বাও। উ. মা. "৬২! 
-[সফেনল:ং বড়ো হইত নদীর উৎপত্ত সম্ব দ্ধ গ্রনেক বাথা। শুনিয়াছি কিন্ত যখনই আাস্তমনে ন্বী- 
তারে ব সমান হখনই সেই চরাভ।সু কুলুকুলু ধ্বলির মধো দই পূর্বক শুনিতাম।” 1 
৪, দৃ্াশনত ন-জ্ঞা লিখ; অস্যা্থক গাকা, নাণ্ত-খক বাক্য, নর্দশক বাকা ও প্রত্থবোধক বাক্য 


৫. [দয়াল খ* বাকাগ্ডলর কোন্ট .কান্‌ বাকা? অর্থ পরিবদীন না কর নির্দেশানুযারা বাকাগুলিয় 
ঈপান্থার সাধণ কর। 


১৫৮ ; রচন। বিচিস্তা। 


ছুধোধন ভীমসেনের সহিত বাহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন | মিশ্র]। বখন রাত্রি প্রভাত হইল, তখন পথিকের) 
যাত্রার করিল [যৌগিক ]। ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তাই ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন 
নাই [যৌগিক ]। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্ত তাহার মনটি শিশুর মতে! [সরল]। 'যে তোথায় 
ছাড়ে ছাড়ক আমি তোমায় ছাড়বে! না মা [সরল ]।” ধ্যান-নিরতা গার্বতীর দ্বিকে মহেখর দৃষ্টিপাত 
করিলেন [ষিশ্র]| রাত ছুইটার পর আমাদের ডিঙি আনিয়া ঘাটে ভিড়িল। মিশ্র 1 পাওবগণ যদি 
আপনার রক্ষক হন তবে ইন্ত্রও আপনাকে জর করতে পারবেন না (সরল 1। পাণগুবগণ অথবা আপনাক 
পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হলে আপনার কী হুখ হবে, বলুন | মিশ্র11 আপনি ষদ্দি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবা 
ংস হবে | যৌগিক ]। কাঙালীর মার জীর্বনের ই তহান ছোট কিন্তু সেই ছোট কাঙালী জীবনটুকু 
বিধাতার এই প রহাসের দার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল [ সরল ]। 
৬. কোন্টি কোন্‌ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়। নিদেশ-অনুযায়ী বাকা পরিবর্তন কর £ 
ঘরি্-নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ট ধন [ নাস্তার্থক বাক্য ]। তাহার শ্যায় মহান্‌ ক্নবীর অতি অল্পই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন [ নাস্ত্যৎক ]। মাতাপিতার প্রতি তাহার ভক্তির সীম! ছিল না [ অস্তার্থক ]। 
ইহজগতের পাপতাপ ইহজজগতেই শেষ হয় [প্রশ্নবোধক!। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি তপন্ত! নয় ।অস্তাথক] ? 
ভারতীয় জভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভাতা ! প্রশ্নবোধক 11 দেশসেব। আমার জীবনের সর্বোচ্চ আদশ 
[ নাস্ত্থক ]| রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি [প্রশ্ন বোধক 11 কী চমৎকার চিত্র | অন্তার্থক ]| নিকটে 
অগ্রিশিখা না খাণকলে তাহাদগকে জ্বা্াইয়া তোলা নহজ ছিল না! অন্তার্থক 1| এই অচিণ পাখির 
নিঃশব্দ যাওয়া-আমার খবর গানের শর ছাড়া আরকে দিতে পারে | নাস্তার্থক ]1? এই জয়-পরাক্ুয়ের 
সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেঞ্গনার অন্ত ছিল না । অস্তাথথক]? এই গল্পটি অত্যান্ত চমৎকার 
[ বিশ্বয়বোধক 21 কা শোকাবহ দেই ঘটনা! নেদেশক বাক্য । এমনশ্রদ্ধ নদী কাহার [ নাস্তার্থক 1? 
একতাই বল [ নাস্থার্থক 11 তাহার পক্কি নাই : অস্যাথকি | 
৭. অর্থ অনুর রাতিয়া যেকোব পাচটি বাকোর রূপান্তর সাধন কয় ১ ক. সময় পাও তে কাল 
একবার এসো । থ. বৃদ্ধ হইলেও তাহার লেখন। এখনও অশ্রান্ত। গ. যাহা অনিবাধ তাহা শিরোধান । 
ঘ. একমাত্র তোমার ঝাছেই সান্তনা পাই। উড. এমনভাবে শব্দগুলি নাজাও যাহাতে বণের ক্রম নষ্ট না 
হয়। চ. ভ্রাহার্ধের মধ্যে সুশীলই যোগাতম। ছ. এভ ভার বহন আমার ক্ষমতাতে কুলাইবে না। 
জ. দত থাকিতে দাতের মধাদ। বুঝে না। ক. প্রা. ৬২ 
৮* নির্দেশ-অনুসারে বাকাগুলির রূপাস্তর মাধন কর £ ক. আমাকে কি যেতেই হবে? ['আমাকে-র 
স্থলে “আমার' বদাও 1 | থ. সকলেই পাপী, তাহাদের মধ্যে তুমি পাপিষ্ঠ | [নেতিবাচক বাকো পরিণত 
কর।। গ. তুমি না চাহিলেও আমি দিভাম। | মিশ্রবক্যে পরিণত কর] ঘ' যখনই ডাকবেন, 
তখনই চলে আসব । [ সরল বাক্যে পরিণত কর ]। ক. প্রা, ৬২ 
৯. শ্মিলিখিত বাকাটিকে পাঁচটি সরল বাক্যে বিশ্লেষণ কর ; বহুকেশে পর্বতের অবিত্যকায় আরো" 
হণের পর পথক্লাস্তি ভুলিয়। চারিদ্িকের নয়ন-মনোহর প্রাকৃতিক দৃষ্তের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রাহলাম। 
ক. প্রা. ৬২ 
১** একবাক্যে পরিণত কর ; উমেশবাবু ছিঙ্গেন অধ্যাপক । তাহার আয় ছিল পরিমিত। তাহা 
হইতে তিনি বনকষ্টে সঞ্চয় করিতেন । এজন্য সংসারের বার়নঙ্কোচ করিতে হইত। সেই সঞ্চিত অর্থ তিন 
ফ্বরিদ্র ছাত্রদ্দিগকে দান করিতেন। এই দ্বানে তিনি জাতিধ্জ ভেদ বিচার করিতেন ন|। ক. প্রা, ৬০ 
১১. অর্থ অক্ষুঃ রাখিয়া বাক্যগুলির রূপান্তর সাধন কর: ক. এখানে সব জিনিসই যেমন গু, 
তেমনি দুর্মূল্য। খ. এ রদ রসজ্ঞেরই উপভোগ্য । গ. অন্যদিকে মন দিলে আমার শিক্ষাদদানে কোন ফল 
হইবে না। ধ. উপারাস্তর না! থাকিলে দেশাজ্তরেই যাইতে হইবে | ৫. মাছ পাওয়া যায় তো তেল, 
পাওয়া যায় না। চ. ভ্রম কাহার না হয়? ছ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হুণীল অন্যতম | জ' ইংরেজি না 
জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন। ঝ. বাঞ্জারে শীপ্ত যাও, নৃতুব। চি'ন পাইবে 
শা। ' ক. প্র, ১ 


বাক্য-প্রস্নরণ 
৫. ও বাক্য-সংকোচন 





বাক্য-প্রসারণ 

বাক্যের ছুইটি প্রধান অংশ £ একটি উদ্ত্টে, অপরটি বিধেয়। সম্বন্ধ পদ, বিশেষণ, 
অব্যয় ও কদস্ত পদ ইত্যাদির সহযোগে উদ্দেশ্ত অংশটি সম্প্রসারিত কর! যায় ;) আবার 
বিশেষ্ত, বিশেষণ) ক্রিয়া-বিশেষণ) অব্যয় ও অসমাপিকা 'ক্রিয়। ইত্যাদি পদ-সংযোগে 
বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত কর! যায় | উদ্দেস্ট ও বিধেয় অংশের সম্প্রসারণের সাহায্যে 
সম্পূর্ণ বাক্যটি সম্প্রসারিত হইয়া যায়, ইহাই বাক্য-প্রসারণ | 


দৃষ্টান্ত $ রাম বনে গিক্পাছিলেন। উদ্দেগ্ত-__“রাম', বিধেয়-“বনে গরিয়াছিলেন'। সপ্প্রসারিত 
উদ্দেন্ত-_অযোধ্যার রাজ! দশরথের জেষ্টপুত্র নবজলধরশ্যাম, রঘুকুলতিলক, নয়নাভিরাম রাম | সম্প্রসারিত 
বিধেয়-__পিতৃসত্যরক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লগ্্ণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ বৎসরের লন্ঠ বনে পিয়াছিলেন। 
সম্প্রসারিত বাক্য $ অধোধ্যার রাক্তা দশরধের জোষ্পুত্র নবজলধরস্াম, রণ চুলতিলক, নয়নাভিরাম 
রাম পিতৃসত্যরক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্পণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ বংসরের জন্ত বনে গিয়াছিলেন। 

ফুল ফুটিয়াছে। উদ্দেগ্ত-_'ফুল" বিধেদ্-_কুটিয়াছে' | সম্প্রসারিত উদ্দেশ্ঠ-_বিচিত্রবর্ণের ও বিচিগ্রগন্ধের 
অকুরস্ত ফুল। সম্প্রসারিত বিধের-_খতুরাঈ বসস্ত-নমাগমে বাগান আলো করিয়। ফুটিয়াছে। সম্প্রসারিত 
বাকা $ খতুরাজ বসস্ত-সমাগষে বিচিত্রবর্পের ও বিচিত্রগন্জের অকুরস্ত ফুল বাগান আলো করিয়া 
ফুটিয়াছে। 

নদী প্রবাহিত হইতেছে। উদ্দে্ট-নদী', বিধেয়- প্রবাহিত হইতেছে" । সম্প্রসারিত উদ্দেন্ত-_শততরজ 
বিস্তার করিয়। যুগ যুগ ধরিয়! পৃথিবীর মুমুক্ষু নবনারীদের মুক্তি বিতরণ করিতে করিতে পতিতোদ্ধারিণী পুণ্য 
সলিলা গঙ্গানী | সন্প্রদারিত বিধেয়--বঙ্গোপদাগরের উদ্দেন্টে প্রবাহিত হইতেছে । সম্প্রসারিত বাক্য £ 
পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যসলিল! গঙ্গানদী শততরঙ্গ বিস্তার করিয়া যুগ যুগ ধরিয়! পৃথিবীর মুমুক্ষু নরনারীদের 
মুক্তি বিতরণ করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেস্কে প্রবাহিত হইতেছে । 

গারক গান করিতেছে । উদ্দেগ্ত-গায়ক' | বিধের- গান করিতেছে” । সম্প্রসারিত উদ্দেস্ট- পথের 
ধারে বসিয়া এক অন্ধ গায়ক। সম্প্রসারিত বিধের-_অত্যন্ত করুণ সরে গান করিতেছে। সন্প্রসারিভ 
বাকা $ পথের ধারে বলিয়া! এক অন্ধ গারক অতান্ত করুণ সুরে গান করিতেছে । 

বিদ্ভানাগরের নাম বিখ্যাত। উদ্দেন্ঠট-_'বিদ্ভাসাগরের নাম'। বিধেয়-বিখ্যাত' ৷ সম্প্রসারিত 
উদ্দেন্ত__বীরসিংহের দিংহশিশু পঙ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাপাগরের নাম। সম্প্রসারিত বিধেম্--সায়া। ভারতে 
ঘব়ার সাগর নাষে বিখ্যাত । সম্প্রসারিত বাকা $ বীরসিংহের সিংহশিগ পণ্ডিত ঈশ্বরচত্ বিস্তাসাগরের 
নাষ সারা ভারতে দয়ার সাগর নামে বিখ্যাত। 

আমি দেখিতে লাগিলাম। উদ্দেশ্ব_“আমি'। বিধেয়--'দেখিতে লাগিলাম' ৷ সম্প্রসারিত উদ্দেস্ত-_ 
জকাবাক! পার্ধতা পথে চলিতে &লিতে আমি । সম্প্রসারিত বিধেয়--ঘেেবতাম্মা হিমালয়ের নয়নানিরাষ 
অনির্/নীয় দৃন্তরাজি দেখিতে লাগিলাম। সন্প্রসারিভ বাক্য ঃ আকাবীক। পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে” 
আমি দেবতাঝা। হিমালয়ের নয়নাভিরাম অপিরধচনীয় দৃষ্ঠরাজি দেখিতে লাখিলাম। 

“মেয়ে চোখের জল ফেলছেন ।” উদ্দেপ্তসমেয়ে? | বিধেয়--"চোখের অল ফেলছেন” । সম্প্রসারিত উদ্দেশ্তা-_ 
শ়নত্বরের মেঝে পড়ে রাজার মেয়ে। সম্প্রসারিত বিধেয়-_রাতের অন্ধকারে কেখলি চোখের জল 
ফেলছেন। লঙ্ুসারিত যাক্য £ রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝের পড়ে রাজার যেয়ে কেবলি চোখের 


জল ফেলছেন। . 
ক, বি. (২য়)---১১ টু 


২৪ রচন। বিচি 


“কিহাধরা' ধেখলে।' উদ্েশ্ত-__'কিধাণক। | বিখেয়-“দেখলে'। সম্প্রসারিত উদ্ছেন্ঠ- ক্ষেতে যেতে 
বেতে কোন এক অজান! গাঁয়ের কিযাণয়]। সম্প্রসারিত বিধেক্র-_-সকালে পথের ধারে দেখলে রজ্জযাথ! ছই 
রাজকুমার হুরজমল আর পৃথ্ীরাজ। সম্প্রসাত্রিত বাকা $ 'কোন এক অজানা! গায়ের কিষাখর! সকালে 
ক্ষেতে যেতে যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখ। ছুই রাজকুষার স্বরজমল আর পৃষ্বীরাজ।' 

'ষোড মিলিয়ে গেছে।” উাদ্দচ্য--'ঘোড়।' | বিধেয়- “মিলিয়ে গেছে'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্ু- সঙ্গের 
নতুন ঘোড়ী। সম্প্রসারিত বিধেয_-হুযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখে! অনেক দূরে ছোটো! একটি কালা 
ফোটার মতো আস্তে আস্তে দুর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। সম্প্রসারিত 


বাক্য 8 'সঙ্গের নতুন ঘোড়া হুধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখো অনেক দুরে ছোটে! একটি কালে! ফোটাৰ 
সতৌ আস্তে আশ্তে দুর মাঠের একেবারে শেষে বনের আডালে মিলিয়ে গেছে।' 


স্মরণীয় $ মুল বাকাটি সাধু ব। চলিত_য ভাষায় রচিত, বাকাটি সেই ভাষাতেই সপ্প্রসারিত হইবে। 
ও বিঃ দ্র. এই অধ্যায়ের শেষাংশে বাক্য-প্রসারণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা 
রষ্টব্য | 


বাক্য-সংকোচ্ম 


রচনার চমৎকারিত্ স্যর জন্ত এবং ভাবের সুষ্ঠ বূপায়ণের জন্ত বাক্য-সংকোচনের 
গ্রয়োজন। বাক্য নংহতিন্ অন্য নাম একপদে পরিণতকরণ। কতকগুলি উপাস্ে 
বাক্যাংশের বা পদ-সমষ্টির সংকোচন সম্ভব। সেই উপায়গুলি হইল £ ১. কৃৎ-প্রত্যয় 
যোগে, ২. তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে, ৩. সম্বাস-প্রয়োগে এবং ৪. সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্ধের প্রয়োগে | 


১. কৎ্প্রত্যন্থ যোগে £ 

অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছাঁ-অনুসন্ধিতৎস। | অন্গকরণ করিবার ইচ্ছল. 
অন্ুচিকীর্বা। উপকার করিবার ইচ্ছ1-উপচিকীর্ধা। *লাভ করিবার ইচ্ছা 
লিগ্পা। গমন করিবার ইচ্চ1-জিগমিষা। জয় করিবার ইচ্ছা-জিগীষ!। 
ক্জানিবার উচ্ছা-জিজ্ঞাস!। শুনিবার ইচ্ছা -শুশ্রাষ! | মুক্তির বাসনা _ মুযুক্ষা ৷ 
মরিবার ইচ্ড_ মুহূর্া। যাহার মৃত্যু নিকটবর্তাঁ-মুমূর্যুপ। খাইবার ইচ্ছা -বুভুক্ষা। 
ক্ষমা করিবার ইচ্ছা-তিতিক্ষা। হনন [হত্যা বা বধ] করিবার ইচ্ছা 
জিঘাংসা। পান করিবার উচ্ছা-পিপাসা। সহা কর যাহার স্বভাব-সহিষুঃ। 
যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে সবন্থিস্ুট। যাহা ক্ষয় পাইতেছে -ক্ষস্থিফুণ। যাহা পুনঃ পুন: 
ছুলিতেছে- দোদুল্যমান | *ঘাহা পুনঃ পুনঃ জ্লিতেছে বা জল্‌ জল্‌ করিতেছে 
_জাজল্যমাল | যে পুনঃ পুন: কাদিতেছে-রোরুগ্ঠমীন | *ষাহা! উড়িয়া 
ফাইতেছে উড়ন্ত, উডডীয়বমান | যাহা ধূম উদিগরণ করিতেছে-্ধুমায়মান । 
ধাহা দীপ্তি পাইতেছে-দীপ্যমান | যাহা সঞ্চিত হইভেছে-সপ্ধীয়মান | যে 
বস্তুর অপচয় হইতেছে অপচীষ্বমান। অভ্রকে [ মেঘকে ] লেহন করে যেহু 
অভ্রংলিহ। যাহা বাঁচিয়া আছে-্জীবস্ত | যাহা ছুটিতেছেনচুটভ্ত। যাচা 
ফুটিতেছেস্ফুটত্ত । ঘাহা বল! হইবে-বক্ষ্যমাণ। যাহা! দেখা যাইতেছে- 
দৃষ্টমান্। যে শুইয়া আছে-শয্ান। যাহা আমিবে-আগীমী। যাহা লজ্ঘন 
কর! বায় নস অলভঘ্য । যাহা অতিক্রম করা যায় না-অনভিক্রুম্য । হাহা সহ 
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কর! বায় না-অসহা। ক্ষাহ! বাক্যে প্রকাশ কর যায় না-অনির্বচনীয়। 
যাহা! আরোহণ করিতে কষ্ট হয়-ছুরারোহু। যেখানে অবগাহন কর! ছুঃসাধ্য _ 
দুরবগ্পাহু। যাহাকে সহজে দমন কর! ষায় না-ছুর্দমনীস্স | যে কষ্ট সছিতে পারে 
| যাহার] এক স্থান হইতে অন্তস্থানে যাতায়াত করেস্যাযাবর । *হে 
নিজেকে পণ্ডিত মনে করে -পণ্ডিতম্মন্য। ঘে নারী হুর্ষকে দেখে নাই-অসুর্যষ্পশ্থ্া | - 
ঘিনি বহু দেখিয়াছেন- বছদরশীঁ, ভূয়োদরশী । ধিনি দূরের ঘটনাও দেখিতে পান- 
দূরদর্শী । পরিপামে কি হুইবে দেখার শ্্মতা ধাহার নাই-অপরিণামদর্া । 
যে নারীর বিবাহ হয় নাই- অনুটঢ়া। যে কর্মের অযোগ্য -অকর্মণ্য । অগ্রে গমন 
করে যে-অগ্রগামী। মধু পান করে যে-মধূপ । গৃহে থাকে যে- গৃহস্থ । *ষে 
বিদেশে থাকে না-অপ্রবাসী । সরোবরে জন্মে যাহা- সরোজ, সরসিজ | মনে 
জন্মে যাহা মনোজ, মনসিজ। পক্ষে জন্মে যাহা -পঙ্কজ। পশ্চাতে জন্ম যাহার 
অনুজ । *অগ্রে জন্ম ষাহার- অগ্রজ । তম্গ হইতে জাতহতন্ুজ | যাহার 
জন্স হয় নাই-অজ | ছুইবার জন্ম যাহার -দ্বিজ। পা দিয় পান করে যে-্পাদ্দপ। 
কর দেয় যে-করদ্র। ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে -ইন্দ্রজি। শক্রকে বধ করে 
ঘে-শীত্রত্ব | শক্রকে জয় করিয়াছে যে-শক্রুজিও। অরিকে দমন করিয়াছে থে 
অরিন্দম । ক্ষাহা সহজে ভাঙিয়। যায়-ভঙ্গুর | ডূব দিতে জানে যেল্ডুবুরি । 
গ্রহণ করিবার যোগ্য -গ্রাহ্া । নৌ চলাচলের ষোগ্য নাব্য । +*উপেক্ষার যোগ্য 
উপেক্ষণীয় | যাহা হইবে -ভাবী। *্যাহ। অবস্তই হইবে- অবশ্ঠান্ভাবী | যে সম্পত্তি 
স্থানাস্তরিত কর! যায়-অস্থাবর। যাহাতে বিসংবাদ নাই-অবিসংবাদ্দিত, 
অবিসংবাদী। *যিনি অভিনয় করেন- অস্ভিনেতা | *যে গান গাহিতে পারেন 
শীষ্ষক। ধিনি আরাধনার যোগ্য - আরাধ্য । পানের অযোগ্য -অপেষ্ব | যাহা 
বপন করা হুইয়াছে-উগু | যাহা বলা হইয়াছে -উত্ত | যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া 
দক্ষতা লাভ করিয়াছে-করিতকর্ম। | যাহা! কম্পিত হইতেছে-কম্পমান । যাহা ধন 
হইতেছে -ঘনাষ়মান । যাহা ভাব! যায় না অভাবনীক্প । যাহ। চিন্তা করা 
যায় না-অচিন্তনীয়ব, অচিস্ত্য। জয়স্চক যে উৎসব-জয়ুস্তী। যাহা গতিশীল 
-্জঙ্গম। যাহা স্থানাস্তরিত করাধায় না-স্থাবর। ঘে ত্বরায় গমন করেন 
তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম। যে লাফাইয়! চলে-্প্লবগ। ষে বক্রভাবে গমন 
করে-ভুজগ, ভূজঙ্গ, ভূজঙগম। ক্ষাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না-দুল উথ্য। 
দেখিবার যোগ্য দ্রষ্টব্য । যাহ1 ভূবিয়া যাইতেছে ডুবন্ত, নিমজ্জরমান | *ষে 
পড়ে-পড়ো, পোড়ো, পড়,য়্া। সন্গ্যাস লইয়া অ্রমণ- প্রত্রজ্যা। | *্যাহা মর্যকে, 
পীড়া দেয় _ মর্মন্তদূ । *যাহা মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য-শিরোধার্য। যাহা 
পরিহার কর। যায় নাঅপরিহ্থার্য। যাহা নিবারণ করা যায় না-অনিবার্ষ 
যাহার পরিমাণ করা যায় না-অপরিমেয় । যাহার বিনাশ আছে-লশ্বর । 
বাহার বিনাশ নাই-অবিনশ্বর । যাহা চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য. 
চিরক্রণীয় । ঘে উপকারীর উপকার স্বীকার করে-্কৃতজ্ঞ। যে উপকারীর 
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উপকার স্বীকার করে না-অকৃতজ্ঞ। যে উপকারীর অপকার করে-কৃতত্ব । 
কৃত কেরে যেল্কুস্তকার। জলে ও স্থলে চরে ঘে-উভচর | আকাশে চরে যে. 
থেচর। যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় অনাক্সাসলভ্য । যাহা সহজে লাভ 
করা যায়-ন্মুলভ | যাহা কণ্টেলাভ করিতে হয়-দুলভ। যাহা সহজে জান! 
, সায় না-দুজ্তেসি। কি করিতে হইবে, ষে বুঝিতে পারে না-কিং | 
যাহ! অদূর ভবিষ্যতে হইবার কোন আশা নাই-সুদুর-পরাহৃত। ঞ্বাচিয়াও যে 
মরিয়া আছে-জীবন্মৃত। হাহা আতপ হইতে রক্ষা করে-আতপত্র। কোন 
বিষয়ে সম্পূর্ণ না জানিয়া সকল বিষয় কিছু কিছু জানা -পল্লবগ্রাহতা।। চস্কুর দ্বারা 
গৃহীত-্গোচর । হ্ুপথ হইতে ষে বিচলিত হইয়াছে উন্মার্গগামী । কন্তাকালে 
জাত-কানীন। যে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে-জাতিস্মর । যেনারীর 
সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে-নবোৌট়া। | যে বুকে হাটিয় গমন করে-উরগী। যেপায়ে 
হাটিয়া গমন করে না-পক্মগ [পদ্‌+1ন+গ]। পা ধুইবার জল-্পাস্ত। যাহা 
সহজে পরিপাক হয় না-দুষ্পীচ্য। অন্য গতি নাই বলিয়া-অগত্যা | যে নারীর 
সন্তান হয় না-বন্ধ্যা। যে নারী একবার মাত্র গর্ধারণ করে-কাকবন্ধ্য। 
যাহার বিবাহ হয় নাই-অকৃতদার । নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে_নিদীঘ। সাক্ষাৎ 
র্টা-সাক্ষী। যাহা চক্ষে দেখা ষায়-চাক্ষুষ। যে শোনামাত্র মনে রাখিতে পারে 
-শ্রতিধর। যে সকল সহ করিতে পারে-সর্বংসহ | মায় নাই ঘাহার- 
অমাস্সিক। *ষাহ! পূর্বে ঘটে নাই-অভ্ভূতপূর্ব । যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই- 
অশ্রুতপূর্ব | *ষাহা পূর্বে দেখা যায় নাই _ অনৃষ্টপূর্ব। যাহা পূর্বে হয় ফা 
যাহার শক্র জন্মে নাই-অজাতশক্রু | যাহার ছুই হাত সমান চলে- | 
সন্ুথে অগ্রসর হইয়। অভ্যর্থনা প্রত্যু্গমন ৷ যাহা অস্বীকার করা যায় না 
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ঈশ্বরের অন্তিত্বে ষে বিশ্বান করে-আন্তিক । ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস করে না 
ষে-্নাস্তিক। মনগর পুত্র-মানব। দহুর পুবর-্দ্বানব। অদিতির পুত্র- 
আদিত্য । পৃথার পুত্র-পার্থ। ভৃপুর পুত্র-ভার্গব। কুস্তীর পুত্র-কৌন্তেয় । 
জনকের কন্যা-জানকী। ব্যাকরণ জানেন ধিনি-বৈয্াকরণ। বিজ্ঞান জানেন 
ধিনি-বৈজ্ঞানিক। ইতিহাস জানেন ধিনি-এঁতিহ্থাসিক। স্থতি জানেন ধিনি 
সজ্মার্ত। বৃদ্ধের উপাসনা করেন ধিনি-বৌদ্ধ। বিষুতর উপাসনা করেন 
ফিনি-বৈষ্ণব। শক্তির উপাসনা করেন ধিনি-শাক্ত। গণপতির উপাসনা 
করেন ধিনি-গাণপত্য। শিবের উপাপন। করেন ধিনি-শৈব। সব চেয়ে 
বড়-জ্যেষ্ঠ। সব চেয়ে ছোট-কনিষ্ঠ। যাহা বনে জাতন্বন্য, বনজ। 
যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে অযৌন্তিক। যেস্ত্রীর বভৃত-্টক্ত্র। যাহ! হিরণ দ্বারা 
« নিগিত-হছিরণ্নয্ব | গ্যাহা! যাটির ছার! নিমিত-.মেটে। রেশমে নিখিত- রেশমী | 


বাক্য-গ্রসারণ ও বাক্য-সংকোচন ১৬৩ 


শরীর সহবস্ধীয়শীরীরিক | যাহ! হেমস্তকালে জন্মে - হমস্তিক | ধাহা শরৎকালে 
ঘটে-শীরদীয়। বোকার মত-বোৌকাঁটে। পাগলের মত-পীগলাটে। * থে 
বিনা বেতনে কাজ করে-অবৈতনিক। পরিতুষ্ট হইয়া! যাহা দেওয়া হয় 
পার্িতোষিক। *ধিনি পুরাকালের বিষয় জানেন -পুরাতাত্বিক । পার হইবার 
জন্ত যে মূল্য -পারানি। পূর্বকাল সম্পকিত-প্রীক্তন। বালকের অহিত- 
বালাই। বার মাসের কাহিনী-বারমাস্তা।। *যাহাতে মজা আছে-মজাদার । 
যাহার! রর হইতে স্থানাস্তরে ভ্রমণ নারে *সাধুর ভাব-্সাধুতা। 
ময়েরের কণের হ্যায় রং যাহার - | জুয়। থেলে যে বা | 
চৈত্রমাসে উৎপন্ন চৈতালী। ৯ নিব ৭ 
-সাপুড়িয়া, সাপুড়ে। তীর ছুড়ে যে-তীরন্দীজ। যে বহু কথা বলে- 
' ৰাচাল। *যে মায়া জানে না- অমানবিক । আট মাসে যে জন্মিয়াছে-আটাশে। 
এক পঙ্ক্তিতে বসার অযোগ্য -অপাঙ্ক্তেয় । *কোথাও উচু কোথাও নীচু- 
বন্ধুর। যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়-ওষধি। খধির দ্বারা উক্ত-আর্ষ। 
খেয়া! পার করে যে-পাটনী ।. একই সময়ে বর্তমান- সমসামস্বিক | যাহ! সারাদিন 
[ আটপ্রহর ] ব্যবহৃত হয়-আটপৌরে। যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়াইয়া মরে_ 
হাতুড়ে । *ষে বিচার না করিয়া কাজ করে_ অবিষৃষ্যকারী | ঘে নারী পতিপুত্রহীনা 
-অবীরা। যে জমিতে দুইবার ফসল হয়-দৌফসলী। দুই দিকের হার 
[ অনুপাত ] সমান যাহার-দৌহারা। ছুয়ের মধ্যে একটি-অন্যতর | বর্ণমালার 
পারম্পর্ধ রক্ষা করিয়া বর্ণানুক্রমিক । ছারে থাকে যে দৌবারিক। *যাহার প্র 
আছে-শ্রীমান্, শ্রীমন্ত। যাহার মান আছে-মানী। *যাহার যশ আছে- 
যশস্বী। গাড়ী চালায় যে-গাঁড়োক্ান। জল দারা ব্যাপ্ত -জলময়ব । 

৩. সমাস-প্রয়োগে £ | 

ধিনি পণ্ডিত হইয়াও মূর্ব-পগ্ডিতমূর্খ । গোর স্তায় বেচারী-গোবেচারী। 
শশকের ন্যায় ব্যস্ত -শশব্যস্ত |” শত অবের সমাহার-শতান্ধী। পা! হইতে মাথ। 
পর্বস্ত-আপাদমস্তক। জীবন পর্বস্ত-আজীবন। ত্বীপের সদৃশ-উপস্বীপ। 
ভিক্ষার অভাব-দুদ্ধিক্ষ। কৃলের বিরুদ্ধে- প্রতিকুজ । জন্ম হইতে অন্ধ জন্মান্ধ। 
পুত্র নাই ঘাহার _ অপুন্রক । পত্ী মৃত হইয়াছে যাহার-বিপত্বীক। পত্বীর সহিত 
বর্তমান-্সপত্বীক। একই গুরুর শিশ্ত-তীর্থ। কানে কানে যে মন্ত্রণাল 
কানাকানি। যাহার সর্বন্ব হত হইয়াছে-হাতসর্বস্ব । নদী মা] যে দেশের - 
নদীমাতৃক। কৃষি মাতা ঘে দেশের _ কৃষিমাতৃক ! ছুইদিকে অপ. [ জল ] যাহার 
সম্বীপ। যে স্ত্রীর ভা [ স্বামী ] বিদেশে আছেন ৫প্রীষিতভর্ভূকা | যাহার মন 
অন্ত দিকে নাইস অনন্যমন1 | অন্ত সহায় নাই যাহার -নন্যসহায্ন । যাহা অন 
ব্যক্তিতে সাধারণ নয়- অনন্যসাধারণ। যাহার দাড়ি জন্মায় নাই -অজাতশ্মশ্ু। 
স্থগন্ধ আছে যাহার -জুগ্নদ্ধি। গাণ্ডীব ধু যাহার -গাশ্ীবধন্ব | শ্বামী নাই যাহার 


১৬৪ রচন। বিচিন্ত। 


বিধবা । যাহার মমতা নাই-্নির্মম | সমূদ্র হইতে হিমাচল পর্যস্ত আসমুদ্র- 
হিম্চল। সাগর সমেত পৃথিবী -সসাগরা-পৃথিবী । যাহার পরিমাণ কর! 
যায় না-অপরিমেষ় । যাহার উপায় নাই-নিরুপায়। যাহার অন্য উপায় 
নাই-অনন্যোপায় । *যাহার ভাতের অভাব আছে-হা-ভাতে। যাহার ঘরের 
অভাব আছে-হা-ঘরে | যাহার কুল ও শীল জান নাই -অজ্ঞাতকুলশীল । 
ষাহ। বাকা ও মনের অতীত - অবাঙমনসগোচর | যাহা খুব [ আত ] দীর্ঘ নহে- 
নাঁতিদীর্ঘ। যাহা অতি শীতও নয়, উষ্ণও নয়নাতিশীতোষ্। সামান্য উষ্ণ 
কৰো । যাহা হইতে পারে না-অসম্ভব। যাহা শোনার যোগ্য নহে-অশ্রাব্য। 
যাহা বলার যোগ্য নহে-জআকথ্য । কণ পর্যস্ত-আকর্ণ। জন্ম হইতে আজন্ম । 
মৃত্যু [মরণ] পর্যস্ত-আমৃতুয [আমরণ] | *শৈশব হইতে - আশেশব । ক? পর্যস্ত- 
আক%। জানু পর্বস্ত লম্বিত-আজান্ুুলম্বিত। *উপস্থিত বুদ্ধি বাহার আছে- : 
প্রত্যুৎপন্নমতি। যাহ! প্রথমে মধুর -আপাতমধুর | যতটা পারা যায় [ শল্তিকে 
অতিক্রম না করিয়া ]-যথাশক্তি। যে বিদেশে থাকে- প্রবাসী । নাভি পর্স্ত 
লগ্িত হার-ললস্তিকা। পথ দেখায় যে-পথপ্রদর্শক | শিক্ষার উপর নির 
না করিয়া-শিক্ষা-নিরপেক্ষ যে পরিমিত কথা বলে মিতভাষী। যে আয় 
বুঝিয়া বায় করে-্মিতব্য্ী। যে গলায় কাপড় দিয়াছে -গললগ্ীক্কতবাস। 
ইঞ্জিয় জয় করিয়াছেন ষিনি-_-জিতেক্দ্রয় | যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে _প্রবাস- 
পত্তীক। একই সময়ে ব$মান-সমসাময্িক। বে ভূ'মর উৎপাদিকা-শক্তি 
নাই_ অনুর্বরা! | যে পূর্বে অপরের বাগনত্তা বা স্ত্রী ছিল» অন্য পূর্বা। যাহার দ্বিতীয় 
বা সদশ নাই-অদ্ধিতীষ্ব । যাহা নিজ অধিকারের বহিকত, তাহার চ৮1- 
অনধিকারচর্চা। *কুংসিত আকার যাহার-কদাঁকার | *খে্লায় পট যেন 
থেলোম্বীড়। যে শুভক্ষণে জন্মিমাছে _ক্ষণজন্মা । যাহার ঘাম ঝরিহেছে -গলদৃঘশ্ন। 
দিনের আলে & রাতের অন্ধকারের সন্গিক্ষণ- গোধূলি । যে গাছে বছরে দুইবার 
ফল ধরে-দোফলা। ছুই রথর যুদ্ধ- ছৈরথ | ধশ্তর ছারা যে যুদ্ধ করে-ধনুধর। 
যে কাহার অপেক্ষা রাখে নাস নিরপেক্ষ | যাহার উদ্দেশ নাই [ সন্ধান বা ঠিকানা 
জ্ঞাত ]-নিরুদেশ । *যাহার গুণ নাই-নিগুণ। ফ্যাহাঁর জন্য কর দিতে হয় 
না-নিক্কর। *পরের সৌভাগ্য দেখিলে ষে কাতর হয়-পরশ্রীকাতর। মৃত্যু 
কামনায় উপবাস-প্রায়োপবেশন | সর্বজন সম্বন্ধীয় সার্জনীন। সর্বজনের 
কল্যাণে-সবজনীন | *যাহার "অনুরাগ দূর হইয়াছে-বীতরাগ | «খরচের হিসাব 
নাই ঘাহার-বেছিপাবী । বন্দোবন্তের অভাব-বেবন্দোবস্ত । ছল করিয়া কান্না 
-মায়াকান্না। দে নারীর হাসি শুচি-গুচিস্মিতা | দ্র সহিত বঙ্মান- 
-সম্ত্রীক। *হদয়ের প্রীতিকর হয । যেখানে মাছি প্রবেশ করিতে পারে নাল 
নির্নক্ষিক। যে কোন অবলগ্বন ছাড়াই থাকে -নিরালম্ব। যাহার কিছুই নাই- 
নিঃস্ব, অকিঞ্চন। হন্ডী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার চতুরঙ্গ । যে নারীর 
সন্তান বাচে না-ম্ৃতবতসা। বেদাস্ত জানেন যিনি-বৈদান্তিক । বেদ জানেন 


বাকা-প্রসারণ ও বাকাা-সংকোচন ১৬৫ 


ধিনিম্বেদরজ্ঞ। যাহাকে শাসন কর। কঠিন-দুঃশাসন। একই মায়ের পুত্র- 
সঙ্ছোদর। যে ভূমিতে ফসল জন্মে না-উষর। *ধে নারী প্রিয় বাক্য বঙ্গে 
প্রিষ্বংবদা ৷ যে বৃক্ষের ফুল হয় না, কিন্ত ফল হয়-বনম্পতি। 


৪. সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দের প্রয্মোগে £ 


পুরুষের উদ্দাম নৃত্য-তাগুব। হম্তীর চীৎকার-বৃংহণ, বৃংহৃতি। অশ্বের 
চীৎকার-ত্তষা!। ভৃষণাদির শব্ধ- শিঞ্জন, টুংকার। নৃপুরের শব -লিকুণ। 
পাথীর কলরব-কাকলি, কুজন। ময়ূরের ভাক-কেকা। কোকিলের ডাক- 
কু । ভ্রমরের শব-্গুগন। বীণার ধ্বনি-বঝঙ্কার। ধনুকের শব্-টক্কার । 
বাঘের চামড়া-কৃত্তি। হরিণের চামড়া -অজিন ! পরিব্রাজকের বৃতি _ প্রত্রজ্য।। 
পরিব্রাজকের ভিক্ষা-মাধুকরী । 

গু বিশিষ্ট প্রয়োগ। ধনীদিগের ধনলিগ্না অত্যন্ত প্রবল। জিজ্ঞাসার 
দীপশিখা জ্ালিয়া মানুষ অজানার অন্ধকারে পাড়ি দিয়াছে। নেতাজী স্ৃভাষচন্দ্রের 
নাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চির-জীজ্বল্যমান হইয়! থাকিবে। তীরন্দাজ 
আকাশে একটি উড়ন্ত [ উড্ডীয়মান ] বিহঙ্গকে তীরবিদ্ধ করিয়। তৃপাঁতিত করিল। 
ভারতের উত্তরে অভ্রংলিহ হিমাচল। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে সুর্যোদয়ের শো'ভ৷ সত্যই 
অনির্চনীয়। ছ্বিজেন্ত্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ | মানুষের মন কি কাচের মতো 
ভঙ্গুর? এই সামান্য দোষক্রটি উপেক্ষণীয়। অহংকারের পতন অবস্থস্তাবী | 
শিশিরকুমার ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা | যুগের যন্ত্রণায় বর্তমানের বনিকা! 
কম্পমান। আদর্শ উদ্যাপনের পথে রহিয়াছে দুর্লডঘ্য বাধা । “আমি আজ কানাই 
মাস্টার, পোৌড়ো। মোর বেড়াল-ছানাটি।” রাজপুত-ললনাদের কাছিনী এক মর্ন্তদ 
আত্ম-বিসজনের কাহিনী । যাহা অনিবার্ষ, তাহা শিরোধার্য। যাহারা শুশ্রাষ! 
করিতেছিল, তাহার! মুমুষুকে ঘিরিয়া বসিল। তাহার পূর্বপুরুষের ছিলেন 
অপরিমেষ্স সম্পদের অধিকারী । “বিটপাল আর ধীমান্‌, যাদের নাম অবিনশ্বর ।, 
অনাহারে, অনিদ্রায় এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আজ জীবন্মত। অবিষৃষ্যকারিতার 
জন্য অবিমৃষ্যকারীদের পরে দুঃখ পাইতে হয়। তিনি চিরকাল মেটে ঘরেই বাস 
করিতেন। তিনি অমাস্িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। “পতন-অত্যুদয়-বন্ধুর পন্থা 
যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী ।' পুকব্লাতাত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় 
সভ্যতা অতি স্থপ্রাচীন। “কঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারালির গান।” 
নামগুলিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাও। 'ফুন্পরার বারমাস্তা” দরিদ্র ব্যাধ-বধূর 
বো'নাময় আত্মকাহিনী । “বিশ্বের পথে ছুটে চলিয়াছি আমি এক ঘযাষাবর ৷, 
সাধুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাঁটনী।” মধুক্মদন ও বহ্ধিমচজ 
ছিলেন সমসামগ্মিক | বাংল! নদদীমাতৃক দেশ। শিশুরা আগন্তকের আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । “দূর হবে দুক্তিক্ষের স্কুধা।” ভূঘেবচন্দ্র ছিলেন মধু' 
সতীর্থ। ্রোধষিতভর্তৃক। প্রবাসী স্বামীর পথ চাহিয়া আছেন। র 


১৬৬ রচনা বিচিস্তা 


& এই অধ্যায়ের হুচনায় বাকা-প্রসারণ বিষয়ে আলোচন! কর] হইয়াছে । আর এক প্রকার গদ্ধতির 
সবার! ব্ুকা-গ্রসারণ কর! থায়। বাকোর মধ্যে কোন কৃত্-প্রতার বা তদ্ধিত-প্রতায়-নিষ্পন্ন শব্ধ থাকিলে 
অথব। সমাসবদ্ধ পদ থাকিলে তাহাকে প্রসারিত করিয়! বাক্য-প্রসারণ কর! যায়। সেজন্য বাক্য-সংকোচন 
অংশটি আগে পাঠ করিয়। লইতে হইবে। তারপর নিয়ের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষা কর : 

১. ধুমায়মান পর্তকে আগ্নেরগির বলা হয়।-_যে পর্বত ধুম উদ্গিরণ করিতেছে, তাহাকে আগ্নের- 
গিরি বলা হয়। ২. তাহার প্রবল জিজ্ঞাস তাহাকে স্থির থাকিতে দ্বিল ন।।__তাহার জানিবার প্রবল 
ইচ্ছা তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না। ৩. চলস্ গাড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিলে পতনের সম্ভ।বনা 
থাকে ।-ে গাড়ি চলিতেছে, তাহাতে উঠিবার চেষ্টা করিলে পতনের সপ্ভাবনা থাকে । ৪. ক্ষয়িফু সমাজে 
প্রাচীন মৃঙ্গযবোধগুলি ভাঙ্গিয়া৷ পড়িতে থাকে ।-ধে সমাজ ক্ষর পাইতেছে, তাহাতে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি 
তাঙ্ষিয়া পড়িতে ধাকে । ৫, জীবনে কোন বাধাই অলঙজ্ব! বা অনতিক্রমা নয়।- জীবনে এমন কোন 
বাধ! নাই, যাহা! লঙ্ঘন কর! যায় না বা! অতিক্রম কর! যায় না। %*. প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপমাধুরী 
আমর! দেখিতে লাগিলাম।--বাক্যে প্রকাশ কর! যায় না, প্রকৃতির এমন রূপমাধূরী আমর! দেখিতে 
লাগিলাম। ৭. যে গারক, সে ভালো অভিনেত না-ও হইতে পারে ।--ধে গান গাহিতে পারে, সে 
ভালো অভিনয় নাও করিতে পারে । ৮. সর্বদ! ভূয়োগ্ধশশর পরামর্শ গ্রহণ করিবে ।_ধিনি বু 
দবেখিয়াছেন, সর্বদ। তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে । ৯. উতিহাসিকেরা তোমার এই কথ স্বীকার করিবেন 
না।-বাহারা ইতিহাস জানেন, তাহারা তোমার এই কথা শ্বীকার করিবেন না। ১*. নান্তিকেরাও 
একসময় ঈশ্বরকে বিশ্বান করিয়া বসেন ।- বাহার! ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না, ভাহারাও এক সময় 
ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বসেন। ১১. রাঁছনারায়ণ বন্থু ছিলেন ধষিকল্প মানুষ _রাজনারায়ণ বত 
ছিলেন ধধির মতন মানুষ | ১১. তিনি কবি মধুলুদনের দমসামগ্সিক তিনি কবি মধুহুদনের একই 
কালে বর্তমান ছিলেন। ১৩. এ বংদর হৈমস্তিক যান ভালে! হয় নাই ।-__যে ধান হেমস্বকালে জঙ্গে, 
তাহা এ বংসর ভালো হর নাউ! ১৪. একজন ডুঝুরকে ডাক !-যে ডুব দ্বিতে জানে, এমন 
একজনকে ডাক। ১৫. অপরিণামাদশখকে অনুশোচনা ভোগ করিতে হয !-পারণাম না দেখিয়া 
যে কাজ করে, তাহাকে অন্রশোচনা ভোগ করিতে হয়। ১৬. নানগুলি বর্ণান্ুকমিকভ!'বে দাজাও। 
_নাষগুলি বর্ণমালার পারম্পর্য রক্ষ। করিয়া সাজাও | ১৭. ধুতরা জন্মান্ধ ছিলেন ।- ধুতরা জন্ম 
হইতে অন্ধ ছিলেন। ১৮. অভ্াতকুলশীলিকে গৃহে স্থান দেওয়; কি উচিত ?-যাহার কুল ও শাল 
জান! নাই, ভাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া কি উচিত? ১৯. যে দেশে দ্তিক্ষ, সে দেশে মিতবায়ী হওয়া 
ভালে ।-_বে দেশে ভিক্ষার অভাব, নে দেশে আয় বুঝিয়া বায় করা ভালো। ২*, তাহারা আগন্ধকের 
আপাদনশ্রক লক্ষ করিয়। পরম্পর কানাকানি করিতে লাগলেন ।-তাহারা আগন্তকের পা হইতে যাখা 
পর্যস্ত লক্ষা করিয়া কানে কানে মন্ত্র] করিতে লাগিলেন । 


॥ অন্ুুসরণী | 


১. বাক্যগুলি প্রনারিত কর : বালীকি রামায়ণ রচন! করিয়াছিলেন । বর্ধাকালে বৃষ্টি হয় । আকাশ 
আবৃহ হইল । [বন্যাসাগর চলিলেন। পাখী ডাকিতেছে । ুর্ধ অস্ত গেল। বাতাস বহিতেছে। যুদ্ধ গুরু 
হইল। নবকুষার কহিলেন । আমি পাঠ করিয়াছি । জোনাকি হরির লুঠ ছড়াইতেছে। ছর্ধোধন চলে 
গেলেন । কফ বলেন। বন্ধুরা স্থির করিল। বনশ্রেণী আয়োজন করেছে! রবীক্কনাথ কবি। রাগ 
বলাইয়! বার । কমল ফলে। মাঝিরা গান ধরেছে । খবর রটে গেল। 

২. কুদদত্ত বা তদ্ধিতান্ত বা সমাসবন্ধ পদগুলিকে প্রসারিত করিয়। বাকাগুলিকে সম্প্রসারিত কয় 
মুতুুকে জল দান করা একটি পুণা ক্ণ। জীবস্ত সর্প দংশন করে। যাহা অপরিহার্য, তাহা শিরোধার্য। 
নেতাজী যে একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক চিলেন, তাহা! অবিসংবাধিত। জগতে অপরিণামনব্শীরাই ভুল 
করে। হাহ! অবশ্ঠন্াাবী, তাহা অনিবার্ধ। এদেশে দ্রব্যমূল্য কমিবে, ইহ! সুদুরপরাহত ছিল । এমন অতুতপুর্ধ 

€ ঘটনায় সকলেই কিংকর্তব্যবিমুদ্ধ হইয়! গেল। তিনি আজগ্ম বৈষব, আমরণ বৈষবই ছিলেন । জগতে 
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পরভ্রীকাতরেরাই অসথধী। এই বনে 'ওষধি যেমন ছুর্লভ, বনম্পতি তেমন দুর্লভ নয় । হিনি একটি নাতিদীর্ঘ 
বক্তৃতা দ্িলেন। তিনি ছিলেন জিতে, মিতব্যয়ী এবং মিতভাষী। 


ও, একপদে পরিণত করিয্প। সার্থক বাক্য রচনা কর £ 


ক. যে গলায় কাপড় দ্বিয়াছে। যে অগ্রে জন্মিয়াছে। যাহাতে মা! আছে । যে জীবিত থাকিয়াও 
সৃত। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে। যাহার ভাতের অভাব আছে। যাহা সহজে ভাঙে। যাহা 
পূর্বে কখনও শোন! ধায় নাই । মা, '৫৮ | খ. যাহা অবস্ঠই হইবে । বন্দোবস্তের অভাব । পা! হইতে 
মাথা পর্যস্ত। যাহ! স্যায়ের অনুবতীঁ নয় । মা. '৫৯। গু. স্ত্রীর সহিত বর্তমান। যাহা৷ পূর্বে শোনা বার 
নাই। যাহা পরিমাণ কর! যায় না। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় যিনি আরাধনার যোগ্য। যে জীবিত 
থাকিল্লাও মৃতবৎ। শৈশবকাল হইতে । উপেক্ষার যোগ্য । মা. *৬* | ঘ. খেলার দক্ষ । কুৎসিত আকার 
সাহার। যাহার জন্য কর দিতে হয় না। পান করিবার যোগ্য । প্রিক্লবাক্য বলে যে রম্ণী। খরচের 
হিসাৰ নাই যার । যাহা উড়িয়া! ধাইতেছে। যাহ করিতে হইতেছে । ম!. "৬১। উ. যাহা সহজে লঙ্ঘন কর। 
যায় না। যাহা ছল্‌ হ্বল্‌ করিতেছে । যাহা কোথাও নীচু, কোথাও উচু। যে ডুবিয়। যাইতেছে । যাহা মাথ! 
পাতিয়! লওয়ার যোগা। পরের সৌতাগা দ্বেধিয়া যে কাতর হয়। যাহা পান করার অযোগ্য । মা. '৬২। 
চ. যাহার উপস্থিত-বুদ্ধি আছে। যাহা সহজে ভাঙে । জানিবার ইচ্ছা! । যে-বন্ত খাইতে ইচ্ছা! হয়। যাহার 
অনুরাগ দুর হইয়াছে । পুরাকালের বিষয় জানে যে। হাদয়ের প্রীতিকর | মা. '৬৩। ছ. যেগাছ ফল 
পাকিলে মরিয়া ধায়। আদর করার যোগা যে বা বাহ! । যে বিদ্বেশে থাকে ন1। যে ব্যক্তি বিশে বিবেচনা 
না করিয়া কাজ করে। যাহার গুণ নাই। যে মনকে গীড়। দেয় । যাহার শুনিবার ইচ্ছা আছে। যাহা 
বচনের ছ্বারা প্রকাশ করাযার না। মা. "৬৪1 জ. সাধুর ভাব। যে ব্যাকরণ ক্তানে। ধাহার যশ 
আছে। হিনি অভিনয় করেন যেপড়ে। মাটি দিযা তৈয়ারী। মা. '৬৫। 


৪. সলাক্ষর বাকাগুলিকে সংকুচিত কর বা স্থুণ।ক্ষর শকগু“লর স্থানে একটিমাত্র শব্ধ বাবহার কর বা 
ছটিল বাকাগুলিকে সরল বাকা পরিণত কর: 


ঘাহার কৃল ও লীল জান! নাই তাহণকে গৃহে স্থান দেওয়া উচিত হয় নাই। যে মরিতে চাহিভেছে 
ভাভাকে মপ্রিতে ও । সে জম্ম হইতেই ব্ধর। এখন দেশে ভিক্ষার অভাব লাই। তিনি স্বৃত 
পর্ষস্ত অনশন করবেন । যে নারী পুনঃ পুনঃ কাদিতেছিল শাহর পরিচয় কাহারও ভানা নাই। 
মামি ষে আনন্দ লাভ করিলাম তাহা! বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। হিনি বছ দেখিয়াছেন একমাত্র 
তিশিই সে কথা বালতে পারেন। যাহ! নিবারণ করা যায় না, তাহ! মাথা পাতিস্তা লওয়া 
উচিত । যে রপাধে, সেও চুল শাধে। পরিণামে কি হইবে দেখার ক্ষমতা বাহার নাই, সেকি 
কখনও সুখী হইতে পারে? যের্বাচিয়াও মরিয়খ আছে তাহার আবার মৃতাভয় কি? ইনি ঘটনার 
একজন সাক্ষাৎ প্রষটী। এই ঘটন! পূর্বে কখনও ঘটে নাই। যিনি ব্যাকরণ জানেন ঠাহাকে 
পিজ্ঞাস! করিও। 


*৫. নিয়মিত উক্তিনিচয়ের উপযুক্ত প্রতিশব্ধ রচন! কর 


যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যার; সে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে; ঢাকায় উৎপন্ন; যাহা! পূর্বে ঘটে নাই; 
স্তাকাল পর্যন্ত; ঘিনি আরিকে দমন করেন; জীবিত থাকিয়াও মৃত বে ; যে বুকে ভর দিয়া গমন করে ; 
প্রবণ করিবার ইচ্ছ! ; যে অবস্থায় ভিক্ষা! মিলে না : যাহা বচনের দ্বার। প্রকাশ কর! যায় না। উ.মা. +৭*। 
অপকার করিবার ইচ্ছা ; উপায় নাই যাহার ;: গা! হইতে মাথা পযন্ত ; যাহ! পূর্বে শোন বায় নাই ; যে ছুই- 
বার জন্মার £ যাহ! সহজে পাওয়া যায় ন! ; ষে বিচার করিয়। কাজ করে ন; শ্রবণ করিবার ইচ্ছা । উ. মা. 
| কম্পার্ট,1'৭*। যাহা পূর্বে জানা যায় নাই; শক্রকে বধ করিয়াছেন ধিনি; যাহা! অবস্থাই হইবে ; হনন 
করিবার ইচ্ছা! ; ইন্দ্র জয় করিয়াছে যে; যাহা উড়িয়া! বাইতেছে ; যে গাছে বৎসরে ছুইবার কল হয়। 
উ. যা. '৬৯। অক্ষর জ্ঞান নাই বাহার ; বাহ কামনার ফোশা ; বসুন স্ত্রী; মিতার ভাব ;ঃজানিবার ইচ্ছ। ; 
বার প্রয়োজন নাই; যে উপকারীর ধণ দ্বীকার করে না! । উ. মা. ! কম্পার্ট, ] '৬৯। বাহ! বচনে প্রকাশ 


১৬৮ রচনা বিচিস্ত। 


করা যায়ন'; বেদে যিনি অভিজ্ঞ; ঈষৎ নীলবর্ণ বিশিষ্ট [ নীলাভ 1; ধাহ। পান করিবার যোগা নহে ; 
যাহা! এভন কর' হইয়াছে ( অজিত 17 যে বিবেচনাপুবক কাঁজ করে না । অবিবেচক ] ;যাহার অন্ত গতি 
নাউ! অনন্যগতি ] £ ড- মা" ৬৮ । একই গুরুর শিষু ; পরিব্রাজকের ভিক্ষা ; যাহার পত্বী বিদেশে থাকেন ; 
বিদ্বেশে থাকে যে: য নিজেকে পণ্ডিত বলিয়। মনে করে : যাহার কোন মার! নাই; যাহা প্রমাণ করা 
যায় ন" | প্রামাণিক ]; দিনের আলেো। ও রাত্রির অন্ধকারের ম্িলনকাল [গোধুলি ]; যাহার 
অন্যদি-ক মন নাহ ;যাহার দাড়ি জন্মে নাই ; যাহা হইতে পারে না; সমান গোত্র যাহাদের % যাহার 
হম 'বঙদেশে আছেন; জায়া ও পতি; ছেলে ধরে যে; আত শীতও নয়, অতি উফ্ণও নয়; পণ্ডিত 
[৭ 2৭: গোর ম্যায় বেচারি : হিসাবে দক্ষ* ময়ূরের কণ্ঠের ম্যায় রংযাহার ; বনে জাত; মাটি দ্বারা 
হয়ার; চক্ষু দ্বার! গৃহীত; যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; যাহা পুরে দেখা যায় নাই; দর্শন জানেন 
ন. হন্দ্রির়কে জয় করিয়াছে যে; সকল সহ করে যে: গহেথাকেযে; যেসহজেইভয়পায়, 
ফাক] নিল্দ ব যোগী : যাহ! দেওয়া হায় না: যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে : যাহা বল! হইবে ; যাহ! শো" 
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বাগধারা, প্রবাদ ও 
৬. প্রবচনমূলক বাঁক] 


০০০০ 


বাগধার! 


প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি চিরকালাগত নিজস্ব বাকৃ-ভঙ্গিম! আছে। তাহাদের 
কোনরূপ পরিবর্তন করা ঘায় না। নিয়ত ব্যবহারের ঘার] তাহার৷ যুগ যুগ ধরিয়া 
বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিতেছে । আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাহাদের 
গৃঢার্থই গ্রহণ কর! হ্ইয়। থাকে । ইহার। বাগধারা । এই বাগধারাই ভাষার প্রাণ। 

নিয়ে এইরূপ বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যবহারের রীতি প্রদদশিত 
হইল £ 

১. অকুল পাথার [ ভীষণ বিপদ ]- স্বামী, পুত্র এবং ঘথাসর্বন্ব হারাইয়। 
মহিলাটি একেবারে অকৃল পাথারে পড়িয়াছেন। ২. অরণ্যে রোদন [ নিচ্ষল 
আবেদন 1 নির্মম এ ব্যক্তির নিকট দয়া ভিক্ষা কর1 কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। 
৩. অকাল কুত্মাণ্ড [ অকর্মণ্য ব্যক্তি] বড় লোকের ছেলে ভঙ্জহরি একটি অকাল 
কুম্মাপ্, ওকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। ৪8. অন্ধের যষ্টি [ অসহায়ের সহায় ] 
_'অন্ধের ষষ্টির মত কর গো আমারে ।, ৫. অর্ধচন্দ্র দেওয়া [ গলাধাক। 
দেওয়া ]- দাও ওকে অর্ধচন্্র দিয়ে বিদায় করে। ৬. অগস্ত্য যাত্রা চির-বিদায় 
নেওয়া 7-€লট1 ছিল তাহার অগস্ত্য যাত্রা; সেই যে সে গেল, আর ফিরিয়। 
আমিল না। ৭. অগ্নিশর্মা [অত্যন্ত কুদ্ধ ] রাগে অগ্নিশরা হইয়া তিনি স্থান. 
ত্যাগ করিলেন। ৮. অহি-নকুল জন্বন্ধ [নিদারুণ 'শক্রতা ]_-তাহার সহিত 
তোমার ত' অহি-নকুল সম্বন্ধ। ৯. অথৈ জল [ ভীষণ বিপদ ]-_ এখন আমার 
চারাদকে একেবারে অথৈ জল, কোনদিকেই নিস্তার নেই। ১০. অমাবস্যার 
দর ছুলভ-দশন ]--$মি ধে আজকাল অমাবস্যার চাদ হয়ে উঠেছ, দেখা পাওয়াই 
'ভার। ১১. অশ্ব ডিম্ব [ অবাস্তব বস্ত]_যে যাহা পারিল লুটিয়। লইল, আর 
আমার ভাগ্যে অশ্ব ডিন্ব। 

১২. আনাগোন1 [আসা-যাওয়া ]-বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে ।” 
১৩. আহলাদে আটখানা [অত্যন্ত আনন্দিত ]-পাসের খবর পাইয়। 
পাচগোপাল ত' আহলাদে আটখানা। ১৪. আকাশ কুস্থুম [ অসম্ভব কল্পনা ]_ 
মে একজন বড় কবি হইবে, ইহা আকাশ কুম্থম। ১৫. আদার ব্যাপারী 
[ সাষান্ত কাজের লোক ]__আমরা রোজ আনি, রোজ খাই, বিলেত থেতে প্লেনের 
ভাড়া কত জানবার কি দরকার? আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর! 
১৬. আবেল পেলামী [বোকামির দণ্ড]_-তাহার কথায় অমন দ্বা্মী 
বইটা আমাকে আক্কেল সেলামী দিতে হলো। ১৭. আকাশ-পাতাল 
প্রন্ভেদ, ১৮. আসমান-জমিন ফারাক [ খুব বেশ পার্থক্য 1 তুমি উচ্চশিক্ষিত , 





হর রচন। বিচিন্ত 


আর আমি গ্রামা পাঠশালায় পড়া সমাধী করেছি মাত্র-তোমায় আমায় আকাশ- 
পাতা গ্রভেদ [ আসমান-জমিন ফারাক ]। ১৯. আকেল গুডুম [কিংকর্তবা- 
বিষৃঢ় ]_খবরটা| শুনেই ত' তার একেবারে আকেল গুডুম। ২০. আমড়াগাছি 
[ খোসামোদ ]- আমড়াগাছি করে সে বড়দার অমন দামী। ঘড়িট। হাতিয়ে নিয়েছে। 
২১. আঠারো মাসে বছর | দীর্ঘস্ত্রী, অতি বিলম্বে কাজ করা ]- তোমার ত" 
আঠারো মাসে বছর; দেখা যাক, কাজটা কবে শেষ হয়। ২২. আড়ি পাতা 
[ লুকাইয়। কিছু শুনিবার চেষ্টা ]- ছুই বন্ধুতে কি গোপন পরামর্শ করিতেছে, তাহ। 
চাকরটা! আড়ি পাতিয়। শুনিবার চেষ্টা করিল। ২৩ আদায় কাচকলায় 
[ বনিবনার অভাব ]--পিতার মৃত্যুর পর ছুই ভাইতে একেবারে আদায় কাচকলায় ; 
মুখদেখাদেখি বদ্ধ। ২৪. আইঢাই [ব্দহজমজনিত অস্বস্তি ])_-অবেলায় নেমন্তন্ন 
খেয়ে এখন তার পেটটাই আইঢাই করছে। ২৫. আঙ্,ল ফুলে কলাগাছ 
[হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা ]--বেশী মাইনের চাকরি পেয়ে এখন ত' মে আঙুল ফুলে 
কলাগাছ। ২৬ আলালের ঘরের দুলাল [ বড়লোকের অপদার্থ সম্তান ]- 
২৭. আদা জল খেয়ে লাগ! [ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করা ] আদা জল খেয়ে 
লেগে যাও, দেখবে ঠিক পাস করেছ। ২৮, আমড়া কাঠের ঢে'কি [ অকর্মণ্য ] 
_তুমি ওকে বলেছ ঘর সাফ করতে? তা হলেই হয়েছে । ও ত" একট। আগড়া 
কাঠের ঢেকি। ২৯ আষাটে গল্প [অবাস্থব গল্পা__রাখো তোমার আধাডে গল্প। 
ভালে: লাগে না এ সব উদ্ভট গল্প শুনতে । ৩০. আকাশ থেকে পড়া [ আশ্চর্য 
হ€ষা 1 মমার কথা গুনে সে একেবারে আকাশ থেকে পড়লো ; যেন কিছুই জানে 
না। ৩১ আমতা আমতা কহা [সতা গোপনের জন্য £কছু বল্তে দ্বিধা 
প্রকাশ করা পে ধন আম্তা আম্তা করছল, তখনই আাঁম বুবেছিপাখ) বউটা ও 
ছাঁডা আর কেউ নেয়নি । ৩২. আকাশের চাদ হাতে পাওয়।[ ছলভ কিছু 
পাওয়া )_ বুদ্ধ বয়সে পরিতোধবাৰু হারান! ছেলেকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাদ 
হাতে পেলেন। 


৩৩ ই'চড়ে পাক। [ডেপো ; বয়সে বালক, বচনে বুদ্ধ] ছেলেটি একেবারে 
ইচড়ে পাকা, এই বয়সে যত পাকা পাকা কথ! গর মুখে। ৩৪. ইল্শে গুঁড়ি 
[গুঁড়ি গুঁড়ি বু] সারাদিন ধরে ইল্শে গুঁড়ি ঝরছিল। ৩৫. ইতি গজ 
[ গোঁজামিল ]-_যেমন পারি ইতি গন্ধ করে কাজটা সারলাম। ৩৬. ই'দুরে কপাল 
[ হঠাৎ ভাগ্যোদয় ]_এখন তোমার ইছুরে কপাল, পেয়ে গেলে মুঠো মুঠো টাকা, 
গধন আর তোষার 'ভাবনা কি? 

৩৭.. উড়ো! থে শৌবিন্দায় নমঃ [ অকেজে। জিনিস দান করে আত্মতৃপ্তি 1 
আমাকে দিলে কুড়িয়ে-পা এয়া পুরোনো একটা কোট _গায়ে দেওয়াই যাবে না-_উড়ো 
খৈ গোবিন্দায় নম: | ৩৮. উতভ্তক্ব সঙ্কট [ছুই বিপদ্দের মধ্যে পড় 1- আমার 

৪ এখন উভয় সঙ্কট, একদিকে মামা, অন্তদিকে মেসো-কাকে রাখি কাকে ছাড়ি! 
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৩৯. উড়ে। কথ! [ গুজব ] উড়ো! কথায় কান দিও না। ৪০. উড়ে! চিঠি 
[ বেনামী চিঠি ]_-লোকটার নামে রোজ কত যে উড়ো! চিঠি আসতো, তার্ঠিক 
নেই। ৪8১. উলুবনে মুক্তে৷ ছড়ানো। [ অপাত্রে সুপদেশ বর্ষণ] তোমাকে 
এ সব কথ] বল! মানে উলুবনে মুক্ে। ছড়ানো, তা আমি জানি। ৪২. উত্তম মধ্যম 
দেওয়। [প্রহার করা] লোকটাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদায় করে দাও। ৪৩. 
উড়ন চণ্ডী [অপব্যয়ী]_কর্তামশাইর মেজোছেলে উড়ন চণ্তীর মতে। টাকা! খরচ করে 
চলেছে। কিন্তু এর জন্তে একদিন আপসোস করতে হবে তাকে । 8৪. উড়ে এসে 
জুড়ে বসা অনধিকাঁরীর সহস৷ প্রতিষ্ঠা লাভ] কে হেবাপু তুমি? উড়ে এসে 
জুড়ে বসলে এখানে? ৪8৫. উপরোধে টেকি গেল৷ [পরের অনুরোধে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কিছু করা]_ ইচ্ছ। ছিল না, তবু আমাকে কাজটা করতে হলে? ; যেন উপরোধে 
ঢেকি গেলা। ৪৬. উল্টো গীওয্সা [ বিপরীত কথা বল! ] উনি ছিলেন বড় 
একজন কম্যুনিস্ট, এখন ধনীলোকের জামাই হয়ে উদ্টো৷ গাইতে শুর করেছেন। ৪৭. 
উদোর পিশ্ডি বুধোর ঘাড়ে [একের দৌষ অপরের উপর চাপানো ]- দোষ 
করল কে, আর শান্তি পেল কে ?-উদোর পি বুধোর ঘাড়ে আর কি? 

৪৮. উনপঞ্চাশ ৰায়ু[ পাগলামি ] তোমার মাথায় উনপঞ্চাশ বায়ু ভর 
করেছে নাকি হে? কাঙ্গে-কর্মে, কথায়-বাতীক্ন তারই আভাস দেখছি ধেন। 

২9৯৮ ড্রকাদশ বৃহস্পতি [খুব স্থসময় ]__ তোমার ত? এখন একাদশ বৃহস্পতি, 
হাতের ধুলোমুঠিও সোনামুঠি হয়ে যাচ্ছে। ৫০. এক ক্ষুরে মাথা কামানো 
[ একমতাবলম্বী হওয়। ] তোমারও দেখি তার মতো কথা; এক ক্ষরে মাখ! 
কামিয়েছ নাকি? ৫১. একটিলে দুই পাখি মারা [ একসঙ্গে দুই কার্য সিদ্ধ 
কর] ]-_দু* পক্ষই আমার সাহা্য চায় ; এমন একট। কাজ করবো, যাতে এক টিলে 
ছুই পাখি মরে। ৫২. গ্রকমাঘে শীত যায় না [বিপদ বারে বারেই আসতে 
পারে ]_বিপদ কেটে গেছে ; তবু মনে রেখো, এক মাথে শীত বায় না। 

€৩. ওগপাতা [স্থযোগের অপেক্ষায় থাকা ]_হৃষোগের অপেক্ষায় সে ও 
পেতে বসে আছে। ৫৪8. ওষুধ ধর! [ ফল পাওয়া ]- সেদিন শাস্তি পেয়ে রমেন 
পড়াশুনায় মন দিয়েছে, দেখ ছি; ওষুধ ধরেছে তাহলে। | 

৫৫. কলুর বলদ [ পর-চালিত লোক ]- কলুর বলদের মতো না চলে একটু 
নিজের বি্যাবুদ্ধি খাটাও। ৫৬. কত ধানে কত চাল [প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ]-- 
রোজ রোজ ক্লাস পালাও ; একদিন ধরা পড়লে বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল। 
৫৭. কড়াম্ম-গণ্ডাম্স [পুরোপুরি 1 আমার পাওনা আমি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবো। 
৫৮. কপাল ফেরা [ ভাগ্য স্বপ্রসন্ন হওয়া 1 বড় সাহেবের নজরে পড়ে তার এখন 
কপাল ফিরতে শুরু করেছে। ৫৯. কলকাঠি নাড়া [ আড়ালে থাকিয়া উন্ধানি 
দ্েওয়। ]__-আড়ালে বসে ব্রিটেন আর আমেরিকা কলকাঠি নাড়বে, আর ভারত- 
ভূখণ্ডের হিন্দুমুদলমান আমরা পরম্পর হানাহানি করে মরবো? ৬০ চট! ঘায়ে 
সুলের ছিটে [ছুঃখের উপর আরো! ছুঃখ] পুক্শোকগ্রন্ত লোকটিকে 


১৭২ ্‌ রচনা বিচিন্ধ। 


এভাবে গালি দিয়ে কাটা ঘায়ে স্ুমের ছিটে দ্বিও না। ৬১. কাটা নটের ঝাড় 
[ ছৃষ্টব্যক্তি ] _যার পাল্লায় পড়েছ, ও একটি কাটা নটের ঝাড়; ধনেমানে বেরিয়ে 
আসতে পার কিনা, দেখ। ৬২. কানে তুলে। দেওয়া! [অগ্রাহ]-_শুনতে পাচ্ছে 
না, কি বলছে ওরা? কানে তুলে! দিয়ে বসে আছে৷ নাকি? ৬৩. ক-অক্ষর 
গোমাংস [নিরক্ষর] চুল আর পোশাকের বহর দেখে ভুলে যেও না । ভেতরে কিন্ত 
ক-অক্ষর গোমাংস। ৬৪. কাঠালের আমসত্ব [অসম্ভব ব্যাপার ]--এ হাড়- 
কৃপণ “লোকটার কাছ “থকে চারা আর্দীয় করেছ $ এ যে দেখি কাঠালের আমসত্ব' 
৬৫. কাঁচ পয়স। [ প্রচুর অর্থ] রতনের হাতে এখন কাচা পয়সা, তাই মাথাট। 
ঠিক রাখতে পারেনি । ৬৬. কীচ। কাশে ঘুণ ধরা [ অল্প বয়সে বকে যাওয়া] 
এই বয়সে এতো _এ যে দেখছি, কীচ| বাশে ঘুণ ধরেছে । ৬৭. কেঁচে গণ্ডষ কর 
[ নতুন করে আরম্ভ কর1]__অস্ক ভূলে গিয়ে এখন ছোট ভাইকে শেখাতে বমে আবার 
কেঁচে গণ্ডষ করতে হচ্ছে। ৬৮. কালে! বাজার [চোরাই কারবার ]__কালো! 
বাঙ্গারের ফলে এখন দেশের এক শ্রেণীর লোক আঙ্ল ফুলে কল! গাছ হয়ে উঠেছে। 
৬৯. কান ভারী কর! [পরের কথায় বিশ্বাস করা] তুমি তো৷ নীলুর কথা শুনে 
কান ভারা করে বসে ম্বাছো ; আম্বার কথ! কি তুমি আর শুনবে? ৭০. কথায় 
চিড়ে ভেজে না মৌখিক স্ডোক বাক্য ]-শুধু কথায় চিড়ে ভেঙ্গে না। নগদ 
কিছু দিলে ভালো হয়। ৭১. কথায় কথাত্ব [ প্রসঙ্গক্রযে ] কথায় কথায় সেদিন 
সেন মশাইর প্রস্তাব এসে পড়লো । ৭২. কথার কথা [যৃল্যহীন কথা1]--টাকা 
হলে সবই হর-_ওটা শুধু একটা কথার কথা । ৭৩. কাট দিয়ে কাটা তোল। 
[শক্র দিয়ে শক্র নাশ করা] কাট! দিয়ে কাটা তোলাঁ_এই হলো চাণকা- 
নীতি। ৭৪. কাজির বিচার [বিচারের নামে প্রহমন ] কার দোষে কার শাস্তি 
হলো_এ যে কাদির বিচার! ৭৫. কান পাতলা! [যে পরের কথায় বিশ্বাস 
করে )__লাকটি বড় কান পাত.লা, পরের কথায় ওঠে আর বসে। ৭৬. কলির 
সন্ধ্যা! : "ভয়াবহ পরিণতির স্ত্রপাত ]_-নতুন কর বসানোর কথায় আতকে উঠছো 
কেন? এই তো! নবে কলির মন্ধ্যা। করের চাপে একদিন 'ন্রাহি' "ত্রাহি" বলে চীৎকার 
করছে হবে। ৭৭. কক্ষে পাওয়া! [আমল পাওয়া ]--ছু পাতা লিখে সাহিত্যের 
সমাজে কন্ধে পানে ভেবেছে? অত সহভ নয় হে। ৭৮. কান-কাট! [নির্লজ্জ] 
তোমার মতে কান-কাটা মানষ আর দেধিনি; লেকে এতো অপমান কণ্র, তবু 
তামার জ্ঞান হয় না? ৭৯. কুম্তকর্ণের নিদ্রা [ দীর্ঘকাল উদ্যমহীন 1--পালে বাথ 
না পড়লে মরকারের কুস্তকর্ণের নিদ্রা ভাওে না। ৮০. কালনেমির লঙ্কা ভাগ 
। কাজ শেন হণুনার আগে লাভের হিসাব ]_-আগে চাকরিটা পাও, তারপর কাকে কি 
দেবে হিসেন করলে চলবে__-এখনই কালনেমির লঙ্কা ভাগ কেন? ৮১. কাঠের পুতুল 
[ জড় ব্যক্তি ]_-সব ডো শুনলে $ এখনটুঁকাঠের পুতুলের মতো! বসে না থেকে কাজে 
লেগে বাও। ৮২. কুরুক্ষেত্র বাধানে! [ভীষণ ঝগড়। করা]--চাকরট! দেরী করে 
৪ বাি ফেরায় বাড়ীর গিশ্ী একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। ৮৩. ঠৈ 


বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচনযূলক বাক্য তি 


মাছের প্রাণ [ অত্যন্ত কষ্ট-সহিফ 1 আমার কৈ মাছের প্রাণ বলে এত কষ্ট.সয়ে 
আনতে পেরেছি। ৮৪. কেঁগে খুঁড়তে সাপ [তুচ্ছ ব্যাপার থেকে বৃহৎ ব্যাপ্ঠরের 
শুত্র আবিষ্কার ) দুর্নীতির তাতস্ত আরম হয়েছে। দেখা যাকৃ, কেঁচো খুড়তে সাপ 
বেরোয় কিনা। ৮৫. কুপমণ্ডতক [ বিশ্ববিমুখ ] কৃপমণ্ডুকের! ছুনিয়ায় কি হচ্ছে, 
কোন খবরই রাখে না। ৮৬. কোণঠাস! [ বেকায়দায় পড়া ]--লেভী আর রেশন- 
প্রথা চালাতে গিয়ে সরকারের এখন একেবারে কোণঠাসা অবস্থা । ৮৭. কেষ্টবিষ্ু 
[ গণ্যমান্ত লোক ]--পথঘাট বেশ সাজানো হয়েছে দেখছি_-কোন কে্বিছু আসবেন 
বোধহয়। ৮৮. কেও-কেটা [ তুচ্ছ লোক ]--তোমার বাড়ি এসেছেন বলে ওঁকে 
কেও-কেটা ভেবো না। উনি কিন্তু আসলে একজন জাদরেল অফিসার । ৮৯ 
কানের পোকা বার করা [ বক্তৃতা! করে উত্যক্ত করা ]--এখনকার দেশ-সেব৷ 
মানে তো চীৎকার করে মানুষের কানের পোকা বের করা। ৯০. কেতাছুরস্ত 
[ফ্যাসান-সম্মত ] শহুরে কেতাছুরস্ত পোশাকে তাহাকে দেখিয়া আমি অবাক হটয়। 
গেলাম। 

৯১. থয়ের খা মোসাহেব ] বড়লোকের খয়ের খ| হয়ে জীবনধারণ করা 
বিডন্বনী শ্বাত্। ৯২. খাল কেটে কুমীর আন! [ কৃতকর্ষের ফলে বিপদ ঘটানো ] 
_-বৈর্দেশিক শক্তির সাহাত্য চাওয়। আর খাল কেটে কুমীর আনা একই কথ!। 

৯৩. গাম্ষে পড়া [স্বেচ্ছায়] গায়ে পড়ে প্রতিবেশীকে তোমার উপদেশ দিতে 
যাওয়া ঠিক হয়নি। ৯৪. গোবর গণেশ [নির্বোধ ]-_ছেলেটিকে চালাক মনে 
করেছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি, ওটি একটি গোবর গণেশ। ৯৪. গৌকুলের ষাঁড় 
[নিষ্র্মী] শহরের অলিতে গলিতে যে সব ছেলে দেখ, অধিকাংশই গোকুলের ষাড়-_ 
কোন কর্মের নয়। ৯৬. গৌঁফ-খেজুরে [অত্যন্ত অলস ]- তোমাদের মতো গোফ- 
খেঙ্জুরেদের জীবনে কিছুই হবে না। ৯৭. গীণেশ ওল্টানে। [ কারবার গুটানো ]__ 
কাপড়ের কারবারে গণেশ উল্টিয়ে তবে এই লোহার কারবার খুলেছি। ৯৮. 
পাডডলিক! প্রবাহ [অন্থকরণ]-_-পড়াশোন! শেষ করে একটা চাকরি নিয়ে গড্ডলিকা। 
প্রবাহে গা ভামালাম। 

৯৯. গুড়ে বালি [বড় আশায় ছাই ]__-বড় আশ! করে গিয়েছিলাম; কিন্ধু ভাই, 
সে গুড়ে বালি। ১০০. গঙ্গাজলে গঙ্গীপুজ। [কাহারও কৃতিত্বের দ্বারা তাহাকেই 
স্মরণ ]--রবীন্দ্র-জয়স্তীতে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা! গঙ্াজলে 
গঞ্জাপূজাই করলাম । ১০১. ০গীবরে পদ্মফুল [নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি] 
মেক়্েটি সামান্য ঘরে জন্মালেও কিন্তু গোবরে পদ্মফুল। ১০২. € 
[ ভগিত! ]-যা বলবার সংক্ষেপে বলে ফেল_-এত গৌরচন্ত্রিকার প্রয়োজন কি? 

১০৩. গোরু মেরে জুতো! দান [ ভীষণ ক্ষতির সামান্ত ক্ষতিপূরণ ]- চাকরি 
ছাড়িয়ে দিয়ে মাত্র এক মাসের মাছিনা দেওয়া-_-এ ত' গৌরু মেরে জুতো দান। 
১০৪. পাঁদাই লছ্করি চাল [ অত্যন্ত মন্থর গতি] সরকারের গদাই লম্করি চালে 
কৰে কাজট! শেষ হবে, ভগবানই জানেন। ১০৫. গোলে হরিবোল [দায়সারা 


১৭৪ ১০২ একচনা বিচিদ্ক) 


কাজ ]--চাকরটা হয়েছে মহা! ফাকিবাজ। এত লোকের মধ্যে গোজে ছরিযোল 
দিয়ে কেটে পড়তে তার জুড়ি নেই। ১০৬. গৌড়ীয় গলদ ব। বিসমিল্লাম্ম 
গলদ [ মূলেই ক্রটি ]--ছেলেটি লেখে ভালো, কিন্ত গোড়ায় গলদ-ব্যাকরণ একেবারে 
জানে না। ১০৭. গরীবের ঘোড়া রোগ [অবস্থার অতিরিক্ত জাড়মবর]--পয়স! 
নেই, খেল! দেখতে এসেছে, গরীবের ঘোড়া রোগ কেন, বাবা? ১৮ গোদের 
উপর বিষ ফোড়া [ কষ্টের উপরে আরে! কষ্ট] জরই সারেনি, তার উপর ধ্লাতের 
ব্যথা; একেবারে গোদের উপর বিষ ফেড়া। ১০৯. গোল্লা যাওয়। [ নই হয়ে 
হাওয়া ]__ অসৎ সঙ্গে পড়ে ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে। 

১১০. ঘোড়া দেখলেই খোঁড়। [ সামান্ত সাহায্যের সুযোগে আত্মনির্ভরত। 
ত্যাগ কর1]__কাজটা করছিলে বেশ, ও আসতেই রেখে দিলে কেন? তুমি যে দেখছি, 
ঘোড়া দেখলেই খোড়া। ১১১. ঘরের ঢেকি কুমীর বা ঘরভেদী ৰিভীষণ 
[ নিজেদের মধ্যেই বিশ্বামঘাতক 1--ওকে বিশ্বাস করে। না। ও হচ্ছে ঘরের ঢেকি 
কুমীর। ১১২. ঘ্বাট মান [ক্রটি স্বীকার করিয়া নত হওয়। ]-_-এই সামান্ত কথায় 
তু রাগ করলে ? ঘাট মানছি, ভাই, এমন কথা আর আমি জীবনে বলবে! না। 
১১৩. ঘাড় ভাঙ! [জবরদণ্জেি করে আদায় করা 1__ সমর হারুর ঘাড় ভেঙে রোজ 
টিফিন খায়। ১১৪. ঘাড়ে চাপা [ গলগ্রহ হু ওয়! 1-_এই দুর্দিনে দূর-সম্পর্কের এক 
পিসি চার পাচটি ছেলেপুলে নিয়ে এসে ঘাড়ে চেপেছেন। ১১৫. ঘাড়ে ভূত চাপা 
[ দুরুদ্ধি হওয়া ]__ঘাড়ে ভূত চাপলে!, আর অমনি দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনে 
ফেললে ? ১১৬. ঘ্বুণাক্ষর [ সামান্য ইংগিত ]--ভরাকে ষে এত বড় সামরিক 
অভ্থ্যথান হতে যাচ্ছে, কেউ ঘুণাক্ষরেও ত। টের পায়নি । ১১৭. ঘোড়া ডিঙাইফ। 
ঘাস খাওয। [ উর্ধতন ক্পক্ষকে না মেনে কিছু কর। ]-_ তোমার আঁফসারকে কিছু 
না বলে খোদ মালিককে গ্রমোশনের কথ। বলতে গেছ; ঘোড়। ভিডিয়ে ঘাস খাওয়। 
কি এত সহজ? ১১৮. ঘোড়ার ঘাস কাট [বাজে কাজ কর] )- কাজ করি ন। 
ভো৷ আমি কি এখানে ঘোড়ার ঘাস কাটতে রোজ আসি? ১১৯. ঘোল খাওস্ানো 
[ নাস্তানাবুদ কর] ]_-ওকে একবাব হাতে পেলে ঘোল খাইয়ে ছাড়বো । ১২০. ঘুঁটে 
পোড়ে গোবর হাসে [ যে বিপদে সকলেই পড়তে পারে, কাউকে তাতে পড়ে 
দেখে উল্ললিত তওযা। ]--প্রতবেশীর এই বিপদে তাকে উল্লসিত হতে দেখলাম ।-_ 
ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে। ১২১. ঘাম দিকে জ্বর ছাড়া [ বিপনুক্ত হওয়ায় 
স্বপ্তি ]_ছুর্বত্তের চলে যেতে আমার যেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়লে। | 

১২২. চিনির বলদ [ ভারবাহী, কিন্ত ফলভোগী নয়] -সন্দেশের কারখানায় 
ক্কাঁজ করলে কি হয়; আমর। সব চিনির বলদ-_তাড়, নাড়াই সার। ১২৩. চোখ 
টাটানে! [ ঈধধাপরয়ণ হওর। ]--গুর উন্নতিতে তোমার চোখ টাটাবার কারণ কি? 
১২৪. চক্ষুঃশুল [ দেখিলে বিরপ্টি হয়, এমন ব্যক্তি ]আমি তোমার চস্কুঃশূল, তা 
কি আমি জানি না? ১২৫. চোখের বালি [চচ্ষুঃশূল]- জানি, আমি তোমার চোখের 
বালি; তুমি আমাকে কখখনে। মইতে পারো না। ১২৬. চোখে ধুলে। দেওয। 


বাঁগ বগা, প্রধান ও প্রবচনসূলক বাক্য 


[ ঠকানে] ]--চোরটা পুলিশের চৌখে ধুলো! দিয়ে পালিয়ে গেল। ১২৭. চোখের 
চামড়া [চস্থ-লজ্জা]--লোকটার চোখের চামড়া বলতে কিছু নেই। খনার এই 

টাক চাইতে এসেছে। ১২৮. চাল চাঁজ। [ ফন্দি খাটান ]- তুমি যতই চাল চালো, 
ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। ১২৯. চুল-চের! ভাগ [শন্্ ভাগ]-_-ঘা হয় মোটামুটি 
ভাগ করে দাও , তোমাকে চুল-চের! ভাগ করতে কে বলেছে? ১৩০. চুল-চেরা। 
বিচার [ অতিস্থন্ম বিশ্লেষণ ] অত চুল-চেরা বিচার করতে গেলে কাব্যরস উপলক্ধি 
করা ঘাবে না। $৩১৮-চক্ষুদান কর। [ চুরি করা ]-আর যাই করো, আমার 
ঘড়িটার চস্ুদান করো না। ১৩২. চক্ষু চড়কগাছ [ অতিমাত্র বিশ্বয় ] ছেলেটির 
কাণ্ড-কারখানা দেখে তো৷ আমার চস্ষ চড়কগাছ। ১৩৩. চহ্বিত চর্বণ [একই 
বিষয়ের পুনরালোচন ] আজকের সভায়ও তিনি তার গতদিনের বন্তৃতারই চবিত 
ঈবণ করলেন। ১৩৪. চশমথোর [ চক্ষু-লজ্জাহীন ]--মহাজনেরা চিরকালই 
চশমখোর হয়ে থাকে , এ মার নতুন কথা কি? ১৩৫. চাদের হাট [ আনন্দের 
একআ সমাবেশ ] ছেলেপুলে, নাতি-নাতনীদের নিয়ে বাড়িতে তুমি ষে একেবারে 
চাদ্দের হাট বসিয়ে দিয়েছ। ১৩৬ চুনকালি [কলঙ্ক ] আর ধাই করো, বংশের 
নামে চুনকালি 7৩ ন1। ১৩৭. চুলোয্স যাওক! [ ধ্বংস পাওয়। ] লাভ চুলোক 
যা, এখন আসলট। হাতে এলেই বাচি। ১৩৮. চুনো। পু'টি [ সামান্ত ব্যক্তি] 
'সামরা তো সব চুনোপুটি , উনি রাজামানুষ__আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কেন? 

১৩৯ ছিচ কীাছুনে [ ছইলে কাদে, এমন ]-- এমন ছিচ কাছনে ছেলে আমি 
জন্মে (েখিনি ১ হাতটা ধবেছি, অমনি কেঁদে বাি মাথায়! ১৪০. ছিনে জোক 
| নাছোড$বান্দা ] লোকটা একেবারে ছিনে জোক , কিছু আদায না করে কিছুতেই 
ছাড়লে না| ১৪১. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলে! [ অনাদূত অথচ লবশেষ অবলম্বন] 
_ তুমি আর ঘাবে কৌঁথায় বলো 1__-আমি আছি তোমার ছাই ফেলতে ভাঙ| কুলো। 
১৪২. ছাই-চাপ। আগুন [ অপ্রকাশিত প্রতিভা ] ছেলেটি ছাই-চাপা আগুন » 
একদিন সকলের চোখে ও তাক লাগিয়ে দেবে, দেখো । ১৪৩. ছিনিমিনি খেল। 
(তছনছ করা]--মাথার উপর কেউ না থাকায় বাপের সম্পত্তি নিয়ে ছেলেটা! ছিনিমিনি 
খেলছে। ১৪৪. ছু'চোর কেত্তন [ সবদ। কলহ ]_ তোমাদের বাড়িতে তো। সব- 
সময় ছুঁচোর কেত্তন লেগে আছে । ১৪৫. ছু চে। মেরে হাত গন্ধ কর। [ সামান্ত 
লাভের জন্ত বনাম কুড়ানো! ]--সামান্ত ক'টা টাকার জন্তে মিচখ্য কথা বলে ছুঁচে৷ 
মেরে হাঙ গন্ধ করি আর কি! ১৪৬ ছেলের হাতে মোস্প।[ সহজে ভুলিয়ে 
নেবার জিনিস ]- পাকিস্তান ঘতই ছল-টাতুরি +%ক-_কাশ্মীর ছেলের হাতে মোয়। 
নয়। 

১৪৭ জিলিপির প্যাচ [ কৃট বুদ্ধি] মধুর খের মধুর কথায় তুলে! না, 
ওর পেটে আছে জিলিপির প্যাচ। ১৪৮. ভূতে! সেলাই থেকে চণ্তীপাঠ 
[সকল কাদের পটুত1) জুতো! সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ-_দব কাই গুঁকে করতে হুয়। 
১৪৯. জড় ভরত [ নিক্ষিয় ]- জড় ভরত হয়ে বসে থাকলে জীবনে কিছুই কমতে 
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১৭৬ রচনা বিটিত্কা 


পায়বে না। ১৫০. জগীথিচুড়ি [ বিসদৃশ মিশ্রণ সে বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে 
এক্‌ জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলে। 

১৫১, ঝড়ে। কীক [ কক্ষ মৃতি ] এমন সময় ঝড়ে! কাকের মতো। কোথা 
থেকে হৃবল এসে হাজির । ১৫২. ঝাঁকের কই [এক দল-মতের লোক]- এখন ও 
দলছাড়া) ভু'দিন বাদেই ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে যাবে। ১৫৩. ঝোপ বুঝে 
কোপ মারা [ হুষোগ বুঝে কাজ সারা ] আমি শুধু স্থঘোগের অপেক্ষায় আছি; 
সময় এলেই ঝোপ বুঝে কোপ মারবো । ১৫৪. ঝাল ঝীড়। [ রাগ দেখানে। 1 
বহুদিন পরে তিনি আমাকে সামনে পেয়ে বেশ মনের সুখে ঝাল ঝাড়লেন। 

১৫৫. টনক লড়! [চৈতন্ত হওয়1] _মাহুষ না থেয়ে মরছে, তবু সরকারের টনক 
নড়ে না। ১৫৬. টই টন্ুর [ কানায় কানায় পূর্ণ ]-_এ বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, খাল- 
বিল, নদীনালা সব টইটম্বুর। ১৭. টাকার কুমীর [ বিপুল ঘর্থের অধিকারী ] 
চোরা কারবার করে মে এখন টাকার কুমীর হয়ে উঠেছে। ১৫৮. টেক দেওয়] 
[ প্রতিযোগিতা! করা ]- সব কাজেই মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে টেকা দিচ্ছে । 

১৫৯. ঠোঁটকাটা! [ স্পষ্ট বক্তা ]_এমন ঠোঁটকাট। মানুষ দেখিনি বাপু; মুখে 
বাঁই আসে তা-ই বলে দেয়। ১৬০. ঠ,টো জগন্লাথ [ অক্ষম ] ঠটে| জগন্নাথের 
মতে! বসে না থেকে কাজটা সেরে ফেল। ১৬১. ঠণা বাছতে গাঁ? উজাড় [ যেখানে 
সফলেই সমান অপরাধী]__সমাজে এত ছুর্নাতি যে, ঠগ বাছতে গঁ। উজাড় হয়ে যাবে। 

১৬২. ডামাডোল [ ওলোট্‌-পালোট ]- যুদ্ধের ডামাভোলে কেষে কোথায় 
গেল, আর দেখা পেলাম না। ১৬৩. ডান হাতের ব্যাপার [ খাওয়া-দাওয়া! ]-- 
বিবাহের দেরী আছে। চলো, আমরা ডান হাতের ব্যাপারটা! আগেই সেরে ফেলি। 
১৬৪. ভাল-ভাঙা ক্রোশ [অতি দূরত্ব]_কখন বেরিয়েছি 9 এখনও বলছে! আরও 
ছু'ক্রোশ ; এ যে দেখছি ভাল-ভাঙা ক্রোশ | ১৬৫. ডুব মার! [ অদৃষ্ঠ হওয়া ]- 
সে সেই যে ডুব মেরেছে, আজও তার দেখা নেই। ১৬৬. ডুবে ডুবে জল খাওয়। 
[ গোপনে গোপনে কিছু করা ]--লোকটার বাইরে সাধুর বেশ; কিন্ধু তুবে ডুবে জল 
খাওয়ার গুরু। ১৬৭. ডাকাবুকো। [ ছ্‌ঃসাহসী ]- অন্ধকার রাত্রে একা এক 
ছেলেটা পালিয়ে এসেছে। এমন ভাকাবুকে৷ ছেলে আমি দেখিনি । ১৬৮. ডুমুরের 
ফুল [ অদৃষ্ত | তুমি থে আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ হে; দেখা-সাক্ষাৎ একে- 
ৰারেই নেই । | 

১৬৯. চাক ঢাক গুড়গুড় [ গোপন রাখার চেষ্টা ]--যা! বলার বলেই ফেল; 
অত ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের? ১৭০. ঢাক পিটানো! [প্রচার কর! ]1-পাসের 
খবরটা সে ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিল । ১৭১. ঢাকের বসা [ ব্যক্তিত্বহীন 
অন্থবর্তী ]- সেক্রেটারীর ঢাকেন্ বায়! হয়ে আমি কহিটিতে থাকতে পারবো ন|। 
১৭২. টিমে তেতালা! [ অত্যন্ত মন্থর গতি ]- এমন টিমে তেতাল! ভঙ্গিতে কাজ 
করলে জীবনেও শেষ করতে পারবে ন|। 

5৭৩. তালপাতার লিপাই [অত্যন্ত রোগ! ]--জানাই হয়েছে একটা 


বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচনমূলক বাক্য ১৭৭ 


তালপাতার দিপাই ) বাতাসেই বুঝি উড়ে যাবে। ১৭8. তাক লাগালে! 
[ অবাক করে দেওয়া! ]_ এমন অভিনয় করবো যে, সবাইকে তাক লাগিয়ে দেঁবো। 
১৭৫. তালকান। [মাত্রাজানহীন ]াদুর মতো! তালকানা লোককে দিয়েছে! 
কেনাকাটার ভার। দেখো, কি করে আসে। ১৭৬. তিলকে তাল করা 
[ তুচ্ছ ঘটনা ফ্লাপিয়ে তোল! ]__-তিলকে তাল করতে পারায় যার জুড়ি নেই, তুমি 
সেই রাহ্থ পিসির কথ! বিশ্বাস করছো? ১৭৭. তেলে-বেগুনে জলে ওঠ 
[ অত্যন্ত রেগে ওঠা ]_ চাকরট। কাচের বাসন ভেঙে ফেলেছে শুনেই গিশ্লিমা একেবারে 
তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। ১৭৮. তেল! মাথায় তেল দেওয়! [ গ্রয়োজন- 
হীনকে দান ]_-“তেল! মাথায় তেল দেওয়া মন্তস্তজাতির রোগ ।” ১৭৯. তুষের 
আগুন [ দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ | একমাত্র ছেলেকে হারাবার পর থেকে নিঃসহায় বৃদ্ধার 
বুকে তৃষের আগুন জলছে। ১২০ভুলসীবনের বাঘ [ ছন্পবেশ ]- লোকটি 
সাধু সেজে বেড়ালে কি হবে, আসলে উনি একটি তুলসীবনের বাঘ; একেবারে পাকা 
শয়তান। ১৮১. তীর্থের কাক [কোন কিছুর প্রত্যাশী বৃদ্ধ! তার ছেলের 
টাকার প্রত্যাশায় বাড়িতে তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন । ১৮২. তাসের ঘর 
[ভঙ্গুর ] পাকিম্তানে কত হিন্দুর সখের সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো! । 
১৮৩. তুলকালাম [তুমুল ঝগড়া ]_ ছোট্ট একটা কথা নিয়ে পাড়ায় এমন 
তুঙ্লকালাম কাণ্ড ঘটে ঘাবে__কে আগে জানতো! ? 

১৮৪. খনয়ে যাওয়া [ শুভিত হয়ে যাওয়া ]-_ওইটুকু ছেলের মুখে এমন 
পাকা পাকা কথা শুনে আমি তো থ হয়ে গেলাম । ১৮৫. থই পাওয়া [ঠাই 
পাওয়া ]--চরম ছুিনে বন্ধুর আহ্ুকূল্য পেয়ে সে ষেন থই পেল। ১৮৬, থোত। 
যুখ তোতা কর। [ দেমাক ভেঙে দেওয়। ]__সবার সামনে কথাটা ফাস করে ছিয়ে 
কেমন তার থে তা মুখ ভোতা করে দিলাম । 

১৮৭. দায় সারা (যেমন-তেমন করে কর1)- তোমার এই দায় সারা গোছের 
কাজ আমার একদম ভালে! লাগে না। ১৮৮, ভু'মুখে। সাপ [যার কাছে যেমন, 
তান্স কাছে তেমন ]--নিমু একট! ছু'মুখো সাপ; ভোমার কাছে একঞ্সকম বলে, 
অন্তের কাছে বলে আরেক রকম | ১৮৯. দজ্ঞবজ্ঞ [ হৈ হট্টগোল ]--তার বক্তৃত। 
শুরু হতেই সভায় একবারে ষেন দক্ষষজ্ঞ বেধে গেল। ১৯০. দূহৃরম-মহুরম [খুব 
খাতির] _খানার দারোগার সঙ্গে কেশববাবুর খুব দহরম-মহরম। ১৯১. দৃত্তস্ফুট কর! 
[ বুঝতে পার! ]--সে বছর এমন শক প্রশ্ন হয়েছিল যে, ভালো ছেলেরাও দ্তশ্ফুট 
করতে পারেনি। ১৯২. ফ্ীও মারা [ মহজে লাভ কর] ]- বৃদ্ধের সৃযোগে' চোরা 
কারঘারীর] বেশ দাও মেরেছে । ১৯৩. দ্বিনে ডাকাতি [ প্রকান্তে প্রতারণা করা ] 
_তিন টাকায় জিনিস দশ টাকায় বেচো) এ-বে দিনে ডাকাতি হে! ১৯৪. দৈত্য. 
কুলের প্রহ্থনার্দ অসৎ বংশে সংলোক ] ডাকাতের বংশে এমন ছেলে! এ 
দৈত্যকুলের প্রহাদ! ১৯৫. দু" নৌকায় পা [ উভয় দিক বজায় রাখার চেষ্টা] 
আমার এখন ছু' নৌকায় পা; কাকে ছাড়ি, কাকে রাখি? ১৯৬. ছু" কানকাট 


১ খসে রচনা বিচিন্তা 


[ অতিশয় নির্লজ্জ ]-_ লোকটা! একেবারে ছু* কান কাটা; ধতই বলো তবু কিছুতেই 
চেতনা হয় না। ১৯৭. দুষ্টা সরস্বতী ভর করা [ ছ্বদ্ধি হওয়া ]_ সেদিন তোমার 
ঘাড়ে দুষ্টা সরদ্বম্ভী ভর করেছিল ; তা নইলে অমন কথা বলতে পারো ? ১৯৮. দুধের 
সাধ ঘোলে মেটানো [ আসলের অভাব নকলে পূরণ করা ]-কফির অভাবে চ 
খেলাম ; কিন্তু ছুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? 

১৯৯. ধরনের ষাঁড় [ অকর্মণ্য ] নিধুবাবুর ছেলেটা সারাদিন পাড়াময় ধর্মের 
ধাড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়। ২০০. ধান ভানতে শিবের গীত [ অপ্রাসঙ্গিক কথ! ] 
-ব্ববীন্ত্রনাথের কথ! বলতে উঠে ভদ্রলোক নিজের জীবনী বলতে আরম্ভ করলেন-- 
একেই বলে ধান ভানতে শিবের গীত। ২৯১. ধরাকে সরা জ্ঞান করা [অত্যন্ত 
অহংকার প্রকাশ কর। ]_ পরীক্ষায় পাস করে সে একেবারে ধরাকে সরাজঞান করতে 
আরম্ভ করেছে। ২০২. ধনুক-ভাঙা পণ [ভীষণ প্রতিজ্ঞা ] রামবাবুর ছোটো- 
ছেলে বিলিতি ডিগ্রী ন৷ নিয়ে দেশে ফিরবে না $ এ ষে তার ধঙ্গক-ভাঙা পণ। ২০৩. 
ধর্মপুত্র যুধিষ্টির [ অত্যন্ত সং ] মিথ্যে কথ! বলবে না ত" সবংশে মর, একেবারে 
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির । ২০৪. ধাম! চাপা দেওয়া [মূলতবী ]- দাজা এসে পড়ায় 
রব্যসূল্য-বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি আপাতত: ধাম! চাপ! দেওয়া হলো । ২০৫. ধামাধর! 
[খোলামুদে] ধনীর যার! ধামাধরা, তাদের কাছে গরীবদের আশা করার কিছু নেই। 
২০৬. ধোপে টেকা [ যুক্তিনির্ভর হওয়৷ ]- তোমার যুক্রিগুলে! শুনতে বেশ, কিন্ত 
ধোপে টিকবে না। 

২০৭. ননীর পুতুল [ শ্রম-কাতুরে ]_ এমন ননীর পুতুল ছেলেকে নিয়ে কি 
হবে? এখনো নিজের হাতে খেতেই শিখল না। ২০৮, নেই-জকড়! 
[ নাছোড়বান্দা! ]_-যছুর মতো! নেই-আকড়। ছেলের সঙ্গে তুমি কিছুতেই পেরে উঠবে 

. না। ২০৯. নমো নমো! করে সারা [ কোন রকমে দায় উদ্ধার ]--টাক। পয়সার 
বড়ে। টানাটানি, তাই কাজটা নমে। নমো করে সারতে হলো! । ২১৯, নম্ব-ছয় কর। 
[ বাজে নষ্ট কর ]__-বাপের অনুপস্থিতিতে ছেলে সমন্ত টাকা-পয়স! নয়-ছন় করে শেষ 
করে ফেললে! | ২১১. নখ-দর্পণে থাকা [বিশেষভাবে জানা]-_পৃথিবীর কোথায় 
কি হচ্ছে, সমষ্্র ওর নখ-দর্পণে আছে। ২১২. নয়নের মণি [ একাস্ত প্রিয়] 
একমাত্র ছেলেটি ছিল দু:খিনী জননীর বুকের ধন-_নয়নের মণি । ২১৩. নাচতে ন! 
জানলে উঠোন বাকা [অক্ষমের বাজে অঙ্থৃভাত]_ হারমোনিয়াম বাজাতে জানো না, 
তাই বলে1; হারমোনিয়াটাকে খারাপ বলছে! কেন ? নাচতে ন! জানলে উঠোন বাঁকা! 
২১৪. নাড়ীনক্ষত্র [খুঁটিনাটি] মামাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে না| 
আষি ভোষার নাড়ীনঙ্গত্র জানি। ২১৫. নাক সিটকানে। [ অবজ। প্রকাশ কর! ] 
_মাকিন মূলুক থেকে ফিরে এসে সে এখন দেশের মানষদের নাক সিটকোতে আর 
করেছে। ২১৬. মবৰমীর পাঠা [চরয বিপদের সম্মুখীন ]) মামাকে দেখে সে 
নৰযীর পাঠার মতে। ভয়ে কাপতে লাগলো! । ২১৭. লাকে তেল দিয়ে ঘুমানদে। 
([ নিশ্চিন্তে সষয় কাটানো ] দরখাস্ত করবার শেষ তারিখ কবে চলে গেছে। এতদিন 
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নাকে তেল দিয়ে ঘুমৃচ্ছিলে নাকি? ২১৮. নিজের কোলে ঝোল টানা [বার্থ 
পরের মতে। আচরণ কর| ]- লোকট! দেশের সেবা করবে কি ?--সব সময় এঁনজের 
কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। ২১৯. নেক-নজরে পড়া [ অন্ুগ্রহ-দৃষ্টিতে পড়া ]-_ 
তুমি এখন বড় সাহেবের নেক-নজরে পড়েছ, তোমার প্রমোশন ঠেকায় কে? 

২২০. পরের মুখে ঝাল খাওয়া! [শোন কথায় বিশ্বান করা ]- আমি 
তোমার মতে কান পাতল! নই ঘে, পরের মুখে ঝাল. খাবো । ২২১. পাকা ধানে 
মই [ ফলস্ত কাজ পণ্ড হওয়1]-_তুমি আমার সঙ্গে শক্রতা করছ কেন- আমি কি 
তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি? ২২২. পথের কীট! [ উন্নতির বাধা] সে 
উন্নতি করুক, আমি তাঁর পথের কাঁট। হতে চাই না। ২২৩. পরের মাথাস্ব কাঠাল 
ভাঁঙ। বা হাত বুলানে। [ ফাকি দিয়ে পরের ধন আত্মসাৎ করা ]--পরের মাথায় 
কাঠাল ভেঙে আর কতকাল চলবে? এবার নিজের রোজগার নিজে কর। 
২২৪. পরের ধনে পোন্দারি [ পরের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করে গর্ববোধ করা ] 
মানেজারবাবু এতদিন তে। পরের ধনে পোদ্দারি করে এসেছেন ; নিজের টাকায় হাত 
পড়ুক, তবেই তো বুঝবেন, কত ধানে কত চাল। ২২৫. পর্বতের আড়ালে 
থাক [ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকা ]_-এতকাল মাথার ওপরে জ্যাঠামশাই ছিলেন ; 
আমর! পর্বতের আড়ালে ছিলাম । সাংসারিক ঝড়-ঝাপ.টা কিছুই বুঝতে পারিনি। 
২২৬. পাড়া মাথায় কর! [ হৈ-চৈ বাধানে। | বাড়িতে পায়েস তৈরী হয়নি ৰলে 
নাগবাবু রাত ছুপুরে পাড়া মাথায় করলেন। ২২৭. পীঁয্বীভারি [ উন্নতিজনিত 
অহংকার ] রাতারাতি প্রমোশন পেয়ে রমেনের বড়ে। পায়াভার হয়েছে ; কারে! 
সঙ্গে কথাই বলে না। ২২৮. পালের গৌদ। [ দলপতি ] গোলমালের মূল সেই 
“পালের গোাট'কে ন৷ ধরে এদের ধরে আনলে কেন? ২২৯. পিঠটান [ পালিয়ে 
যাওয়া] পুলিশকে আসতে দেখে হারাঁণ পিঠ্টান দিল। ২৩০. পুঁটিমাছের 
প্রাণ [ক্ষীণ শক্তি] মাস্টার মশাইদের হলে! পুটি মাছের প্রাণ ; অথচ তাদেরই 
সাড়ে চাপলে! শিক্ষাকরের বোঝ।। ২৩১. পাততাড়ি গুটানো [ সব ছেড়ে-ছুড়ে 
দেওয়। ]--১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে 
রওনা দিল। ২৩২. পটোল তোল [ মার! ঘাওয়| ] সারা গ্রামটাকে জালিয়ে 
পুড়িয়ে শেষে এতদিনে লোকটা! পটোল তৃললে।। ২৩৩. পাথরে পাঁচ কিল 
[খুব ভাল অবস্থ। ]_ তোমার ত এখন পাথরে পাঁচ কিল- বাড়ি গাড়ি কোন কিছুরই 
অভাব নেই। ২৩৪. পিগীলিকার পাখ। উঠে মরিবাঁর তরে [ পতনের পূর্বে 
বাড়াবাড়ি ] জার্মানীর বাড়াবাড়ি দেখে তখনই বোবা গিয়াছিল যে, পিপীজিকার 
পাশ! উঠে মরিবার ভরে। ২৩৫. পেটে খেলে পিঠে সম [লাভের জন্ত 
স্বীকার ]__লোকগুলোকে খাটিয়ে নেবে, অথচ মাইনে দেবে কম ; পেটে খেলে তবেই 
তো! পিঠে সইবে। ২৩৬. পোয্সা বারো [ দারুণ সুযোগ ] বড়বাবুক্প অন্গপন্থিতিতে 
কর্মচারীদের এখন পোয়া বারো! ; নবাই মিলে এখন পুকুর চুরি করতে লেগেছে। 


২৩৭. পুকুর চুরি [সমানে চুরি] একেবারে পুকুর চুরি করো। না৷ ছে? ঘাতে একটু : 
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রয়-সয়, তার ব্যবস্থা করো৷। ২৩৮. পর্বতের মৃষিক প্রসব [ বিরাট আয়োজনের 
সামান্ত সাফল্য ]__-এত তোড়জোড়ের পর শেষে এই হলো একেই বলে পর্বতের 
মৃষিক প্রসব! ২৩৯. প্রজাপতির নির্বন্ধ [ বিবাহের দৈবযোগ ] কোন্‌ দেশের 
ছেলে আর কোন্‌ দেশের মেয়ে শেষে কিন! বিবাহ হলে। ; একেই বলে প্রজাপতির 
নির্বন্ধ! ২৪০. পে ধরা [ খোসামোদ কর] ]__আর যাই করি, তপনের মতো! বড় 
সাহেবের পৌ ধরতে পারবো না। 

২৪১. ফাঁসির খাওয্স! [ জীবনের শেষ ,খাওয়। ]-সে যেভাবে খাবারগুলো 
গোগ্রাসে গিলছিল, দেখে'মনে হচ্ছিল, মে বুঝি ফাসির খাওয়! খাচ্ছে। ২৪২. 
ফুলৰাবু [ শৌখিন লোক ] হরি মিন্ভিরির ছেলে অবিনাশ চাকরি পেতে না পেতেই 
একেবারে ফুলবাবু হয়ে উঠেছে। ২৪৩. ফুলের ঘায়ে মুছা? যাওয়া! [ অয্লেই 
কাতর হওয়া ]_মেয়ে তে! নয়, যেন মোমের পুতুল; ফুলের ঘায়ে যুছণ যান। 
২৪৪. ফোড়ন কাটা [ কথার মধ্যে মস্তব্য করা] চুপ করে বসে আমাদের কথা 
শোন, ফোড়ন কেটো না। ২৪৫. ফোপর দালাল [ বাক্য-বীর ] ওই ফোপর 
দালালটি এখানে কোথায় এসেছেন-__দেখো, কেউ ওর কথায় ভূলে। ন|। 

২৪৬. ৰারে। ভূত [বাজে লোক ]--ভত্রলোক ঘা রোজগার করে রেখে 
গিয়েছিলেন, বারো ভূতে সব খেল। ২৪৭. বালির বাঁধ [ নির্ভরযোগ্য নয়] 
_-বড়র পিরিতি বালির বাধ। ২৪৮. বাঘের দুধ [দুশ্রাপ্য বস্ত]--টাক। 
থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। ২৪৯. বাড়া ভাতে ছাই [ বড় আশার মধ্যে 
নিরাশ! ]--ভেবেছিলাম, টাকাটা! পেয়ে যাবো ; কিন্তু োগেনবাবু আমার বাড়। ভাতে 
ছাই দিলেন। ২৫০. বামন হস চাদে হাত [ ছোট ব্যক্তির বড-আশা পোষণ] 
_রিভ্র বামুনের ছেলে হয়ে তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হবার ক্ষন দেখছ; বামন হয়ে 
চাদে হাত বাড়িও না। ২৫১. বোঝার উপর শাকের আঁটি [গুরু দায়িত্বের 
উপর সামান্ত বৃদ্ধি) এত বড় কাজট] পারলে, এইটুকু আর পারবে না?--এ তো 
বোঝার উপর শাকের আটি। ২৫২৬/ ব্যাঙের আধুলি [ অত্য্ত প্রিয় সঞ্চয়] 
মৃত স্বামীর সামান্ত পুঁজিটুকু বিধবা মহিল। ব্যাঙের আধুলির মতো! আগলে রয়েছেন | 
২৫৩. ব্যাঙের সর্দি [ অসভ্ভব ব্যাপার ]_-তোমার মতো পেটুকের নিমস্ত্রণে অরুচি ! 
_এ থে একেবারে ব্যাঙের সর্দি হে! ২৫৪. ৰিড়াল তপস্বী [ভণ্ড] গায়ে 
নামাবলী দেখে ভূল করে! না ষেন; আসলে উনি একটি বিড়াল তপন্থী। ২৫৫. 
বকধান্িক [ ভণ্ড] ফোটা-তিলক কপালে এ লোকটাকে বকধামিক বলে মনে হয়, 
একটু সাবধানে থাকা ভালে।। 

" ২৫৬. বর্ণ চোর! আম [ছন্সবেশী গুরী ব্যক্তি) অফিসের বড়বাবুকে রোজ পান 
চিবোতে আর টাকার অঙ্ক মেলাতেই দেখেছি । উনি ভালে গান করতে পারেন, 
কেউ জানতাম ন!। এতদিনে জান! গেল, উনি একটি বর্চচোরা আম । ২৫৭. বাপের 
ঠান্ুর [ শ্রদ্থাভাজন ]- “ওরা কি তোর বাপের ঠাকুয়, আমি কি তোর কেউ নই? 
২৫৮. বুকের পাট। [সাহস]_-এই রাত্তিরে কবরখান! থেকে ফুল তুলে নিয়ে এষে! 


বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচনমূলক বাক্য ১৮১ 


তো) বুঝবো! তোমার কেমন বুকের পাটা। ২৫৯. বিল্দুৰিসর্গ [ সাষান্ততম 
ইংগিত ]__এত বড় ঝড় আসছে, হাওয়া অফিসের কেউ তার বিন্দুবিসর্গও জানতে 
পারেননি। ২৬*. বিন! মেঘে বন্জ্রপাত (অপ্রত্যাশিত ছুঃসংবাদ 1 মাঁমলা 
জয়ের আনন্দে সবাই ঘখন আত্মহার1, ঠিক তখনই বিন! মেঘে বন্্রপাতের মতো৷ এলো 
কর্তামশাইর মৃত্যুর সংবাদ । ২৬১. বুদ্ধির ঢে'কি [ নিতাত্তই নির্বোধ ]-হ'কাটি 
বাড়ায়ে রয়েছে দাড়ায় ব্যাটা বুদ্ধির ঢেকি।' ২৬২. বৃদ্ধান্ুষ্ঠ দেখানে। [ ফাঁকি 
দেওয়। ]--ঘারা আইনকে বৃদ্ধাঙষ্ঠ দেখিয়ে অন্ধকারে মুঠো মুঠো টাক! কামায়, তারাই 
দেখি বড় বড় কথ! বলে। ২৬৩. বিদুরের ক্ষুদ্ধ [ নামান্ত দান ]_কিছুই আয়োজন 
করতে পারিনি; সামান্ত বিছুরের সুদ আপনার পাতে দেওয়৷ হয়েছে; গ্রহণ করে 
আমাকে ধন্য করুন। ২৬৪. বৰ! হাতের ব্যাপার [ঘুষ লওয়া ] সরকারী 
অফিসে যাচ্ছো, কিন্ত মনে রেখো, দারোয়ান থেকে বড় সাহেব পর্যন্ত সকলেরই বা 
হাতের ব্যাপার আছে। ২৬৫. ৰজ্র টুনি ফস্ক। গেরো৷ [ একদিকে কড়াকড়ি, 
অপরদিকে প্রশ্রয় ]_ একদিকে আইনের কড়াকড়ি, অন্যদিকে আইনের চোখে ধুলে৷ 
দিয়ে কাজ হাসিল। এ ঘেন বজ্র আটুনি ফস্কা! গেরে! । ২৬৬. ৰাস্তঘুঘু [ ছদ্পবেশ 
গৃহশক্র |] লোকটাকে চিনে রাখ ;ও কিন্তু একট! বাস্তঘুঘু। ২৬৭. বড় মুখ 
[ প্রত্যাশা! ] ছেলেটা তোমার কাছে সাহাষ্য পাবে বলে বড় মুখ করে এসেছিল ; 
তুমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? ২৬৮. বিষকুদ্ত পয়োমুখ | মুখে মিি- 
কথা, অন্তরে বিষ ]-নিমুর মিষ্টিকথায় গলে যেও না, ও আসলে কিন্ধু বিষকুস্ত 
পয়োমুখ ; ওর পেটে পেটে চুষ্টবুদ্ধি। 

২৬৯. ভরাডুবি [ সযূলে সর্বনাশ ] সমস্ত বিক্রি করে ব্যবসায় নেমেছি) 
এবার কিছু হলে আমার ভরাডুবি হবে। ২৭০. ভল্মে ঘি ঢালা [ অপাত্রে দান 
কর। ]__-অসাধু ব্যবসায়ীদের উপদেশাম্ত দেওয়া আর ভন্মে ঘি ঢাল! একই কথা। 
২৭১, ভিজে বিড়াল [অন্তরে খন, কিন্তু বাহিরে নিরীহ ]_ও যে এখানে 
ভিজে বিড়ালটির মতো! বসে বসে আমাদের আলোচন! সব শুনছে ; নিশ্চয়ই কোন 
কু-মতলব আছে। ২৭২. ভূঁইফোড় [হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা] স্বাধীনতালাভের 
পর যত ভূ'ইফোড় দেশপ্রেমিক গজিয়ে উঠেছিল, তারাই তো এখন রাজনীতির 
বাজার মাত করে চলেছে । ২৭৩. ভূতের বেগার খাটা ব! ভূতের বোকা! 
বা! [অর্থহীন পরিশ্রম করা ভূতের বেগার মলেম খেটে । ২৭৪. ভুশণ্ী 
কাক [ অভিজতাসম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তি ]-সবাই গেছে, এখন এই ত্শত্তী 
কাকটি মরলে তবেই পাড়া জুড়োবে। ২৭৫. ভেক ধর! [ ছন্মবেশ ধর। ] সাধারণ 
পোশাকে বিশেষ সুবিধে হলে না। তাই সে সাধুর ভেক ধরেছে। ২৭৬. ভোজ: 
ফেরানো [ চেহারার উন্নতি করা ]- নতুন হেডমাস্টার মশাই এসে ছুদিনে ইস্ছুলের 
ভোল ফিরিয়ে দিলেন। ২৭৭. ভূতের বাপের শ্রান্ধ [ভীষণ বিশৃঙ্খল 
অবস্থ। ]--লমন্ত ব্যাপারট। এমন অগোছালে! হয়ে পড়ে আছে? যেন ভৃতের বাপের 
্রান্ধ হয়ে গেছে । ২৭৮. ভূতের মুখে রামনাম [ শত্রর মুখে প্রশংসা )--পৃথিবীয় , 


১৮২ রচন। বিচিন্ধ। 


যুদ্ধবাজের! আজ বজছে-_শাস্তি চাই ; এ যে ভূতের মুখে রামনাম। ২৭৯. ভীড়ে মা 
ভবানী [ শৃন্ত ভাণ্ডার ]__-ওদিকে লম্বা বক্তৃতার বহর, আর এদিকে তাড়ে মা ভবানী | 
২৮০. মাকাল ফল [৬ “1 চেহারায় অমন হলে কি হয়, ছেলেটা একটা! 
আত্ত মাকাল ফল--কোন কাজের ন”. ৮১. মাছের মায়ের পুত্রশৌক [অবিশ্বাস্ত 
ব্যাপার]__লাখপতি তুমি ; ক'টা টাকা বেশি খরচ করে আফংসোস করছ। এফে 
দেখি, মাছের মায়ের পুত্রশোক। ২৮২. মুখ রাখ। [মান বজায় রাখা]_ তোমরা 
সবাই আশীর্বাদ করো, ছেলে যেন আমার মুখ রাখে। ২৮৩. মিছরির ছুরি 
[ বাইরে মধু, ভিতরে বিষ ]_ লোকটার কথা যেন মিছরির ছুরি শুনতে বেশ? কিন্ত 
ভেতরে খুব ধার। ২৮৪ মেও ধরা [ ঝঞ্চাট পোয়ানো। ] দীর্ঘ প্রস্তাব ত" গৃহীত 
হলে! ; এখন মেও ধরবে কে? ২৮৫. মাণিক জোড় [ অভিন্ন-হদয় বন্ধু] হরিবাবুর 
ছেলে আর শ্ঠামবাবুর ছেলে- ছুটিতে যেন মাণিক জোড়। ২৮৬. মাম্বাকান্ন। 
[সহানুভূতি পাইবার জন্য কারার ভান] আর মায়াকান্না না কেদে-হাতের কাজ চটপট 
সেরে ফেল। ২৮৭. মাছি-মারা কেরানী [অন্ধ নকলকারী ]_মাছি-মারা 
কেরানীর মতো সমণ্ত না টুকে একটু মাথা খাটাও। ২৮৮. মান্ধীতার আমল 
[ অতি প্রাচীনকাল ]২ মান্ধাতার আমল থেকে এই রীতি আমাদের দেশে চলে 
জআসছে। ২৮৯. মশ] মারতে কামান দাগ! [ সামান্ত কারণের জন্য বিরাট 
আয়োজন ] দরিদ্র ব্রাঙ্মণকে জব করার জন্য এই মশা মারতে কামান দাগার 
কি দরকার ছিল? ২৯০. মগের মুুক [ অরাজক দেশ ]-এটা কি মগের মূলুক 
পেয়েছ যে, ষা-খুশি তাই করবে? ২৯১. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা [মর্মাস্তিক 
আঘাতের পর আবার আঘাত 1 একে মামলায় হেরে গিয়ে তিনি সব খুইয়ে পথে 
বসেছেন, তার ওপর কি দরকার ছিল মড়ার উপর খাড়ার ঘ] দেবার ? ২৯২, মাটির 
মানুষ [ সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ]- মাটি তো মাটির মানুষ ; তার আবদারে ছেলেটি 
একেবারে মাটি হয়ে গেল। ২৯৩. মাঠে মারা যাওষ! [ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়। ]__ 
সরকারী অবহেলায় পরিকল্পনাগুলে! সব মাঠে মারা যাবার যোগাড় । ২৯৪. 
হওয়া [ নষ্ট হয়ে যাওয়!] বৃষ্টিতে বিয়ের নেমন্তঙ্লট। একেবারে মাটি হয়ে গেল। 
২৯৫. মামার বাড়ীর আবদার [অন্যায় আব্দার ]-ধা চাইবে তা দিতে হবে; 
এখানে ওসব যামার ৰাড়ীর ন্বাব্‌দার চলবে না। ২১৯৬. মুচির কুকুর [হিং] 
লোকট। একেবারে মাটির যান্ষ ; কিন্তু রাগলে একেবারে মূচির কুকুর । ২৯৭. মেস্ব 
ন। চাইতে জল [ হঠাৎ বরাত ফেরা ]__লোকটি আশা করেছিল ছুটি মাত্র টাকা; 
কিন্ত লটারীতে পেয়ে গেল ছু'হাজার টাক1) যেন মেঘ না চাইতে জল। ২৯৮. 
মুখচোরা [ লান্কুক ] রমেশ ষে এত মুখচোরা, তা আমার জান! ছিল না। 

২৯৯. যাহ বাহানন তাহা তিপাল্প [ সামান্ত পার্থক্য ]_দশ টাকা ঘা, সাড়ে 
দশ টাকাও তাই ; বাহা বাহার তাহা তিগ্াঙ্গ। ৩০০. যথের ধন [ কৃপণের সম্পত্তি ] 
বুড়োর সম্পত্তিতে হাত দেবে কে? ও তো] যখের ধন। ৩৭১. যমের 
[ সৃহ্যার অন্পৃন্ত ] -পাড়া-জালানী বুড়িটা মরেও না, যেন হমের অরুচি 
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৩০২. রাঘব বোষ্বীল [ বড় অপরাধী ]- চুনোপুটি ধরা পড়লো, আর যে 
' ব্লাঘব বোয়াল সেই গেল পালিয়ে। ৩০৩. বূগচট! [ বদ্রাগী 1_দাশতর মতো! 
রগচটা মাস্থষকে মিষ্টি কথায় বশ করতে হবে । ৩০৪. রাশভারী [ গভ্ভীর-ম্বভাব ] 
বড়কর্তা ছিলেন রাশভারী মানুষ ; অতি বড় ভাকসাইটে লোকও তাঁর সামনে যেতে 
ভয় পেতেন। ৩০৫. র্বাবণের চিতা [ চিরছুঃখ ]--একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে বিধব1 
মহিলাটির বুকে রাবণের চিত1 জল্ছে ষেন। ৩০৬. রুটি মার [ জীবিকা অপহরণ 
কর! ]_ এভাবে ছ'"টাই করে গরীবের রুটি মারবেন না, শ্যার | 

৩০৭. ক্ষীর ভাণ্ডার [প্রচুর থাক ]__ আপনার তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ) 
এটুকু দিলে আপনি টেরই পাবেন না । ৩০৮. লেফাফা দুরস্ত [ বাহা সাজসজ্জ। ] 
_-মমন লেফাফ। ছুরস্ত বাবুটিকে দেখে ভূলে ঘেও না ; আসলে ও একটি গোবর গণেশ। 
৩০৯. জঙ্কাকাণ্ড [তুমুল ব্যাপার ] পুকুরের লামান্ত একটা পুঁটি মাছের জন্ত ছু; 
ভাইতে সেদিন লঙ্কাকাগ্ড বাধিয়ে বসলো । ৩১০. লাল হুওয্। [ খুব লাভ কর! ] 
_চোর! কারবারে লোকট। হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। ৩১১. লাল বাতি জ্বাল। 
[ কারবার ফেল কর] ]--চ্নের ব্যবসায়ে সে লালবাতি জ্বেলে দেশে ফিরে গেছে। 
৩১২. জ্যাংবোট [ পার্শচর ]_ রামবাৰু কিন্তু বড় সাহেবের একটি বড় ল্যাংবোট । 

৩১৩ শিবরাত্রির সল্‌তে [ একমাত্র বংশধর 1 রাসবিহারী তার বংশের 
শিবরান্রির সল্তে। ৩১৪. শিমুল ফুল [ বূপবান্‌ অথচ গুণহীন ব্যক্তি] চেহার। 
স্থন্দর হলে হবে কি। আসলে ও একটি শিমুল ফুল, সাতবার চেষ্টা করেও পাস করতে 
পারেনি। ৩১৫. শিরে সংক্রান্তি আসন্ন বিপদ ]- পরীক্ষার একমাস মাত্র 
বাকী--শিরে সংক্রান্তি; এখন ওর] বলছে থিয়েটার করবে? ৩১৬. শখের করাত 
[উভয় দিকেই ক্ষতিকারক ]-- তোমার কথ! যেন শাখের করাত, যেতেও কাটে, 
আসতেও কাটে । ৩১৭. শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া [ অনিষ্টকারীর আশ! নির্মল 
করা ]__শক্রর মুখে ছাই দিয়ে সে এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক। ৩১৮. শকুনি 
মাম! [ গৃহভেদী কুটিল ব্যক্তি] এ শকুনি মামাটাকে তাড়াতে ন। পারলে ছু* ভায়ের 
মধ্যে বিবাদ মেটানে| যাবো না। ৩১৯ শাপে বর [ অনিষ্টের ফলে ইষ্ট] চাকরিটা 
গিয়ে তার শাপে বর হয়েছেঃ নইলে এত বড় চাকরি সে পায়? ৩২০. শ্মশান 
বৈরাগ্য [ অস্থায়ী অনাসক্তি] মামলায় হেরে গিয়ে মদনের শ্বশান-বৈরাগায এসে 
গেছে; বলে কিন! স্ম্পতি অনার। ৩২১. শাক দিকে মাছ ঢাকা [ গোপন 
করার ব্যর্থ চেষ্টা ]__রাজনৈতিক ব্যাপার বলে তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা 
করো না। আমি সবজানি। ৩২২. ষাঁড়ের গৌোৰর [অকর্মণ্য লোক 1 -পদ্ধাই. 
একটা ষাঁড়ের গোবর ১ ওকে পাঠিয়েছ ভাক্তার ভাকতে ? / 

৩২৩. সবেধন নীলমণি [ একমাত্র ভরসা ] অনুষ্ঠানে চটু ছাড়া আর কে 
গান গাইৰে 1 সেই তো গানে এখানে সবেধন নীলমণি। ৩২৪, সুখের পায়রা! 
[ চিরন্থখভোগী ] তুমি তে! হুথের পায়রা, ছুঃখের দিনে কেউ নও। ৩২৫. সাক্ষী 
পৌপাল [ক্ষ্ভাহীন ব্যকি ]__সেই বিপদের দিনে তুমি শুধু সাক্ষী গোপালের মতো 


রচনা বিচিন্ধা 
ঈাড়িয়ে রইলে ; কোন সাহায্যই করলে না। ৩২৬. সোনায় দোহাগা [ মণিকাঞ্চন 
. সংযোগ) ছেলেটির যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি অশেষ গুণ ; যেন সোনায় সোহাগ ! 
৩২৭. সরিষার ফুল দেখা [ অন্ধকার দেখা ]__বাপ মারা যেতে সে ষেন চোখে 
সরষের ফুল দেখলে! । ৩২৮ সাপে-নেউলে [ ঘোর শক্রতা 1] _রামে আর শ্তামে 
ষেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক, দেখা হলেই ঝগড়া আর মারামারি। ৩২৯. সসেমিরা 
[কিংকতব্যবিষুঢ় ]_ চারদিকে অসংখ্য সমস্তার চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তখন 
মসেমিরা অবস্থা। ৩৩০. সেয়ানে সেস্বানে [ চালাকির জবাব চালাকিভে ] 
সে ঠকিয়ে তোমার ঘড়ি নিয়েছে, তৃমিও ঠকিয়ে ওর রেডিও নিয়েছে। ; এ ষে সেয়ানে 
সেয়ানে কোলাকুলি। ৩৩১. জাত খুন মাপ [ গুরু অপরাধে শান্তি না পাওয়া] 
_মস্ত্রীমশায়ের লোক বলেই সাতখুন মাপ? ৩৩২. ম্বখাত সলিল [ কৃতকর্মের 
ফল ]-পোষ কারে! নয় গো! মা, আমি ম্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা। ৩৩৩. 
সাপের পাঁচ-প দেখ [ হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা ]_ পরীক্ষায় কোনক্রমে 
পাস করে রাম ষেন সাপের পাচ-পা দেখেছে । ৩৩৪. সাত-পীঁচ [ নাল। রকম ] 
সাত-পাচ ভেবে ঠিক করলুম, বিদেশে আমি যাবো না । 

৩৩৫. হরিঘোষের গোয়াল [বিশুত্ঘল অবস্থা ]_আজ হহভমাস্টার 
মশাই স্কুলে নেই বলে ক্কুলটা যেন হুরিঘোষের গোয়াল হয়ে গেছে । ৩৩৬. 
হু-য-ব-র-ল [বিশৃঙ্খল ]-তোমার কাজকর্ম ভীষণ হ-ষ-ব-র-ল 3 বড় সাছেব ভারি 
বিরক্ত হয়েছেন তোমার ওপর। ৩৩৭. হৃত্তিমৃর্ধ [ অতিশয় মূর্থ | বুলু একটি 
হম্থিযূর্খ, ওকে ইকনমিকৃস বোঝাতে যাওয়া বুথা। ৩৩৮. হরিষে বিষাদ 
[আনন্দের মধ্যে ছুঃখ] বিয়ের দিনে মেয়ের ম! মারা যাওয়ায় সবার মনে হরিষে বিষাদ 
নেমে এলো। ৩৩৯. ছাড় জুড়ানে বা ছাড়ে বাতাস লাগ! [ হ্বন্তিবোধ করা ] 
-_মামলাবাঙ্গ বুড়োটি মরলে সকলের হাড়ে বাতাস লাগে। ৩৪০. হাড়-হাভাতে 
[ লক্ষমীছাড়। ]__-হারুর মতো হাড়-হাভাতে ছেলে আমি আর একটিও দেখিনি, যা 
হাতে পায়, সব উড়িয়ে দেয়। ৩৪১. হাঁড়ির হাল [ অত্যন্ত দুরবস্থা। ]_-একমাত্র 
রোক্তগেরে ছেলে মার! যাওয়ার পর মা-র হয়েছে হাড়ির হাল। ৩৪২. হাতভারি 
| ব্যয়কুগ ]_ প্রাপগোপালবাবুর মতো হাত'ভারি লোকের কাছে কিন বারোয়ারি 
পূজার টা?! আদায় করেছ! ৩৪৩. হাতির খোরাক [প্রচুর ব্যয় চাকরি 
তো ছেড়ে দিয়ে এলে ; এখন এত গ্রলে। মাহ্ষেব হাতির খোরাক জোগাবে কি করে? 
৩৪৪. হাত পাঞ্চানে! [অভিজ্ঞতা লাভ ]--চুরিতে হাত পাকিয়ে সে এখন বাট- 
পাড়ি করতে শুরু করেছে। ৩৪৫. হাল ধরা [ নেতৃত গ্রহণ করা 1--শ্যামাপ্রমাদের 
মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীন বাংলার ছাল ধরবার কেউ ছিল না। ৩৪৬. হাল ছাড়িয়া 
দেওয়। [আশা ত্যাগ কর1)-_চার-চারবার ফেল করে সে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। 
৩৪৭. হালে পানি পাওয্1 [বিপনুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা ]--এই চরম ছুদ্দিনে 
ছেলেটি চাকরি জোগাড় করতে পারায় বৃদ্ধ হুরিবাবু যেন হালে পানি পেয়েছেন । 

, ৩৪৮. ছিন্ধে বিপরীত [ ভালে! করতে গিয়ে মন্দ করা )--কবির বারণ লন্েও 
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অপারেশন কর] হলে। ; কিন্তু হলে! হিতে বিপরীত ।--কবিকে আর বাঁচানে! গেল না । 
৩৪৯. হেস্তনেস্ত [ শেষ গ্লীমাংসা ]_সে ঘি এর পর কিছু বলে, তবে একট 
হেস্তনেন্ত করে ছাড়বো । ৩৫০. হাতে খড়ি [ আরম্ভ ] ইস্ুলেই আমার বন্কৃত! 
দেওয়ার হাতে খড়ি। ৩৫১. হাঁতটান [চুরির অভ্যাস] চাকরটার একটু 
হাতটান আছে, পারো তো৷ একটু নজর রেখো । ৩৫২. হাটে হাড়িভাঙ্গ। [ গপত 
কথ! ব্যক্ত করা ]- আমাকে রাগিও না, তাহলে হাটে হাড়ি ভেঙে দেব। ৩৫৩, 
হরে কর কন্বা[ আবোল তাবোল ]--“হরে কর কম্বা, এ সব কি লিখেছে? কিছুই 
বোঝনি দেখছি । ৩৫৪. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা [ উপস্থিত স্থঘোগ ত্যাগ 
করা ]_ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! না, ঘা পাচ্ছ তাই নিয়ে যাও। ৩৫৫. হাতে 
পাজি মঙজবার [জানবার উপায় থাকতে মিথ্যা গবেষণা]_তোমাদের হাতে পাজি 
মঙ্গলবার__এ ত' শববোধ অভিধান রয়েছে, অর্থ টা দেখে নাও। ৩৫৬. হাতের 
পাঁচ [বিনা আয়াসে যা পাওয়া যায় ]__ছেলে-পড়ানো৷ ত হাতের পাঁচ, তাছাড়া 
কোন কাজ পাওয়৷ ষায় কিনা তাই দেখছি। ৩৫৭. হুরিহুর আত্মা [ অত্যন্ত 
সন্ভাব ]_ ছেলে ছুটির কি সম্ভাব! যেন হুরিহর আত্মা। ) দেখলেও চোখ জুড়ায়। ৩৫৮. . 
হাতে-কলমে [ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ]_ আরে, আমাকে আর বলতে হবে না-ও সব 
হাতে-কলমে করা আছে আমার । ৩৫৯. ক্াড়নদ্দ [আগাগোড়া] আমার কাছে 
মিথ্যে কথা বলো! না; আমি হাড়হদ্দ সব জানি। ৩৬০. হাত-প। বাধ! [নিরুপায়] 
--আইনে আমাদের হাত-পা বাধ।, কারে। জন্তে কিছু কর! অসম্ভব । ৩৬১. ভ্াত- 
পা বাঁধিয়া জলে ফেল! [ মৃত্যুমুখে ঠেলিয় দেওয়া ] পূর্বে বাংলাদেশে হাত-পা 
বেঁধে মেয়েদের জলে ফেলে দেওয়ার মতো প্রচলিত ছিল গৌরীদান প্রথা । ৩৬২. 
হাঁত-সাঁফাই [চুরি ]__চাকরটা হাত-সাফাই ছাড়া অন্য কোন কাজই শিখতে 
পারেনি। ৩৬৩. হুরিমটর [ উপবাস কিছু সংগ্রহ করতে পারলুম না; 
বুঝলুম, সেদিন রাত্রে আমার কপালে হরিমটর | ৩৬৪. হীরের টুকৃরে? [ বুদ্ধিমান 
ও মং ]__হীরু আমাদের হীরের টুকুরে। ছেলে ; কারোর সঙ্গেই তার তুলন। হয় না। ' 


প্রবার্-বাক্য 
প্রত্যেক জাতির তাহার নিজন্ব কিছু প্রবার্-বাক্য থাকে । সেগুলি তাহার জাতীয় 
সম্পদ । কবে, কিভাবে এবং কে নেই স্তভাষিত বাণী-মঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন, 
কেহ জানে না। কিন্তু সেগুলি লোকমুখে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । প্রবান্ব- 
বাকাযগুলি ঘদি একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষা কর! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, 
ইঞ্াতে লৌকিক অভিজ্ঞতা এবং কখনও মানবচরিত্রের সমালোচন! সংক্ষেপে বিধৃত 
রহিয়াছে। অবশ্ত কথনও কখনও কোন কোন কবির রচনা জনপ্রিয়তার গুণে প্রবান- 
বাক্যরূপে গণমানসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 
নিয়ে তাৎপর্যসহ বাংলার কিছু গ্রবাদ বাঝোর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল £ 
১ অভির্পে হত লঙ্কা! [ অহংকারের পতন জাছে ]: অত ছন্। ভালে। নয় ; 


১৮৬ চি. রচন! বিচন্কা 
তুলো! না, অভিদর্পে হত লঙ্কা। ২. অতিবুদ্ধির গলায় ঘড়ি [ বেশ চালাকির 
পরিণাম ভাল হয় না]: আমার কথ! না শুনে চালাকি করতে গেলে ? দেখলে তো, 
'অভিবুদ্ধির গলায় দড়ি। ৩. অতি লোকে তাত়ী লক [ বেঈী লোকে সহূলে 
নষ্ট হয় ] : বেখ লোভ করতে গিয়ে লোকট। নব খোয়ালে, একেই বলে--অতি লোছে 
তাতী নষ্ট। ৪8. অধিক সন্্যার্সীতে গাজন নষ্ট লোক বেনী হলে কাছ পণ্ড 
হয়]: এই সামান্ত কাজটুকুর জন্তে এত লোক | দেখো, শেষে অধিক অঙ্গাসীতে না 
গাজন নষ্ট হয়ে যায়। ৫. আসমালের চাদ ছাতে পাওয়া [ ছুর্ণভ বন্ধ পাওয়া ] £ 
বৃদ্ধা বহুদিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে ষেন আসমানের চার্দ হাত পেলেন। ৬. এক 
মাঘে শীত যায় না [বিপদ বার বার আমে ]: এক মাছে শীত বায় না হে! বিপনধ 
আবার আমতে কতক্ষণ? ৭. এক হাতে তালি বাজে না [বিবাদে উভয় পক্ষেরই 
দোষ থাকে 1: দোষ দুজনেরই আছে ; কখনো এক হাতে তালি বাজে না। ৮. গ্রকে 
মনস তাক্ন ধুনোর গন্ধ [ধে ষাতে রেগে ঘায়, তাই কর1]$ বড় সাহেবকে 
দিয়েছে৷ কবিতার কই! একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ! ৯. কাজের বেলায় 
কাজী কাজ ফুরোলে পাজী [ কার্ধমি্ধির পর তুলে যাওয়া! ] £ বিপদে পড়ে ছুটে 
এসেছো । তোমাকে চিনি না? কাঞ্জের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। 
১০. ৌোরু মেরে জুতো দান [ গুরু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত ] £ সার! জীবন গ্রাম- 
গুলিকে শোষণ করে বৃদ্ধ জমিদার করলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবা ; একেই বলে গো 
মেরে জুতো দান। ১১. গেঁযো যুগী ভিথ, পায় না [ চেন! গুণীর কদর নেই]: 
অতবড় শিল্পাকে পাড়ার কেউ চেনে না ; চিনবে কি করে? গেয়ো যুগী কোনকালেই 
যে ভিখ পায় না। ১২. ঘরপোঁড়া গোরু সিছুরে মেঘ দেখলে ডরাম্ম 
[ পূর্ব বিপদের আশঙ্কায় আশস্কত হওয়া ]$ প্রচূর টাকা মেরে পালিয়ে গিয়ে লোকটা 
আবার এসেছে। আমি তো! ঘরপোড়া গোরু, তাই সিছুরে মেঘ দেখলে ভরাই। 
১৩. চালুনির আবার ছুচের বিচার [অজন্ব ক্রটিযুক্ত ব্য ক্তর.অন্তের ক্রি 
ধরা ): তুমি তে| দিনরাত অজশ্র মিথোকপা বলো ; আজ অন্তকে বলছো মিথ্যেবাদী। 
চালুনির আবার ছু'চের বিচার্ু। ১৪. চেন! বামুনের পৈতার দরকার হয় ন। 
[ পরিচিত ব্যক্তিন্ন পরিচয় নিশ্রয়োজন ]: আপনাকে আমরা চিনি, আপনার আবার 
কার্ডের কি দরকার? চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না। ১৫. চোরের সাক্ষী 
গাঁটকাটা [ দুই লোকেরাই হু লোকদের সমর্থক ]: চোরাকারবারী তো মন্গুতদারকে 
সমর্থন করবেই ) ওতে নতুন কি আছে? জ্কানোই তে।, চোরের সাক্ষী গাটকাটা। 
১৬. ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি [দান্িত্ব থেকে অব্যাহতির় জন্তে ব্যাকুলত ]: 
শখ করে উনি কমিটির প্রেসিভেপ্ট হয়েছিলেন। একটা মিটিং চালিয়েই এখন গর 
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি অবঙ্থা। ১৭. জলে কুমির ভাঙায় বাঘ [ উতয় 
সংকট] আমি এখন কোথাক় যাই? পাড়ার হরে খেললে ইস্ুলের রাগ, 
ইন্ধুলের হয়ে খেললে পাড়ার রাগ। এখন যে আমার জলে কুমির ভাঙ্গায় বাছ। 
১৮. দশচক্রে ভগবান ভূত [বর চক্রান্তে ভালোও মন্দ হয়ে হায় ]ঃ এক। 


বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচনমূলক বাক্য . উল 


আপনি কতদিন ধ্র্মিটিতে ভালে! থাকবেন? দৃশচক্রে ভগবানও তৃত হয়ে যায় 
১৯. ধরি মাছ না চু'ই পানি [কষ্ট এড়িয়ে কার্ধোদ্ধার ] গর তো সব সময় হরি 
নাছ না ছুই পানির নীতি; দূরে দূরে গ! বীচিয়ে চলবেন, কিন্ত কাটি অন্টের 
মাথায় কাঠাল ভেঙে ঠিক উদ্ধীর করে নেবেন-_দেখো৷। ২০. বরের ঘরের মার্সী, 
কমের ঘরের পিসী -[ ছু'নুখো সাপ ]: ছু" বন্ধুর ঝগড়ার মধ্যে লোকটা কোন্ধান 
থেকে এসে একে বলছে এক কথা, অন্তকে বলছে আর এক কথা) লোকট| দেখছি, 
বরের ঘয়ের মাসী, কনের ঘরের পিসী । ২১. বামুন গেল ঘর তে হাল তৃলে 
ধর [মালিকের অনুপস্থিতিতে কাজের ফাকি]£ কর্তা মশাই এখন তাঁর্থে গেছেন? 
তাই তার কর্মচারীদের এখন বামুন গেল ঘর তো হাল তুলে ধর। ২২. বানরের 
গলা মুক্তার হার [অঘোগ্য লোককে দামী বন্ত দান]: রাখালের সঙ্গে রাজকন্তার 
বিয়ে-_সে তো বানরের গলায় মৃক্তার হার ! ২৩. বাশের চেয়ে কঞ্চি দড় [ বড়োর 
চেয়ে ছোটোর অধিক আস্ফালন ]£ সরকার মশাইর চেয়ে আজকাল নর়কার ষশাইর 
ছেলের দাপট বেশী। এ ঘষে দেখছি, বাশের চেয়ে কঞ্চি দড় [ ছোটে। সাপের বড়ে। 
বিষ ]। ২৪. ৰেল পাকলে কাকের কী? [ অধিকারহীনের বুথ! আপসোস ] : 
সরকারী অফিসের মাইনে বেড়েছে , আমাদের তো। আয় বাডেনি। বেল পাকলে 
কাকের কী? ২৫. বুনে! তেঁতুল বাঘ! ওল [ছুষ্টের যোগ্য প্রতিপক্ষ ]; কাব 
সাহেবের টেবিলের ওপর সবুট প। তুলে দিয়ে চুরুট টানার প্রত্যুত্তর বিষ্ভাসাগর চটি দ্ধ 
তার পা ছুটি তেপায়ার ওপর তুলে হু কে। টানতে টানতে কার সাহেবকে আপ্যায়িত 
করলেন। কার সাহেব যেমন বুনো তেতুল, বিদ্যাসাগর তেমনি বাঘা ওল! ২৬. 
ভাগের মা পঙ্গ। পায় না [ ভাগাভাগির কাজে সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে চলে ] 
চৌধুন্লীবাবুর ম্ৃতার পর দেবী ভবানীর পুজা-মর্চনার 'ভাব পড়ে তাব ছেলেদেব ওপর । 
কিন্ত হলে কি হবে, ভাগের মা এখন গঙ্গ। পায় না। ২৭ ভিক্ষার চাল কাড়া আর 
আকীড়া [দাতব্য জিনিসের খু'ত ধরা উচিত নয় ] : সরকারী খয়রাতি য। পেয়েছো, 
তাই ভালো, ভিক্ষের চাল কাড়া আব আঙ্কাডা। ২৮ মাথ। নেই তার মাথা ব্যথ। 
[অকারণ দুশ্চিন্তা] £ তোমার কোন দায়-দা য়ত্ব নেই, তুমি এত ভাবছে! কেন ?-মাঁথ। 
নেই তার মাথ| ব্যথা! ২৯ মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত [ সীমিত ক্ষমতা ] 
কী কথায় কথায় তুমি মামলার ভয় দেখাও , জানি, মোল্লার দৌড মসজিদ পর্যস্ত। 
৩০. যাঁর কাজ তারে সাজে অন্ত লোকের লাঠি বাজে [অযোগ্য লোকের 
হাতে কাজেব দায়িত্ব দিলে বিভ্রাট দেখা দেয় ]: তুমি তো৷ কাঠের মিন্ডিবি, সেলাই 
কলের কি বোঝো? ্াখো, যার কাজ তারে সাজে, অন্ত লোকের লাঠি বাজে। 
৩১. জাখ কথার এক কথা [শ্রেষ্ঠ উক্তি ]: উনি ঘে বললেন, টাকা। বড়ে। নয়, 
মানুষই বড়ো, এটা! হলে! লাখ কথার এক কথা। ৩২. লাগে লাখ টাকা 
দেবে গৌরী সেন [ অর্থের অপচয় ]$ দুহাতে তোমর! আমার টাকা উড়িয়ে; 
ভেবেছে, লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী লেন! 


১৮৮ ১ন1]বণচস্তা 


॥ অনুসরণী ॥ 


দা), অর্থ ব্যাখ্যা করিয়। বাক্য রচনা কর £ 

ক. শিমুল ফুল. বর্ণচোরা, নুখের পায়রা, মাটির মানুষ, রাহুর দ্বশা, জিলিগির প্যাচ; মা: *৫৩। 
খ. অরণো রোদন, কৃপম্ঁক, উত্তম মধ্যম, তীর্থের কাক, দক্ষব্জ, পুকুর চুরি, শীখের করাত, শিরে সংক্রান্তি ; 
বকধািক, চিনির বলদ; মা. '৫৫। গ. সোনার সোহাগা, আনে সেলামি,ংতলে-বেগুনে, ভুতের বেগার, 
গায়ের ঝাল, পাকা ধানে মই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আকাশের চাদ্ব ; মা. '৫৮। ধ. ভন্মে ঘি ঢালা, 
বাগে পাওয়া, 'কেঁচে গণ্ডষ করা, অগ্নিশম] হওয়া, ননীর পুতুল, অরণ্যে রোষন, হাল ছাড়িয়! দেওয়া! ; মা, 
'৫৯। উ* ৰাগে গাওয়া, চোখ টাটানো, বালির বাধ, ভাগের মা, মুখ রাখা, তাসের ঘর, শাখের করাত, 
দোনার় দোহাগা।; মা. '*১। চ. কড়ায় গণ্ডায়, এক চোখো, অন্ধের যষ্টি, অরণ্যে রোদন, কাঠের পুতুল, উত্তম 
মধ্যম, কনুর বলদ, শাখের করাত, মা*[ কম্পা্ট' | '৬১। ছ. শাপে বর, চিত চর্বণ, আকাশ কুহম। ননীর 
পুডুল, শ্মশান বৈরাগা, হাল ধর! ; মা. | কম্পা্ট, ] ৬২ | জ. পায়াতারি, মাটির মানুষ, বিদুরের শু, গোবর 
গণেশ, চোখের চাষড়া, ধান ভানতে শিবের গীত ; মা. '৬৩। ঝা. মগের মুলুক, অরণ্যে রোদন, হিত্তে 
বিপরীত, তুষের আগ্ন,হাতেন্র পাঁচ, চোখে আঙল, ঢাকের বীয়া, কুপমণ্ক,জলপির প্যাচ; কংপ্রা, '৬৩। 
এ, ছু'নৌকায় পা, শিরে সাক্রাস্তি, চোখের বালি, পোয়া বারো, আক্কেল মেলামি, আশমানজমিন, চুলচেরা, 
ছিনে জোক: কংপ্র।, '৬৪। ট, চোখ-টাটানো, চাল চালা, মান ভাঙানো, কান ভারি করা, পাশ 
কাটানো, ঘায় লারা, ঘাট মানা, ঢাক গিটানে|; ক, প্রা, '৬৫ | ঠ, অমাবস্যার ঠাঘ, আমড়া কাঠের চে'কি, 
ডুমুরের ফুল, তাসের ধর, তীর্থের কাক, রাবণের চিতা, ঝাকের কই; ক. প্রা, ৬১। বক-ধায়িক, মাটির 
সান্থুয, বুকের পাটা, জড় ভরত, গডওলিক। প্রবাহ, গোবর গণেশ, উভয় সঙ্কট, সোনায় সোহাগ, পথিকৃৎ 
পায়াভারি, ঢাক-পিটানো, অগ্রণী ; উ. মা, '৬৯। শীখের করাত, ডুমুরের ফুল, আটসাট, তুলকালাম, 
ক্লারিজুরি, গনগনে, কলুর বলগ্ব ; উ. মা. ! কম্পার্ট, ] '৬৯। আকাশ কুন্ছম, তালকানা', রাশতারি, জলাপ্্লি, 
মুখনাড়া, বকধাগ্রিক, গলাবাঙ্গি, অগন্তাবাত্রা, চুনকালি, নেপথ্যে, নাস্তানাবুদ, তালকানা ; উ, মা. '৭*। 
গণিকাঞ্চনযোগ, হাতের পাচ, গোড়ায় গলদ, সুখের পায়রা, গোকুলের বড়, পায়াতারি, তালকানা, নাড়ি- 
নক্ষত্র, সাতপাচ, ডান হাতের বাপার ; ।উ. মা, কম্পার্ট, | +*। অরণো রোঘন, কলুর বলধ, পুকুর চুন্ধি, 
যিছরির ছুরি, কুখের পায়রা, সোনায় সোহাগা, গোকুলের যাড়, চোখের চামড়া, শাখের করাত, অর্ধচন্ত্র ; 
উ. মা. [ কম্পার্ট 1৭*। অন্ধের বি, আকাশ কুনুষ, বূপমত্ক, চিনির বলদ, জিলিপির প্যাচ, পুকুর চুরি, 
ভূতের বেগার, তীর্ধের কাক, দক্ষবজ্ঞ ; মা. '৭৩। 

২, নিয্ললিখিত বাকাংেগুলি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়া তাছাঘের প্রত্যেকটিকে ম্বরচিত বাকো 
বাবার কর £ | 

কাচা পরা, এক হাত লওয়া, কত ধানে কত চাল, বৃকে ছাত ঘিয়ে বলা, ভাতে মারা, কগাল ভাঙ্গা, 
কাধে প! দেওয়া, আকাশ তাঙ্গিয়। গড়া, পুকুর চুরি, পাথরে পাচ কিল, অকাল কুম্মাও, অকূল পাখারে পড়া, 
'াকেল গুড়ম, আঙ,ল ফুলে কলাগাছ, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ, ইতি গল, কলুর বলদ, চিনির বলব, ধর্মের 
বড়, খরের খাঁ, সবেধন নীলমণি, গোকুলের যাড়, গৌফ-খেলুরে, গৌরচন্ত্রিকা, চোখের বালি, ঠটো। জগন্নাথ, 
ভুলদীবনের বাধ, নথ-দর্পণে থাকা, গ্রজাপতিয় নির্বন্ধ, মাচের মা, ব্যাণ্ডের সঞ্ধি, মাছিমারা কেরানী, শখের 
করাত, মাপের পাচ-পা, হাটে হাড়ি ভাঙা, ছাতের পাচ, হাত-সাফাই, হরিহর আত্ম! । 

৩. নিক্নলিখিত গ্রবাধ বাক্যগুলির অর্থসহ প্রয়োগ দেখাও ; অভিলোতে তাতী নষ্ট, অতিদপে হত লঙ্কা, 
অধিক মর্যাসীনে গাজন নষ্ট, এক হাতে তালি বাজে না, একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ, গোর মেরে জুতো! 
হান, গেয়ো যুগী তিখ্‌, পায় না, ঘরপোড়া। গোরু সি'দুরে যেধ দেখলে ডরায়, চেন! বামুনের পৈতে দরকার হয় 
না,ছেড়ে দে »। কেদে বাচি, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, বামুন গেল ঘর তে। হাল তুলে ধর, বুনো তেতুল বাঘ। 
ওল, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভিক্ষের চাল কাড়া আর আকীড়া। 


অশুদ্ধ 
প* সংশোধন 





নিভূ্ল ব্যাকরণ-জ্ঞান নির্ভূলভাবে ভাষা লিখিবার ও বলিবার জন্য একাস্তভাবে 
গ্রয়োজন। তোমরা ব্যাকরণের পঠিভব্য সকল অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা 
করিয়াছ। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে আমাদের তৃল হয়, এখন তোমাদের তাহা জান! 
দরকার এবং সেই নেই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করিলে তোমর] বহু অবাঞ্চিত ভূল 
পরিহার করিতে পারিবে এবং নিজেদের যাবতীয় বক্তব্য নি্লভাবে লিখিতে পারিবে। 

মৃখ্যতঃ উচ্চারণের ক্রটির জন্য শব্ষের বানানের বিভ্রাট ঘটে। আবার, বাংলায় 
অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বর্ণের উচ্চারণ একই রূপ হওয়ায় শবের বানানে কোন্‌ বর্ণটি 
বমিবে, সে সম্পর্কে বিভ্রাট ঘটিয়। থাকে । যেমন £ ই, ঈ;)উ,উ)৭ ন)শ,ষ, স) 
জ, ষ, ইত্যাদি। বাংলায় এই বর্ণগুলির উচ্চারণ একই প্রকার হওয়ায় বানানের 
বিভ্রাট প্রায়ই ঘটিয়া। থাকে । 

সতর্কতা অবনম্বন করিলে এবং কোন্‌ বিশেষ বর্ণটি ব্যবহৃত হইবে-_নিঃসংশয়রূপে 
জান! থাকিলে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ভুলগুলি আর হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের ভূল 
হয় সন্ধি) সমাস ও প্রত্যয়-ঘটিত। গভীর ব্যাকরপ-জান এই দ্বিতীয় গ্রকারের ভুলের 
হাত হুহতে অব্যাহাতা দতে পারে । 


ও নিয়ে গ্রণত শব-সভারের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপ লক্ষ্য কর: 


অঙ্ক শর্& অতন্ধ শুদ্ধ 
অদ্ভূত অন্ভুত অনাধিনী অনাথ! 
অভ্যস্থ অভ্যস্ত অধিনী অধীনা 
অনাটন অনটন অনুকুল অনুকূল 
অত্যান্ত অত্যন্ত অসহনীয় অসহ্‌, অসহনীয় 
অস্যবধি অগ্টাবধি অন্ক্মত্যাহসারে অহমত্যনগসারে 
অহনিশি অহনিশ অন্স্থ নিবন্ধন অস্বস্থত। নিবন্ধন 
অত্যাধিক অত্যধিক অনুস্থতা,নিবদ্ধনের জন্ত অসুস্থতা নিবন্ধন 
অহোরাত্রি অহোরাত্র আগ্ভাক্ষর আগক্ষর 
অধ্যাবনায় অধ্যবসায় আগ্রা প্রাণপণ 
অস্তরেন্তিয অস্তরিন্ত্রি়  আশক্তি আসক্তি 
অধ্যায়ন অধ্যয়ন আবিষ্কার আবিষ্কার 
অনাধিক অনধিক আছি আহক 
জ্ঞানী অজ্ঞান আআম্পদ আম্প 
'অন্থোটি অসন্তোষ আকু আর 
'আঁয়তাধীন গোপী 


আয়ত্ত বাধীনা গোপিনী 


১৪০ 


শুদ্ধ 


আকণ পর্যস্ত 


আবশ্তক নাই 
আকাথা, আকাংখা 


আবশ্তকীয় 


ইয়ত্ব। 
উধ্ব? উর্ধ 
উপরোক্ত 
উদ্বেলিত 
উৎপাৎ 
উৎকর্তত। 
উচিৎ 
উচ্ছনগ 
উল 
উদাসিনী 
উত্যক্ত 
খণগ্রস্থ 
একত্রিত 
এক্যতা 
এক্যতান 
কুরঞ্গিনী 
কষিজিবী 
কৌতুহল 
কতণকারক 
ক্ষিতিশ 
ক্ষুধপিপাদা 
কিস্বদস্তী 
কুনাশন 
গননা 
গড্ডালিক! 
গুণনীগণ 
পরিয়সি 


গড়ুর 
তত. নি 


শুদ্ধ 


আব্ঠ বা 


ক পর্যস্ত 


আবন্তকতা নাই 


আকাঙ্ষ। 
আবশ্টক 
ইয়ত্তা 
উ্ধ্ব 


উপর্যুক্ি, উপরিউক্ত 
উদ্বেল 


উৎপাত 
উৎকর্ষ 
উচিত 
উৎসন্ন 
উজ্জল 
উদ্াসীনা 
উত্ত্যক্ত 
ঝণগ্রত্ত 
একক্র্র 
এক্য, একতা 
এঁকতান 


অত 


গম 
চিরজিবী 
চক্ষরোগ 
চক্ষৃদবয় 
চস্ক্রত্ব 
চোস্ত 


চ্যত 
ছাগীশিশু 
ছাত্রগণের 
জেট 
জাত্যাভিমান 
জ্যোতীন্দ্ 
জাগরুক 
জানমান্‌ 
জাগ্রদাবস্থা 
জগধাত্ৰী 
তরুছায়। 
তপন্থীবেশ 
তিরস্কৃত 
তোমাপেক্ষ। 
তাহাপেক্ষ। 
ভ্রশ, স্পর্শ 
তেজ্য 

ক্রটি 
দী্থজিবী 
দারিদ্রতা 
ছুর্ণাম 
দুরাত্মাগণ 


রুচন। ।৭০তত। 


শুদ্ধ 
গ্রী্ম 
চিরজীবী 
চক্ষ,রোগ 
চ্ছ্ঘর 


চক্ষুরতব 


চ্ 

চ্যত 
ছাগশিশ্ড 
ছাত্রগণ 
জোর্ট 
জাতাভিমান 
জ্যোতিরিন্দ 


অশ্ুদ্ধি সংশোধন 


জশ্ুষ্ধ 


ছুবিসহ 
দংশিত 
ধ্বংশ 
ধর্মাতআাগণ 
ধনীসম্তান 
নমন্ফার 
নিপিড়িত 
নিশিথ 
ন্হ্ে 
নিস্কাম 
নিষ্ফল 
নিরস 
নিরক্ত 
নিরধনী 
নিরোগ 
নিরব 
নিরপরাধী 
নেতাগণ 
নীরিহ 
ননদ্দিনী 
নীরিক্ষণ 
নদিমুখ 
নযিত 
সুপুর 

পন্ক 
পশ্চাদপদ 
পৃর্ধীবি, প্রথিবী 
প্‌ণ্য 
প্রতিকূল 
পূর্বাহ্ু 
প্রান 
পিচাশ 
বিদযান 


র. বি. (২য়া_-১৩ 


শুদ্ধ 


ছুবিষহ 

' দুষ্ট 

ধ্বংস 
ধর্মাত্মগণপ 
ধনিসন্তান 
নমস্কার 
নিপীড়িত 
নিশথ 
হ্ায্য 
নিষ্কাম 
নিক্ষল 
নীরস 
নীরক্ত 
নির্ধন 
নীবোগ 
নীরব 


নিরপরাধ 


নেতৃগণ 
নিরীহ 
ননদ 
নিরীক্ষণ 
নদী মুখ 
নত 

নৃপুর 

পক্ষ 
পশ্চাৎপদ 
পৃথিবী 
কুন 
প্রতিকূল 
পৃবাহ 
প্রাণ 
পিশাচ 
বিদ্বান 


অন্ধ 
পুর্ধার 
পশ্বাধম 
পক্ষীশাবক 
প্রত্যুত 
পরিমান 
প্ষীজাতি 
প্রাণীবুন্দ 
প্রসারতা 
পৃজ্যাম্পদ 
পৌরহিত্য 
ফেন 
ফণীভূষণ 
বক্ষোপরি 
ব্যবস্থা 
ব্যায় 
ব্যাবধান 
বাতীত 
বাহুল্যত 
বিকিণ 
বিহঙ্গিনী 
বয়ক্রম 
বাকৃদান 
বাম্মিকী 
ব্যাবসায় 
ব্যাবহার 
বিদ্রপ 
বয়ে! কনিষ্ঠ 
বিধ্মী 
বেক্তি 
বৈরৈতা 
ব্যাঞ্জন 
বাগ্র 
মহত 


১৪১ 


পুীস্কার 


পরিমা* 
পক্ষিজাতি 


খু্খ 


সনদ 
বুৎপন্ডি 


বন্দোপাধ্যায় 
বাগেশ্বরী 
বোমকেশ 


বীভিষিকা 
বিকীরণ 


ভ্রাতাগণ 
তূজঙ্গিনী 


ভাগিরথী 
ভগবান্‌ প্রনত্ব 
ভবিষ্যৎবাণী 
তৃঘ্যাধিকারী 
ভৌগলিক 
কুষণ 


মনমোহন 
মধ্যরাত 


মান্শীয় 
মৈতুতা 
মনঃ কণ্ঠ 
মধুহ্দন 
ধর 
হ্মুযু 
মৃত 
মনঙ্গান 
স্বর 
মূথছ'+ 


শ্প্যক্দ 


লা 


শুদ্ধ 
ব্যুৎপত্তি 
ব্যক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাগীশ্বরী 
ব্যোমকেশ 
বাহ্‌ 
বেচিত্র্য 
বিভীষিক৷ 
বিকিরণ 
তুল 
ভ্রাতগণ 
তূজঙ্গী 
ভরঙ্করা 
ভাগীরথ 
ভগবৎ প্রদত্ত 
ভবিষ্যদ্বাণী 
তৃম্যধিকারী 
ভৌগোলিক 
ভূষণ 
মনোহর 
মনোমোহন 
মধ্যরার 
মাহাম্স্য 
মাননীয়, মানা 
মিতা 
মনোক& 
মধুন্থদন 
মাধুধ, মধুরতা 
মুমৃদু 
মুত 
মনস্কাম 
ম্ুবর 
মুখচ্ছবি 
সাস্থনা 


জপুদ্ধ 
মধ্যান 
মহদুপকার 
মোতি 
মহাত্মাগণ 
মাতজিনী 
ষদ্যাপি 
যদ্যপিও 
যষ্টি 
যোগেন্জ 
যোগীবেশ 
যোগীগণ 
যশলাভ 
ষাবদীয় 
রূসায়ণ 
রামায়ন 
রাজাগণ 
রুগ্ন 
বুঙ্গরাজ 
রাশিকাত 
লজ্জার 
লক 
শু 
শিরমনি 
শিরনাম 
শিরচ্ছেদ 
শ্বেতাঙ্গিনী 
শশীভূষুণ 
শোনিত 
শিরোপীডা 
শিখীপুচ্ছ 


শন্ধাম্পদান্র 


স্বরন্বতী 
গান 
সমমীচিন 


রচন। বিচিন্ধা 


শুদ্ধ 
মধ্যান্ 
মনোপকার 
মতি 
মহাত্মুগণ 
মাতঙ্গা 
যদ্যপি 
ষ্দ;পি, যদিও 
যি 
যোগীজ্্ 
যোগ্িবেশ 
যোগিগণ 
যশোলাভ 
যাবতীয় 
রসায়ন 
রামায়ণ 
বাজগণ 
রুগ এ 
বুক্ষোরাজ 
রাশকৃত 
লজ্জাকর 
লক্ষী 

জন্য 
শিরোমণি 
শিরোনাম 
শিষশ্ছেদ 
শ্বেতাঙ্গী 
শশিক্ষণ 
শোশিত 
শিরঃপীড়া 
শিখিপুচ্ছ 
শ্রন্থাম্পদেধু 
সরন্বতী 
স্বাস্থ 
সমীচীন 


শশী 


(তি 


খা সংশোধন 


০১১. তান 
'লম্মান সম্মান 
কন্মতি দশ্মতি 
সনু সন্দুখ 
'শ্রোতবেগ . 'শ্রোতোবেগ 
শলজ্জিত সলজ্জ 
কাতর কাতর 
ন্সবিনয়পূর্বক 'বিনয়ে, বিনয়পূরক 
্থবুদ্ধিমান্‌ বুদ্ধি 
স্বামীপুত্র স্বামিপুন্ 
স্থকেশিনী সথকেশা 
শাকৃতজ কৃতজ 
সদ্যজাত মদ্যোজাত 
লিন্পুর সিন্দূর 
সপ্র স্বপন 
ন্‌চ্ছন্দ ্বচ্ছন্ 
সাচ্ছন্দ্য স্বাচ্ছন্দ্য 
সন্ধা সন্ধ্যা 
ম্গাহার্য সাহাষ্য 
স্থ্রধণী স্থরধুনী 

বানানের উভয় সপ শুদ্ধ £ 


অশুদ্ধ 
সৌজন্ততা 
সারথী 
স্বাতস্ত 
সন্লাসী 
সায়া 
সত্থা 
সাধ্যায়ত্ত 
সম্মিলন 
স্বয়ঘরা 
সম্বরণ 
সানন্দিত 
সপিনী 
সহাতীত 
সমতুল্য 
স্থালন 
হস্তীদস্ত 
হদ্‌পিও 
হৃদ্কম্প 
হৃযিকেশ 


স্পিড 
হংকম্প 
হবীকেশ 


কতকগুলি শবের উভড় প্রকার বানানই শ্দ্ধ। পরীক্ষকগণের অনেকেই কেবলমান্ত্র 


“রক প্রকার বানানের সহিত পরিচিত বলিয়! তীহার! অন্ত প্রকার বানানকে অগ্ুন্ধ 
আনে করিয়! কাটেন । ইহাতে বিচারকের অপরাধে নিরপরাধের দণ্ড হয়। শবগুলির 
উভয় প্রকার বানানই প্রদত্ত হইল £ 

অঙ্গুলি_-অঙ্গুলী। অটবী--অটবি। অনুস্থর_অনুন্থার। অনুষ্টুপ - অনু্ত। 
কস্তরীক্ষ _অন্তরিক্ষ। অবনী-অবনি। অরণি-_অরণী। অলি-অলী। আতস-- 
স্মাতশ। ইন্দীবর-ইন্দিবর | উষাউবা। কপাট-কবাট। কটি-কটী। 
্লমী-কলপি। কন্তরী-কন্তুরী। কিশলয়_ কিদলয়।  কাকলি-_কাকলী এ 
কুটির-_কুটার | কৃলীদ_কুসীদ। কেশর-কেসর । কমি_ক্রিমি। কৈকেয়ী-- 
কেকমী। কোটি-কোটী। কৌশল্যা-কৌসল্যা। ক্ষুরখুর। গণ্ডি-গশ্তী। 
খাগরি-গাগরী | গাণ্ডিব_গ্ান্ডীব। চবি_চবাঁ। চিৎকার-চীৎকার। বিশ্নী-_. 
বিজি । তরণী-তরণ। তরী-তরি। তনু-তন্‌। আটি-ক্রটী। দম্পত্তি-- 
ঘম্পতী। দেবকী--দৈবকী | ধরদী-্ধরণি। ধুলি-ধৃলী। ননি--ননী। নিহান্থ -. 


বচন! বিচিন্ত; 


নীহার । নিমিষ-নিমেষ। নিশ্বদ্দ-নিষ্বন্দ। পাটাগণিত--পাটিগণিত। পেশী- 
পেশিল প্রতিকার-_প্রতীকার। প্রত্যুষ-_ প্রত্যুষ । পরীঙ্গিং-পরিঙ্গিং। পল্গী-- 
পশ্লি। প্রণালী -প্রণালি। পরিবেষণ-পরিবেশন। পদবী-_পদবি। পুরবী- 
পূরবী । বীধি-বীথী। বেণী-_বেণি। দেবী_দেবি। বল্পরী--বল্পরি। বাড়ি_ 
বাড়ী। বিকশিত _বিকসিত। বিশদ _বিষদ। ব্যতিহার _ব্যতীহার। বশিষ্ঠ_ বসিষ্ঠ ৪ 
বেশি - বেশী। ভূমি_তূমী। ভেরী-ভেরি। ভূশশ্ি--ভূষণ্ডি। ক্রুকুটি- ভ্রকুটি। 
ভঙ্গি -ভঙ্গী। মহামারী-_মহামারি। মহী_মহি। মঞ্জুষ-মঞ্জযা। মঞ্জরি-_ 
মঞ্তরী। মাণিক__মানিক। মিলন_মেলন। মালিশ-_মালিস। মামুলী-মামুলী। 
যাছুলি- মাছুলী। মাঝি-_মাবী। মাক্ষিক- মাক্ষীক। মহোৌষধি__ মহৌষধী ) 
মহার্থ_মহাধ্য | লহরী_ল্হরি | লিখন - লেখন। শচ৮-শচি। শন্বুক-শগ্থুক । 
শাড়ী-_শাড়ি। শিষ-শীষ। শেফালি-_শেফালী। শিপ্রা-সিপ্রা। শান্মলা-_ 
শান্মলি। শ্রেণী-শ্রেণি। শূর্পনখা_ স্ূর্পনখা | সরণী_সরণি। সরধু-সরধু। 
সর_শর। সীকর_শীকর। সিঁডি-পি'ভী। সিঙ্গাড়া_শিক্গাডা। সুচী _স্চি। 
স্বাতী-ন্বাতি। ম্ুরী-_স্থরি। পৈরিঙ্ী-পৈরস্্রী। ম্থুরভি_স্থরভী। জ্বয়ভঁ_ 
্বয়ভু। হনুমান -হন্মান। হাতী-হাতি। ভাদ্ির-হাম্ষীর। হার্দ_হাদ্য। 


৪ অশুদ্ধ, কিন্তু বছ-প্রচলিত শব্দ £ 

কতকগুলি শব আছে, যেগুলি ব্যাকরণের বিচারে অশুদ্ধ; কিন্তু তাহারা বন 
প্রচজিত। ভাষা সব সময় ব্যাকরণের শাসন মানিয়! চলে ন'। সেইবপ কিছুসংখ্যক 
শব নিয়ে প্রদতত হইল £ 
, অভতিথিশালা । অর্ধাঙ্গিনী। অর্ধেক। অনাথিনী । অন্তঃশীলা। অশ্রজল।, 
আছ্যোপান্থ। আবশ্বকীয়। আভ্যন্তরীণ, আহরিত। ইততিপূর্বে। ইতিমধ্যে । ইচ্ছিত। 
উদাাসিলী । উদ্গীরণ। উপরস্থ। উপরোক্ত। একক্র। এদেশীয়। এ জাতীয়। করিতকর্মা । 
কারা। কিন্বা। কৃষক । কেব্মাত্র। খোদিত। গণতান্ত্রিক গুপ্ররিত। গোপিশী।, 
চত্ীদাস। চক্ষুলজ্জ! | চক্ষুরোগ । চক্ষুজল। চক্ষুন্তির । চক্ষুদান। চক্ষুরত্ব। চক্ষুহয় ) 
চমকিত। চলংশক্তি । চাতকিনী। চাকচিক্য। ছাত্ী। জর্জরিত। তৎকালীন । তত্রাচ। 
ভিনয়নী | দিগন্গরী । ধার্ধ। নমিত। নিরলস। সিন্দুক । নিরাশা। নিজল! উপবাস 
নিগ্লোধী। নিধিরোধী। তটিনী। নিশি। লিঃশেহিত। নিশ্চয়তা । নির্ভরতা ॥ 
পাশ্চাত্য । পাণ্বিক। প্রারুতিক। পেশাচিক। প্রত্ুতাত্িক। প্রবহমান। প'ভষ্ট ৪ 
পার্বত্য। বহুকপী। বযন্ক। বনানী । বরযাত্রী । বাহিক। বিতাভি হ। বিধর্মী । বিশ্ষেত্ব ৯ 
বিধাতা-পুরুষ। ভবদীয়। ভয়ংকরী। ভাত্রবধূ। মনাগ্চর। মনোচোর। মানসিক 
মহাত্যাগণ | মহারণী | মহাশয় । মুধরিত। মৌন। মৌনতা । বুবাগুরুষ। রক্ষয়িত্রী। 
রজকিনী। রাজনৈতিক । কধপসী। শরংচন্ত্র। শতবাধিক। শারীরিক । শিরোনাম ৯ 
শিরোপরি । শ্বেতাজিনী। শ্রে্ঠতর। শ্রেষ্ঠতম। সক্ষম। সপিনী। সম্ভব। সততা । 
অঠিক। সকাতরে । সকতজ। লচকিত। সলজ্জিত। সশস্কিত। সমসাময্ধিক। সাবধানী ঈ 


খতুদ্ধি সংশোধন এ: 


লাক্ষী দেওয়া। সাধ্যাভীত। পাধ্যায়ত্ত। সাচ্ছল্য। সিংহিনী। সিঞ্চন। স্ঞিত। 
স্থরভিত। সুকেশিনী। হুড়গ। সথজন। দেবিক|। স্বচক্ষে । ব্বন। স্বত্বাধিকারী । 
ছম্তারক। হেমাঙ্গিনী। 

এ+সংস্কৃত ব্যাকরণের মিপ্ম অন্ৃধায়ী মশ্ুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদের 
আর কৌনক্রমেই পরিহাত্য করা যায় না এবং সেইজন্ঠ বাঙ্গালা ব্যাকরণের বার! 
ইহাদের সমর্থন করা হইয়াছে ।” __সংসদ্‌ বাঙ্গালা অভিধান 

৬ বিশ্ববিভ্তালয়-প্রবর্তিত বাংল! বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়ম £ 

এক. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বন ঃ রেফের পর ব্যগ্তনবর্ণের দ্বিত্ 
ছুইবে না। যেমন, কর্ড, ধর্ম, সর্ব, গর্ব, অর্চনা, মৃছ?, অর্জন, কর্তী, কাতিক, কর্দম 
ইত্যাদি। এই নিয়ম তত্পম শব্দের হ্যায় তগ্তব, দেশী ও বিদেশী শবের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা । যেমন £ নর্শ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চবি, ফর্ন। জার্মানী, আম্মানি, বততমান 
ইত্যাদি। 

দুই. জন্ধিভে ও স্থানে বিকল্পে অনুস্বার £ ক'খণগ ও ঘপরে থাকিলে 
পদের অন্তস্থিত ম্‌-স্থানে “£ খা বিকল্পে অন্থপ্থার হ়। যেমন, অহঙ্কার [অহংকার ৭, 
ভয়ঙ্কর : ভরংকর ], শুভস্কর [শুভংকর ], সধ্য। [ সংখ্যা ], সঙ্গম [সংগম 1, হাদয়লঃ 
[ হৃাদয়ংগম ], সঙ্ঘটন [ সংঘটন ], সন্কলন [পংকস্ন ৭, সঙ্প্প [সংকল্প] ইত্যা্দি। 

উল্লিখিত বিধির অপপ্রয়োগ £ মনে রাখিতে হুইবে যে, কেবলমাত্র ক'* 
গা. ঘপরে থাকিলে এবং ম আগে থাকিলেই [২] অমুস্থার হয় না। এ “মূ পদের 
অন্তস্থিত “ম হওয়া চাই। নচেৎ অনথুম্থারের [২ বাবহার অস্তদ্ধ বলিয়। পরিগণিত 
হুইবে। ধেমন, অহম [পদের অন্তস্থিত “» 1+কার- অহংকার ; শুভ. [পদে 
'ন্তস্থিত “ম* ]+ কার ₹শুভংকর $ সম্‌ [পদের অন্তস্থিত “ম" 1+কলন -সংকলন 
হ্বদ়ম [পের অন্তস্থিত 'ম ]+গম-হদ্য়ংগম ইত্যার্দি। কিন্তু বন্ধিম, অন্ধ, পন্ক) শঙ্খ 
ভঙ্ক, বঙ্গ, ব্যাগ, ভঙ্গ, মঙ্গল, ইঙ্গিত, কঙ্কাল, পর্গপা, রঙ্গমঞ্চ, লঙ্ঘন, শঙ্ক 
খআকাক্ষ', গা, গঙ্গোপাধ্যায় পক্কিল, কলিঞ্জ, ভঙ্গুর, অঙ্গার, লবঙ্গ, অঙ্গ, ভগ 
শঙ্কা) কন্ধণ, কিস্কিণী। 

তিন, ও ও অনুম্থারের ভিন্নতর প্রয়োগ 2 বাঙ্গস্া, বাঙ্গালা" বাঙ্গালী, 
ভাঙ্গন প্রভৃতি সবের বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই 
শুদ্ধ । হ্সন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং ও ৬__ছুই-ই হয়। যেমন, রং [রঙ], সং [ সঙ, 
বাংল। | বাঙল! ] ইত্যাদি। তবে স্বরাশ্রিত হইলে একমাত্র “ও ব্যবছ্থারই বিধের। 
যেমন, রঙের, বাঙালী, ভাঙন ইত্যাদি । ৃ 

চার. হুস্‌ চিন্ছের প্রয়োগ ঃ অ-কারাস্ত হইলেও তস্তব' দেশী ও বিষে 
শঝের শেষে সাধারণতঃ হৃদ্‌ চিচ্ছের ব্যবছার নিপ্রম্মাজন। যেমন ঃ কাক, বক, মান্য, 
ক্কান, নাক, হাত, ওন্তাদ, তছনছ, পকেট, ডিশ, জজ, চেক, করেন, করিলেন, করিস 
ইত্যদি। অবস্ত হস্ত উচ্চারখ অভীষ্ট হইলে হুস্‌ চিহ্ন ব্যবহার্ধ। যেমন; শাহ 


১৯৬ সদা বিডি 


তথ, জেষস) জোন্স্‌, বও, ইত্যাদি। কিন্তু অধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হইলে হল্‌ চি 
জবন্তই প্রযোজ্া। যেমন; উল্কি, ফুল্কি, ঢুকি, খঁকা ইত্যাদি। আধার, 
উপান্থীন্বর অত্যন্ত হরত্ব হইলে শব্ধ-শেষে হুস্‌-টিহের ব্যবহার শুদ্। যেমন, কটন 
ফটক, গটগট, খটখট ইত্যার্ছি। & 

পাচ. ই ঈ-এর শুল্ধ প্রয়োগ ঃ যৃল সংস্কৃত শঝেঈ থাকিলে তন্তব খা 
তৎসদৃশ শবে ঈ বা ই বিকল্পে হয়। যেমন, কুমীর | কৃষির ], পাবী [পাখি], বাড়ী 
[বাভি], শীষ [শিষ], কুটির [কুটীর ] ইত্যাদি । কিন্তু কতকগুলি শবে কেবল 
“ই” হয়। যেমন: খিল, পানি, কলি, গলি, খলি ইত্যার্গি। আবার, কতফ- 
গুলি শব্দে কেবল “ঈ হয়। যেষন : কী, পানীয়, স্থলী, নীলা, হীরা, দীপ, পীত 
ইত্যানি। 

স্বীলিজ শবের অস্ভে এবং ব্যক্তি, জাতি, ভাষ! ও বিশেষণবাচক শঙ্জের অন্তে 
হুইবে। যেমন £ বাধিনী, চণ্ডালী, হস্তিনী, হরিসী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, করিয়ামী» 
ইংরেজী, বিলাতী, দাসী, রেশমী ইত্যাদি। কিন্ত কতকগুলি শবে 'ই' হইয়া থাকে। 
যেমন £ ঝি, দিদ্ি, বিধি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি ইত্যাদি । অবশ্থ 'পিসী' স্থানে 
বিকল্পে 'পিসি* এবং “মাসী” স্থানে বিকল্পে “মাসি' লেখা চক্বে। জন্যত্র মস্ত 
জীব, বন্ত, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শবের অস্তে এবং ছিরাবাত্ব শবের অন্ভে কেবল “ই৯ 
হইবে । যেমন £ বাজি, বেঙাচি, কাঠি, জি, চবি, কেরামতি, পাগলামি, বাবুগিরি, 
তাড়াতাড়ি, ধরাধরি, সরাসরি, সোজান্তজি, ইত্যাদি । 

ছয় উ উ-র শুদ্ধ প্রয়োগ £ যূল সন্ত শবে 'উ' থাকিলে তন্তব বা তৎসদৃশ 
শবে 'উ' বা বিকল্প 'উ' হয়। যেমন £ উনিশ [উনিশ 1) উধা, [উষা], টন (চুন), 
পূব [পুব ]ইত্যাদি। কতকগুলি «বে কেবলমাত “উ” ভ%। যেমন £ চু, তাডু, 
জুয়া ইত্যাদি। 

সাত. ও-কার ও উধ্ব-কমার প্রয়োগ £ স্প্রচলিত শবের উচ্চারণ, 
উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত এ-কার, উধব-কমা ব। অন্ত টিক 
যোগ বর্তনীয়। যদি অর্থ-গ্রহণে বাধা কছু) তবে কযষেকটি শবে অন্য অক্ষরে ও-কার 
এবং আছ্য বা মধ্য অক্ষরে উধ্ব-কম' বিকল্প দেওমা যাইতে পারে। যেমন, কাল 
[ কালো ], ভাল [ ভালো ], মত [ মতো ॥, পন্দে [পাডো। উত্যাদি। 

এত, ক, যত, তত ; তো, হয় তে' ; কাল [ সময়, কল্য ?, চাল [ চাউণ, ছাঁত, 
গতি ] ডাল (ফাইল, শাখ' ]_- এইরূপ একট প্রক'র বান'ন বিধের | 

ভাট, জ ও য-র ব্যবঙার£ কাজ, জাউ, জাতা, জাতি, জুই, জুত, জো, 
জোড, জোড়া, জোত, জোগ়্াল--এই সকল শে 'ষ' না লিবিয়া, লেখাই বিধেয়। 

নয় পওন-র্র বাবার; অ-সংস্কৃত শবে কেবল 'ন' বাবচার করাই বিধেয় ৮ 
ফেমনঃ কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্ত যৃক্তাক্ষর পট, ঠ. ও, 
ব্যবহৃত ছওয়। উচিত। যেমন ; টি, লুন, ঠাণ্ডা ইত্যাদদি। 

হশ. শব ওল-রব্যবহার£ যুল সংস্কৃতশবে শ, হও স থাকিলে তন 


খাদি সংশোধন 


শব্েও শ, যবাসহইধে। ধেমন॥ অংগু১জাশ, জাহিব আব, শপ্১পাব,। 
শশা, পিহ্ধসা--পিসী | ব্যতিক্রঘ ১ মচুত -মিস্সে,জপ্লাধ ইত্যাদি ৯ - 

বিদ্বেশী শখের উচ্চারণ অহ্সায়ে হুস্থানে “লস? এখং এস্থানে শরহে 
যেমন ; আসল, ক্লাস, মাস, জিনিসূ, পুলিস, পেন্সিল, সামা, সবুজ, খুশি, শহর, উশষা) 
পশম, পোশাক, পালিশ, শখ, সৌখিন, শেক্স্পিয়র । 


* বাক্যাংশের শুদ্ধি জনুদ্ধি [বন্ধনী চিন্ছের মধ্যবর্তী রূপটিই শুদ্ধ) 
আতিথ্য সংকার [অতিথি সৎকার ]। আবশ্তক নাই [আবশ্তকত। নাই ]। 
আয়োগ্য হইলাম [আরোগ্য লাভ করিলার্য ব! নীরোগ হইলাম ]। অসম্ভব জি 
[অলংগভ বা উৎকট জিদ )। অন্তর্ধান হইলেন [ অন্তর্যান কহিলেন বা অস্তহি 
হইলেন ]। আপ্রাণ চেষ্টা [ প্রাণপণ চেষ্ট! ]। অজ ব্যক্তি [ অগণিত ব্যক্তি ]। 
অন্থাভাবিক জাদিভেদ [কৃত্রিম জাতিভেঙ্গ || অনুক্ত স্থান [অনুক্ত পঙ্গ]। 
প্রবেশ নিষেধ [প্রবেশ নিষিদ্ধ ]। আলোচা গচ্চাংশ [আলোচ্যমান গল্ভাংশ ]1 
অজীর্ণতা [ অজীর্ণ রোগ ।। অপযান হইবার ভয় [ অপমানিত হইবার ভয় )। 
দেবতার উদ্দেশ্যে [দেবতার উদ্দেশে ]| গৌরব লোপ হইয়াছে [ গ্লোরব লু 
হইয়াছে বা লোপ পাইয়াছে ]। করা কর্তব্য [করা উচিত ]। কৃতকার্ধতার সহি 
কৃতিত্বের সক্বিত ]। জীবন সংশয় [জীবন সংশয়াপন্ন]। দরিদ্রদের অত্যাচার 
করা [দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করা] কারো ধারি না [কারুর ধার ধারি 
না।]। এর কথা বিশ্বাস করি না [ওর কথায়বিশ্বাম করি না )। রাত্রি অবসান 
৯ইল [রাত্রির অবসান হইল ]। বিশুদ্ধ হিন্দুর হোটেল [হিন্দুর বিশুদ্ধ ছোটেল ]। 
বাঙ্গালী পাঠার দোকান [ বাঙ্গালীর পাঠার দোকান ] | সোনার হাল ফ্যাসাঁনে 
গয়না [হাল ফ্যাপানের লোনার গয়না ]। শোকানলে মন [শোক-সাগরে যগ্ )। 
জীবনশ্োত, ভ্রুতপদ্ধে ছুটিল [জীবনশ্নোত ভ্রুতবেগে ছুটিল ]। তার সাথে ঝগড়। 
তার সঙ্গে বগা || মুদি দোকান [মুদির দোকান ]। মুগ ডাল [মুগ্গের ভাল ]। 
মামাবাডি [মামার বাড়ি।। হুরিলুট [হরির লুট]। ছোটদের মঞ্থাভারত 
[ ছেলে.দর মঞ্াভারত || ছোটবেলার কথা [ছেলেবেলার কথা )। পূজার বন্ধ 
[ পৃঙ্গার ছুটি ]। নামজাদা জ্খেক [নামকরা লেখক ]। লাঙগপেডে শাডি [ লালপাত 
শাড়ি]। পুষ্পের স্থরভি [পুষ্পের শৌরভ ]। ভয়ংকর ক্ষুধ' [অত্যন্ত ক্ষুধা ]। 
ভীষণ ঘুম [খুব বেশী ঘুম ]। আরস্তহইল [আরব হইল ]। শেষ হুইল [ সমাঞ্ত 
হইল ]। উদয় হুইল [উদ্দিত হুইল । গোপন কথা [গোপনীয় কথা ]। 
বিবার দেন | অনেক দেনা 11 সম্ভব নয় [সম্ভবপর নয়]। মৌন হইয়া রছিলের্ন 
[মৌনী কইয়া রছিলেন ]1 তত্ৃষ্টে [তদ্র্শনে ]। আশ্চর্য হুইল [ আশ্চ্যান্থিত 
হুইল 11 সাবকাশ নাই [অবকাশ নাই 1| সাক্ষী দিয়াছ [সাক্ষা দিয়াছে ]। প্রষাখ 
হইয়াছে [প্রমাণিত হইয়াছে ]। সঙ্কট অবস্থা [সন্কটাপন্ন অবস্থা ]। বণ-কৃশলী 
( বণ-কুশল || সাংঘাতিক ভোজন [প্রচুর ভোজন ]। সাংসারিক বুদ্ধি [ সংসার 


১৪৮ . চন! বিচিত্তা 


বৃদ্ধি]। সাহাষ্য-ক্কত বিষ্ভালয় | সাহায্য-প্রাপ্ত বিভালয় ]।. সময় সংক্ষেপ [সময় 
নংক্ষিপ্ত ]) হওয়া কর্তব্য [হওয়া উচিত ]। নাটক অভিনয় হুইবে [ নাটকের অভিনয় 
হইকেবা নাটক অভিনীত হইবে] একন্ছে গমন একআ গমন 11 অজ স্থানের [এই 
স্থানের বা অত্রস্থানে ]। সকল লোকেরাই [সকল লোকই ব! লোকেরা সকলেই ]। 
বুদ্ধিমতী মহিলাগণ | বুদ্ধিমতী মহিলারা ]। নানাবিধ পক্ষীগণ | নানাবিধ পক্ষী ]। 
প্রায় পাচ সহ ছাত্রবৃন্দ (প্রায় পাচ সহন্র ছাত্র || কানন-্রার্গণ [ কুটির প্রাঙ্ণ ]। 
ঘাবাল্য হইতেই [বাল্যকাল হইতেই ]। সযদ্বপূর্বক [ বত্বপূর্বক বা! সযত্ে ]। 

চজ্বিল্দুর ব্যবহার-জন্িত অশুদ্ধি ঃ 

কাটা-কণ্টক। কাটা--ছেদন কর]। বাধা নন্ধন। বাধা_বিস্ব । গীথা-- 
গ্রথিত করা। গাথা-_কাব্য-কাহিনী। পাজি_পঞ্তিকা। পাজি--দুই প্রকৃতির 
পাক-কর্দমম । পাক বন্ধন ! কীদা_ ক্রন্দন |. কাদা-কর্দম। হাস-হংস। 
ছাস_হান্ত। দাও--হযোগ । দাও-দা-ধাতুর মধ্যম পুরুষের বগ্ডমানকালের 
অহ্জ্ঞা। ছাদ-_ছন্দ। ছাদ--গৃুহের উপরিভাগ । চাই-নেতা | মন্দাথে ]। 
চাই-চান্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বমান। তাহার [তার ]-- সম্মান-যোগ্য ব্যক্তি। 
তাহার [তার 1--সম্মানের অযোগা ব্যক্তি । 


। অনুসরণী । 

১, নিম্মলিখিত প্রয়োগগুলি শ্দ্ধ কি গশ্দদ্ধ, কারণ দেখাহৃর] বিচার করত ক. শিরপরাধিনী | 
দাত্্রা্জী। রুচিবান। টৎকর্ষতা। প্রাঙ্গন । বিছ্বাচালোক। সন্ব। প্রতিযোগীমা। ৯. মা. 
“৫১1 খ. সর্ব সত্ব সংরক্ষিত | প্রাক-রুবলী । ১৯৫৪ সালর হটশ আইনানুসারে । গুঈীগণ । তড়িতাহত। 
গলিরোশোভ'। গারকী | বক্ষদেশ। ট. মা. "৬২ | গ. মঠিমানগ্ডিত। | শ্রদ্ধাষ্পর | নিরভিমানিনী | দুবানশ্া। 
সসঙ্কিত | সন্ত] দাবধালী। দৈম্ভতা। ছ, মত কম্পা্ট, 1৬১ খু. কুরক্ষিনী। প্রীমন্তাগবদগীতা। 
ইুকুতিশণলিনী | মাতৃবৃন্দ | জগনীল। অজ্ঞাণচা। এহদ্নন্ধেও। ছন্দোকুশলী। দোষপ্বঃলন। 
উ. মা. ৬১। ৬. লক্ষানীয়। সত্বা। ভৌগলিক । নিানলী। ইকাষত। অরস্ধাষ্পদান্থ। মন্মোহন। 
িশ্চযরত। | বেশ্ষ্টী। উ, নাং 1৪৪1 চ- হনব) বারহার | জেোতিজ । রোগপ্রস্থ । সবিনয়পূধক। 
লক্ষাণীর ৷ নম্ত্রা্ছশিল। প্রদারভা | উ. মা. '৬৫ | ছ. তেভচন্্র | ব্যাখ্যা | মুখস্থ | লক্ষাণীয়। বিপদপাত | 
ঘচদাশর [বাকি]। আশীষ । ট.মা, '৩১। ভ্" গোলকনাথ। আতমব। বিপদ্গ্রস্থ। বিদ্যান। 
কলুষতা। কধপোকধন। বালী'কি। গুপিজন। ই*মা.'৬৮| ঝা লঙ্রী। ববরদ্বতী। মুমূধু | আশব। 
শরমলি। তপু | বাছুলাতা । উ. মা. '*৯। 1 &, মুঠর্ত | কার্প | মধত্ত | প্রাবঙ্সিক। পর্ধাটন | উ* যা. '৭*। 
উ, অনাটন। গাশরথী। নিরন। মুষুর্ত। রামায়ন । পক । কচিৎ। চর্বচোষ্ঠ। অধীনন্ত। আক। 
লস | উ. সা. কম্পার্ট, ]+৭*। 

*২, গুদ্ধ কি অপ্ুদ্ধ, তাত কারণ জেখাইয়া বল: ক. সর্বাঙীন।' পরিস্কার । গ্ায়ীত্ব। অহত্। 
প্রতঘাঞ্চল । ইক্যষত্য। নিপ্ষর্থপর | নাগেশ্ববী। প্রজ্থলত। সমুষ্ধশালী। মাধুরিমা। মা. '&২। 
ধ, উত্কর্ষতা। আবগ্ঠকীর। কলানীয়াধু। মনযোগ নিরপরাধী। অন্ুবাদিত। মহত্ব। মুনয়। 
আপরাক | এচিত্তার্নীর । মা '৫৫। গ. পৌরোহিতা । লজ্জাঙ্কর | ছুরানস্া। জ্ঞানীগণ। হষ্উরশ। 
বাহলাতা। ঝআকাংখা। ব্যাবহার। মা. '৫৭। ধ. নিরপরাধী। কলানীয়াধু। অপবর্ষতা। 
ভোগলিক। মনযোগ । মহত্ব। মুধমান। মা, '&১। অপকর্ষত1। জাবগকীয়। মদযোগ। 
মিরপরাধী। মহদ্ব। মুয়দান। জপরাহ্ধ। কলানীয়াধু। কৌগলিক। মা. [কম্পার্ট,]। *৬১। 

॥ 65 ভৌগলিক । অতিভ্ভাপীয়। পূর্বাহ। প্রতিতবন্থীতা। যনোকইট। পুরস্কত। তুলতস্তী। যা, 


অন্তদ্ধি নংশোধন 


[ কম্পার্ট,] '৬৩। ছ, ছুয়াবহ!। আবরিত। সকুতজ। আরতী। ব্যাধা। আগতকল্য। লক্ষনীয। 
বিপদ্তন্থ। পৌরহিত্য। যা, "৬৯। জ, ইকামত। তভৌগলিক। নিশ্চয়ত।। আকাখা। বষ্দশ। 
ছপ্পাচ্য। উচ্ছাসিচ। সবিনয়পূর্বক। মা.'৬৬। হুরুচিবান্। আবির্ভাব। ভূম্যাধিকারী। স্যতৃব্সা। 
স্বালন। উপহ্থিত। লক্ষাণীয়। বিদুধী। দন্বা। মা ”৭৩। প্রেসকুগশান। ওয়ার্ডস্বার্থ। বৃটেন। 

*৩, উদ্ধতা'শগুলির ভুল স'পোধন +র: ক. যেৰাঙালীত্ব নিযে আমরা অহরাত্রি আক্ষালন করিঃ1 
ধাকি তাহাও অঠি দো ও ঈর্ঘ চেহারা খারপ করে। এই চতুংপার্থের নুপ্রতার মধাস্থলে বিদ্ভাসাগরের হৃতি 
ধ্বলগিরির ন্যায় ঈর্ব তুলিয়া দাড়িয়ে থাকে। ড মা.'৬১। খ. নন্দা্েবীর শিরপরি এক অতি বৃহৎ 
ভাঞ্চর 115; বিরাক করিতেছে, তাহা একান্ত ্রবিরিক্ষ। সেই জাতিপুপ্ত হতে নির্গলিত ধুক্জরাশি দ্বিক- 
দিগন্ত ব্যাপিযা রহিয়া্টে। ৮বে এই কি মহাদেবের ছটা? এই জঢা পৃথিবীরগী নন্দাদ্বেবীকে চক্ঠাতপের 
ভার আভরগ করিয়া রাখিয়াছে। উ.থা [কম্পাট ]'৬১। গ. [১] খগ্ভ গলাধকরণ করাই প্রাণীদেহের 
পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়। ১ গণক্গ্রশাননে রাজার এপাশীষ্তন অনুকল্প সম্গ্র জাতির উদ্দেশে এই শাশ্বতী 
ত গবনী উরি প্রযুঙ্দ । ৩ শাণালা তেই নধীর সহিত জামার সথাঠা। [৪] সবতৃপূর্বক অধ্যায়ন 
ন! করিলে পধাপ্ত গপকার প্রাপ্ত হওয়াবয না। চ,ম' '৬০। ষঘ. একথ সতাষে আমাদের বছ কুস'্কার 
আছে। সমাঞ্দেহে উহ্থা্দর কদধ অবস্থৃতি। এইঙুলিকে কাটিয়া বাঞ্ ছবিতে হইবে, অবন্ঠ তাহাতে 
জাতীয় প্রাণশক্তি, ধম, অধাটাকঠা নু হহবেন । আনলে বম মূল তধগুল এখনও অক্ষতই রহিয়াছে 
এব" যতই ভা্িদেহের এ অবাঞ্চিত কলঙ্ক কা।লমা বিহরিত হইবে, ততই এই তন্বগ্ুলি প্রোক্ছল হইয়। 
উঠিবে | মা '৫৮। 

৪ ক শিয়েভ শকযুগ্াঙলিব মধ। হহতে শদ্ধঝপটি লিখ: উৎক্্ষভা; ৎকর্ষ। সগযগীল, সহনশীল | 
শয়নানস্তর , শবনাস্তর পমৃদ্ধিণিল নমৃদ্ধিশ্লী। উরক্ষতা, উকামন্ঠা। ভৌগলিক, ভৌগোলক। 
মায়ঙ' আয়ঙ। ৮ মা। কম্পার্ট |] "৬৯ খ “নয়নুদ্বি* শব্দটলির শুদ্ধঝপ লিখঃ অনুমত্যানুমারে। 
দগাদুঃ। পাঙ্গন। চিন্ময় চাখুষ। প্রজ্ছণ্ত। দিগেন্্র। আগ্তাক্ষর। মহারাজা। পধমধ্যে। 
উঠা বম্পার্ট]'৭২। 

৫, "হত শুদ্ধ করিযা লিখ : 

ক শ্বেছে, জাতীন্ত, 

চোষার পত্জ পাহবাছি। ভোনার [পতৃদেবের গ্বান্ধ ভাল থাকিচ্ছে না। এবং বিশেষ গুশ্রযা 
প্রয়োজন লিখিয়া্। কন্ত ঠাহার ধদযের মধো ষে শোক'নল প্রজ্জলিত রহিয়াছে তাহাতে বাহিরের 
চিকিৎদায় আরগ্য লাভ করিবেন কি? আশা কাঁএ মামার নস্ভগাত শিশুটি ভাল আছে। 


আশীবাঞ্কক-- 
শ্রীফণী ভূষণ দে, 
মা. '৫৪ 


থ ক্ষমা, 
্বরগ্থীর কুপায় ওসি পৰীক্ষা দন্র'ণ হইযাং, এই সংবাদে আনন্দিত ইলাম। তোমার জননী 
গুরারোগা বাধিতে তৃগিতেছেন জানিয়া ছখিভ হইযাহি। তাহার বথাযোগা মেবাস্তঞদ। করিবে। 
০ঠাষার শারীরীক কুশল কামনা কি। 
ইতি 
নিতাশুভাখী 
জীমধুদধন বন্ছোপাধ্যাক্র 


৬ পাঠ্য-গ্রান্ছের ব্যাকরণ-পাঠের নির্দেশ 


তৎ. তংপুরুষ কর্মবা » কর্মবাচ্য 
কর্মধ! » কর্মধারয় করণব1- করণবাচ্য 
মধ্যপ-কর্ণধা » মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সম্প্রদানব! » সন্প্র্গানবাচ্য 
বন্ুত্রী » বনত্রীকি জপাদানবা! » অপাদানবাচ্য 
মধ্যপ-বহৃত্রী - মধ্যপদলোগী বহত্রীহি অধিকরণব!  অধিকরণবাচ্য 
কর্তৃব! » কর্তৃবাচ্য ভাববা! » ভাববাচ্য 


বি.ভ্র. £ পরীক্ষার উত্তর-পত্রে ভানদিকের মতো! সম্পূর্ণ পদটিই লেখা উচিত, ॥ 


সপ শিস পিসী আসর 


মাধ্যমিক পরীক্ষা) ১৯৭৮ 





৪ নবম শ্রেগী ৪ 
পাঠ-সংকলন ॥ প্রথম খণ্ড যষ্ঠ সংস্করণ 
গান গদ্যাংশ 
১৬ সমুদ্রপথে ১. শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন 
২, ভান্মিংহের পত্র ২, মধ্যাহ্ন 
৩. লুই গাস্তর ৩. পুরাতন ভৃত্য * 
৪. মেজদা ৪, ত্িরতু 
&, অচেনার আনন্দ ৫. হাট 
৬ দশম তেণী ৪ 
পাঠ-মংবলন ॥ গ্রথম খণ্ড॥ ষষ্ঠ সংস্করণ 
পাদ্যাংম পদযাংশ 
১, হ্মালয়-্রমণ ১, দুর্যোধনের প্রতি ধতরাষ্ট 
২, সাগরসঙ্গমে নবকৃমার ২, ইন্্রজিতের যজগূহে লক্ষণ 
৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ৩. ধূলামদ্দির 
৪. বাগাদিত্য ৮ ৪, কালবৈশাখী ২ 
৫. ভারতবর্ষ €. কাণ্ারী হুশিয়ার 


নবম শ্রেণী 
পাঠ-সংকলন 
প্রথম খণ্ড 

॥ গপ্যা৫স্প ॥ 


॥ সমুদ্রপথে ॥ 


সন্ধি ॥। ঘীপ-্ছি+ঈপ। তথাপি. তথা + অপি। লাভালাভ »লাভ + অলাভ। 
চডন্দারের! " চড়ন+ দারেরা। পধন্ত-পরি+অন্ত। গলদ্ঘর্ম " গলৎ+ ঘর্ন। সংগ্রহ 
»সম্‌+গ্রহ। পুরস্কার-পুরঃ+ কার। গঙ্গাশগম+গা। 


কারক-বিভক্ষি । বালীঘবীপে-অধিকলুণে “এ বিভক্তি। সবজায়গাই- 
অধিকরণে শুন্তবিভক্তি। কাজকর্ - কে শৃন্যবিভক্তি । চারি পাচ মাস--অধিকরণে 
শৃন্তবিভক্তি। জিনিস-_কর্মে শৃন্যবিভক্তি। মেয়ের পয়েই-_-করণে এ বিভক্তি। 
নানা জিনিস করে শৃন্যবিভক্তি । খেই _অধিকরণে “এ বিভক্কি। সাতগী- 
'অধিকরণে শুন্তবিভক্তি। হাল কর্ধে শৃন্তবিভক্তি। হুকুমে - করণে 'এ বিভ'ক্ত। 
বাতাসে-করণে 'এ' বিভক্তি । দোষে- করণে “এ বিভদ্তি। সাজ্ঘায়- অধিকরণে 
'ঘ' বিভক্তি । ঝাপ ট। - করণে “দিয়া” বিভক্তি । স্লেউতি- কর্মে শুগ্ঠবিভক্তি। কষ্টের 
-_ করণে এর” বিভক্তি । দর্পণের - কর্ম-প্রবচনীয়ফোগে এরা বিভক্তি । 
সমাস! বালীছীপে - ছি [ছুইদিকে] অপ. [জল] যাহার--বন্ৃবী ; বালী নামক 
স্বপ -মধ্যপ-কর্ধধ', 'তাহাডে। কাজ্কর্শ _কাজ ও কর্ন । বাহাল-বরধান্ত-_ 
বাল ও ব্রখান্ত -ছুন্দ। সাতগী-__সাত গারের সমাহার-ছিও। অধৃষ্টে- নয় দু 
-নঞএতং, তাহাতে | দতমহাশধ-ধিনি দত্ত, তিনিই মহাশয়-কর্মধা। নড়াচড়া 
_নডা ও চড়া ছন্ছ। উঠ্-দেবতার--ইষ্ট যে দেবতা--কর্ধধা, তাহার । প্রাণপণে" 
প্রাণকে পণ - দ্বিতীয়া হৎ, তাহাতে । মাঝিমাল্লার1_ মাঝি ও মাল্সা_ঘন্ব, তাহার] । 
নৌকারক্ষার-নৌকাকে রক্ষা-_দ্বিঠীয়াতৎ, তাহার । ঝড়-বুঠির_ বড ও বুঠি- ছচ্থ, 
তাহার । গলদ্ঘর্দ - গলপৎ ঘর্গ যাহার-বহুত্রী। দ্বী-পুত্র- স্ত্রী ও পুত্র- ছম্ছ। ঝগড়া" 
বিবাদ--বগন্ডা ও বিবাদ-ছন্দ। অঞ্জান_শাই জ্ঞান যাছার_ নঞ-বন্ত্রী। দীত- 
কপা্টি - দাতের ছারা! কপাটি-_ তৃতীয়াতৎ। স্ত্বী-পুরুষে-স্ত্রী ও পুরুষ--হুন্ব, তাহাতে। 
বেনেবউ-বেনের বউ-যঠাতৎ। যথাসবন্ব-সর্ন্বকে অতিক্রম না! করিয়।- 
অব্যয়ীভাব | গর্জন-তেলের--গর্জনের (গর্জরসের ) তেল--য্ীতৎ। তাহার। 
'উত্তর-পশ্চিম- উত্তর ও পশ্চিম _হদ্ব। 
প্রকৃতি প্রস্তায়॥ সমূদ্র -সম্উন্দ,+র [কর্তৃবা]। ব্যবসায়ের _বি-অব-সো 
+ঘঞ. [ভাঠবা), তাহার । ফলাও--ফগ+আও। লাভ-লভ,+ ঘঞ্, 
৯ (ভাববা ]। সংস্কার সম. +ঘঞ্চ [ভাববা]। মন্দিরে -মন্দ,+ইর [অধিকরপবা] 


সমুদ্রপথে ৬৩ 


+এ।  আনদ-আ-নন্দ + ঘঞ্। [ভাববা ]। ' খেলুড়ি- খেল্‌+উড়ি। ত্বান _ 
ন্া+অনট [ভাবনা]। আহলাদ__আ-হলাদ্‌+ ঘঞ, [ভাববা ]। দিফণ_ 
দক্ষ +ইন [কর্তৃবা]। সুবিধা স্ব-বি-ধা + ঘ্ঃ, [ভাববা 1+আ। স্থির-স্থা 
+ইর [কর্তবা)।  নডা-নড়+আ। চডাচড়+আ।  প্রমাদ প্রমদ, 
+ঞ [ ভাবব ]। পাটনী-পাট+নী। শক্ত-শকৃ+ক্ত [কর্তৃবা] গুটানো 
গুঁ+ আনে । নামানো- নাম্‌+ আনো। নৌকা-নৌ+ক+আ। গৌঁয়ানি 
_গৌঁ+আনি। বিপদ- বিপ-দ+কিপ, [ভাববা]। চহুন্দার_ চড়ন+ দার। 
ইষ্টদেবতা_ইফ+ক্ত [কর্ণবা)+দেব+তা [স্থাথিক]। রক্ষা রক্ষ-+ অঙ, 
[ভাববা ]+আ। মাঝি-মাঝ+ই। ভয়ান্ক_-ভী+ আনক। গলৎ গল্‌+ 
শড়। নিশ্বাস_নি-শ্বস্‌+ ঘঞ্ [ভাববা)। সহ্ব_ সহ+প্যৎ। কপাটি- কপাট 
+ই। যুদ্ছিত_মৃচ্ছ।+ ইত। উপস্থিত- উপ স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। অুস্থ_ স্ব 
স্থবা+ক। দর্পণ_দুপ + অনট, ! কর্তৃক] | বিশ্বাস_ বি-শ্বস্‌+ ঘঞ্, (ভাববা )। 
পুরস্কার_ পুরস্‌ + ক+ ঘঞ্ [ভাঁবব! )। স্বীকার_ন্বঅভূততস্ভাবে চি, + ক + ঘঞ্‌ 
[ভাববা]। উপকার--উপ-কু+ ঘঞ্, “ ভাববা 31 ক্ধ্যা_ সম-ধৈ+ ঘঞ্+আ। 
গঙ্গা_ গম. +গ [কর্তবা]+ আ। মোহানা মুহ [ «মুখ ]+আনা। 


লিঙ্গান্তর ॥ মেয়ে_ছেলে। রাজা রাণী। দত্ত-মহাশয় - দত্ত-জায়া। ইঞ্টদেবতা 
_ ইঞ্টদেবী। বেটা-বেটা। শ্রী স্থামী। পুত্র-কন্তা। পাগল-_পাগলী, 
পাগলিনী। বেনে-_ বেনেবউ। 

প্দ-পরিবর্তন ॥ সমুদ্র (বি) সামুদ্রিক (বিণ)। দেশ (বি) দেশী 
(বিণ)। ব্যবসায় (বি)-ব্যবসায়ী (বিণ)। বদল (ধি "বদলী (বিণ)। 
সংস্কার (বি)_সংস্কত (বিণ)। লাভ (বি)-লুন্ধ (বিণ)। আদর (বি) 
আদৃত (বিণ )। আনন্দ (বি)_ আনন্দিত (বিণ)। ন্রান (বি) ম্বাত (বিণ)। 
আহ্লাদ (বি )-_-আহলাদিত ( বিণ )। স্থির (বিণ)_স্থ্র্যে(বি)। বিপদ (বি) 
_ বিপনন (বিণ)। হুস্থ (বিণ)_স্থান্থ্য, সুস্থতা (বি)। জল (বি)-_ জলীয় 
(বিণ)। ফেনা (বি)_ফেনিল (বিণ)। দোষ (বি) ছুষ্ট(বিণ)। যুছিত 
(বিএ) মৃ্ (বি)। শ্বী(বি)-স্ত্ণ(বিণ)। তেল (বি)__তেলা (বি৭)। 
পুরস্কার (বি)-পুরস্কত (বিণ) স্বীকার (বি)-্বীৃত ( বি)। বিশ্বাস (বি) 
_ বিশ্বস্ত (বিণ)। নষ্ট (বিণ)-নাশ (বি)। উত্তর (বি)--উত্তরা (বিণ )। 
পশ্চিম (বি )_পশ্চিম। (বিণ)। উপকার (বি )--উপকৃত, উপকারী (বিণ)। 

সার্থক বাক্যরচন।॥ তদারক সবই তে! হলো, এখন কাজট। তর্দারক কম্ুবৈ 
কে? বাছাল-বরধাস্ত- নতুন বড়বাবু এসে কর্মচারীদের বাছাল-বরখাত্ত করে 
অফিসটাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজালেন। খেলুড়ি--ছেলেবেলায় যে সব খেলুড়িদের সঙ্গে 
খেলতাম, তারা আজ লব কোথায় চলে গেছে। ক্রমে ক্রুমে--জোয়ারের জল ক্রুজ 
ক্রমে বাড়িতে লাগিল। জান্তালাস্ত--বাবসারে লাস্ভালান্ত আছে। অনৃষ্ট- 


২০৪ বচন! বিচিন্তা 


মানুষের জনুষ্টরে কি আছে, তাহা শুধু অদৃষ্টদেবতাই জানেন । মিস জিসে- নিসমিসে 
কালে& মেঘে আকাশ ঢাকা । ঝঁড়-ঝাপট1-জীবনে ঝড়-ঝাপ টা আসে ; তাতে 
তো৷ আর ভেঙে পড়লে চলবে না। চড়ন্বার-_ নৌকার চড়ল্জারেরা একসঞ্ধে কীর্তন 
গাহিতে লাগিল। পালন ঘর্ম_-বছরের শেষে হিসাব মেলাতে বলে কর্মচারীরা 
গজ ঘর্ন হতে লাগলো৷। ফঁতকপাটি__অন্ধকারে সেই ভয়ানক আওয়াব্স শুনে 
সকলের ফীতভকপাটি লাগার উপক্রম । যথানর্বন্ব--অগ্নিকাণ্ডে লোকটির যথাসর্ব্ 
ভম্বীভূত হইয়া গিয়াছে। | 
উক্তি-পরিবর্তন ॥ মাঝি বলিল, 'মশাই, আমি......... সুস্থ হয়।, (প্রত্যক্ষ 
উদ্ভি)। মাঝি সবিনয়ে বলিল যে, সে সেই ঢেউ থামাইয়! দিতে পারে-_কিন্ত 
তাহাতে তাহার ( বিহারীর ) সাত আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। তাহা সে সহিতে 
পারিবে কিনা তাহাকে বলিতে হইবে । বিহ্বারী বলিল যে. তাহার যথাসর্বন্ব যায় 
সেও আচ্ছা; কিন্তু তাহার স্ত্রী ও কন্তা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়। (পরোক্ষ উক্তি)। 


॥ ভানুসিংহের পত্র ॥ 
অন্ধি॥ বৃহম্পতি »বৃহৎ+পতি [নিপাতনে ]। অর্ধেকস্মঅর্ধ+ এক। বৃষ্টি» 
বুষ+তি। আচ্ছন্ন *আ+ছন্র। নির্শললনি:+মল। পুণ্যতীর্থোদকে » পুপ্যতীর্থ + 
উদকে । সন্ধানে সম্‌+ধানে | নিশ্চিত -নিঃ+ চিত। নিশ্চল »নিঃ+চল। বিচ্ছেদ 
স্বি+ছেদ। আশ্চর্য অ1+চর্য। কিন্ধ্কিম.+তু। অতএব »*অত:+এব। 
কারক-বিভ্তত্তি ॥ কাল - অধিকরণে শৃন্তবিভক্তি। বোলপুর থেকে-_অপাদানে 
“থেকে' বিভক্তি । মেঘে-_করণে 'এ' বিভক্কি । মোটবগাড়িতে-_কর্ধে “তে, বিভক্তি । 
মোটর--কর্মে শৃন্ভবিভক্তি। জলে_করণে 'এ' বিভক্তি। পুণ্যতীর্থোদকে-_করণে 
€এ' বিভক্তি । রাত্রি--অধিকরণে শৃন্ভবিভক্কি । গ্রহ-বৈগুণ্যে- করণে 'এ' বিভক্কি। 
চিঠি-মৃখ্যকর্ধে শৃন্তবিভক্তি । ডাক- কর্মে শূন্তবিভক্তি। 
সমাস ॥ ভাম্ুসিংহের- _ভাম্দের মধ্যে সিংহ- সপ্তমীতৎ $ তাহার । শিলংগবতে 
_যাহা শিলং, তাহাই পর্বত- কর্মধা ? তাহাতে । মা-গঙ্গা--ধিনি মা, তিনিই গা 
-কর্মধা। বার-বেলা- প্েলার বার--যষ্ঠীতৎ | মোটরগাড়ি--যাহা মোটর, তাহাই 
গাড়ি--কর্মধা; অথবা মোটর-চালিত গাড়ি-_মধ্যপদলোপী কর্মধা। গৌহাটি-স্টেশ 
__যাহা গৌহাটি, তাহাই স্টেশন কর্মধা। ভাগ্যদেবতা__ভাগ্য-নূপ দেবতা--রূপক- 
কর্মধা। বছ্রনাদ-বঙ্ছের নাদ-__যচীতৎ । মুষলধারে-_মুবলের সভায় ধারা- উপমিত 
কর্ণধা ; তাহাতে । খেয়া-জাহাজে-_যাহা খেয়া, তাহাই জাহাজ-কর্মধা। তাহাতে । 
বকাবকি, দাপাদাপি, ছুটোছুটি_ব্যতিহার বহুত । নির্যল-_নাই মল যাহাতে- 
বছর । গঙ্গান্সান_গঞ্জায় ান_সগ্তমীতৎ। পুপযতীর্থোদকে-_ পুণ্য যে তীর্ঘ- কর্মধা,, 
« তাহার উদক [জল] যীতৎ; তাহাতে । কটাক্ষপাত--কটাঙ্গের পাত- যঠীতৎ । 


 ভাহসিংহের পত্র ২. 


কুর্দেব-ধিনি হ্ুর্য, তিনিই দেব-কর্মধা। অসভভব_নয় সম্ভব_-নঞতৎ 
গোয়ালন্দগামী--গোয়ালনে' গমন করে যাহা--উপপদতৎ। স্টীমার-ঘাট-স্টীমাং 
ভিড়িবার ঘাট-_মধ্যপ-কর্ণধা । মোঁটর-কোম্পানী- মোটর বিষয়ক কোম্পানী--যধ্যপ 
কর্ধধা। মালগাড়ী--মাল বহনের নিমিত্ত গাড়ি-_-চতুর্থীতৎ। পথপার্থে-পথে 
পার্শ_যঠীতৎ, তাহাতে । নিশ্চল _নয় চল-__নঞ্‌তৎ। পূর্বদিনে-_পূর্ব ষে দিন- 
কর্ণধা, তাহাতে । জিনিসে-মানুষে--জিনিসে ও মান্ষে-_অলুক্‌ হন্ব। গ্রহ বৈগুণ 
-স্গ্রহের বৈগুণ্য - যণ্ঠীতৎ, তাহাতে । 

প্রক্কতি-গ্রত্যয় ॥ বিদ্প--বি-হন্‌+অ (কর্তবা)। গঙ্গা- গম.+গ (কর্তৃবা 
+আ। আকার -আ-রু+অ (কর্ধবা)। আয়তন- আ-যত.+অনট.। ভাগ্য- 
ভজ.+ষ (কর্ণবা)। দেবতা-_দেব+ তা! (স্বাধিক )। ঝাঁকানি-_-ঝাক্‌+ আনি 
রক্ত--রন্জ.+ক্ত। আচ্ছন়__আ-ছদ্‌+ক্ত (কর্মবা)। স্নান__ন্লা+ অনট্‌ু। পৃথিং 
--পৃথু+ঈ (কর্তৃবা )। শ্োত- শ্র+ক্ত। নিথ্ধ- মহ +ক্ত। পদ্থিল--পন্ক+ইল, 
রাত্রি_রা+ত্রি (কর্তৃবা।। যাঁপন -যা+ পণিচ.+অনটু। সন্ধান--সম্‌+ধা+ অনট্‌ 
( কর্তৃব! )। অন্ুমতি-_অনু-মন্‌+ তি (ভাববা )। হুর্য--ন্থ+ষ (কর্ুবা)। অসম্ভব 
_নঞ্সম্ভূ+জঅ (ভাববা)। জিজ্ঞাসা-_জা।+সন্+আ। আশ্রয় আ-শ্রি+অ 
(ভাববা)। প্রভাত-_ প্রভা +ক্ত (কর্তবা)।  আকাশ--আ-কাশ.+অ 
(অধিকরণবা)। ঘোরতর--ঘোর + তর। হাপানি-_হাপ+আনি। বহুন-_বহ্‌ 
+অনট্‌ (কর্তবা )। নিবিডতর-_নিবিড + তর । অবস্থা-_অব-স্থা+ অ (ভাবব1 )। 
স্তর স্তন্ভ.+ক্ত (করৃৃবা)। বিশেষত--বিশেষ+ত। বিচ্ছেদ-__বি-ছিদ্‌ + অ 
(ভাববা)। বৈগুপ্য-_বিগুণ+ষ (ভাববা )। আশ্চর্---আঁচরু+ষ (ভাববা )। 

পদ্-পরিবর্তন ॥ পরত |বি]--পাব্ত্য [বিপ)]। পথ [বি]--পাখের 
[বিণ]। গঙ্গ [বি]-গাঙগেয় [বিণ]। সাবধান [বি]--সাবধানী [বিণ]। 
পাহাড় [(বি]-_পাহাড়ী [বিণ]। দেহ [বি] দৈহিক [বিণ]। মান [বি]. 
্বাত [বিণ)। সময় [বি]--সাময়িক [বিপ!। আিঞ্ধ [বিণ] নেহা বি]। 
নির্মল [বিণ] নির্মলতা [বি] পক্কিল [বিণ]--পক্কিলতা [বি]। অস্তমিত 
[বিণ ]--মস্তগমন [বি]। আশ্রয় ধি]-আশ্রিত[বিপ]। ছুখ [বি] ছু, 
ছুঃখিত [বিণ'। বহন [বিবাহিত [বিণ]. নিশ্চল [বিণ]--নিশ্চলতা 
(বি]। বিচ্ছেদ [বি] বিচ্ছিন্ন [বিণ] বেগরণ্য বি]-বিগুণ[বিণ]। স্থান 
[বি]--হানীয়, স্থানিক [বিণ]। স্থির [বিশে বি]। 

লাধু ভাষায় পরিণত্ত কর॥ কাল পৌচেছি...করে দিয়েছিলেন? | চল্মিত 
ভাষা ]--কাল আসিয়া পৌচছিয়াছি শিলং পরতে, পথে কত যে বিশ্ব ঘটিল তাহার ঠিক 
নাই। যনে আছ্ে-বোলপুর হইতে আমিবার সময় জননী গঞ্জা আমাকে জল-কর্ঘমের 
মধ্যে হি"চড়াইয়া আনিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন ? 

বাচা-পরিবর্তন ॥ তাহাকে টিকিট কিনিতে হয় নি [ভাববাচ্য ]। তিনি 
টিকিট কেনেন নি [ কর্তৃবাচয ]। 


৬ সঙ |স্বংকারে 


উত্ভি-্পরিবর্তন ॥ কারখানার লোকের! '...ডাক্ষবাংলায়।' [ খত্ধাঞ্গ উ্ি 1১ 
খারগ্খনার লোকের! বলিল যে, নেছিন কিছু কর। জসন্তর । তাহারা গরেছ দিন চেষ্টা 
বারিয়া দেখিবে। লেখক এবং তাহার সঙ্গীরা জিজাস! করিলেন যে, তাহার সাজে 
কোথায় আশ্রয় পাইবেন । তাহার! বলিল যে, ভাকবাংলায় তাহার ভাহা পাইবেদ। 


॥ তাহ পড়ি ॥ 


সন্ধি। জলাতঙ্ক "জল + আতঙ্ক। আবিষ্কারস্আি:+কার। সংবাদ -সম্‌ন 
বাদ। পরীক্ষাগারে » পরি+ ঈক্ষা+ আগারে । বখাঘথ স্ষথা+ অবথ। গবেষণা - 
গো+এবপা। পদ্ধতিস্পদ্‌+ইতি। জীবাণু -জীব+ ঘণু। উন্ছল "উৎ+জল। 
সিদ্ধান্ত সিদ্ধ + অস্ত। পুনরুজ্জীবিত সপুনঃ +উৎ+জীবিত। সংস্কার » সম্‌+ কার। 
নির্ণয় -নিঃ+ নয়। ভগদ্বাসাঁর - জগৎ + বাসীর। অগদ্বিখ্যাত »জগৎ+ বিখ্যাত । 
লোকারণ্য লোক + অরণ্য । অত্যন্ত অতি + অস্ত। স্বস্তি» হু +অভ্তি। নশ্চয় 
স্নি১চয় | 
কারক-বিভক্তি ॥ ছেলে_কর্ায় শৃন্পবিভক্তি। জলাতস্ক রোগে - করণে এ 
বিভকি। দিনরাত-_অধিকরণে শৃন্তবিভরক্তি। ছিপিটা_ক্ে শৃন্তবিভক্তি। 
পদ্ধতিতে-করণে 'তে' বিভক্তি । অণুবীক্ষণে- করণে “এ' বিভক | জীবাণুর 
কর্ম-সথস্কে 'র' খিভক্ি | আলো-কর্ধে শৃন্যবিভক্কি । জীবিকা _ কর্মে শন্টবিভক্তি। 
আবিষ্কার থেকে - করণে 'থেকে' বিভক্তি । আান্ত্রাক্-রোগে_করণে 'এ' বিভক্তি 
কারণ - কর্ণে শৃন্ভবিভক্কি। চিকিৎসা-বিষ্া_কর্ণে শৃন্তবিভক্তি। 


সমাস ॥ ক্ষতবিক্ষাত_ ক্ষত ও বিক্ষত _হন্দ। জলাতঙ্ক জল হইতে আতঙ্ক 
পঞ্চমীতৎ। অনিবার্ধ নয় নিবার্₹_নঞতৎ। বোগ-নিবারণের--রোগকে নিবারণ 
_দ্বিভীয়াতং) তাহার | জলাতঙ্ক-রোগী-_জল ₹ইতে আতঙ্ক_-পঞ্চমীতৎ ; জলাতঙ্ষে 
আক্রান্ত রোগী_ মধাপদলোপী কর্নদা। পরধক্ষাগাবে- পরীক্ষার নিমিভ্ত আগার - 
চতুর্ীতৎ, তাহাতে । দূরদেশ দুর যে দেশ কর্মধা। রসায়নবিষ্যা রসায়ন বিষয়ক 
বিষ্থা_মধ্যপ-কর্ণদ' | জীবাণুশৃন্ত _জীবের অপু_্ীতৎ ; জীবাণুর দ্বার! শৃন্ঠ-_ 
তৃতীহাতৎ। ধুলিকণ'_ ধূলির কণ-বগ্তৎ। পান্রস্থিত__পাত্রে স্কিত-_সপ্তমীতৎ। 
শরনঘরে-শয়নের নিষিল্ত ঘর-_চতুর্থীতৎ, তাহাতে । ভদ্রলোক--ভদ্র এমন লোক 
_কর্মরা। মৃল্কথা_মূল যে কথা_কর্মধা। জীবাণু-বিনাশের -জীবাপুকে বিনাশ _- 
দ্বিতীয়া । তাহার । গুটিপোকা-চাব--গুটি এমন পোক।- কর্মধা ; তাহার চাষ-- 
ব্সীতৎ। প্রাণিতববিশারদদের-_প্রার্িবিষয়ক তত্বস্মধ্যপ-কর্মধা 7 তাহাতে বিশারদ 
__সপ্তমীতৎ ; তাহাদের | রসায়নবিদ্কে-_ রসায়ন জানেন যিনিস্উপপদতৎ। 
তাকাকে । জন্তজানোয়ার-_-জস্ক ও জানোয়ার--ন্। বিশেষজ্ঞ--বিশেষ জানেন 
। ধিনি-উপপদতৎ। জনমণ্ডলী--জনদের মণ্লী--হঠীতৎ। জমুধ্বনি-- জয়-চক 


হু পার 
ধ্বনি-ঘধ্যপ-কর্্ধা । জগৎবাসী--অগতে বাস করে যে-স্উপপদতৎ। রুতজাভাতাখর 
স্কতকতার ভাজন--যঠীতৎ। লোকারণ্য--লোবের অয়ণ্য -যঠীতৎ | গবেষুকেজ 
-গবেধণার নিমিত্ত কেন্দ্র--চতুর্যীতৎ। মর্মরমৃতি-_মর্ধর-নিগিত মৃতি- মধ্যপ-কর্জধ)। 
ঘেষপালক--মেষ পালন করে যে--উপপদতৎ। ৃ 

প্রকভি-প্রত্যয় ॥ বিক্ষত-_বিক্ষণ্‌+ক্ত (কর্মবা)। অনিবার্ধ-নঞ্নি- 
বারি+য (কর্মবা)। আবিষ্কার--আবিঃক+অ ( কর্মবা)। প্রতিষেধক--প্রতি- 
সিধ,4ক। বিভির-বি-ভিদ্‌্+ক্তক (কর্মবা)। চিকিৎসা--কিৎ+ সন্+জ। 
প্রতিষ্ঠিত--প্রতি-স্থা+ক্ত (কর্মবা)। পরিণত--পরি-নম্+ক্ত। গ্রহণ__গ্রুহ,.+ 
অনট্‌ (কর্তবা)। অভিলাষ--অভি-লস্+ অ (ভাববা )। ব্যবস্থা--বি-অব-স্থা + অ। 
প্রতিষ্ঠান_প্রতি-স্থা+ অনটু।  বসায়ন--রস+আয়ন। অনুষ্টলন--অন্-শীল্‌ 
অনট্‌ (ভাববা)। আনন্দ_-আ-নন্দ,+অ (ভাববা)। মৌলিক-মৃল+ফিক। 
ফুটস্ত_-ফুটু+অন্ত। গবেষণা__গো-ইফ্‌+ অনটু+ আ। বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান+ ঈ। 
রাসায়নিক _রসায়ন + ফিক । পদ্ধতি-পদ্-হুন্+ক্তি (কর্মব)। প্রবেশ- প্র-বিশ, 
+অ (ভাববা)। অন্বীক্ষণ -অন-বি-ঈক্ষ. +অনটু। ঘোলান্টে--ঘোল। + টে। 
ঘোষণা- ঘোষ. + অনট্‌+ আ। উতপর্তি-_উৎপদ্‌+কি (কৃবা)। অনুসন্ধান 
অনু-ম্ধা+অনট্‌।  উজ্জ্রল__উৎজল্+অ (ভাববা)। শয়ন-_-শী+অনট্‌। 
সাক্ষাৎ সহ-অঙ্গি-অত+ক্িপ, (কর্তবা)। বিনাশ--বি-নশ+অ। লম্বাটে--লঙ্ব। 
+টে। চলন-_চল্‌্+অন। দক্ষিণদক্ষ+ইন। জীবিকা জীব + ক+আ। 
প্রতিকার -প্রতি-ক+অ।  নির্ধারণ__শ্রুধু + গিচ+ অনটু। দুঃখিত--ছুঃখ + 
ইত। পুনরুল্ভীবিত-_পুনঃ-উদ্‌-জীব১+ক্ত। জাতীয়-জাতি+ঈয়। মারাত্মক 
_মার্+আত্মন+ক। আক্রমণ--অংক্রম্+ অনটু। প্রমাণ_প্রমা+অনট্‌। 
আহ্বান-__-আ-হ্বে+অনট্‌ু। স্মরণীয় _স্ম+অনীয়। সাংবাদিক-_সংবাদ+ফিক। 
দূরীকরণ--দ্র-অভৃততস্তাখে চিক +অনটু। সংখ্যক-সংখ্যা+ঠক। অমায়িক-_ 
নঞ্-মায়া+ফ্িক। সাধন__সাধ্‌- অনটু। স্থানীয় স্থান + ঈয়। 

পদ-পরিব্ন ॥ পাগলা (বিণ)_-পাগলামি (বি)। সৌভাগ্য (বি)-- 
হভগ (বিণ)। আবিধার (বি )--আবিষ্কত (বিণ)। নিবারণ (বি)-নিবারিতত 
(বিণ)। সংবাদ (বি) সাংবাদক (বিণ) । পরিণত (বিণ)- পরিণতি (বি) 
অভিলাষ (বি)-অভিলধিত (বিণ।। পৃথিবী (বি)-পাধিব (বিণ)। রসায়ন 
(ফি)-রাসায়নিক (বিণ)। অনুশীলন (বি)-_অন্শীপিত (বিণ)। যৌলিব 
(বিণ)-_মৃল, মৌলিকত। (বি)। প্রবেশ (বি)--প্রবিষ্ট (বিণ)। বিশুদ্ধ (বিণ, 
(নিণ)-_বিশুদ্ধতা (বি)। স্থনিশ্চিত (বিণ)-_স্থনিশ্চয় (বি)। পরীক্ষা (বি). 
পরীক্ষিত (বিণ )। বিনাশ (বি) বিনষ্ট (বিণ)। রেশম ! বি)--রেশমী (বিণ) 
প্রতিষেধক (বিএ)-_ প্রতিষেধ (বি)। আক্রমণ (বি)-আক্রাস্ত (বিণ) 
উপহাস (বি)-উপহসিত (বিণ)। প্রমাণ (বি) প্রমাণিত (বিণ)। বিজ্ঞা' 
(ধি)-বৈজ্ঞানিক (বিণ)। ইতিহাস (বি)-এতিহাঁসিক (বি৭)। আহা 

র. বি, (২য)--১৪ 


২৪৮ চন বাটন 


(বি)-আছইত (বিখ)। নিবারণ (বি)স্নিবারিত (বিণ)। দির্গয় (বি) 
নিরব ,(ধিণ)। অভিনন্দন (বি)--অভিনন্দিত (বিণ)। রক্ষিত (দিণ) 
রক্ষণ (বি)। সমাধি (বি)স্স্সমাহিত (বিণ)। স্থানীয় (বিশ )-স্থান (ধি)। 


॥মেজাড়া 


উন্ধিহ সমাচ্ছর- সম +আ1+ছন্ধ। উত্তীর্ঘউৎশতীর্৭। তত্বাবধানে » তৎ 
+ত্ব+অবধানে। বিস্তাভাস স্বিস্তা+ অভি+ আস। স্যাক্ষর »দ্ব+ অক্ষয়। ছুর্তাগ্য 
সছুঃ+ভাগ্য। নিধোধ*্নিঃ+বোধ। পরীক্ষক -্পর্ি+ ঈঞ্ষক। তত্দ্রাভিভূত - 
তন্ত্রা+ অভিভূত।  দীপালোকের * দীপ+ আলোকের । উন্মুখ» উৎ+ মুখ। 
অপেক্ষাঅপ+ঈক্ষা। সংক্ষেপেশ্সম্ণীক্ষেপে। উত্তেজিত»্পউৎ+ তেজিত। 
নির্ভয়ে. নিঃ+ ভয়ে । পরিক্ষার -"পরি+ কার। সর্বাগ্রে” সব+ অগ্রে। সধাপেক্ষা 
সর্ব+অপশণঈক্ষা। বজ্জাতকে »বদ+জাতকে ৷ উত্তরোত্তর উত্তর + উত্তর । 
কারক-বিভক্তি ॥ দিনটা-কঠে শুন্ঠবিভক্তি। সারাগিন-_-অধিকরণে শৃল্ব- 
বিভক্তি । ঘনমেঘে--করণে “এ বিভক্তি । অস্ধকারে--করণে “এ বিভক্তি । হুকায় 
-অপাদানে “র" বিভক্তি । নিজে__কর্ডায় এ বিভক্তি। নাক-কর্ধে শুন্তবিশুক্তি 
সম্মান-সৌভাগ্য_কর্দে শুন্তবিভন্তি। কিসে_কর্ডার “এ বিভক্তি টি 
শন্যবিভক্তি। বগলে করণে “এ বিভক্ি। তেজে- করণে এ বিভ€1 বাঘের 
--কর্মপ্রবচনীয়যোগে এরা বিভক্তি । শতকঠে-অপাদানে এ বি৬ল্ডি। কাথঘ__ 
কর্মে শুন্ভবিভক্তি। সাঙছদে_ করণে এ বিভক্কি। 
সমাপ॥ সারাধিন-সারা ব্যাপিয়া দিন-দ্বিতীয়াতহ। অবিশ্রান্ত--নয় বিশ্রান্ত 
স্পঞতং | ঘনমেঘেশঘন ফে মেঘ-কমধা 9 তাহাতে । গল্তীর-প্রকৃতি গম্ভীর 
প্রক্কতি যাহার -বছুত্রী । যলোযোগ- মনের তারা যোগ ভঠতীয়াতৎ। হাসিমুখে 
“ছাসিপূর্ণ মুখ-_মধ্যপ-কর্ধধ।,। তাহাতে । সপ্তাহ সপ অহ্রে সমাহার-_গ্থিগ। 
হশৃখখলায়-_ন্ু শৃঙ্খলা প্রাদিভং। "তাহাতে । নিধোধ-নাই বোধ যাহার-- 
নঞুতৎ্। দায়িহবোধ-দাছিত বিষয়ক বোধ-মধ্যপ-কর্ণধা। অদৃষ্টের-নয় দৃষ্ট - 
নঞ্রতৎ্, তাহার। তঙ্ছাভিনৃত-_তঙ্ার দ্বারা অভিভৃত _তৃতীয়াত২। গভীর- 
অধ্যয়ন-র'ত--গভীর ষে অধ্যয়ন--কর্ষধ1। তাহাতে রত--সধমীতৎ। আইনসঙ্গত 
- আইনের ছারা সঙ্গত--হভীয়াতৎ। আর্কঠের- আত যে ক্__কর্মধা, তাহার । 
গগনভেদী--গগন ভেদ করে বাহা--উপপদতৎ্। বিছ্যৎবেগে বিদ্যুতের বেগ 
বঠীতৎ; তাহাতে । দক্ষযঞ্জ__দক্ষ-আহৃত যজ্ঞ--মধ্যপ-কর্মধা। ঠেলাঠেলি--ঠেলিয়া 
ঠেলগিয়া যে যুদ্ধ-ব্যতিহার বন্থবরী। নিমীলিতচক্ষে--নিমীলিত যে চস্ষু-কর্মধা, 
তাহাতে । দীর্ঘশ্বাস-দীর্ঘ যে শ্বাস-কর্ণধা | ভয়চকিত--ভয়ের হেতু চকিত-_ 
গতৃতীয়াতৎ। কদ্ধনিশ্বাসে-_রুদ্ধ এমন নিশ্বাস--কর্মধ! ; তাহাতে । মহামারী-মহা 


রে মারীস্পকর্মধা | উদ্বয়োতরপ-উত্তর হইতে উদ্তর--পঞচজীতৎ। বারপুরষ--বাঁ 
যে পুয-সকর্মযা। যখেই-_ইউটকে জতিকম না করিয়া--জ্ধ্াযীতাব । লগৃত-ল*, 
এমম উত্বর-+কর্ধধা। অপমানকর--অপমান করে বাহা--উপপদতৎ। 

প্রকতি-প্রত্যন় অবিশ্রান্ত--নএং-বি-শ্রম্‌+ জ (কর্তবা)। শ্রাবণসীবগী 
+ফ। মমাচ্ছর--সম্‌-আ-ছদ্‌+ (কর্মবা1)। সন্ধ্যা-_-সম্ধে+ঘঞ,+ আ। 
উৎত+ (ফর্তৃব1)। গাড়-গাহ.+ক (কর্তৃবা)। অন্ধকার অন্ধ +হঞ্চ, 
(ভাব্বা)। উপভোগ-_উপ-ভূজ.+ৎঞ্‌ (ভাববা)। হিন্ুস্থানী-_হিদুক্থান *ঈ1 
তৃলসীদাসী-_তুলমীদাস+ঈ। কঠোর-কঠ,.+ওর (কর্তবা)। তত্ব-তৎ+ত্। 
অবধান--অৰ-ধা+ অনট (ভাববা )। অভ্যাস--অভি-অস্+ঘঞ (ভাববা)। গস্ভীর -. 
গম্‌+ঈর (অধিকরণবা)। প্ররৃতি_প্রক+ক্তি (ভাববা)। প্রস্তত-প্রস্ব+ কত 
(কর্তবা)। শাসন--শাদ্‌+ অনট্‌ (ভাববা )। বিশ্ব-বি-হন্‌+ ধঞ্ (কর্তৃবা )। 
সরম্বতী-সরস্+বতৃপ,+ঈ। নিশ্চয়-নি£চি+অল্। সম্গান_সম্‌মন্‌+ ঘঞ 
(ভাববা)। সৌভাগ্য--হুভগ +ফ্য। দুর্ভাগা--ছুবূ-ভজ.+ব (কর্মধা)। নির্বোধ 
নিবৃ-বুধ, + ঘঞ্ (ভাববা )। অস্থরাগ--অগ্ন-রঞ্জ,+ ঘঞ.( ভাববা )। সন্বন্ধব-_সম্বদ্ধ, 
+ঘঞ (ভাববা)। নুক্-ল্‌চ+ন্ম। তত্ত্র-তন্র+অজ (ভাববা)+আ। 
অভিভূত-_অভি-ভূ+ক্ত (কর্তবা)। আলোক-আ-লোক্‌+ ঘঞ। (ভাববা )। 
অধ্যর়ন--অধি-ই+ অনট্‌ ( ভাববা )। ভৃষণ--৩ৃষ+।ইপ (ভাবব।)+ আ। পরীক্ষা_ 
পরি-টক্ষ ঘঞ্ (ভাববা )+ আ। প্রদীপ- প্রশীপ.1+ঘঞ (কর্তৃঝ)। লডাই__ 
পড়আই।  পরিপূর্ণ_পরি-পূরু+ক্ত (কর্মবা-নিপাতনে)। প্রকৃতিস্থ--প্রকৃতি 
স্থা+ক। প্রশ্ন প্রচ্ছ+ন (ভাববা)| চেতন্ত-চেতনা+ফ্য। দীর্ঘ--দ্রাঘ্‌+ 
। কর্তা )। সংক্ষেপে-সম্‌ক্ষিপ+ঘঞ, (ভাবব1)। উত্বেজিত-_-উতৎতিজ,+ তব 
(কর্তা, | নিস্তন্ব_-নি-স্তন্ভ+ ক্ত (কর্তবা)। উপস্থত--উপ-স্থা+ কত (কর্তৃবা) 
চীৎকার -চীৎক+ ঘঞ্জ | ব্যাপার-__বি-আ-পৃ + ঘঞ, (ভাববা )। দি 
শ্বস্‌+ ঘঞ্জ (ভাববা )। সহ্‌সাঁ_দাহস+ফ। আভাস-আ-ভাম্‌+ ঘঞ.( ভাববা ) 
পরিফষার--পরি-ক+ ঘঞ (ভাববা)। অভিযোগ--অতি-যুজ.+ ঘঞ, ( ভাববা )। 

জার্থক বাক্য-রচনা ॥ অমাচ্ছন্ন_ সকাল হইতে আকাশ গাঢ কৃষ্ক মেতে 
সমাচ্ছন্স। প্রথামঙ-নিত্যকার প্রথামভ আমরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম 
শাস্তীর প্রক্ৃতি__জলধরবাবু ছিলেন ভারী গা্তীর-প্রকৃপ্তির মাহখ। তজ্জাতিভূ 
__সারাদিনের ক্লান্তির পর মৃছুমন্দ বাতাসে তিনি তত্মাভিভূত হুইয়! পড়িলেন 
আইনলগ্াঞ্ত-_তাহীকে এখানে প্রবেশ করিতে না দেওয়া আইনসম্ম কিনা তাছা' 
অবস্ত-বিচার্ধ। প্রন্কৃতিদ্থ__-আপনি প্রক্কৃতিস্থ হইয়া সমন্ব শ্রবণ কক্ন 
বিভ্য্ুদ বেশে কোলাহল শুনিয়া সে বিদ্যু্ বেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল 
গজ্াবজ-_উৎসবমঞ্জে রমেন উঠামাত্রই ছক্ষষত্ বাধিয়া গেল। 


॥তাচেরার আনলজা। 


গসন্ধি ॥ উল্লাসে-উং+লাসে। আবিষ্কারক » আবিঃ+ কারক। ৃর্যান্তের - 
সূর্য + অস্তের। বর্ণচ্ছটা » বর্ণ+ ছটা । অবস্থাপন্ন » অবস্থা! + আপর়্। 

কারক-বিভক্তি ॥ এবার-_ক্রিয়াবিশেষণে শুন্তবিভক্তি। বাড়ি- অধিকরণে 
শৃন্তবিভক্তি। দোরাড়ি_কর্মে শৃন্যবিভক্তি। সর্বপ্রথম__ক্রিয়াবিশেষণে শুন্যবিভক্তি। 
রেললাইন_কর্ধে শৃন্ভবিভক্তি। একৃষ্টে__ক্রিয়াবিশেষণে “এ বিভক্তি. কী--কর্ে 
শৃন্তবিভক্তি। রেলের রাস্তা কর্মে শৃন্যবিভক্তি। দুইজনে-_কর্তার “এ বিভন্তভি। 
মরিধার ভাবে-_ক্রিস্াবিশেষণে 'এ বিভক্তি । পথ--কর্ণে শুন্তবিভ'ক্ত। কাটা 
কর্ধে শৃন্তবিভক্রি। বাড়ি-অধিকরণে শৃন্তবিভক্তি। জল, ধানক্ষেত--কর্মে শৃন্ধ- 
বিভক্তি। পিঠ-কর্মে শৃন্তবিভক্তি। সড়কের- কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্কি। 
রেলের-_ নিমিত্তে “এর” বিভক্তি । চোখে--করণে “এ বিভক্কি। তারে-করণে “এ 
বিভক্তি। “দিন'_ অধিকরণে শৃন্ত'বভাক্ত। ছাগল-কমে শুস্তবিভক্তি। গাঁ 
কর্মে শৃন্তবিভক্তি। তেঘের-__অভেদ-সন্বন্ধে “এর” বিভক্তি । আদরে-__ক্রিয়াবিশেষণে 
“এ বিভক্ি। 

সমাস ॥ গুলঞ্লত'-দুলানো-গুলঞ্চের লতা- যীতৎ , তাহা দোলায় যাহা__ 
উপপদতৎ। রেল-লাইন--রেলের লাইন--ষষ্ঠীতৎ। কলাই-ফল--যাহ1 কল্লাই, 
তাহাই ফল-__কর্ধ॥ সহষ্চ -হষার সহিত বমান-_বন্ত্রী। জলসত্রতলা--জলের 
সত্্র-ধঠীতৎ, তাহার তঙ্গা--য্গীতৎ। বাধাহীন-বাধার দ্বার! হীন- উতীযাতং। 
ধানক্ষেত-ধান পূর্ণ ক্ষেত--মধ্যপ-কর্ধা | রেল্পাস্তা-_ রেলের নিমিত্ত রাস্তা -_ 
চতুর্থাতৎ। রেলগাড়ী_রেল-বাহছিত গাডী- মধ্যপ-কর্ণবা ।  বিশ্বগ্রাসী- বিশ্বকে 
গ্রাস করে যে-উপপদতৎ। দেশ-আবিষ্ষারক- দেশকে আবিষ্কার করে যে-- 
উপপদতং। রহশ্ত-অবগু৯ন--রহুল্ত বূপ অব্গ্ঠন-_বূপক-কর্ধা। মহাজন--মহৎ 
বে জন--কর্ধা। অবস্থাপন্র__অবস্থাকে আপন্র-দ্বিতীয়াতং | গৃহন্থ- গৃহে থাকে 
যে--উপপদ ত₹। 

প্রকৃতি-প্রত্যয় | আনন্দ_-আ-নন্দ +ঘঞ, (ভাবধা )। বেশাখ- বিশাখা + 
ফ। জ্যে্ঠ_ জেঠী+ফ। প্রকাশ_ প্রকাশ + ঘঞ্ € ভাবব] )। দু্গা--ছব্গম্‌+ 
ঘঞ্ড + আ। দক্ষিপ_ দক্ষ২+ইন (কর়ব1)। বিশ্ব বি-স্মি ঘঞ, (ভাববা )। 
আবদ্ধ--আ-বন্ধ 1 (কর্ণবা)। রক্ত-রন্জ+ক্ত। অবসর--অব-স্থ + ঘঞ, 
€ ভাববা )। সহজ--সহ-জন্+ড। অগ্রপর - অগ্র-স্থ + ঘঞ, ( ভাববা )। বিশ্বগ্রাসী 
-বিশ্ব-গ্রস্+ ইন । ক্ষ্ধা- ক্ষুব,+ক্কিপ, (ভাববা)+ আ। আবিষ্কাংক-- আবিস্‌- 
কু+্ণক। পৃথিবী-পৃথধু+ঈ (কর্তবা)। অন্ভৃতি-অনু-ভূ+ক্তি (ভাবব! )। 
"নাবিষ্কত--নএঞ-আবিস্ক+ কক (কর্ণবা)। নবীনতা--নবীন+ ত1। আস্বাদ--- 
আ-বদ্‌+ ঘঞ (ভাববা)। প্রসার -প্র-স্থ + ঘঞ, ( ভাববা)। সমুদ্র সম্উন্দ 
নু (কডৃবা)। পরিটিত--পরি-চি+ অল্‌ (ভাববা)। রঙন্ত-রকস্+য। সন্ধ্যা 


অত্রিমুনির আশ্রম গমন - ২১৯ 


_সম-ধৈ+ অউ+আ1| গস্ভবা-গম+তব্য। শিহ্া-শাস্+য (কর্মবা)। অবস্থা 
- অব-্থা+ক+আ। আপন্ন_-আ-পদ্‌+ক্ত (কর্তবা )। গৃহ্স্থ--গৃহ-স্থা+ক। 

সার্থক বাক্য-রচন। ॥ অরিয়ার ভাবে-_চারিদিকে একবার চাহিয়া! জইয়া 
সে মরিয়ার ভাবে লাফাইয়া পড়িল। স্ববিধাজনক-_যাই বলো, কাজটা খুব 
নৃবিধাজনক হইবে না। অবস্থাপন্ব-গ্রামে অনেক অবস্থাপক্ন লোকের বাস। 
মহাজন- এমন হদখোর মহাজন আমি আর একটিও দেখিনি । 


নবম শ্রেণী 
॥ ঞ্তাঠস্প ॥ 





॥জরীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন ॥ 


লন্ধি॥ পুনর্বার স্পুন:+বার। তপোবন- তপঃ+ বন। কৃতাঞ্জলি "কৃত + 
অঞ্জলি । নমস্কার» নমঃ+কার। আশীাদ ».আশিস্‌ [আশীঃ]+বাদ। উজ্ঞর্স- 
উৎ+জল। 

কারক-বিভক্তি। আমা-_কর্মে শুন্তবিভক্তি। আমাতে_সম্প্রদানে “তে 
বিভক্কি। চিন্নকুট-কর্মে শূন্তবিভক্তি। তপোবন--অধিকরণে শূন্তবিভক্তি। চরণ 
সম্প্রদানে শৃত্তবিতক্তি। রামে_কর্ণে “এ বিভক্তি। সীতা-কর্মে শুল্ভবিভক্তি। 
মীতারে কর্মে বে) বিভক্তি । রাজকুলে (জন্মিয়া )- অপাদানে “এ বিভক্তি। 
গুণ, শীলে_করণে 'এ' বিভক্তি। সম্পদ -কর্ণে শুন্তবিভক্তি। তপস্তায়--করণে 
'য বিভক্তি। সম্পদে-করণে “এ' বিভক্তি। 

সমাস ॥ চিত্রকৃট-_চিত্র শোভিত কুট যাহার--মধ্যপ-বন্ত্রী। রঘুনাথ _. 
রঘুবংশের নাথ ধিনি-বন্ত্রী। তপোবন--তপের নিমিত্ত বন- চতুর্থীতৎ। 
মুনিবর _মুনিদের বর-যষ্ভীতৎ। পাগ্াঅর্ধ্য_পাছ্য ও অর্থ্য-ন্ব। মুনিপত্বী-_ 
মুনির পত্রী-.বঠীতৎ্। কৃতাঞ্জলি-_কৃত অঞ্জলি যাহার-_বনুত্রী। রাজকুলে__ 
রাজার কুল_যঠাতং, তাহাতে । দূর্বাদলশ্তাম - দুর্বার দল--যীতং ; তাহার ন্যায় 
শ্যাম__উপমান-কর্মধা। 

প্রকুতি-প্রভায় ॥ আইলে-_-আদ্+ ইলে (অসমাপিক! )। অযোধ্যা নঞ্, 
যুধ +ষ (কর্ণবা)+আ (শ্ত্রী)। ভত্ত_ভজ.+ক্তি (ভাববা)। ছক্ষিণে-দক্ষ 
+ইন (কাবা )+ এ। পরিশ্রম--পরি-শ্রম্‌ + ্ঞ্১(ভাববা )। আশ্রম- আ-শ্রম+ এ 
ঘঞ (অধিকরণব! )। প্রবেশিয়া_-প্রবেশ (নাধধাতু ) [ প্র-বিশ, +অ (ভাবব1)1% 
+ইয়া (অসমাপিকা )। বদনা -বদ্দ,+ অনট্‌ (ভাববা)+আ। চরখ-টহু+ 
অনট (করণবা )। পাস্ধ--পাদ+যং (ভাববা )। অর্ধ্য--অর্২+বৎ €(ভাববা)॥ 
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সমপিলা- সম-অপি+ইল (কতৃবা )+আ। সীতা--সি+জ্ (কতুবা)+ আ?) 
পালন--পাল্‌+অনট্‌ (ভাববা)। করহ--কর্‌+হ (অনুজ্ঞা)। দুহিতা- ছুহ + 
তু কতৃবা)। মৃতিষতী-মৃতি+মতুপ,+ঈ (স্ত্রী) করুণা--করুণ+ আ। 
অন্ধ -শ্রৎধা+অ (ভাববা )+আ। উপস্থিতা-উপ-স্থা+অ (কঠরবা)+আ।; 
শুরু-শুচ.+ল (কতৃবা)। বসব বস+ত্র (করণবা)। পরিধান-_ পরি-ধা! + 
অনটু (কর্মবা)। জ্ঞান_জা+অনটু ('ভাববা)।  গামুত্রী_পায়ৎত + ৬, 
(কুবরা )+ইঈ (আ্্রী)। নমস্যা-নমস্+ যৎ (করবা )+আ।  নমস্কার-_ নমস-ক 
+অ (ভাববা)। আশীবাদ--আশ্িস্বদ্‌+আ (ভাববা)। বনলিতা-ব্ন কি 
(কর্মবা)+আ (কী) প্রফুল্প-প্র-ফুল্প +ক্ত (কঠ়বা)।  উজ্জল-_-উৎ-জ্ল্‌ ৯৬ 
(কতৃবা)। সম্পদ -সম্পদ্‌ +ক্িপ, ( কর্মবা )। 

ব্যাকরণণাত টীকা | যতনেহ্যুত্ব_হ্বরভ 
(কিবা) বা-_বাক্যালংকার অব্যয় । কাম€কন্ন। 

শাদ্যকুপ ॥ আইলে-আসিলে। এযাত- এমন ঠাই-শ্বান।  সমপি'_- 
সমর্পণ করলেন । করহ-_করে!। সবার_সকপের | হেন_ এমন 1 মমনীআমার । 

সার্থক বাক্য-ব্চনা ॥ পাদ্য-জর্থয_ মহধি বিশামিত্কে দশরণ পাস্তঅর্ধ্য 
দিয়া বরণ করিরা লইলেন। মুতিমতী_ দামীপুরহীন। বিধবাটি ছিলেন যেন 
সৃতিমতী ব্ষিপ্তা। কৃতাঞ্জলি-_ প্রশ্ভাগণ কতাঞ্জলিপুটে রাজ-সমীপে আঙিয, 
্ডায়মান হইল । 


বসি 
1 
1 ২ 


বং বিপ্রকবষ। গীইবিস্থান 


॥আধযাত্ে £ 

লন্ষি॥ মধ্যাহ্ছে” মধ্য + অহ্কে। 

কারক.বিষ্তক্তি ॥ সমীরে-_-করণে 'এ' বিভক্তি । কাতরে-_ক্রিয়াবিশেষণে “এ 
বিভক্তি ।' লাজে--হেতর্থে এ বিভক্তি। আরামে--হেত্বর্থে এ' বিভক্তি। 

সমাপ ॥ মধ্যাহে-_অহনের মধ্য-একদেশী সমাস, তাহাতে । নর্দীকুলে-- 
নদীর কৃূলে-_বনঠীতৎ। নদী-বীকে- নদীর বাকে-_যণীতৎ। তরুতলে--তরুর তলে 
_যতীতৎ। কুলবধূ-কুলের বধূ-যগঠীতৎ। অঙলস-ম্থপন-জাল--হ্থপনের জাল-- 
যঠীতৎ; অলস যে স্বপন-জাল--কর্মধা। স্বপন-ডরে--শ্পনের ভয়ে--বঞ্ঠীতং, 
তাহাতে । ধরাধামে--ধর!1 কপ ধামে--রূপক-কর্ণধা। 

প্রকভিপপ্রত্যয় ॥ নধরসং নবধর। সমীর-_সম্‌-উর্‌+ অ (বৃবা)। বাক 
এবঙ্ক। জেলেএজাইল্যা€জালিয়া (স্জাল+ ইয়া)। পথিক--পথিন্‌+ ক। 
মেঠো এ মাউঠ্যামাঠুয়া (মাঠ + উয়া)। ভ্্ত-জ্র+ত (করবা )। বিরাম 
বি-রহ্+অ (ভাববা )। শ্বাস শ্বস্‌+ ঘঞ ( ভাববা )। 

পদ-পরিবর্তন ॥ ভগৎ (বি)_জাগতিক (বিণ)। কাতর (বিণ)-- 
কাতরতা, কাতরিম! (বি)। মেঠো (বিণ) ম'ঠ (বি)। লা (বি) লাঙ্ুক 
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(বিণ)। অলস (বিণ)- আলস্য, অলসতা (বি)। হৃদয় (বি) হন্ত (বিণ)। 
ব্যথা (বি)--ব্যথিত (খিণ)। 
গদযকূপ॥ ভুলে-_ভূলিয়া। পড়ে_পড়িযা। পড়েছে--পড়িয়াছে।৪ হেলে 


_হেলিয়া। কাপিছে-_কাপিতে, দরে_কাতরভাবে | লুকায়ে_ লুকাইয়া। 
শুয়ে__শুইয়া। - বেঁধে বীধিয়া | য়-চলির়া বায়। দিয়ে- দিয়া । নিয়ে 
-নিয়া, লইয়া । চেরে-_চাহি ধ্লায়ে-এলাইয়া ।  মুদে আসে- মুদিয়া 


আসে । চাহি--চাত্য়।। পড়িছে-পড়িতেছে। খসে-খসিয়া। 


॥ পুরাতন ভুত ॥ 
সঙ্গি॥ নিধোধ_নি:+বোধ। বাপান্ত-বাপ+ অস্ত। কঠাগত "ক + 
আগত । ব্যারধিশ্ববি+আধি। 
কারক-বিভক্তি ॥ ভৃতের-_কর্ধপ্রবচনীয় যোগে এর" বিভক্তি । বেত, বেতন 
_কর্ণে শূন্তবিভক্তি। কোথা_অধিকরণে শৃন্ভবিভক্তি। দরজার- কর্মপ্রবচনীয় 
যোগে “র' বিভক্তি । ঘরদুয়ার - কর্তীয় শৃন্তবিভক্তি। কেষ্টারে-কর্মে “রে” বিভক্তি। 
বাজার_-অধিকরণে শৃন্যবিভক্তি। তার--কর্ম-সঙ্গদ্ধে “র' বিভক্তি। টিকি_কর্মে 
শূন্যব্ভিক্তি। তারে কর্মে “রে? বিভক্তি। টাকা কর্মে শূন্তখিভক্তি। দালালগিরি--- 
কর্মে শৃন্তবিভক্তি। পতির, সতীর- কর্তৃস্বন্ধে “রর” বিভক্তি। পৌটলাপুটলি, 
বলয়, বাঝ্স-কর্ণে স্তবিভক্তি। প্রাণটা-কর্মে শৃন্কবিভক্তি। ছয়-সাঁতে--কর্তায় 
«এ বিভক্তি । বসন্তে-করণে “এ বিভক্তি। ব্যাধিখরশরে--করণে “এ? টা 
জরে- করায় “এ বিভক্তি। তীর্থ কর্মে শৃন্তবিভি। | 
সমাস ॥ নির্বোধ নাই বোধ যাহার-_-নঞ্বহুত্রী। প্রাণপণে-প্রাণকে পণ 
খ্বিতীয়াতৎ, তাহাতে । মহাকলরবে-- কল যে রব--কর্মধা ? মহা! যে কলরব--কর্মধাঠ 
তাহাতে। হতভাগা-_-হত ভাগ [ভাগ্য] যাহার-__বহুত্রী। রক্ষমৃ্তি_ কক্ষ মৃতি যাহাত্স-_ 
বন্ুত্রী। ঘরছুয়ার- ঘর ও দুয়ার-_্বন্ব। অকাতর-_নয় কাতর--নঞতৎ। পীবৃন্দাবন-- 
দুধ বৃদ্দাবন-_মধ্যপ-কর্মধা। রশারশি-_রশি ও রশি-ছন্থ। কষাকযি--কষিয়া 
কষিয়া যে কাজ--ব্যতিহার-বঙ্ছত্রী । নিবারণ--নাই বারণ যাহার-বছত্রী ৷ রেলগাড়ি 
_.রেলবাহিত গাড়ি- মধ্যপ-কর্মধ! | কঠাগত--কণ্ঠকে আগত--ছ্িতীয়াতৎ। ব্রজবালা 
. ত্রজের বালা-ষঠীতৎ। বনমালা-__বনের মালা--ষগীতৎ। বনমালী--বনমালা 
পরেন ধিনি-_-উপপদতৎ। চিরবসন্ত--চিরব্যাপিয়! বসস্ত--খ্িতীয়াতৎ। ব্যাধিখরশরে 
__ খর যে শর-_কর্মধা ২ ব্যাধিক্ষপ খরশর-_কূপক-কর্মধা, তাহাতে । নিশিগ্িন-নিশি 
ও দিন_ছন্ব। বিদেশে-নয় দেশ-নঞতৎ, তাহাতে । মাঠাকুতাসরেশ”বিনি মা, 
তিনিই ঠাক্রাদী-_কর্মধ, তহারে। কালব্যাধিভার--ব্যাধির ভায়_-যঈীতৎ ।. কালযপ 
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ব্যাধিভার--ব্পক-কর্মধা । জ্ঞানহীন-জানের দ্বারা হীন-_তৃতীয়াতৎ। চিরসাথি 
_চির ব্যাপিয়৷ সাথি-_দ্বিতীয়াতৎ। 


গুরুতি-গ্রত্যক্স ॥ পুরাতন-__পুর1+ তন। ভূৃত্য-ভূ+ক্যপ,। বাপাস্ত_ 
বাপ +অস্ত। চেতন-চিত্‌+অন। চীৎকার - চীতৎ-কু+ ঘঞ | ভাববা]। তাড়া 
__তাড়+আ!। সাড়া-সাড়+আ। নিমেষ- নি-মেষ.+ ঘঞ,। সাধা--সাধ,+ 
আ। কত্রাঁকর্ত+ঈ। শাসন-_শাস্‌+ অনট্‌। বসন্-বস্‌+অনটু। অশন-__ 
অশ.+অনটু। বুদ্ধি-বুধ +ভ্তি [ভাববা]। বর্ধমান__ বুধ, + শানচ,। প্রসন্ন_ 
প্র-সদ+ক্ত। দালালগিরি_দালাল+ গিরি | পুণ্য-_পু+ণ্যৎ। নিবারণ_নি-বু 
+অনট । প্রশান্ত প্র-শম্+ক্ত।  স্পর্যা-__স্পধ + ঘঞ্‌+ অ। পরুম-পর+ম। 
বাপা--বাস্‌্+আ। আরাম--আ-রম২+ ঘঞ.। তীর্থ-ত +থ [ কর্ণবা ]| 

লিঙ্গান্তর । ভূত-পেতী। গিম্নি-করতা। গাধা_গাধী। কর্ী- কর্তা। 
বেটা_বেটী। পরিবার-স্বামী। পতি--পত্রী। গৃহিণী_কণ্া। কা - গৃহিণী । 

পদ-পরিধর্তন ॥ চোর (বিণ)_-চৌর্য (বি)। প্রয়োজন (বি)- প্রয়োজনীয় 
(বিণ)। নিদ্রা (বি) নিজ্ঞালু, নিপ্রিত (বিণ)। পিত্ত (বি) পেত্তিক (বিণ)। 
মায়া (বি)-_মায়াবী (বিণ)। ত্যাগ (বি)-ত্যক্ত (বিণ)। শাসন (বি)-- 
শাসিত (বিণ)। বুদ্ধি (বি)__বুদ্ধিমান্‌(বিপ)। প্রসন্ন (বিণ; প্রসাদ, প্রসন্গতা 
(বি)। সতী (বিণ)--সতীত্ব (বি)। গৃহিণী (বিণ) গৃহিণীপনা (বি)। কষ্ট 
(বি)--কষ্টকর (বিণ)। নিবারণ (বি)-_ নিবৃত্ত (বিণ)। প্রশান্ত (বিণ )-- 
প্রশান্তি (বি)। স্পর্ধা (বি)_স্পধিত (বিণ)। দক্ষিণ (বিণ)--দাক্ষিণ্য (বি)। 
ভঙ্গ (বি)-ভঙ্গিল (বিণ) জল (বি)--জলীয় (বিণ)। কণ্তা (বিণ) - 
কতৃত্ব' বি)। ভন্ন (বি)--ভীত (বিণ)। জ্ঞানহীন (বিণ) জ্ঞানহীনতা (বি)। 
বন্ধ(বি)_বদ্ধ(বি৭)। 

গান্বূপ ॥ দেই-দিই। যবে-_যখন। কেগ্ারে_কেগ্টাকে। লয়ে-লইয়]। 
তারে-_তাহাকে। মোর-_-আমার। পেন্ু-_পাইলাম। বারেক- একবার । তায় 
- তাহাতে । বলিনু-বলিলাম। নহিলে--না হুইলে। ধায়-ধাবিত হয়। 
হেরিলাম-দেখিলাম। হেনমতে--এইভাবে । সহিব-সহা করিব। দুষি--দোষ 
দিই। হম্ব-_হইলাম! হেরি-_দেখিয়া। নমিন্ত--নমস্কার করিলাম । কোথা 
কোথায় । শিয়রে-_মাথার কাছে । শুধায়--জিজ্ঞাসলা করে। শিরে-মাথার। 
পুন-_ পুনরায় । লভিরা-_লাভ করিয়া। তাহারে--তাহাকে । গেনু--গেলাম । 
ফিরিসু_ ফিরিলাম। 


॥ত্রিরত ॥ 


সন্ধি ॥ দিগজয়ী-দিকৃ+জয়ী। দিগগজস্দিক+গজ। চতুর্দোলার় সচুতুঃ+ 
দোলায়। প্রেমাবেশে* প্রেম + আবেশে । পরমাগ্রহে "পরম +আগ্রহে। সমুচিভ 
সসম্+উচিত। চরণাশ্রিত- চরণ+ আশ্রিত। গোম্পদে " গে'+1পদে (নিপাতনে)। 
দিগবিজয়ীর দিক্‌ + বিজয়ীর | 

কারক-বিভভক্তি ॥ ব্রজধামে- অধিকরণে “এ বিভক্তি । রণমদে-করণে এ" 
বিভক্তি । চতুর্দোলায় অধিকরণে “য় বিভক্তি । ভয়ে- করণে “এ বিভক্তি । সবে 
_কতীয় “এ বিভক্তি। পুঁধিপত্র-কর্মে শৃন্যবিভার্জ। পাণ্ডিত্যের_করণ-সন্বস্ধে 
“এর” বিভক্তি। প্রেমাবেশে-করণে “এ বিভঞ্রি। মোরে-কর্ষে “রে? বিভক্তি । 
কঠে-অপাদানে “এ বিভক্তি । শশকে- কর্মে 'ঞ ব্ভিক্তি। মল্লেরে-_কর্ধে 'এরে, 
ধিভক্তি। প্রশ্নবাণ_কর্মে শূন্তবিভক্তি। জনভায়-_কর্তায় “য় বিভক্তি। সনাতনে 
_কর্ধে “এ বিভক্তি । গায়--অধিকরণে য়) বিভক্তি ॥ অন্নজল- কর্মে শৃন্তবিভক্তি। 
শৃকগীবিষ্ঠা_কর্ধে শূন্যবিভক্তি। তোমা_কর্সে শৃন্তবিভক্তি। তায়_করণে য় 
বিভক্তি। কোপের কর্ম-সম্বন্ধে “এর বিভক্তি। তল-_কর্ধে শৃন্তবিভক্কি। চোখে 
-অপাদানে "এ বিভক্তি । বসনে-করণে "এ বিভক্তি । শ্রীজীবে-কর্ধে “এ 
বিভক্তি । উপদেশে-_করণে “এ বিভক্তি । জীবে-_কর্ধে “এ বিভক্তি । সম্তানে-_ 
কর্ণে 'ঞ বিভক্তি । অবিচারে-_সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি । শিশুর-কশ্প্রবচণীয়যোগে 
এর? বিভক্তি । ধারায় _ করণে য় বিভক্তি ।. পরশে_করণে “এ বিভক্তি । 

জমাস.॥ ত্রিরত্ব -তিন রত্বের সমাহার দ্বি। দিগজয়ী-দিককে জয় 
করিয়াছেন যিনি-উপপদতৎ। দিগগজ-দিকরূপ গজ--রূপক-কর্ধধা। বীরপপ্তিত 
বীর যে পণ্ডিত-কর্ধা। ব্রজধাম-_যাহা ত্রজ, তাহাই ধাম কর্ধা। রণমদে-_ 
র্ণকূপ মদ--রূপক-কর্মধ1। তাহাতে । পন্কজবনে-পঙ্কে জন্মে যাহা_উপপদতৎ ঃ 
তাহার বন-ষঠীতৎ। অশ্বমুণ্ডে_অশ্বের মুণ্ড- যষঠীতৎ ; তাহাতে । চতুর্দোলায়-_ 
চারি দোলার সমাহার-ছিগু। বিজয়মাল্য-_বিজয়-হচক মাল্য- মধ্যপ-কর্মধা। 
জয়নাদ__জয়-সচক শব্ব-_মধ্যপ-কর্ধধা | অন্চর- অনু পশ্চাতে চরে যে - উপপদতৎ। 
পুঁথিপত্র_ পুঁথি ও পত্র-ঘন্দ। সাধনভজন-রত--সধন ও ভজন-_বন্, তাহাতে রত 
_সপ্তমীতৎ। বিচারমল্প-বিচ'রে মল্প__সপ্তমীতৎ। প্রেমাবেশে- প্রেমের আবেশ 
_-যীতৎ তাহাতে । পরমাগ্রহে--পরম আগ্রহ--কর্ণধা, তাহাতে । জয়-ভিথারীর 
_ জয়ের জন্ত ভিথারী--চতুর্থীতৎ, তাহার । বিজয়গর্বে_ ব্জিয়-জনিত গব- মধ্যপ- 
কর্মধা। ভয়ে-বিল্ময়ে-_ভয়ে ও বিশ্ময়ে-অলুক্‌ ঘন্ব। সিক্তবসনে-সিক্ত যে বলন-- 
কর্মধা, তাহাতে । প্রতিফল-ফলের বিপরীত-_অব্যরীভাব। চরণাশ্রিত--চরণে 
আশ্রিত_সধ্চমীতৎ। জ্ঞানসাগরের--জ্ঞানরূপ সাগর--বূপক-কর্মধ!, দতাহার। 
জয়গৌরবে-জয়ের গৌরব _য্ঠীতৎ, তাহাতে । বণেআহ্বানবাণী--রণে আহ্বান 
-অলুকৃতৎ ) তাহার সৃচক বাণী-মধ্যপ-কর্মধা। অষ্টহাস্ত--অষ্ট যে ছাম্--কর্ধ1। 


২১৬ রচনা 


গোম্পদে -গোর পদ--যণ্ঠীতৎ, তাহাতে । পুরবাশী-_ পুরে ধাস করে যে--উপপদ- 
তৎ। প্রশ্নবাণ- প্রশ্নবূপ বাণ- রূপক-কর্মধা। অবনতশির--অবনত শির যাহার-_ 
বন্ুত্রী্ত বিতগ্াবীর_-বিতপ্ডায় বীর--সপ্তমীতৎ। শুভসংবাদ-শুভ যে সংবাদ__ 
_-কর্মধা। বিজয়-বারতা- বিজয়-স্চক বারতা--মধ্যপ-কর্মধা। অন্জল-- অল্প ও 
জল--ঘন্দ। যশ-প্রতিষ্ঠা-বশ ও প্রতিষ্ঠা--ঘন্ব। মুখদর্শন- মুখকে দর্শন- ছিতীয়! 
তং। গুরুমর্যাদা- গুরুর মর্ধাদা_যীতৎ। জয়গৌরব-জয্বের গৌরব-_ যহ্তীতৎ। 
কৃন্থমকোমল--কুন্মের ন্তায় কোমল--উপমান-কর্মধারয়। কঙ্কালসার--কস্কাল সার 
যাহাতে-_বক্ুত্রী। দিগ.বিজয়ীর--দিককে বিজয় করে যে--উপপদতৎ, তাহার । 

প্রকতি-প্রত্যয় ॥ পণ্ডিত-পণ্ডা+ ইতচ্‌। মত্ত-মদ+ক্ত [কর্তবা)। দস্তী 
_দস্ত+ঈ। পঙ্কজ-_পক্ক-জন্+ড। চারণ-চর্1পিচ+ অনট,। ভয়--ভী+ 
অল্। সাধন--সাধ.+ অনট | ভজন--ভজ.+ অনট। রত--রম১+ক্ত। পাণ্ডিত্য 
_পণ্তিত+ফ্য। খ্যাতি-খ্যা+ক্তি। অভিযান-অভি-যা+অনট্‌ । আবেশ 
--আ-বিশ.+ঘঞ। যুদ্ধ_যুধ+ক্ত [ভাববা]। পরম-পর+ম। আগ্রহ 
আগ্রহ + ঘঞ | বিজয়-__বি-জ্ি+ অল্‌।  পরত্রী-পত্র+ঈ। ভিথারী--ভিথ, 
+আরী। হৃর্ব_স্য+যৎ [করৃবা]। জনতা-জন+ত1। বিশ্বয়-বি-শ্মি+ 
ঘঞ [ভাববা]| সিক্তর-__সিচ.+ক্ত [কর্মবা]। স্বান-ক্া+ অনট,। আসক্ফালন-__ 
আ-ল্ফল্‌+ ণিচ+অনট, [ভাববা]। সনাতন-সনা+তন। ধের ধীর +ফ্য। 
আশ্রিত_আ-্রি+ক্ত। শিষ্য-শাস্‌+ষৎ। সন্তান সম.-তন্+ অনট.। গৌরব 
_গুরু+ষ। আহ্বান--আ-হেব + অনট, | কেশরী-_ কেশর + ইন্‌। শশক-_ শশ+ ক। 
কৃতৃহুলী-কুতৃহল+ঈ।  পুরবাসী-পুর-বস্+ইন্। শাণিত-_-শাণ+ ইতচ,। 
খন্তিত_ খণ্ড + ইতচ.। দণ্ডিত--দণ্ড+ ইতচ,.। দাস্তিক_দত্ত+ফিক। অবনত-_ 
অব-নম+ক্ত [কর্মৰা]। পুলকিত- পুলক + ই.1 প্রতিষ্ঠা- প্রতি-স্থা + ঘঞ, 
[ভাববা]+আ। অনুনয়--অন্-নী+ অল্‌। হৃদয়_হ(+দ)+অয় [ভাববা]। 
অবিরাম--নএঞ্‌বি-রম্‌+ ঘঞ। কাতরতা--কাতর +তা। বৈষব-_বিষ্ুর+ফঃ। 
বিকৃত-বি-ক+ক্ক [ভাববা]। গ্ররুতর-_গুরু+তর। অপরাধ--অপ-রাধ + 
ঘঞ্। প্রয়োজন-_ প্র-যুজ.+অনট্‌ু [ভাবনা] সহিষু--সহ+ইঙ্ক। অনৃষ্ট-- 
নঞ্-দৃশ১+ক্ত।  উপদেশ-_উপ-দিশ,+ঘঞ.। অভিমান--অপ্তি-মান্‌ * ঘঞ। 
দীনতা-দীন+তা। অপরাধী_ অপ-রাধ +ইন্‌। অরুণ-ঞ+উন। ব্রজ- বিজ, 
+ ঘঞ | 

লিঙ্গাম্তর ॥ ভিখারী--ভিখারিনী | ন্তর্য-__স্থ্বা, রী । শিব্যু--শি্যা । তরুণ 
_তরুণী। পুরবাসী-_পুরবাসিনী। শুকরী- শুকর । বৈষ্ণব- বৈষ্ণবী। বালক-_ 
বালিকা । 

পদ্দ-পরিবর্তন॥ পণ্ডিত (বিণ)__পাণ্তিত্য (বি)। মত্ত (বিণ)-_মত্ততা 
(বি)। খ্যাতি (বি)-_খ্যাত (বিণ)। মৃদু (বিণ)__সৃছুতা (বি)। জান (বি) 
দুক্গুত (বিণ) ৷ দস্তভ(বি)-দাস্তিক (বিণ)। আশ্রিত (বিণ )--আশ্রয় (বি)। 


২১৭ 


গৌরব (বি)-গুরু (বিণ)। তর্ক (বি)--তাকিক (বিণ)। শাণিত (বিণ)-_ 
শাণ (বি)। থধণ্ডতত (বিণ)-খণ্ড (বি)। কৃতৃহৃলী (বিণ)--কুতৃহুল (বি)। 
অবনত (বিণ)--অবনতি (বি)। পাতুর (বিণ)--পাওুরত (বি)15 পুলকিত 
(বিণ ৭ পুলক (বি)। প্রহর (বি) প্রাহরিক (বিণ)। ব্যথা (বি)--ব্যথিত 
(বিণ)। কাতর (বিণ)-কাতরত। (বি)। বিক্ষপ (বিণ)_বিক্পতা (বি)) 
অপরাধ (বি)-অপরাধী (বিণ)। প্রয়োজন (বি)- প্রয়োজনীয় (বিণ)। 
বর্জন (বি)--বঞ্জিত (বিণ)। উপদেশ (বি)_উপদিষ্টা (বিণ)। শিক্ষা 
(বি)--শিক্ষিত (বিণ )। * অভিমান (বি) অভিমানী (বিণ)। দয়! (বি) 
দয়ালু (বিণ)। যুঢ় (বিণ)-মুঢ়তা (বি)। দেহ (বি) দৈহিক (বিণ)। 

শিশু (বিণ )১_ শৈশব (বি)। শুচি (বিণ)--শুচিতা (বি )। 
গাস্ভবপ ॥ উড়ায়ে-উডাইয়া। গলে-গলাম। পাছে_-পিছনে। আগায় 
_ অগ্রসর হয়। মজি-মজিয়া। দৌহে-_ছুইজনে । তব- তোমার । মোরে-- 
আমাকে । জিনি--জয় করিয়া। করতু-কখনও। বধে--ব্ধ করে। সে 
সেখানে । হানিতে-_ আঘাত করিতে । বারতা-বার্তা। পিছে-_পিছনে। তোমা 
_তোমাকে। ঠাই- স্থান। তায়-_-তাহাতে । ত্যজিলে__তাহা' করিলে । গরব-_ 
গর্ব। জিনিবারে-জয় করিতে । ত্যজিব--ত্যাগ করিব। তোমায়-__তোমাকে। 
চমকি-_-চমকিত হইয়া । হেনেছি-আঘাত করিয়াছি। তারে--তাহাকে। যাতনা 
ূ হি সভুংয়া।  তিতিল_-ভিজিল। 


॥ হাট £ 

বন্ধি |, নিনলীনিঃ+ জন দীত 'ন:+রব। 

কারক-বিতক্ষি ॥ সেখ_-অধিকরণে শ্ন্তবিভক্তি। সবে- কর্তায় এ বিভক্তি । 
মাঠ_কর্সে শৃন্তবিভক্তি। হেথা অধিকরণে শৃহ্যবিভক্তি। ওপারের, এপারের-_ 
বিশেষণ-সম্বদ্ধে 'এর' বিভক্তি । শত হার্তে__অপাদানে “এ' বিভক্তি । 

সমাস ॥ বেচাকেনা বেচা ও কেনা_ছন্ব। শ্রেণীহারা-- শ্রেণী হারাইয়াছে 
যে-উপপদতৎ। দোচালা--ছুই চালার সমাহার-_ছ্বিগু। বিদ্রপ-বাঁশি--বিদ্পম্চক 
বাশি_মধ্যপ-কর্মধা । হেনা-অচেনার-চেনা ও অচেনা ঘন্ব ; তাহার । চরণ-টিহ্ছ, 
--চরণের চিহ্ৃ--য্ঠীতৎ। চেনাচিনি, জানাজানি, টানাটানি, হানাছানি-ব্যত্ছার 
বন্ুত্রী। কানাঁকড়ি- কানা যে কড়ি--কর্মধা | শিশিরবিমল--বিগত মল যাহা! হইতে 
_-বহত্রী; শিশিরের মত বিষল--উপমান-কর্মধা। ক্রেতা-বিক্রেতা-ক্রেতী ও 
বিক্রেতাশ-ঘন্থ । দিবসরাত্রি- দিবস ও রাত্রিছন্ব। চিরকাল--চির ব্যাপিয়া কাল 
-ছিতীয়াতৎ। 
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পচন! বি. 


প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ প্রভাত -প্র-ভা +ক্ত (ভাববা )। ্ান্ত-_রুম.+ক্ 
(কর্তৃবা)। আহ্বান_-আ-হ্ব + অনট, (ভাববা )। জীর্ঁ--জ+ক্ত (কতৃবা)। 
একক--এক্ +ক। ছির-_ছিদ+ক্ত (কর্মবা)। ক্রেতা--ক্রী+তৃচ.। বিক্রেতা-- 
বি-ক্রী+তৃচ। নৃতন-_নৃ (নব )+ তন্‌। 

পদ্-পরিবর্তন ॥ হাট (বি)-হেটো (বিণ)। সন্ধ্যা (বি)--সান্ধ্য (বিণ)। 
মাঠ (বি)-_যেঠে। (বিণ)। নিশা (বি)_নৈশ (বিণ)। আহ্বান (বি)-- 
আহৃত (বিণ)। জীর্ণ (বিণ)--জীর্ণতা (বি)। ছিন্ন (বিণ) ছেদ (বি)। 
নীরব (বিণ)-নীরবতা (বি)। ব্যথা (বি) ব্যথিত (বিণ)। নূতন (বিণ )- 
নৃতনত্ব (বি)। উদীর (বিণ )-উদ্বারতা, ওঁদার্ধ (বি)। 

পাগ্ঘ্ূপ ॥ মুদদিল__ মুদ্রিত করিল। নয়ান_নয়ন। সেথা- সেখানে। ঠীই- 
স্যান। হেথা_এখানে। সহি _সহ করিয়া। পরখের--পরীক্ষার । 


দশম শ্রেণী 
॥ গল্ষা৫স্ণ । 


॥ হিমাভ্রয়-ভ্রমণ ॥ 
সন্ধি | হিনালয় হিম +আলয়। 'বয়ন্ক- বয়ঃ+ ক। দাবানলে -দাব+ অনলে। 
দুদশাগ্রন্ত » তুঃ+ দশাগ্রস্ত। যানারোহণে-যান + আরোহণে। হরিঘর্ণ* হরিৎ + বর্ণ। 
পল্লবাবৃত পল্লব + আগুত। কদাকার»কু (কদ্‌)+ আকার। নিষলঙ্ক স নিঃ+ কলঙ্ক । 
বনাস্তরে - বন + অন্তরে ॥ উচ্চৈঃম্বরে উচ্চৈ:+ স্বরে । সাক্বংকালে »সায়ম্‌+ কালে । 
পরস্পর -পরঃ+ পর | মহোচ্চতার » মহা + উচ্চতার | আচ্ছন্্র -আ+ ছন্ন। অপেক্ষা -. 
অপ+ঈক্ষা। পত্রাবৃত » পত্র+আবৃত। আশ্চর্য আ+ চর্য। স্ভাবনা »সম্‌ + 
ভাবনা। বনম্পতি "বন,+পাতি। তথাপি তথা + অপি। পুনবার » পুনঃ + 
বার। প্রত্যাশায় » প্রতি + আশায়। সম্নিকট *সম.+নিকট। তদ্রপ *তৎ+রূপ। 
অপরাহ্ে অপর + অঙ্কে। ম্রোতম্বতী -মোতঃ+বতী। রোষাদ্িতা রোষ + অন 
»ইতা। সমাগমে - সম.+ আগমে। পরিষ্কার পরি +কার। পরিচ্ছন্ন পরি + 
ছন্ন। রাজাদনে-্রাজ+ আসনে । দুর্লভ. দুঃ+লভ। নির্গত নিঃ+ গত। 
দীপালোকের দীপ + আলোকের ৷ তুষারাবৃত » তুষার +৯ আবৃত । মনোহর -মনঃ 
+হর। প্রত্যাবর্তন - প্রতি +আব্্তন। নিধিপ্ে-নিঃ+ বিস্বে | 
কারক-বিভত্তি ॥ দাবানলে--করণে "এ বিভজি। পঙ্গীতেও-কর্তায় “এ 
বিভক্তি । বিবিধপ্রকারের-- বিশেষণ সন্বন্ধে-এর' বিভক্তি । হস্তের--করণে এএর' 
বিভর্তি। গন্ধে-করণে এ বিভক্তি। দ্ব্ণবর্ণে--করণে "এ বিভক্তি। হুর্য-কিরণে 


.ালিয় মদ... সি 


"করণে সগ্মী। কাহাকেও--অপাদানে 'কে' বিভক্তি । বৃক্ষের--অপর্ধিে 
বিভক্তি। ইহাতে--অপাদানে “তে, বিভক্তি। বৃঙ্গের_-সম্প্রদানে “এক বিভর্ভি' 
জীবের--সম্প্রদানে এর? বিতক্কি। প্রস্তরথণে-করণে ঞ বিভজি। সমুত্র-সমাগষে 
-স্নিমিত্বে ৫ বিভক্তি। দাবানলের-_কর্ম-সন্বন্ধে “এর বিভ্ক্তি। 

সমাস ॥ পদব্রজেই--পদের দ্বারা ব্রজ-_তৃতীয়াতৎ; তাহাতেই। তরুণবয়স্ক-__ 
তরুণ বয়স যাহার--বন্থবরী। দাবানলে- দাবের অনল--যঠীতৎ, তাহাতে । ছুর্দশাগ্রস্ত 
-_ছুঃ দশা- কর্ণধা, তাহার দ্বারা গ্রন্ত-_তৃতীয়াতৎ। যানারোহণ-_যানে আরোহপ-- 
সপ্ঘমীতং। দৃ্টিপাত-_দৃ্টির পাত--য্ঠীতৎ। হরিছর্ণ_হরিৎ বর্ণ যাহার--বহুত্রী |. 
খন-পল্লবাবৃত-_-ঘন পল্পব-_কর্ণধা ; তাহার দ্বারা আবৃত--তৃতীয়াতৎ। কদাকার- কু 
[কদ্‌] আকার-কর্ণধা। বনান্তরে- "সন্ত বন--নিত্য সমাস। অধিলমাতার- নয় 
খিল--নঞ্তৎ; তাহার মাতা--যণীতৎ; তাহার। আপাদমস্তক -পাদ হইতে মস্তক 
পর্যন্ত অব্যয়ীভাব। গোধৃমক্ষেত্র_ গোধূমের ক্ষেত্র_ ষঠীতৎ্। তৃণশূন্ত--তৃণের ছারা 
শূন্য _তৃতীয়াতৎ। নিকটস্থ নিকটে থাকে যে--উপপদতৎ। বনাকীর্ণ_বনের দ্বারা 
আকীর্ঁ-_তৃতীয়াতৎ। যুহোচ্চতায়_মহুৎ উচ্চতা_ কর্মধা; তাহার। সশক্ষিত 
[ অশুদ্ধ ]-শঙ্কার সহিত বর্তমান-_-[ সশঙ্ক বা শঙ্কিত--শুদ্ধর্ূপ ] বহুত্রী। মনুষ্যবসতি 
_মনুত্বপূর্ণ বসতি- মধ্যপ-কর্মধা। পত্রাবৃত--পত্রের দ্বারা আবুত-_তৃতীয়াতৎ। সতেজ 
_তেজের সহিত বঙমান-_যষ্টতৎ। শ্রেণীবদ্ধ_ শ্রেণীর ছার! বছ-_তৃতীয়াতৎ। 
বিনীতভাবে- বিনীত ভাব-কর্মষধা; তাহাতে । মনুযুকৃত- মন্ুয়ের হারা কৃত-_ 
তৃতীয়াতৎ। বনস্পতি__-বনের পতি-যষ্ঠীতৎ। তুষাব্র-পরিণত - তুষারে পরিণত-_ 
সপ্রমীতং | প্রসক্পমনে_ প্রসন্ন মন-_কর্মধা ; তাহাতে । রৌপ্যপত্রের--রৌপ্যের পত্র-_ 
যষ্ঠীতৎ বা রৌপ্য-নিমিত পত্র-_মধ্যপ-কর্মধা ; তাহাতে । নিয়্গামী-নিয়ে গমন করে 
যে--উপপদতৎ্। পঞ্চবিংশতি-_-পঞ্চ-অবিক বিংশতি-মধ্যপ-কর্মধা। অপরাহে নয় 
পর-__নঞ্তৎ; অহনের অপর-_একদেশী সমাস; তাহাতে। রোষান্বিতা- বোষের দ্বার! 
অন্বিত-তৃতীয়াতৎ (শ্্বী)। সর্ধনিয়স্তা--সর্ব নিয়ন্ত্রণ করে যে-উপপদতং। সমুদ্র 
সমাগমে--সমুদ্রে সমাগম--সপ্তমীতৎ্ , তাহাতে । উপত্যকাভূমি--ষাহা উপত্যকা, 
তাহাই ভূমি অব্যয়ীভাব। সংকট-স্থান-_-সংকটপূর্ণ স্থান-_মধ্যপ-কর্মধা । দৌড়াদৌড়ি 
_ পৌডিয়া দৌডিয়! ষে খেলা-_ব্যতিহার-বহুত্রী। রাজাসনে--রাঁজার নিমিত্ত আসন 
_-চতুরখখীতৎ। অগ্নিবাণের- অগ্নিময় বাণ-মধ্যপ কর্মধা। দৃবস্থদুরে থাকে যে 
উপপদ্তৎ। উৎসব-রজনী-উৎসবপূর্ণ রজনী-মধ্যপ-কর্ধধা। সর্বভৃক্‌--সর্ব ভক্ষণ 
করে যে- উপপদততৎ। দুপ্রহরের-_ছুই প্রহরের সমাহার-_ছ্িগ্ু। তুষারাবৃত-_তুষারের 
দ্বারা আবৃত--তৃতীয়াতৎ। মহন্তয়--মহৎ ভয় যাহা হইতে-বনুত্রী। তুষারজী* 
তৃষারের দ্বার! জীর্ঘ__তৃতীয়াতৎ। মনোহর-_-মনকে হরণ করে যে-__উপপদতৎ। 

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ ছুপ্ধ-ছুহ+ক্ত (কর্তৃব1)। পান--প1+ অনট, (ভাববা )। 
রৌদ্র রুদ্র+ষ (ভাববা)। ভগ্র-ভন্জ.+ক্ত (কর্মবা)। দীপ্তি-_দীপ.+ক্তি- 
(ভাববা1)। ভূমিষ্ট--ভূমি-স্থা+ক। প্রণত-প্র-নম.+জ (কতৃবা)। হ--দহৃ+ 
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ভ (শধা)। আবৃত--আ-বৃ+জ (কর্মবা)। দৃষ্ট--দৃশ২+ কক... ( কর্মক)): 
'আঁছার--আন্ব+ঘঞ। (ভাববা)। সহজ--সহ-জন্+ভ। নয়দ--নী+ অন 
(ভাববা )। জাকধণ+ আ-কুষ_+ অনট, (ভাববা )। সৌন্দ্ধ--সনদর +ফ্য। লাবপ্য-- 
লবণ+ফ্য। পবিভ্রতা--পু+ইত্র+তা। পরম--পর+ম্‌। বর্তমান-বৃৎ+শানচ,। 
স্বেহ-_ন্সিহ+ ঘঞ. (ভাববা )। সিক্ত--সিচ.+ক্ক (কর্ণবা)। নিমগ্ন--নি-মস্জ, 
+ক্ত (কর্তবা)। উপস্থিত--উপস্থা +ক্ত (কর্তবা)। আবাস-_-আ-বস্‌ + ঘঞ্ 
(ভাববা )। ব্যবধান - বি-অব-ধা+ অনট, (ভাববা)। নিকটস্থ-নিকট স্থা+ ক। 
আকীর্ঁ-আ-ক,+ক্ত (কর্মবা)। শোভা-_শুভ.+ ঘঞ, (ভাববা )+আ। বর্ধন 
বুধ + অনট (ভাববা)। গরিমা_গুরু+ ইমন্‌+ আ। পথিক্‌--পথিন্+ক। তৃত্য-_ 
ভূ+যৎ। হুর্ধ-_হর +য বাস্থ+য (কর্তবা)। অস্তমিত--অস্ত-মন্‌+ইত। মান্গষ-_ 
মন্থ (+য)+ফ। অবরোহণ--অব-রুহ্‌ অনট.( ভাবব1 )। জীর্ণ -জ+ক্ত (কর্তবা)। 
শীর্ণ-শ.ক্ত (কর্তবা)। পরিত্যাগ__পরি-ত্যজ.+ঘঞ ( ভাববা)। আশ্র্য- 
আ-চরু+ষৎ (কর্ণবা)। দণ্ডায়মান--দণ্ডায়+ শানচ(কর্তবা )। দৃশ্য__দৃশ.+ যত 
(কর্তবা)। মহত্ব-মহৎ+ত্ব। নিকই-নি-কুষ,+ক্ত (করবা)। নৃতন-নূ 
€এনব)+তন। উপাসনা--উপ-আস্+ অনু (ভাববা )+আ। করুণাময়__ 
করুণ।+ময়ট। পরু-পচ+ক্ত (কর্তবা)। প্রহষ্ট_ প্রহষ,+জ্ (কর্তৃবা )। 
কর্ষণ-কৃষ+অনটু (ভাববা)। উপস্থিত--উপ-স্থ।+ক্ত (কতৃবা)। প্রশত্ত__ 
প্রশস্+ক্ত (কর্তৃবা)। বহুমানা-বহ+শানচ.+আ! (স্ত্রী) ক্রমিক ক্রম+ইক। 
স্বীয়_স্ব+ঈয়। আঘাত-আ-হন্‌+অ (ভাবধা)। রোষান্িতা রোব-অন্ন-ই +ক্ত 
(কর্তবা )+ আ(স্ত্রী)। গভীর--গম্‌+ঈর (অধিকরণবা)। সর্ধনিয়স্তা-_-সধ-নি- 
যহ্+তৃচ, (কর্তবা)। সমুদ্র-সম্উন্দ+র (কর্ববা)। সমাগম--সম্আ-গম্‌+ 
ঘঞ্ (ভাববা)। পরিদ্ষার-_পরি-ক + ঘঞ (ভাববা)। পরিচ্ছন্ন_পরি-ছদ+-স্ত 
(কর্তবা ).। বিশ্রাম--বি-শ্রমৃ+ ঘঞ (ভাববা)। শয়ন--শী+ অনটু (ভাববা)। 
মোহিত-_মুহ্‌ + পিচ১+ক্ত (কর্মবা)। বহ্ছিমান্-বহি+ মতুপ | অবসান--অব-সে! + 
'অনট্‌ (ভাববা)। ব্যাপ্ত -বি-আপ২+ক্ত (কর্তধা)। আক্রমণ -আক্রম্‌+ অনটু 
(ভাববা )। প্রস্থান-প্র-্থা+ অনট্‌ (ভাববা)। দেবতা-_-দেব+ তা (স্থাথিক )। 
মহিমা-মহং+ ইযন্+ আ। নিবৃত্তি-নি-বৃত+ক্তি (ভাববা)। আহলাদ--আ- 
হলাদ্‌+ ঘঞ্, (ভাববা)। প্রভাত-প্র-ভা+জ (কতৃবা)। লোলুপ--লুপ + 
যঙলুক্‌+অ (করবা )। আ্ান_টৈ+ক্ত (করৃবা)। মনোহর --মনস্-হ + ঘঞ, 
(ভাববা)। ধারণ-ধু+অন্ট (ভাববা)। প্রত্যাবর্তন -প্রতি-আ-বৃত.+ অন 
€ভাববা)। প্রসাদ--প্র-লদ্‌+ ঘঞ ( ভাববা )। 

পদ-পরিবর্ডন £ প্রাতঃকাল (বি) প্রাতঃকালীন (বিণ)। নিবিড় (বিণ )। 
--নিবিড়তা (বি)। ভগ্ন (বিণ) ভঙ্গ (বি)। শোভা (বি)--শোভাময় (বিণ) 
মৃল (বি; যৌল, মৌলিক (বিণ)। দগ্ধ (বিণ) দহন (বি)। আরোহণ (বি) 
"আক্ষ (বিণ)। পর্বত (বি)- পার্ধত, পার্বত্য (বিণ)। চমৎকার (বি) 


চষীত (বি) 'সৌশর-( বি )- বদর (বিণ)1: গিধশিক (বিণ) 
(কি)। গ্েহ (কি) (বিখি)। পরম্পর (বি)-পাইস্পরিক' (বিশ) 
নিবিড় (বিণ)-নিবিড়তা (বি)। বন (বি)-বন্ত (বিশ)| শুর্ব(১বি) সৌর 
(বিণ) ভূষিত (বিণ)_ভূষণ (বি)। খজু (বিণ)-_ধজুতা, আর্ব (বিশ )। 
কেবল (বিণ )- ফৈবল্য (বি)।, উচিত (বিণ )৮-ইচিত্য (বি)। পরিত্যাগ (ধি ) 
পরিত্যক্ত (বিণ)। বিনীত (বিণ)--বিনয় (বি)। মহত্ব (বি) মহৎ (বি)। 
ক্ষ (বি) ব্রাহ্ম (বিণ)। পবিভ্র (বিণ)-_পবিভ্রতা (বি)। প্রসন্ন (বিণ )-- 
প্রলাদ (বি)। কর্ষণ (বি)-_-কধিত (বি৭)। গম্ভীর (বিণ )--গাভীর্য (বি)। বিরল 
(বিণ )--বিরলতা (বি)। শয়ন (বি)--শয়ান, শায়িত (বিণ )। আলন (বি )-- 
আঙীন (বিণ) মোহিত (বিপ)--মোহ (বি)। ধারধ (বি)-ধৃত (বিণ)। 
আক্রমণ (বি)--আক্াস্ত (বিণ)। চিহ্ন (বি) _চিহ্িত (বিণ)। প্রজ্জলিত 
(বিণ)- প্রজলন (বি)। উৎপত্তি (বি)-উৎপন্ন (বিণ)। ব্যাপ্তি (বি)ব্যাপ্ত 
(বিণ)। উন্নতি (বি)--উন্নত (বিণ)। নিবৃত্তি (বি)-নিবৃত্ত (বিণ)। 

সার্থক বাক্য-রচন। ॥ প্রাতঃকালে পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উত্তি 
নদীর উৎস দেখিতে যাত্র কন্সিলাম। পদ্বব্রজে--কোন যানবাহন না পাইলে আমরা 
পদ্ষজ্রজেই যাইব। ভরুণবয়ক্ক-_সে তরুণৰয়ক্ষ, তাহার পক্ষে আমাকে একথা 
বলা আদে যুক্তিনজত হয় নাই। উচ্ৈঃত্বরে_ নির্জন অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া সে 
উচ্চৈংক্ষরে কাদিতে লাগিল। দুর্বশাগ্রস্ত--আতীয়-স্বজন ও অন্ঠান্ত সহায়-সম্বল 
হারাইয়া সে অত্যন্ত দুপ্ধশাগ্রন্ত হইয়া পড়িয়াছে। কঙ্ছাকার-উট একটি 
কদাকার প্রাণী। বহুমানা- আমাদের বাসভবনের সম্মুখেই প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী 
বহজানা। বনাস্তরে_-সেই বনে শিকার না পাইয়া তাহার] ৰনাস্তরে গমন করিল। 
আপাদমস্তক--তাহার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আমার আপাদমস্তক জলিয়া গেল। 
প্রমক্ননে-_বৃদ্ধ দাওয়ায় বলিয়া প্রসন্ম্নে তামাক টানিতেছিলেন। বয়ঃব্র্দ_ 
বালকটির বয়ঃক্রুম ছাদশ বংসর হইবে । লক্ষত্রবেগে-_অগিন্ফুলিদগ্ুলি লক্ষত্রবেগে 
ছুটিতে লাগিল। নির্িস্বে__-শুভকার্ধ নির্ধিত্মে সমাধা হইয়া গেল। 


॥ সাগরসক্ষমে অবকুমার ॥ 


সন্ধি ॥ সঙ্গমস্সম্+গম। প্রত্যাগমন শ প্রতি + আগমন | আস্তান্ত স অন্ত + 
অন্ত। নাবিকস্নেঠঁ+ইক। নৌকারোহীরা- নৌকা + আরোহীর1। কুম্াটিকা -. 
কুৎ+বটিকা। দিগঞ্তস্দিক্‌+ অস্ত। দিঙনিরপণ৭- দিক্‌+ নিকপণ। কথোপরুখন 
সক! + উপকথন। বারেক বার+এক। ইতন্ততঃ."ইতঃ+ ততঃ | তিরার » 
তিরঃ+কার। মহাশয় মহা + আশয়। জগদীশ্বর জগৎ + ঈশ্বর । সংসরক 
সম্‌+বংসর। পশ্চাদাগত * পশ্চাৎ+ আগত। জন্মাত্বর » জন্ম +খাযার: 


২২ রচনা বিচিস্তা 


দূরাদয়স্চক্রনি ভন্য » দূরাৎ + অয়:+ চক্রনিভন্ত। , লবণান্ুরাশের্ধার! » লবণ + অগ্থুরাশেঃ 
+ধারা। চতুপিক-চতুঃ+ দিক। দিগত্রম-দিকৃ+ভ্রম। প্রতীক্ষা প্রতি+ ঈক্ষা। 
কুর্ধোদয সক্্ব + উদয় । কণঠাগতপ্রাণ-ক্ + আগতপ্রাণ। তরঙ্গান্দোলনকম্প- তরঙ্গ 
+আন্দোলনকম্প। দিউমগুল -. দিক্‌ + মণ্ডল । জলোচ্ছাস » জল + উৎ+ শ্বাস। প্রাপ্তক্ত 
স্প্রাকৃ+উক্ত।  উপহাসাম্পদ-উপহাস+ আম্পদ। আত্মোপকারী » আত্ম + 
উপকারী । পুনর্বার » পুন:+ বার। কাষ্ঠাহরণ »কাষ্ঠ+ আহরণ । 

কারক-বিভক্তি ॥ একদিন--অধিকরণে শুন্ঠবিভক্তি। নাবিক দস্থ্যদিগের-_ 
অপাদানে “এর” বিভক্তি । অনেকেই- কত্তীয় 'ঞ বিভক্তি । পণ্ডিতে--কতীয় এ 
বিভক্তি। ছেলেপিলে- কর্তার শৃন্তবিভক্তি। সম্বৎসর- ক্রিয়াবিশেষণে শুন্ভবিভক্তি। 
সংবাদ- কর্মে শৃন্তবিভক্তি। মুখে_অপাদানে “এ বিভক্তি । মহাশয়ের-_-ভাববাচ্যের 
কর্তায় «এ বিভক্তি । তীর্থদর্শনে- করণে 'ঞ বিভক্তি । আোতে-করণে 'এ' বিভক্ভি। 
পশ্চাং_ক্রিয়াবিশেষণে শৃন্তবিভক্তি। ভয়ে__ ক্রিয়াবিশেষণে এ বিভক্তি। ছেলে 
কর্ণে শূন্তবিভক্তি। সকলেই--কর্ডীয় “এ বিভক্তি। কুঠারহস্তেক্রিয়াবিশেষণে “এ 
বিভক্তি । কাষ্ঠাহরণে--নিখিত্তে এ বিভক্তি । তাহাতে--অপাদানে “তে' বিভক্তি । 
ব্যাদ্রে--কর্ায় “এ বিভক্তি । শিয়ালে'--কর্তীয় “এ বিভক্তি । ললাটে-অপাদানে 
'এ বিভক্তি। তাহা_ক্ধে শৃন্তবিভক্কতি। ছোফ়ারের_ নিমিত্তে এর? বিভক্তি। 
কাষ্ঠাহরণে_নিমিত্বে এ" বিভক্তি । 

সমাস ॥ নাবিকদ্যদিগের_যাহারা নাধিক, তাহারাই দক্থ্য--কর্মধা। 
তাহাদিগের | দলবদ্ব-_দলে বদ্ধ_সপ্তমীতৎ। নৌকারোহীরা__নৌকায় আরোহণ 
করে যাহার।-উপপদতৎ। সঙ্গিহ'ন--সঙ্গী দ্বার! হীন-- তৃতীয়াতৎ | জগদীশ্বরের-- 
জগতের ঈশ্বর-_ষীতৎ; তাহার | পশ্চ'দাগত--পশ্চাৎ আগত-_ন্থপস্থপা । একতান- 
মন_এক যে তান--কর্মবা ; এক্তান মন যাহার- বহ্ত্রী। বার-দরিয়ায়- বার 
(বাহির )যে দরিয়া কর্মধা ; তাহাতে । ভয়কাতর-_ভয়ের হেতৃ কাতর- পঞ্চমী তৎ | 
সশঙ্কচিতে_ শঙ্কার সহিত বর্তমান -বছত্রী; সশ্ম্ক এমন চিত্বস্পকর্মধা ; তাহাতে । 
দিগভ্রম-_ দিকের ভ্রম--ষষ্ঠততৎ | নিশ্ে_ নাই চেষ্টা যাহার__বনুত্রী। প্রহরাতীত-_ 
প্রহরকে অত্তীত-দ্বিতীয়াতং | সকরদম- কমের সহিত বর্তমান--বহুত্রী| দুরস্ব- দুরে 
থাকে যাহা-উপপদতৎ। নী্গপ্রভ-নীল প্রা যাহার-_বন্থত্রী। উপকৃল--কুলের 
সমীপ--অধ্যয়'ভাব। অনতিদৃরে-নয় অতিদুরে_ নঞতৎ। মন্দগামী-_-মন্দ গমন 
করে যাহা_উপপদতং | তীরলগ্ন--তীরে লগ্র-_সগ্ুমীতং । প্রাতঃকৃত্য.সম্পাদনে__ 
প্রাতঃকালীন কৃত্য--মধ্যপ-কর্মধা ; তাহার সম্পাদন--যঠীতৎ; তাহাতে । 
ছেদনযোগ্য--ছেদনের যোগ্য-_ষঠীতৎ। তরঙ্গাভিঘাত--তরঙ্গেরে অভিঘাত- 
যহীতৎ। ওযাগত--ও্কে আগত-দ্বিতীয়াতৎ। নিরাহারে-নাই আহার 
যাহাতে--বন্ুত্রী; তাহাতে । উপবাসনিবারণার্থ-উপবাসের নিবারণ - যষ্ঠীতৎ ; 
তাহার নিষিত্বনিত্যসমাস। আত্মোপকারীকে--আত্মার উপকারী- যীতৎ। 

ও তাঁহাকে । কাষ্টাহরণ--কাষ্ঠকে আহরণ-_দ্বিতীয়াতৎ | 


সাগরসজমে নবকুমার | ২২৩ 


প্রক্ৃতি-প্রত্যয় ॥ নৌকা-_নৌ+ক+আ। গঙ্গা _গম্+গা+ আ। সাগর 
--সগর +ফঃ। প্রত্যাগমন- প্রতি + আ+ গম্‌+ অনট্‌ (ভাবব! )। নাবিক-__নৌ+ 
ইক। হীন-হা+ক্ত (কর্মবা)। ঘোরতর-- ঘোর +তর। ব্যাপ্ত- বিশ আপ, 
+ক্ত (কর্মবা)। নিকপণ--নি-কপ.+ পিচ.+ অনট্‌ (ভাববা )। প্রাচীন_-প্রাচ, 
+ঈন। জাগ্রৎ_-জাগৃ+শতৃ (কৃবা)। জিজ্ঞাসা জ্ঞা+ সন্‌+আ। খ্যস্ত--বি 
অস্+ক্ত। উপনীত--উপ-নী+ক্ত। শাস্ত্র শাস্‌+ ই্টণ (করণবাচ্য )। গা 
গাহ+ক্ত (কর্তৃবা )। হৃর্ধ__স্থ+ষ (কর্তৃবা)। উদয়-_-উৎই+অ (ভাববা)। 
রৌত্র-কদ্র+ফ। বিন্তাস__বি-নি-অস্+ ঘঞ, (ভাববা)। শৎস্থক্য- _উৎস্ক +. 
ফ্য। নিবারণ-__নি-বারি + অনট্‌ (ভাববা )। আবরণ আ-বু+ অনট্‌ (করণবাচ্য)। 
পরস্তাব- প্র-স্ত + ঘঞ (ভাববা )। উচ্ছ্বাস__ উৎ-শ্বস্‌+ ঘঞ. (ভাববা )। অবতরণ 
_অব-ত্+অনট্‌ু (ভাববা)। কৃত্য-ক+ক্যপ২( কর্ণবা)। উদ্ভিদ--উৎভিদ্‌+ 
ক্কিপ. (কর্তবা)। আরোহণ-_-আ! +রুহ্‌ + অনটু (ভাববা)। আহরণ-- আহ + 
অনট (ভাববা )। সম্ভাব্য- সম্ভূ+প্যৎ (কর্মবা)। মন্দীভূত--মন্দ + অভূততন্ভাবে 
চি।+তৃ+ক্ত (কর্তৃবা)। ব্যান বি-আ-্রা+ক (কর্তৃবা)। হত্যা-_হন্+ক্যপ, 
(ভাববা)। প্রতিজ্ঞা-_প্রতি-জা+অ (ভাববা )+ আ। উপবাস--উপ-বদ্‌+ অ 
(ভাববা )। উপকারী--উপকার + ইন্‌। 

পদ্-পরিবর্তন ॥ প্রত্যাগমন (বি) প্রত্যাগত (বিণ)। ব্যাপ্ত (বিণ) 
ব্যাপ্তি (বি)। ক্রুদ্ধ (বিণ)__ ক্রোধ (বি)। কাতর (বিণ)--কাতরতা (বি)। 
আশঙ্কা (বি) আশঙ্কিত (বিণ)। বিষ্তাস (বি বিস্তস্ত (বিণ)। বিসজন 
(বি) বিসঙ্জিত (বিণ)। কীত্তিত (বিণ)--কীর্ভন (বি)। সমাগ্ধ (বিণ) 
সমাপ্তি (বি)। অবতরণ (বি)- অবতীর্ণ (বিণ)। প্রবৃত্ত (বিণ)--প্রবৃত্ভি 
(বি)। আহরণ (বি)_আহত (বিণ)। উদবিগ্ন (বিণ)--উদবেগ (বি)। 
উখিত (বিণ )--উথান (বি)। বনবাস (বি)-বনবাসিত (বিণ)। ২ এ 

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ প্রাচীন__আধুনিক। বুবা-বৃদ্ধ। তিরস্কার--পুরস্কার । 
পরকাল-__ইহকাল। জন্ম-মৃত্যু । প্রবৃত্ব--নিবৃতত। দরিদ্র-ধনিক। বন্ধন__ 
মোচন। আরোহণ-অবরোহণ। বিসজ'ন--আবাহুন। অধম- উত্তম । 

সার্থক বাক্য-রচন। ॥ পশ্চাঙ্গাগত- পশ্চার্ধাগভ সৈন্তদল মৃত সৈনদের 
স্থান পূরণ করিল। পুর্বব-__শিশুটি পুর্বৰশু কাদিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত 
তিনি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত সুস্থ। কণ্ঠাগভপ্রাণ__ডাকাতঙ্জিগের ভয়ে পথিকরা 
কণ্ঠাগতপ্রাপ। ইভ্যবসরে--আমরা গল্প করিতেছিলাম, ইত্যবসরে সেখানে 
তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

উত্জি-পরিবর্তন ॥ যুবা কহিলেন, “যদি শাস্ত্র বুবিয়া থাকি...সেইজন্তই 
আসিয়ান ।” (প্রত্যক্ষ উক্তি )১যুবা কছিলেন যে, যদি তিনি শাস্ত্র বুবিয়া থাকেন 
তবে তীর্ঘদর্শনে যেক্প পরকালের কর্ম হয়, বাঁটী বসিয়াও সেক্গপ হইতে পারে। বৃদ্ধ 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, তবে তিনি শিয়াছিলেন কেন। যুবা উত্তর করিলেন যে, তিমি 

বর, বি. (২য)--১৫ 


২২৪ ্‌ রচনা বিচিন্কা 


আগেই তাহা বলিয়াছেন। সমূত্র দেখিবেন বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্তই গিয়াছিলেন। 
€ পরোক্ষ উক্তি )। 

বাচ্য-পরিবর্তন ॥ মহাশয়ের আসা! ভালে! হুয় নাই (ভাববাচ্য)। মহাশয় 
আসিয়া ভালে! করেন নাই (করুবাচ্য )। তাকে শিয়ালে খাইয়াছে (কর্তৃববাচা )। 
সে শিয়াল কর্তৃক খাদিত হইয়াছে ( কর্মবাচ্য )1 


॥আঙঞমের রাগ এ বিকাশ । 


সন্ধি ॥ সংকল্প-্সম্‌+কল্প। ইতন্ততস্ইতঃ+তত। নিরলংকত» নিঃ+ 
অলম্+কৃত। দিগনস্তস্দিকৃ+অস্ত। সংলগ্র্সম+লগ্। তত্ব-তৎ+ত্ব। 
গ্রন্থাগার * গ্রন্থ + আগার | চঙ্গাচল চল + অচল । নীরবস্নি+রব। নিস্ভক- 
নিঃ+স্তধ। ভবনস্মভো+অন। দ্বিপেন্্রনাথ »দিপ+ ইন্নাথ | উপাধ্যায়ের _ 
উপশ-অধ্যায়ের । বিদ্যালয়ের -বিগ্ভা+ আলয়ের। তপোবনে - তপঃ+ বনে । 
চতুষ্পাঠীর * চতুঃ+ পাঠীর । পরীক্ষিত-পরি+ঈক্ষিত। সন্ত্যাসী-্সম্+ন্যাসী | 
অধ্যাপনার _অধি+ আপলার ৷ সবাপেক্গা সসর্ব+অপ+ইঈক্ষা। অনুজ্ঞল - অন্+ 
উৎ্+জল। প্রচ্ছন্ন -প্র+ছন্ন। নিঃসন্দিপ্ধনিঃ+ সম্+দিপ্ধ। পরীক্ষা-পরি+ 
ঈক্ষা। সতীশস্পসতী+ঈশ। নিরস্তলনিঃ+অস্ত। সঞ্চরণস সম্1চরণ। 
সম্ভোগের _ নম্‌+ ভোগের | সংকীর্ণ সম্‌+ কীর্ণ। অত্যাবশ্টকের লঅতি+ 
আবশ্ঠকের | জগদানন্দ. জগৎ1 আনন্দ। সব্তোভাবে - সর্বতঃ+ ভাবে । নির্মমতা 
স্নিঃ+মমতা। অন্তর্গত" অন্তঃ+গত। যথার্থ-যথা +অর্থ। প্রত্যক্ষ প্রতি+ 
অক্ষ । অরুভার্থ- অকৃত+অর্থ। অমনোষোগী- অমনঃ+যোগী। নিধিচারে » নি: 
বিচারে | সঞ্চয় সম্‌+ চয়। আত্মোৎসর্গপরায়ণ ». আত্ম + উৎসর্গপরায়ণ। 
সংগ্রিষ্টসম্+ঙ্গি্ট। যথেষ্ট -ষথা+ইষ্ট। কিঞ্চিং₹কিম্+চিৎ। পরীক্ষক» 
পরি +ঈক্ষক। একাত্মতা » এক + আত্মতা। আশ্চর্য *আশ+চর্ষ। সম্পূর্ণতা _ সম্‌+ 
পূর্ণতা । সংগতি-্ সম+গতি। 
, কারক-বিভক্তি ॥ সাহিত্য-চর্চ-কর্ধে শৃন্তবিভক্তি। সীমানায়-- অধিকরণে 
“য় বিভক্তি । মার্বেলপাথরে -করণে “এ বিভক্তি। চাষ--করতায় শৃন্তবিভক্তি। 
গ্রন্থাগার-_কর্মবাচ্যের কতায় শৃন্তবিভক্তি। জলে--করণে "এ বিভর্তি। আশ্রম 
থেকে- অপাদানে “থেকে বিভক্তি। ছেলে__কর্মে শৃন্তবিভক্তি। ছেলেদের কাছে-__ 
অপাদানে “এ বিভক্তি | বনু দুঃখে -করণে “এ বিভক্কি | তাদের--কর্ম-প্রবচনীয়যোগে 
“এর' বিভক্তি | বয়সের- অধিকরণে “এ বিভক্তি । কিছুতে -কর্তায় তে বিভক্তি। 
বেতন-কর্মে শৃন্বিভক্তি। ছাত্রদের (সেবায় )__কর্ণ-স্দ্ধে 'এর” বিভক্তি। 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি--কর্ণে শূন্তবিভক্তি। রোগে, শোকে, অভাবে- অধিকরণে .& 
বিভক্তি । 


আশ্রষের রূপ ও বিকাশ বন. 


লঙগাল ॥ পদ্মাতীরে--পন্লার তীয়--ব্ীতৎ? তাহাতে । ' সাহিত্যচর্চা 
নাহিত্যের চর্চা--বহীতৎ। শান্তিনিকেতনের-_শান্তিপূর্ণ নিকেতন--বধ্যপ-কর্মধা । 
লারবাধা সার দিয়ে বাধা তৃতীয়াতৎ। মাধবীলতা-বিতানে - মাধবীন লতা!--বর্ঠীতৎ + 
তাহার বিতান-য্ভীতৎ; তাহাতে । নিরলংকত--নয় অলংকত--নঞ তৎ। 
রা্লাবাড়ি _রারার নিষিত্ত বাড়ি-_চতুর্থীতংৎ। একতলা--এক তল যাহার --বন্তী | 
তত্ববোধিনী--তত্বের বোধ করায় যে (স্ত্রী)_উপপদতৎ। গ্রন্থাগার--গ্রন্থের নিখিত 
আগার-_চতুর্থীতৎ। ছায়াশৃন্ত-_ছায়ার ছারা শৃন্ভ--তৃতীয়াতৎ। রাউামাটি-রাঙা 
যে মাটি--কর্মধা, তাহার । লোক-চলাচল--লোকের চলাচল--য্ীতৎ । নীরধ-- 
নাই রব যাহার--নঞবহুত্রী। নিস্ত-নিষ্টুরভাবে স্বন্ধ বাহাঁ_নঞ২বন্রী | 
প্রাণসার--প্রাপই সার যাহার--বন্ুত্রী | দস্থ্যবুত্তির-দস্থ্যর বৃত্তি, তাহার--যীতৎ। 
অতিথি-ভবনের--অতিথিদের [নিমিত্ত ভবন--চতুর্থাতৎ, তাহার | সম্ত্রীক-্্ীর 
সহিত বর্তমান--বন্ুত্রী। ছ্বিপেন্দ্রনাথ--ছুইভাবে পান করে যে_ উপপদতৎ ; তাহাদের 
ইন্দ্র যঠীতৎ, তাহার নাখ-_যষ্ঠীতৎ।' জনবিরল--জন বিরল যেখানে--বন্ুত্রী ॥ 
তপোবনে _-তপের নিমিত্ত বন-চতুর্থীতৎ্, তাহাতে | চতুষ্পাঠীর-__চারি পাঠের 
সমাহার-_ছিগু। নিত্যপ্রবাহিত-_নিত্য ব্যাপিয়! প্রবাহিত--ছ্িতীয়াতৎ। দান- 
দক্ষিণা-দান ও দক্ষিণা । দেনা-পাওনার--দেনা ও পাওনা, তাহার । কর্মকর্তার. 
কর্মের কঠা__যষ্ঠীতং, তাহার । আত্মরক্ষা--আত্মকে বক্ষা-ছিতীয়াতৎ। অসাধ্য-_ 
নয় সাধ্য-_নঞতৎ। জোডানাকো-জোডা ঈ'কো যেখানে--বহুত্রী। অনুজ্জল-- 
নয় উজ্জল _নঞতং | অসহিষু -নয় সহিষুণ--নএঞতৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের--বিশ্ব 
€ সকল ) বিদ্যা--কর্ধধা, তাহার আলয়--যগীতৎ। তাহার ৷ আশ্বাসবাণী_ আশ্বাসময়ী 
বাণী_ মধ্যপ-কর্মধা । আত্বীয়স্বজনের-_শ্ব-র জন--যঠীতৎ ; আত্মীয় ও স্বজন. ঘম্ব, 
তাহার । সংসারযাত্রার _সংসারের যাত্রা যঠীতৎ। ভাবরাজ্যে - ভাবন্ধপ রাজ্য-- 
রূপক-কর্মধা, তাহাতে । প্রতিক্ষণে_ক্ষণে ক্ষণে-_অব্যমীভাব। রসভাগ্ার--রসপূর্ণ 
ভাগার--মধ্যপ কর্মধা। আত্মভোলা--আত্মকে ভোলে যে--উপপন্ধতৎ। সাহিত্য- 
সম্ভোগের -সাহিত্যকে সম্ভোগ ছিতীয়াতং, তাহার | অবধাচীন--নয় প্রাচীন-_ 
নঞতৎ। পোপানশ্রেণীর -সোপানের শ্রেনী_যষ্ঠীতৎ, তাহার | বুসজ--রসকে 
আনেন িনি--উপপদতৎ। অবধগাহন-ম্লান--অবগাহন যে স্ান--কর্মধ।। দণ্ডবিধান 
দণ্ডের বিধান-_যষ্ঠীতৎ। শাসনবিধি-_শাীসনের বিধি - যণ্ভীতং। অন্তর্গত-- 
অন্তরকে গত -দ্বিতীম্বাত। ষথার্থ-অর্থকে অতিক্রম না করিয়া--অব্যদীভাব। 
আত্মমর্ধাদা - আত্মার মর্যাদা_যচীতং। প্রত্যক্ষ -অক্ষির সম্ীপে- অব্যয়্ীভাব। 
অকৃতার্ঘ-_নয় কৃতার্থ_নঞত২। অক্ান্ত- নঞ ক্লাস্ত--নএতৎ। অমনোযোগী-« 
নয় মনোযোগী -নঞতৎ। ভয়-জনক--ভয়কে জন্ম দেয় যাহা-_-উপপদতৎ। 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি-ছন্দ। স্বভাবসংগত-ম্ব-র ভাব--বচীতৎ । 
সম্যক্রূপে গত দ্বিতীয়াতৎ। স্বভাবকে সংগত দ্বিভীম্বাতৎ। যথেষ্ট--ইষ্টকে 
অতিক্রম ন! করিয়া- অব্যয়ীভাব। কৃতার্থ-কও অর্থ যাহার--বহরী। প্রতিগ্িন -. 


২২৬ রচন। বিচিত্তী 


দিন দিন-অব্যয়ীভাব। সাধনাঙ্ষেত্র-সাধনার ক্ষেত্র--যহীতৎ। প্রতিভাসম্পর- 
প্রতিভার ছ্বারা সম্পন্ন-_তৃতীয়াতৎ। শিকল্পশিক্ষা-_শিল্পকে শিক্ষা-_ছ্িতীয়াতৎ। 
অন্থবৃন্ডি-_বৃত্তির পশ্চাৎ-_-অব্যয়ীভাব। 

প্রকতি-প্রত্থ্যয় ॥ আশ্রম-__আ-শ্রম্‌+ঘঞ, [অধিকরণ বা]। বিকাশ-_বি- 
কাশ + ঘঞ “[ভাববা ]| ন্ত্টি_স্থজ+ক্তি [ভাবব1]। সংকল্প_সম্কপ,+ 
ঘঞ্ [ভাববা]। পরিধি_পরি-ধা+ই [কর্ধধা)। দক্ষিণদক্ষ +ইন। 
মাধবী_মধু++8ঈ [স্ত্রী] বিতান _বি-তন্+ঘঞ [কর্মধা]। প্রবেশ- প্র- 
বিশ. +ঘএঞ, [ভাববা ]| প্রাচীন -প্রাচ+ঈন। ছাতিম _ছাতি+ম [সাদৃশ্তে ]। 
নিরলংকৃত _নিঃ-অলমৃক+ক্ত [কর্মধা)। আড়াল _আড়+আল। সংলগ্র__ 
সম্লস্জ +ক্ত [কর্মধা]। তত্ববোধিনী-তৎ+ত্ব+বুধ+অনট্‌+ইনী [ন্ত্রী]। 
বর্তমান--বৃৎ+ শানচ। মলিনত1- মলিন+ তা। আহার্--আহার +ষ্য্য । 
বিস্তার__বি-স্তু+ ঘঞ [ভাববা]। আরস্ত-_আ-রস্ভ.+ ঘঞ [ভাববা ]| বিরাজ-_ 
বি-রজ +ঘঞ [ভাববা]| নিম্তব--নিঃস্তন্ভ+ক্ত [কর্তবা]। বৃত্তি 
বৃৎ+ক্তি [ভাববা]। নিদর্শন--নি-দৃশ+ অনটু [ভাববা]। আশ্রয়-_ 
আ-ত্রি + ঘঞ [ অধিকরণবা ]। প্রয়োজন -প্র-যুজ + অনট, [ভাববা]। আধুনিক 
অধুনা +ধিক। অবলম্বন--অব-লম্ব.+ অনট্‌ [করণ বা]। সামাজিক__ 
সমাঁজ+ফিক। দক্ষিণা দক্ষিণ +আ। অন্তিত্--অস্তি+ত্ব। ক্ষীণ-ক্ষি+ অনট। 
আধিক-_অর্থ+ফিক। নির্ভর_নিবুভূ+ঘঞ্ [করণবা ]। প্রচলিত- প্র-চল্‌+ 
কত [কর্ধধা]। পরীক্ষিত-পরি-ঈক্ষ+ক্ত [কর্মধা]। সন্যাপী- সন্ন্যাস + ইন্‌। 
অধ্যাপনা অধি-ই +ণিচ.+ অনট.+ আ। তরুণ_-ত+উন। আসন্__ আ-সদ্‌+ক্ত। 
বিস্তারিত-বি-স্ব+ণিচ+ক্ত [কর্মধা]| বিশ্লেষণ_বি-ল্লিষ + অনট. [ কর্মণধা ]। 
প্রবৃত্ত প্রবৃৎ+ ক্ত [ কর্ণধা ]| অসামান্ততা--অসামান্ত + তা। প্রচ্ছন্র--প্র-ছদ + তত 
[কর্মধা]। নিঃসন্দিষ্*_নিঃসম্‌+ দিহ+ক [ কর্মধা ]| অসহিষু। - নঞ-সহ্‌ + ইফু।। 
সৌম্য_-সোম+ফ্য। ন্বীকার-স্ব-অভূততস্ভাবে চিক +ঘঞ।  প্রসন্ন-_ 
প্রসদ+ক্ত [করৃবা]। মুখর-মুখ+র। ভবিষ্কং_ভূ+ম্যত [করবা ]। 
উজ্্ল-_-উৎ-জল.+ঘএঞ. [ভাববা]। দীপ্থি_দীপ,+ক্তি [ভাববা]। আহ্বান 
-আ-হেব+অনট, [ভাববা]। জীবিকা-জীব.+ক+আ। যোগ -_যুজ + 
ঘঞ। পর্বীক্ষা-_পরি-ঈক্ষ-+ ঘঞ.+ আ। নিরভ্ত--নিঃঅস্+ক্ত। দারিদ্র্য-_ 
দরিদ্র+ষ্য।  অবহেলা--অব-€েড় +ঘঞ,+ আ। মাসিক_-মাস+ফ্িক। 
পরিধেয়তা--পরিধেয় +তা। জীর্ঁ-জ,+ক্ত। রাজ্য-_রাজন্‌ফ্য । সঞ্চরণ-_- 
সম-্চর +অনট্‌ু [ভাববা]। ভাগ্ডার--ভাণ্ড+ আর | মানুষ--মনধ (+য)+ফ। 
সাহিত্য--সহিত +ফ্য। সভোগ--সম্তুজ.+ ঘঞ | আম্বাদন--আ-_স্বর+অনট,। 
'অভিনিবেশ--অভি-নি-বিশ,+ ঘঞ্।  অর্বাচীন--নঞ-প্রাচ+ঈন। কেজো-_ 
কাজ+ও [-উয়া] | নৈপুণ্য-_নিপুণ+ফ্য। মাস্টারি-_ম্বাস্টার +ই | সাধক-- 
সাধ +জক। থাগ্য-_খাদ+যৎ। অবগাহন--অব-গাহ্‌+ অনট [ভাববা]॥ 
 শভীরতা--গভীর +তা। অনিবার্ধ-নঞ্নি-বারি +যৎ। শাসন--শাস্‌+ অনট্‌ ॥ 


আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ৃ ২২৭ 


অতিক্রম-অতি-ক্রম+ ঘঞ| উদার-_-উৎআখা+ ঘঞ (কর্তৃবা )। মুক্কতি-মুচ+ 
কি। ম্ৃত্যু-্ব'ত্যু (ভাববা)। বেদনা-_বিদ,+অনট. (ভাববা )+ আ। 
পরিচয় - পরি-চি-ঘঞ (ভাববা)। প্রেরিত-প্রঈর্‌+ ণিচ+ক্ত । কর্শবা)। 
বেজ্ঞানিক -বিজ্ঞান+ফিক। প্রবন্ধ প্র-ন্ধ +ঘঞ। প্রার্চল -প্র-অন্জ +অল । 
শ্রদ্ধা-_শ্রৎ+ধা+অ (ভাববা)+আ। আকষ্ট-আ-কষ+ক্ত (কর্মবা)। 
মাংসারিক-_সংসার+ফিক।  জমিদারি-জমিদার+ই। নিষুক্ত-নি-যুজ +ত্ত 
(কর্ণবা)। কৃপণতা--কপণ+তা। আমন্ত্রণ_আ-মন্ত্র+অনট (ভাববা! )। পরিমাণ 
_পরি-মা+ অনট (ভাববা)। উপলক্ষ উপ-লক্ষ + ঘঞ | নির্মমতা-নিংমম + 
তা। নিষ্্রতা- নিষ্ঠুর +তা। অকার্পণ্য--অকপণ+ফ্য। স্বাতন্ত্য-স্বতন্ত্র+ ফ্য। 
আঘাত -_আ-হন্+ঘঞ। অমনেোযোগী-অমনোযোগ + ইন্‌। ভর্হসনা__ভর্থম্‌+ " 
অনট+আ|। প্রতিবাদ-_প্রতি-বদ+ঘঞ। উৎসর্গ__উৎ-সর্ 1৭ | যোগ্যতা _ 
যোগ্য +তা। ওদাসীন্ত--উদাসীন+ফ্য। স্থপতি-স্থা+ণিচ+তি। পারমাধিক 
--পরমার্থ+ষ্িক। আশ্র্ধ-আঁ-চর্‌+যৎ। বিশিষ্টতা_বিশিষ্ট+তা। উপকরণ 
_উপ-ক+অনট.। সামঞ্জশ্ত-সমগ্তস্+ষ্য। পুরাতন-পুরা+তন। পরিবত্মান 
_পরি-বৃৎ+ শানচ। সম্পূর্ণতা--সম্পূর্ণ4+তা। আক্ষেপ__আ-ক্ষিপ +ঘএঞ। 

লিঙ্গাস্তর ॥ মাধবী -_মাধব। বক্গী-_রক্ষিণী। বৃদ্ধ_বৃদ্ধা। সর্দার-_সর্ধারণী। 
অন্থচর--অনুচরী। পরিচর--পরিচারিকা। প্রাচীন--প্রাচীনা। গুরু-গ্বী, 
গুরুপতবী। শিষা-শিষা। থুস্টান-খুষ্টানী | সন্ধ্যাসী-সন্ন্যাসিনী। তরুণ_- 
তরুণী। যুবক-যুবতী। কবি--মহিলা-কবি। মান্থুষ--মানুধী। ছেলে-_মেয়ে। 
শিক্ষক-__শিক্ষিকা। সাধক-_সাধিকা। ছাত্র--ছাতরী। অগ্রগণ্য-- অগ্রগণ্য! । 
নপুণ-নিপুণা। পরীক্ষক-_পরীক্ষিকা। 

পর্-পরিৰর্তন॥ আশ্রম (বি)-আশ্রমিক (বিণ)। হ্ট্টি (বি)-ন্থষ 
(বিণ)। দীর্ঘ (বিণ )--ের্ঘ্য, দীর্ঘতা (বিণ)। প্রাচীন (বিণ)--প্রাচীনতা (বি)। 
মাঠ (বি)- মেঠো, বিণ)। সংগ্রহ (বি)_সংগৃহীত (বিণ)। প্রশস্ত (বিণ)-- 
প্রশস্তঙা (বি)। স্থাপিত (বিণ স্থাপন (বি)। বিস্তৃত (বিণ)- বিস্তর, 
বিভৃতি (বি।। শহর (বি)-শহুরে (বিণ)। মলিনতা (বি)-মলিন (বিণ)। 
নীরব (বিণ) নীরবতা, (বি)। নিম্তব (বি)-নিস্তন্ধতা (বিণ )। খজু (বিণ )-- 
খজুতা, আর্জব (বিণ)। দেহ (বি) দেছিক (বিণ)। ছেলে (বিণ)--ছৈলেমি 
(বিণ)। অতিথি (বিণ) আতিথ্য (বি)। আশ্রয় (বি)--আশ্রিত ( বিণ)। 
শান্ত (বিণ )--শাস্তি (বি)। জনবিরল (বিণ) জনবিরলতা (বি)। আরস্ভ€বি) 
_-আরন্ধ (বিণ)। প্রয়োজন (বি)--প্রয়োজনীয় (বিণ)। সামাজিক (বি) 
সামাজিকতা (বি)। ক্ষীণ (বিণ)--ক্ষীণতা (বি)। নির্ভর (বিণ)-_নির্ভরতী। 
(বি)। দুঃখ (বি'-_ছুঃখী, দুঃখিত (বিণ) পরীক্ষিত (বিণ )--পরীক্ষা (বি)। 
শি্ত (বিণ )--শিল্পত্ব (বি) সন্ন্যাসী (বিণ)-সন্ত্যাস (বি)। তকণ ( বিণ) 
ছারুপ্য (বি)। আগ্কুল (বিণ)--আন্গকুল্য (বি )।- প্রবৃত্ধ (বিণ)--পরবৃদ্ধি (বি)। 


২২৮ রচনা বিচিস্তা 


অসামান্ততা (বি)--অসামান্ত (বিণ)। প্রচ্ছন্ন (বিণ)-প্রচ্ছন্নতা ।বি)। 
নিঃসন্দিপ্ধ (বিণ) নিঃসন্দেহ (বি)। অসহিষু। (বিণ) অসহিষ্তা (বি)। 
প্রসন্ন (বিণ)-প্রসন্নতা (বি)। মুখর (বিণ)-মুখরতা (বি)। উজ্জল (বিণ) 
উজ্দ্রলতা, ওজ্জল্য (বি)। আহ্বান (বি.-আহ্‌ৃত (বিণ)। নিরস্ত (বিণ)-- 
নিরসন (বি)। দাৰিজ্্য (বি) দরিদ্র (বিণ)। অবহেলা (বি)--অবহেলিত 
(বিণ)। অস্বীকার (বি )-অন্বীকৃত (বিণ)। সঞ্চরণ (বি)--সঞ্চারিত (বিণ)। 
আন্বাদন (বি)--আস্বাদিত (বিণ)। অভিনিবেশ (বি)--অভিনিবিষ্ট (বিণ)। 
নৈপুণ্য (বি)--নিপুণ (বিণ)। অবগাহন । বি)-অবগাঢ় (বিণ)। মান (বি.)-- 
নাত (বিণ)। অতিক্রম (বি)--অতিক্রাস্ত (বিণ)। পরিচয় (বি)_পরিচিত (বিণ )। 
প্রাঞ্জল (বিণ) প্রাপ্তলতা (বি)। বৈজ্ঞানিক (বিণ৭)-__বিজ্ঞান (বি)। শ্রদ্ধা (বি) 
শ্রদ্ধেয় (বিণ)। আকৃষ্ট (বিণ )--আকর্ষণ (বি)। সাংসারিক (বিণ সংসার 
(বি)। নিধুক্ত (বিণ)-নিয়োগ (বি)। আমন্ত্রণ বি- আমন্ত্রিত (বিণ )। 
পরিমাণ (বি)--পরিমিত (বিণ)। স্বভাব (বি স্বাভাবিক (বিণ)। কু্পণতা 
(বি)-_ককপণ (বিণ)। নির্মমতা (বি)-নির্শম (বিণ)। নিষ্ুরতা (বি) নিষ্টর 
(বিণ)। বর্ষণ (বি)--বধিত (বিণ)। অকার্পণ্য (বি)-অকৃপণ (বিণ)। 
পরিচয় (বি)-পরিচিত (বিণ )। স্বাতস্ত্য (বি)- স্বতন্ত্র (বিণ)। অকৃতার্থ (বিণ) 
--অকৃতার্থতা (বি)। আঘাত (বি)--আহুৃত । বিণ)। অমনোযোগী (বিণ )-- 
অমনোযোগিতা৷ (বি )। অতিশয় (বিণ )--আতিশয্য (বি)। ভর্থসনা (বি)-- 
ভঙ্সিত (বিণ )। অধিকার (বি )--অধিকৃত (বিণ )। সাহিত্য (বি )--সাহিত্যিক 
(বিণ)। দর্শন (বি)-দার্শনিক (বিণ )। নিপিপ্ত (বিণ)--নিলিষ্কি (বি)। 
সংকীর্ণ (বিণ )-_সংকীর্ণতা (বি)। ওদাসীন্ত (বি)-_ উদাসীন (বিণ)। স্বীকার 
(বি) স্বীকৃত (বিণ)। নিপুণ (বিণ )-_নিপুণতা, নৈপুণ্য (বি)। সন্দেহ (বি)-- 
সন্দিগ্ধ (বিণ | সংগত (বিণ)--সংগতি (বি)। সমাঞ্ধ (বিণ)--সমাপ্তি (বি)। 
পারমাধিক (বিণ )--পরমার্থ (বি)। একাত্মতা (বি)-_একাত্ম (বিণ)। বদান্ততা 
(বি)-বদান্ত (বিণ)। বিচিত্র (বিণ)--বৈচিত্র্য €(বি)। প্রেরণা (বি)__ 
প্রেরিত (বিণ)। সমর্থ (বিণ)--সামর্থয (বি)। পরিবর্তমান (বিণ)-- 
--পরিবর্তমানতা (বি)। 
সার্থক বাক্যরচনা ॥ সাহিভাচর্চা শৈশবে আমরা কয় বন্ধুতে মিলে 
সাহিত্যচর্চা করতুম। সারবীধা_আঙাদের বাড়ির সামনে ছিল সারবাধা দীর্ঘ 
স্থপারির গাছ। আঁধবীলত! বি্তানে- বসন্ত স্মাগমে মাধবীলতা বিতানে 
মৌমাছিদের আনাগোনা শুকু হইয়া গেল। চতুষ্পাঠী গ্রামে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার 
একটা চতুষ্পাঠী। অন্ুজ্বলভাবে- মেঘলা অ'কাশ হইতে খুবই অহুজ্জলভাবে আলো 
আসিয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। স্বাব-সংগতত--সকলকে বিশ্বাস করাই ছিল তাহার 
প্ুভাব-সংগত বেশিষ্ট্য। পারমা ধিক-_ভার তবর্ধ চিরকাল পারমাধিক কঙ্যাপকে সব 
ও কিছুর উপরে স্থান দিয়াছে । বন্তুত--বস্তত, বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার মানবপ্রেমিক। 


॥ বাগাদিতা ॥ 
সন্ধি ॥ দাবানলের » দাব + অনলের | নির্জন *নি:+ জন । ছুরস্তস দুঃ+ অন্ত । 
পুরোহিত পুর +ছিত। নিশ্চিন্তস্নি:+চিত্ত। নগেন্্র-নগ+ইন্তর। যুাস্তরের 
যুগ +অন্তরের। মহধিমহা+খধি। তেজোময় * তেজঃ+ ময়। আশীর্বাদ- 
আশিস্+বাদ। পবিভ্র্পু+ইত্র। উজ্জল -উৎ+জ্ল। মনোহর »মনঃ+ হর। 
নির্ভয়ে *নিঃ+ ভয়ে । আশ্চর্য -আ+ চর্য। অভ্যর্থনা!" অভি+ অর্থনা। বজ্ঞ/হতের- 
বজ্র +আহতের। ষড়যন্ত্র -যট+যত্ত্র। রাজচ্ছত্র "বাজ +ছত্র। সিংহাসন - সিংহ + 
আসন। নির্দোষ নিঃ+দোয। জন্মাবধিশ্জন্ম+ অবধি। দিখিজয়ী» দরিকৃ+ 
বিজয়ী । বাজ্যেশ্বর "রাজ্য + ঈশ্বর । সরোবর -সরঃ + বর। 


কারক-বিভতক্তি ॥ শিকারে-নিমিত্বে এ ব্ভিক্তি। বল্পমের- করণে “এ 
বিভক্তি। খোচায়-_করণে “য় বিভক্তি। ভাগ্য-দোষে-হেত্বর্থে এ বিভক্তি। 
ধের্ষের_ অভেদ-সপ্বন্ধে “এর” বিভক্তি। প্রাণ-ভয়ে-অপাদানে “এ বিভক্তি। 
বল্লমহাতে _উপলক্ষণে “এ, বিভক্তি । সোনার (চাবি) উপাদান-সম্বন্ধে “র” বিভক্তি। 
পাথরে -_-করণে “এ বিভক্তি বক্তের--করণে “এর” বিভক্তি । বাপ্পাকে (ভয় )-__ 
অপাদানে “কে' বিভক্তি। বাশি--কর্মে শৃন্তবিতক্তি। সকলে-_ কতীয় “এ বিভক্তি। 
হীরের--উপাদান-সন্বদ্ধে “এর? বিভক্তি। পাথরের--উপাদান-সন্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। 
সোনার (রোদে )-অভেদ-সপ্ন্ধে “র” বিভক্তি। গ্রাম, দেশ, শীত-_কর্মে শৃন্ভবিভক্তি। 
মাটির ( দেয়াল )--উপাদান-সন্বন্ধে 'র' বিভক্কি। ল্োকে-কর্তায “এ বিভক্তি। 
হিংসার-অভেদ-সম্থন্ধে 'র; বিভক্তি। আগুনে_ করণে এ বিভক্তি। ছুই চক্ষে-- 
অপাদানে “এ বিভক্তি । অত্যাচারে--হেত্বর্থে এ বিভক্তি । আমার-অপাদান- 
সম্বন্ধে.'র* বিভক্তি । স্থতোয়-করণে “য় বিভক্তি । মহাবিস্ময়ে- ক্রিয়াবিশেষণে এ 
বিভক্তি। আলোয়_করণে 'য় বিভক্তি। চিতোর--অধিকরণে শৃন্তবিভক্তি। 


সমাস ॥ রাজপুত-রাজার পুত-_যীতৎ। পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-বনে-- 
অলুকৃত। দ্রাবানলের--দাবের (অরণ্যের ) অনল-_ষীতৎ ; তাহার । বক্তপাত-.. 
রক্তকে পাত-_-দ্বিতীয়াতৎ। দুভিক্ষের-_ভিক্ষার অভাব--অব্যয়ীভাব; তাহার । 
আশ্রয়হীন-_আশ্রয়ের ছারা হীন-_তৃতীয়াতৎ। ভিল-প্রজা-_যে ভিল, সেই প্রজা-- 
কর্মধা। কাপুঞ্ষ-কু যে পুরুষ-কর্মধা। মহারাজা--মহৎ যে রাজা-_কর্মধা (শুদ্ধ 
মহারাজ )। রাজহস্তী-হুস্বীদের রাজা-_যণঠীতৎ। রাজমহ্ষীশ্-রাজার মহ্ষী-- 
যীতৎ। মহারানী-_ মহতী যে রানী-কর্ধধা। হূর্বদ্েব--খিনি হূর্ধ, তিনিই দেব-- 
কর্মধা। মহাবিপদে -মহৎ যে বিপদ--কর্মধা) তাহাতে। রাজ-পুয়োহিতের”- 
রাজার পুরোহিত-যীতৎ; তাহার পূর্ধপুরুষ-_ পূর্ব যে পুরুষ-কর্ণধা। মা হারা. 
মা হারাইয়াছে যে--উপপদতৎ। ভ্তিকুট-ত্রি কুটের সমাহার ছি । আগাগোড়া-- 
আগা হইতে গোড়। পর্যস্ত-অব্যয়ীভাব। প্রতিদিন দিন দিন-_অব্যয়ীভাষ। 
সারারাছি- সারা যে বাত্ত্রি-কর্মধ।। হরিণ ছানা- হরণ কবে যে- উপপঞ্ধতৎ? 
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তাহার ছানা_যঠীতৎ। সজল--জলের সহিত বর্তমান--বনুত্রী । ঝুলন-পৃণিমা-- 
ঝুলনের জন্ত পুণিমা_চতুর্থীতৎ। যুগাস্তরের_অন্য যুগ নিত্যসমাস? তাহার । 
রাখাল-ভ্লাজা-_যে রাখাল, সেই রাজ! কর্মধা। সমান-মানের সহিত বর্তমান 
বন্থত্রী। মহধি__মহং খষি - কর্মধা। আশীর্বাদ__আশিস্‌ মিশ্রিত বাদ-_মধ্যপ-কর্মধা। 
দীর্ঘজীবী-_দীর্ঘ জীবিত থাকে যে-_ উপপদতৎ। মহাপ্রস্থানের- মহুং ষে প্রস্থান_কর্মধা ; 
তাহার। গুপ্তচর-_গুধভাবে চরে যে- উপপদতৎ। রাজ-সিংহাসন-_ সিংহ চিহ্নিত 
আসন- মধ্যপ-কর্মধা ; রাজার সিংহাসন-__যষ্ঠীতৎ। গরুর গাড়িতে -গোকুর গাড়ি 
_অলুকৃতং; তাহাতে । চির-বিশ্বাসী-_চির ব্যাপিয়া বিশ্বাসী-_ছিতীয়াতং | শুভক্ষণে 
শুভ যে ক্ষণ_কর্মধা; তাহাতে । যুদ্ধক্ষেত্রে দ্ধের নিখিত্ত ক্ষেত্র _ চতুর্থাতৎ ; 
তাহাতে । বাসস্থান বাসের নিমিত্ত স্থান_ চতুর্থীতৎ। জন্সাবধি--জন্স হইতে 
_অব্যয়ীভাব। মহাবিম্ময়ে- মহৎ বিশ্ময়_ কর্মধা; তাহাতে । প্রাণহস্তা _প্রাণকে 
হত্যা করিয়াছে যে- উপপদতৎ। পিতৃহ্ত্যা-_পিতাকে হত্যা - ্বিতীয়াতৎ। 
জলশৃন্য -জলের দ্বারা শৃন্ঠ _ তৃতীয়াতৎ। স্্কৃণ্ড_ হুর্যের নিমিত্ত কুণ্-_চতুর্থীতৎ। 
হূর্বপূজা- সূর্যকে পুজা - চতুর্খীতৎ। শয়ন-মন্দিরে_ শয়নের নিমিত্ত মন্দিরে-_- 
চতুর্থীতৎ। ঝুলন-গান - ঝুলনের নিযিত্ত গান-_চতুর্ীতৎ। দোয়া লেখা- দোয়া 
লেখা যাহাতে _বন্ুত্রী। ইহলোকে-_-ইহ যে লোক-_কর্ধধা ; তাহাতে। 
প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ সাহস__সাহুস+ অ: ভাববা)। সহা-_সহ+ ষৎ (কর্মবা)। 
আশ্রয়--আ-শ্রি+অ (ভাববা)। বসর-বস্-স্থ+অ (অধিকরণবা )। ঘাতক-- 
হন্‌+ অক (কর্তবা)। অপমান--অপ-মা +অনট্‌ ( ভাববা)। আরম্ত--আ-রভ+ 
অ (ভাববা)। সন্ধষ্টসম্তুষ+ক্ত (কর্তবা)। ধের্ধ-ধীর+ষ (ভাববা )। 
সামান্ত-_-সমান +ষ্য (ভাব )। নিষ্ঠুর _নি-স্থা+উর (কর্তৃবা)। নৃত্য-_নৃত.+ 
বৎ (ভাব)। শিখর-শিখা+র। হরিণ-হ+ইন (করবা )। সিংহ- হিন্স্‌ 
অ (করবা)। নগর-নগ+র। হত্তী-হস্ত+ ইন্‌ ( অস্তার্থে)। প্রকাণ্ড প্র- 
কম্+ণি5+ড (কর্মবা)। অন্ধকার-__অন্ধ-ক + অ। সমুদ্র_-সম্উন্দ +র (কর্তৃবা)। 
সন্ধ্যা_ সম্ধৈ+অ+আ। নুন্বর_স্থন্দ+অর (কতৃবা)। অস্ত্র অস্শত্র 
(কর্মবা )। ভূর্য-শ্র+ষং (কর্তবা)। অন্ত-অস্+ক্ত (অধিকরণবা )। রাত্রি 
-বা+ঞি (কতৃবা)। ভয়ানক--ভী +আনক। ব্যন্ত-_বি-অস্+ক্ত ( ভাববা )। 
মানব-মনু+ ফু) ( অপত্যার্থে )। জিজ্ঞাসা-_জ্ঞা+ সন্‌* অ (ভাববা )+আ। ব্রাহ্মণ 
- ব্রদ্ষণ + অ। পুত্রপুংজ্ৈ+অ (কৃবা)। বিদ্রোহী__বি-দ্রুহ+ অ (ভাববা )+ 
'ইন্‌। রাজত্ব-_রাজন্+ত্ব। অরপ্য__ধ+ অন্ত । রাখাল-_রাখ.+ আল (জীবিকার্থে )। 
ল'ডাই-লড়+ আই। শ্রাবণ-শ্রাবণী+ অ। ঘাস --অদ্‌ (১ ঘস্‌)+ অ (ভাববা )। 
পৃণিমা-_ পূর্ণিমা + অ (কতৃবি1)+ আ। বিদ্যুৎ-_বি-দ্যুৎ+কিপ, (কর্তৃবা )। তেজোময় 
- তেজঃ+ ময়ট (উপাদান অর্থে )। ধ্যান--ধ্য+অনট্‌ (ভাবব1)। স্থির--স্থা+ 
ইন্স (কর্তবা)। গাঢ-গাহ+ক্ত (কর্তবা)। প্রণাম- প্র-ণম্+অ (ভাববা)। 
অঞ্লি- অন্জ.+ অলি (করপবা)। পান--পা+ অনট্‌ (ভাববা)। আশীরবাদ-. 
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আশিস্বদ + অ (ভাববা! )। ীর্ঘজীবী-_ দীর্ঘ (ভ্াঘ +)+ জীব, +ইন্‌। পৃথিবী-.. 
পৃথু+ঈ ( কর্তৃবা )। পবিত্র-পৃ+ইত্র (করবা )। প্রস্তত-_ প্রস্ত +ত্ত ( কৃবা )। 
পালক--পাল্‌+ অক (কর্তবা)। মনোহর মনস্ন্থ+অ(করৃবা)। রাজখানী-_ 
রাজন্ধা+ অনট্‌ (অধিকরণবা )+ঈ। শঙ্ত্র -শস্+ত্র (করণবা)। সৈন্ত- সেনা + 
ফ্য। মন্দির_ মন্দ,+ইর (অধিকরপবা)। আশ্র্-আ-/শ]-চর্+ষু (কর্মবা)। 
ভিখারী_ভিথ+আরী। বীরত্ব_বীর+ত্ব (ভাবার্থে)। নিষ্্র_নিস্থা+ উর 
( কর্তৃবা)। মৃছিত-মৃ্+ক্ত (কর্তৃবা)। সাহস-সহস্‌্+অ। বিম্বয়-__বি-শ্মি+ 
অ(ভাববা]। সীমা-_-সি+ ইমন্‌ ( কর্তা )। প্রজা- প্র-জন্‌+ অ (কর্তৃবা)। ্ষুপ্ন-_ 
ক্ষ +্ত (কর্ণরা])। শক্রতা_ শক্র+তা (ভাবার্থে)। ভীষণ--ভী+ ণিচ+অনট্‌ 
(করবা )। পরামর্শ__পরা-মৃশ. + অ (ভাবব! )। ছুষ্ট-দুষ+ক্ত। কর্তৃবা )। দীন 
_দী+ক্ত(করৃবা)। হীন--হা+ক্ত (কর্মবা)। প্রচলিত- প্র-চল্‌+ ইত। পণ্ডিত 
_পণ্ডা+ইতচ।  অভ্যাস_অভি-অস্+অ (ভাববা)। গভীর--গম্‌+ঈর 
€ অধিকরণবা )। জ্যোংল্লা -জ্যোতিস্+ন+ আ। পিতৃ-হস্তা_পিতৃহন্‌+ তু (কর্তৃবা)। 
উপযুক্ত-_উপ-যুজ +ক্ত ( কর্মবা)। পিতৃহত্য1- পিত্ব-হুন্‌+ ক্যপ. (ভাবব! )+ আপ, । 
আত্মীয়__আত্মন্‌+ ঈয় | বধ-হুন্‌+অ (ভাববা ।। ব্রত-বু+অত (কর্ধবা)। 
শ্রান্ত_ শ্রম+ক্ত (করবা )। নিস্তৰ-_পি-স্তন্ভ+ক্ত (কর্তবা)। প্রাসাদ- প্র-অ- 
সদ.+অ (অধিকরণবা)। শয়ন_শী+ অনটু (ভাববা )। বিশ্রাম-বি-শ্রম+ অ 
€(ভাববা)। দক্ষিণ_ দক্ষ +ইন (কর্তবা)। ঈশ্বর--ঈশ +বর (করৃবা)। নিঃশ্বাস 
-নিঃশ্বস্+ অ (ভাববা )। রাজ্য-বাজন্+ফ্য। স্তব-স্ত+ অ (ভাববা )। 

লিঙ্গান্তর ॥ রাজা-_রানী। মহারাজ-মহারাণী। দুঃখী- দুঃখিনী। দ্াস-__ 
দাপী। ভিল--ভিল্নী। হভ্ভী__হস্তিনী। মহিষী (প্রধানা রানী )--নিত্য সত্রীলিগ। 
রাজকুমার- রাজকুমারী | রাজপুব্র- রাজকন্যা । রাজপুত-_রাজপুতানী । ভগবান-_ 
ভগবতী। বিধবা--নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। 'ব্রাহ্মণ-ব্রা্ষণী। সখা_-সখী। রাজনন্দন-- 
রাজনন্দিনী। নবাব-বেগম। ভব ভবানী । মুসলমান-_মুসলমানী। সর্দার-_ 
সর্দারনী। বিদ্রোহী-বিদ্রোহিনী। ভিখারী-_ভিখারিণী। নবাবজাদা--নবাবজাদী । 
ন্ন্যাসী- সন্্যাসিনী | 

পদ-পরিবর্ডম ॥ হুন্দর (বিণ'__ সৌন্দর্য (বি)। অত্যাচার (বি )- অত্যাচারী 
(বিণ)। বিশ্বাসঘাতক (বিণ)-_বিশ্বাসধাতকতা (বি)। পরিপূর্ণ (বিণ) 
পরিপূর্ণতা (বি)। সন্তষ্ট (বিণ)-__সন্তোষ (বি)। ধের্ধ-_(বি)-ধীর (বিণ)। 
ব্যস্ত (বিণ)-ত্যন্ততা (বি)। বিছ্যুৎ (বি)_বৈছ্যতিক (বিণ)। খষি (বি) 
আর্ধ (বি৭)। স্থির (বিণ)-স্থিরতা, স্থ্্ে (বি)। মলিন (বিণ)--মলিনতা, 
মালিন্ত (বি)। বিদেশ (বি)-_বিদেশী, বৈদেশিক (বিণ)। উপস্থিত (বিণ )-- 
উপস্থিতি (বি)। প্রস্তত (বিণ )- প্রস্ততি (বি)। পুরোহিত (বিণ )-পৌরোহিত্য 
(বি)। উজ্জ্বল (বিণ)--উজ্জল্য (বি)। শীত (বিণ)--শেত্য (বি)। শরীক 
€বি)--শারীরিক (বিণ)। বিশ্ময় (বি)বিশ্মিত (বিণ)। সীম! (বি)-- 
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সীমিত (বিণ)। কৃতজ্ঞতা! (বি)- কৃতজ্ঞ (বিণ)। নিষ্ঠুর (বিণ *_ নিষ্ঠুরতা (বি)। 
পণ্ডিত (বিণ ;--পাপ্ডিত্য (বি)। বৃদ্ধ (বিণ)--বার্ধক্য (বি)। সন্ধ্যা (বি) 
সান্ধ্য (প্রবণ)। প্রফুল্ল (বিণ )-_প্রফুল্পতা (বি)। পৃথিবী (বি)পাধিব (বিণ)। 
দক্ষিণ (বিণ) দাক্ষিণ্য (বি)। 

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ দ্ীবানজ- সংবাদটি দেশময় দ্াবানলের মতো ছড়াইয়। 
পড়িল। কর্ণপাত__- আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে এই দুর্ঘটনা এড়ানে। 
যাইত। মহ্থাবিপর্দে তোমার কথা না শুনিয়া আমি মহাবিপদ্দে পড়িয়াছিলাম। 
তেজোময়- সেই তেজোষয় গিরিশৃঙ্গকে ধ্যানমগ্র খধি বলিয়া ভ্রম হইতেছিল । 
দ্বীর্ঘজীবী- গুরু শিষ্কে আশীর্বাদ করিলেন, “দীর্ঘজীবী হও”। জয়জয়কার_ 
সে জাতীয় পুরস্কার পাইয়াছে; এখন তো তাহার জয়জয়কার। বজীহত-_ 
দুঃসংবাদটি শুনিয়া তিনি বজ্জাহুতের মতো! দীড়াইয়া রহিলেন। 

সাধুভাষায় পরিবর্তন ॥ ১. 'তুষের আগ্তন যেমন প্রথমে-"জলে উঠল? 
১১৬ পৃ. তুষানল যেমন প্রথমে ধিকিধিকি, শেষে সহস1 ধুধু করিয়া জিয়া উঠে 
তেমনই গোহের পর হইতে রাজপুতদিগের উপর ভিলদিগের ক্রোধ ক্রমে অল্পে অল্পে 
বুদ্ধি পাইতে পাইতে একদিন দাউ দাউ করিয়া পর্বতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে 
দাবানলের মতো! জলিয়া উঠিল। ২. “তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে 
যে যার ঘরে ফিরছে, বাগ্া সেই যাত্রীদের সঙ্গে ফিরলেন । ১২৪ পু.-তখন প্রভাত 
হইয়াছে, মেলাস্তে মলিন বদনে যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, বাগ্া সেই 
যাত্রীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৩ “কিছুদিন পরেই বাঞ্ধাকে* উপস্থিত 
হলেন।* ১২৪ পৃ._-কিছু দিবস পরেই বাগ্জাকে নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইল। ঝুলন-পৃণিমায় ক্রীড়াচ্ছলে উভয়ের বিবাহ হইবার পর বিদেশ হইতে 
রাজকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া জনৈক ব্রাঙ্গণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। 

উক্জি-পরিবর্তন ॥ “অনেক কাদাকাটার পর ভিল্নীদিদি-*.কেমন-কেমন করে 
যে ১২৫ পৃ.--( প্রত্যক্ষ উত্তি)--অনেক কাদাকাটার পর বাগ্াকে করুণ হ্বরে 
বললেন যে. সে যদি যাবেই তবে সে যেন তার ছুই ভাই--বালিয় ও দেবকে সাথে 
নেয়। তিনি কাতরকঠে আরে! বললেন যে, তাকে একা ছেড়ে দিতে তার প্রাণ 
কেমন-কেমন করে। 


॥ ভারতবর্ষ ॥ 


সন্ধি ॥ উজ্জল -উৎ+জল। অবশ্থস্তাবী -অবশ্ঠম্‌ + ভাবী । ব্যস্ত- বি+ অস্ত। 

কারক-বিত্তক্তি ॥ আমাদের ( যাওয়া-আসা )--ভাববাচ্ের কর্তীা় এর" 
বিভক্তি । চাদির--উপাদান-সম্বন্ধে “র' বিভক্তি। বয়সের--বিশেষণ-সম্বদ্ধে “এর” 
বিভক্তি। তাহাদের--কর্ধণ-সম্বষ্ধে 'এর' বিভক্তি । উৎসাহে--হেত্র্থে করণকারকে 
“এ' বিভক্তি। পথ দিয়ে-__অধিকরণে “দিয়ে” বিভক্কি। দৃষটিতে-_-করণে “তে' বিভক্তি ॥ 
ইচ্ছায়--হেত্বর্থে য় বিভক্তি। 


ভারতবর্ষ ২৩৩, 


জমাস ॥ বিপুলকায়--বিপুল কায়া যাহার- বনুত্রী। সাপ-খেলানো-_সাপকে, 
খেলানো-দিতীয়াতৎ। শ্রশ্রগুন্দশূন্ত- শ্মক্র ও গুন্ষ--হুন্দ; তাহার ছারা শৃন্ত-_ 
তৃতীয়াতৎ। কপিসেনা__যে কপি সেই সেনা-__কর্মধা। লঙ্কাীপ-_যাহা লঙ্কা তাহাই 
স্বীপ-_কর্ণধা ; ছি (দুই দিকে ) অপ. যাহার -. বহত্রী। সম্তান-সম্ততি__সন্তান ও সম্ভতি 
_-ছন্ব। মধ্যবযূস্ক_মধ্য বয়স যাহার-বন্থত্রী | মায়ামন্ত্রলে- মায়াময় যন্ত্র-মধ্যপ- 
কর্ষধা; তাহার বল-_যীতৎ। তাহাতে । সেতুবদ্ধনের__সেতুর ছারা বন্ধন__ 
তৃতীয়াতৎ। আপাদমস্তক--পাদ হইতে মস্তক পর্যস্ত-_অব্যয়ীভাব। স্থামী-পুত্র_ 
স্বামী ও পুন্ব-_ছন্ব। কৃততিবাস-কৃত্তি বাস যাহার-_বনুবী । ঠাকুরদাদাঁ-যিনি ঠাকুর 
তিনিই দাদ'-_কর্মধা। 


প্রকতি-প্রত্যয় ॥ ভারত-_ভরত+ফ। বর্ষ_বৃষ+অ। গভীর--গম্‌+ 
ঈর (অধিকরণবা )। মাঝারি-__মাঝ+ আরি। কৌতুহল-_কুতৃহল+ষঃ। সমুদ্র 
সম্উন্দ কর (কতৃবা )। তন্সয়--তৎ+ ময়ট | সম্তান__সম্‌তন্+ ঘঞ (ভাববা )। 
_অস্তি+ত্ব। দেব_দেব+ফ। অবস্তস্ভাবী-_অবস্ঠমূ-ভূ+ ঘঞ ( ভাববা )+ ঈ। 
দীর্ঘ__ডাঘ্‌+ অ (ভাববা )।. ব্যস্ত-বি-অস্+কত। স্বীয় ন্বর্গ' ঈয়। শ্মিত_ 
শ্মি+ক্ত (কর্ণবা)। কৃত্তিবাস__কৃত্তিবস্‌+ ঘঞ (কর্তবা)। রামায়ণ__বরাম + 
ফায়ণ। 


পদ পরিবর্তন ॥ বুদ্ধ (বিণ)--বার্ধক্য (বি)। গম্ভীর (বিণ)- গাম্ভীর্ষ 
(বি)। বিজ্ঞ (বিণ-_বিজ্ঞতা (বি) বিশেষ (বিণ)- বৈশিষ্ট্য (বি)। 
উপভোগ (ধি --উপভোগ্য (বিণ )। মধ্যবয়স্ক (বিণ) মধ্যবয়ম (বি)। 
পরিবর্তন (বি)--পৰ্িবতিত, পরিবর্তনশীল (বিণ )। বিম্ময় . বি)-বিম্মিত : বিণ )), 
হর্গীয় (বিণ) ন্বর্গ (বি)। | 


জার্থক বাকয-রচন] ॥ দৈবক্রমে__বহু বৎসর পরে সেদিন দৈবক্রমে তাহার 
সহিত একটি সভায় সাক্ষাৎ হইয়া! গেল। ময়ামন্ত্রবলে--যেন কোন মায়ামন্্রবলে 
আকাশের কোণে পুণ্ত পুত মেঘ জমিতে লাগিল । আপাদমস্তক--আমি লোকটাকে, 
আপাদমস্তক একবার দেখে নিলুম | 


সাধু বাংলায় বূপাস্তর॥ “তারপর বিম্বয়ের স্বরে বললে : আমার এঁ ছেলের 
সম্ভান।” [চলিত বাংল! ] 

তাহার পর বিন্ময়ের স্বরে বলিল, “পঞ্চবিংশ পূর্বে আপনি এ স্থান দিয়া গমন: 
করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হা১। বুদ্ধ বলিল, “তাহা হইলে আপনি 
আমার ব্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছেন। আমার পুর 
কন্তারা তীহার নিকটে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিত। পুত্রটি বর্তমানে এ বড়ো হইয়াছে 
উহ্থার বয়€ক্রম আপনার মতোই হইবে। কন্তা্দের বিবাহ হুইয়া গিম্লাছে। ঈশ্বরের 
অভিপ্রায়ে তাহারা স্বামীপুত্র লইয়া গৃহকর্ণ করিতেছে । এই বালকটি আমার পৌব্র 
এবং এই বালিকাছ্বয় আমার পৌত্রী-_-আমার এ পুত্রের সম্তান। [সাধু বাংলা] 


না 


দশম শ্রেণী 
| *শচ্চাহস্প ॥ 


॥ দুর্যোধনের প্রতি ধরার ॥ 
সন্ধি ॥ দুর্যোধনের »ছুঃ+ যোধনের | হিংসা হিন্স+ আ। প্রশংসা সপ্রশন্স্‌+ 
আ। ষজ্ঞ্যজ+ন। ততোধিক*ততঃ+অধিক। সংসার সম্+ সার। 
সন্তোিত » সম্‌+তোধিত। উদ্যোগ *উৎ+যোগ। সংহতিস্সসম্+ হতি। 
সংহার-সম্+হার। নিষ্বণ্টকে -নিঃ+ কণ্টকে। যুধিষ্টিরে »যুধি +স্থিরে। 
কারক-বিস্তক্তি ॥ জনের-__-অপাদানে “এর” বিভক্তি। পাগুবের--কর্ধে “এর' 
বিভক্তি। আমারে- কর্মে “রে বিভক্তি। ধনে জনে-কর্মে এ বিভক্তি । দানবে 
_কর্ে এ বিভক্তি। তরুগণ-ক্ধে শূন্তবিভক্তি। ছুধোধনে -কর্ষে “এ বিভক্তি । 
বিছুরে, যুধিষ্টিরে--কর্ষে এ বিভক্তি । রথে_ কর্মে 'এ' বিভক্তি । 
সমাস ॥ দুর্যোধনের-_দুঃ ( দুঃসাধ1) যুদ্ধ যাহার সহ্থিত-_বনুত্রী, তাহার । ধৃতরা্ 
-_ধুত রাষ্ট্র যাহার দ্বারা _বহুত্রী। অহিংসক - নাই হিংসা যাহার--নঞ বহুতী। নৃপবর 
--নুদের পালন করেন যিনি-উপপদতৎ; নৃপদের বর-যগীতৎ। পরদ্রব্য-পরের 
দ্ব্য-যঠীতৎ্। ন্বধর্মেতে_ন্বর ধর্ম-ষঠীতৎ, তাহাতে । স্বকর্মে_ন্বর কর্ম_ 
বৃষভীতৎ$ তাহাতে । পর-উপকারী--পরের উপকারী--ষষঠীতৎ। সদ্দাকাল-_ সদা 
ব্যাপিয়া কাল-দ্বিতীয়াতৎ। ছেষভাব-ছেষের ভাব--য্ভীতৎ। শান্্-অনুপারে-_ 
সারের (সরণের ) সদৃশ -অব্যয়ীভাব? শাস্ত্রের অনুসারে যষ্ঠীতৎ। সহন-লোচন-_ 
সহম্ন লোচন যাহার--বহুবী। নমুচি-সংহতি-নমুচির সহিত সংহতি-_ততীয়াতৎ। 
নিষ্ষণ্টকে _নাই কণ্টক যাহাতে-_বহুত্রী ; তাহাতে । অগ্দিতিকুমার--অদ্দিতির কুমার 
_যীতৎ। মুলস্থ_মূলে থাকে যে-_-উপপদতৎ। দৈবগতি--দেবের গতি-_যষ্ঠীতৎ। 
কুলনাশ--কুলের নাশ--যষী 5। দেববশ-দেবের বশ- ষগিতৎ। 
প্রকৃতি' প্রত্যয় ॥ দুর্যোধন - দুরুযুধ,+ অনটু (কর্মবা)। পুত্র পুৎত্রে + 
'অ (কর্তবা)। হিংসা-হিন্স+অ (ভাববা)+আ। হিংসক-_ হিন্স + অক 
(কর্মবা)॥ পাগুব-পা্ড+ষ (অপত্যার্থে)। শাস্ত- শম্‌্+ত্ত ( কর্তৃব/)। 
প্রশংসা - প্র-শন্স্‌+অ (ভাববা )+আ। যজ-যজ.+ন। নিমন্ত্রনি-মন্ত্র + 
অনট্‌ (ভাববা )। গৌরব--গুরু+ফষ। বিস্তর-্বি-স্ব+অ (কর্মবা)। বিচার 
_বি-চর্+অ (ভাববা)। মার্গ_মুজ.+অ (কর্মণবা)। দৃষিবে-_দুষ+ইবে 
/ বাং)। সংসার--সম্‌স্থ+অ (ভাববা)। ভ্রব্য -ভ্র+যৎ (কর্মবা )। ন্বধর্মেতে 
_ন্বধ+ম (কর্তৃবা)+এতে (বাং)। সস্তোধিত--সম্-তৃষ+ ণিচ.+ক্ত (কর্মবা)। 
'উদ্‌যোগ--উৎ-যুজ. + ঘঞ্ (ভাববা )। উপকারী-উপ-ক+ ইন্‌ (ভাববা)। নন্দন 
_ নন্দ +অনট্‌ (কর্ঠবা)। ঘ্বেষ- দ্বি+ অ (ভাববা)। ভাব--ভূ+অ (ভাববা)। 
প্রজ্ঞাবান--[ প্রজ1+জ (ভাববা)+আস্ ] প্রজ|+বতৃণ,| শান্ব_শাস্‌+জ 


ইন্জজিতের যজগৃহে লক্ষ্মণ ২৩৫ 


(করণবা )। বিবার্ঘ-বি-বদ+অ (ভাববা)। অনুসার--অনু-স্থ+অ (ভাববা )1 
শান্তি--শম্+ক্ি (ভাববা)। বিশ্বাস-__বি-শ্বস্‌+ ঘঞ, (ভাবব! )। দানব- দন + 
ফু (অপত্যার্থে)। উৎপত্তি-উৎপদ্‌+ক্তি (ভাববা )। গ্রীতি-ছ্্রী+ক্তি 
(ভাববা )। সংহতি-সম্হন্+ক্তি (ভাববা)। ভোগ-_ভূজ.+ ঘঞ্, (ভাববা )। 
নাশ- নশ২+ ঘঞ (ভাববা1)। কারণ-কৃ+ ণিচ.+অনটু (ভাববা)। ম্লস্থ_ 
মূল-স্থা+ক। বঞ্চন- বঞ্চ+অনট। নিশ্চয়-লির্ুচি+অ (ভাববা)। নিধন__ 
নি-ধা+অনট্‌ (ভাববা) মধুর_ মধু+র। বচন-_বচ+অনট। ভাকাইল-__ 
ডাকৃ+ নিচ (আ1)+ইল। যুধিক্টির__যুধি-্থা+ইর (কর্তবা)। আজ্ঞা-আ-জ্ঞা+ 
অ+আ। শ্রেয়_প্রশন্য১শ্র +ঈয়স্‌। নাশ-নশ.+ঘঞ (ভাববা)। ব্যথা 
ব্যঘ,+ অ (ভাববা1)+ আ। অন্ধ-_অন্ধ.+পিচ+অ। নারিল--নার +ইল। হেলন 
-_হেড়,+ অনট (ভাববা)। ইন্প্স্থ ইন্্প্র-স্থা + ক। 

গা্ভরূপ ॥ আমারে--আমাকে | করহ--করো!। দুধিবে--দোষ দিবে । বঞ্চে__ 
বীচে। করিহ-করিও। নহিল- হইল না। কদাচন-কখনও। সবার- সকলের । 
গ্রাসে-গ্রাস করে। নিবারিতে--নিবারণ করিতে । জানিন্গ__জানিলাম। চাহ-_ 
চাও। বণিহ--বলিও। নারিল-_পারিল না। 

সার্থক বাক্য-রচন! ॥ অহিংসক- গান্ধীজীর অহিংসক নীতির কথা সর্বজন- 
বিদিত। ভতোধ্িক--জমিদারবাবু তাহাকে তিরস্কার করিলেন) কিন্তু জমিদার 
বাবুর নায়েব তাহাকে তিরস্কার করিলেন ততোধিক । দূষিবে_ভ্রাতাকে বঞ্চনা 
করিলে সকলেই তোমাকে দুষিবে। দ্বেষতাব-_দ্বেষ্ভীব পরিহার করিয়! আজ 
ভারত ও পাকিস্তানের মিত্রস্থলভ আচরণ করিতে হইবে । নিষ্ষপ্টকে-__-আমাকে 
প্রতারিত কৰিয়৷ সে এখন নিক্ষণ্টকে বিষয়-স্থখ ভোগ করিতেছে । 


॥ ইল্্রজিতের যজ্জগুহে অন্যণ ॥ 


সন্ধি ॥ কুশাসনে - কুশ + আসনে । যোগীন্্র- যোগী+ ইন্দ্র। ক্ষুধাতুর  ক্ধ। + 
আতুর। দেবালয়ে «দেব + আলয়ে। সম্মুখে » সম্‌+ মুখে। দেবাকতি ** দেব + 
আকৃতি । মধ্যাহ্ে * মধ্য + অহে। সান্টাঙ্গে »স+অই+অজে। কৃতাঞলিপুটে -. 
কৃত + অঞ্লিপুটে। ফণীশ্বরে »ফণী + ঈশ +বরে। উত্তাপে--উৎ+তাপে। 
রামানুজ »রাম+ অন্থুজ। রক্ষোরাজপুরে » রক্ষঃ+ রাজপুরে ৷ দেবকৃলোস্তবে » দেবকৃল 
+উৎ+ভবে। রক্ষোবুন্দে "রক্ষঃ+বৃন্দে। নিরাকার -"নি+ আকার । ভগ্গোন্ডম 
শভগ্ন+উৎ+যম। দেবারৃতি-দেব+ আকৃতি । ছূর্মতি.ছুঃ+মতি। দেবাদেশে * 
»দেব + আদেশে । কালানল -কাল+ অনল। *মহাহবে "মহা + জাহবে। 
সক্ষোরিপু স্রক্ষঃ+রিপু। তথ্টলৌহাকৃতি »তপ্তলৌহ+ আকৃতি । - নিলক্জস্মিঃ 
জজ । তক্বর-্তৎ+কর। নিরস্তস্নিঃ+অন্ত। কাকোদর কাক + উদর । 
ছুর্মতি »ছুঃ+ মতি । শুয়ে» শূর + ইন্। রি 


২৩৬ কক্চনা ছিটি 


কার-বিদ্বন্তি ॥ ইউদেবে _সম্্রদানে “এ' বিভদ্কি। অধীনে -কর্ছে এ 
বিভক্তি। রধুকুলে--অপাদানে 'এ' বিভক্তি । ফণীশ্বরে--কর্মে এ বিজি । উত্ভাঞে 
সক “এ বিভক্তি । মিহিরে-কর্মে 'এ' বিভক্ি | অস্থুনাথে--কর্ছে “এ? হিতপ্তি । 
নঙগর-স্থার _ কর্ষে শৃন্ভবিভক্তি। রখে--অপাদানে “এ বিচ্চভি। রূক্ষোবৃদ্ছে-কাে 
“এ বিভক্তি। দাসে-কর্ধে 'এ' বিভভি। কিদ্কুরে-- সন্প্রমালে 'এ' বিভক্তি । রাছকে 
--কর্মে “এ' বিভক্তি। কিছ্বিদ্ধ্যাঅধিপে-কর্ধে 'এ' বিভক্তি । বিভীষখে--কর্মে 'এ' 
বিভক্তি । রণরছে--অপাদানে “এ বিভক্তি । 

সমাস ॥ কৃশাসনে-__কুশ নিমিত আসন-_মধ্যপ-কর্মধ। ; তাহাতে । ইন্্রজিৎ -. 
ইন্্রকে জয় করিয়াছে ষে--উপপদতৎ। ইষ্টদেবে--ধিনি ইষ্ট, তিনিই দেব--কর্মধা। 
তাহাতে । ফুলমালা ফুলের মালা--যগ্ভীতৎ। ধৃপদান-ধৃপের নিমিত্ত দান 
চতুর্থীতৎ। স্বতরসে-দ্বতের রস-বষীতৎ; তাহাতে । কলুষনাশিনী--কলুষ নাশ 
করে যে (স্্বী)--উপপদতৎ। হেম-ঘণ্টা--হ্মে নিগিত ঘপ্টা_.মধ্যপ-কর্মধা। 
হেমপাত্রে-হেম নিমিত পাত্র-_মধ্যপ-কর্মধ1; তাহাতে । বধীন্্-_রথীগণের ইন্দ্র 
যষ্ঠীতৎ।” চন্দরচ্ড - চন্দ্র চুডায় ধাহার--বহত্রী। যোগীক্র_যোগীদের ইন্দ্-_যঠীতৎ। 
ক্ষধাতুর-__স্কুধার দ্বারা আতুর-তৃতীয়াতৎ। গোষ্টগ্ৃহে-গো থাকে যেখানে-- 
উপপদতৎ ; গোষ্ের নিমিত্ত গৃহ-_চতুর্থীতৎ । ভীম-বাহু- ভীম (ভয়ঙ্কর ) বাহু যাহার 
-_বন্ুত্রী। দেবালয়ে- দেবের উদ্দেশে আলয়-_চতুর্বীতৎ; তাহাতে । বীরপদভরে-_ 
_-বীরের পদ -যচীতৎ; তাহার ভর-_ষঠীতৎ; তাহাতে । দেবারুতি-_ দেবের 
আকৃণ্তি-_যষ্ঠীতৎ। মধ্যাহ্নে--অহনের মধ্য -ষঠীতৎ তাহাতে । অধশুমালশী-_ অশু 
মাল! যাহার-_বনুরী | সাষ্টাঙ্গে_-অষ্ট অঙ্গের সমাহার-_ছ্িগড; অষ্টাঙ্গের সহিত বর্তমান 
_বহুত্রী। কৃতাঞ্জলিপুটে-কৃত অগ্রলিপুট যাহার -বহুত্রী; তাহাতে । বিভানন্্-_ 
বিভায় বস্থ যাহার-_বন্ত্রী। রক্ষঃকুলরিপু- রক্ষের বুল--যঞ্ঠীতৎ; তাহার রিপু-- 
য্ঠীতৎ্। ভূতলে-_ভূ-র তল-যঠীত্; তাহাতে। বীরসিংহ_-বীর যে সিংহু-_ 
কর্ণধা | উধ্বফণ1_-উধর্ব ফণ। যাহার -বহুত্রী। ফণীশ্বর--ফণীদের ঈশ্বর-_ যঠিতৎ ' 
হীনগতি_হীন গতি যাহার-বছুত্রী। ভথশূন্ত--ভয়ের দ্বারা শূন্ত_ তৃতীয়াতৎ। 
অন্থুনাথ_অন্বুর নাথ-যচীতৎ্; তাহাতে । বামাম্তজ--অন্গুতে জশ্বিযাছে যে-- 
উপপদতৎ; রামের অনুজ--যীতৎ | রক্ষোরাজপুর-_রক্ষদের বাজা-_-ষঠাতৎ। তাহার 
পুর -বঞীতৎ্) তাহাতে । ষক্ষপতিত্রাস-_যক্ষদের পতি--ষঠিতৎ ; তাহার ত্রাস _ 
ষঠীতৎ। অস্ত্রপাণি_অস্ত্র পাণিতে যাহার-বহ্ত্রী । শৃঙ্গধরসম-- শৃঙ্গ ধারণ করে 
যে--উপপদতৎ; তাহার সম-যষীতৎ। পুর-প্রাচীর__পুরের প্রাচীর--যঠীতৎ। 
চক্রাবলীরূপে--চক্রের আবলী-_যষ্ঠীতৎ ; তাহার রূপ-_যীতৎ; তাহাতে । মানবকুল- 
সম্ভব-মানবের কুল--য্ভীতৎ) তাহা হইতে সম্ভব--পঞ্চমীতৎ। দেবকৃলোস্তব-_ 
দেবের কুল-_যষ্ঠীতৎ? তাহা! হইতে উদ্ভব যাহার--বহুত্রী। সর্বভূক্‌--সর্ব ভোজন 
করে যে--উপপদতৎ) নিরাকার--নাই আকার যাহার-_বছুত্রী। নিংশঙ্কা--নাই 
,শস্কা-নএতৎ । কিছ্িদ্ধ্যাঅধিপে-_অধি পালন করেন বিনি--উপপদতৎ ; কিছিদ্ধ্যায় 


ই্জজিতের বরগহে লক্ষণ 


অধিপ-_বঠীতং। খাহাতে। ছাজপরে-সাজা পহ.-বতীডৎ।" তাহাতে" রা? 
স্প্রাজাকে দোহ করে ধে--উলপর়তৎ শৃ্মাদিপ্রাম-্ঞ্ৃগে মা কনে ৮ 
উপপফতৎ। তাহাদের গ্রাম (লসৃহ)--বীতৎ। ভক়্োম তর উদ্তয বাছা 
বছতী। রক্ষঃচমৃস্-রক্ষদের চমৃস্্যঠীতহ। কতাব--কত অস্ত বাহার ভারা-. বছর, 
আম্ুহীনস্-আমুর। স্থাক্সা হীন-তৃতীয়াতৎ। দুর্ঘতি--ছুষ্টা যতি যাকানি--যহজী, 
কালানল-তেজে--কালরপ অনঙগ-ক্পক-কর্মধা? তাহার তেজ-স্যহীতৎ ; তাহার 
কপাণবর -কপাণদের বর--যচীতৎ। মহাহুবে মহৎ আহ্ব-কর্ধা ; তাহাতে 
শূরশ্রেষ্ট--শূরদের শ্রেঠ বগীতৎ। রক্ষোরিপু--রক্ষদের রিপুঁ-যঠীতৎ। বীরলাজে 
_-বীরের সাজ--যষ্জীতৎ, তাহাতে । নিরস্্বনাই অস্ত্র যাহার-_বহত্রী। রথীকুল 
প্রথা--রধীদের কুল--যণ্ভীতৎ; তাহাদের প্রথা--য্ভীতৎ। বীরবর--বীরদের বর 
য্গীতৎ। অবিদিত--নয় বিদিত-নঞতৎ। জলদ-প্রতিম-জল দান করে যে-- 
উপপদতৎ; তাহার প্রতিম-_যষ্ভীতৎ। বাসবজেতা--বাসবকে জিতিয়াছে যে-- 
উপপদতৎ। ক্ষত্রকৃলগ্নানি-__ক্ষত্রের কৃল-_যষ্ঠীতৎ ? তাহার গ্লানি--যষ্ঠীতৎ। নিল'জ্জ-- 
নাই লজ্জ। যাহার -__বহুত্রী। কাকোদর-_কাকের ন্যায় উদর যাহার-বহুবী | তরুরাজ-- 
তরুদের রাজ৷-_-যষ্ঠীতৎ | রুধির-ধার1__রুধিরের ধারা-ষচীতং | শুগুধর-শ্বণ্ড ধনে 
যে_উপপদতৎ। শুঙ্গধরশৃঙে _ শৃঙ্গ ধরে যে -উপপদতৎ; তাহার শৃ্গ__বীতং 
তাহাতে । শুরেন্দ্র_শ্রদের ইন্দ্র-যীতৎ্। সচকিতে চকিতের সহিত বর্তমান- 
বহুবরী, তাহাতে । ধৃমকেতুসম _ধৃম কেতু যাহার-__বনুত্রী ; তাহার সম-_যষীতৎ। 
প্রকৃতি-প্রভ্যয় ॥ ইন্দ্রজিং_ ইন্দ্রজি+ক্িপ,। নিভৃত--নি-ভূ+ক্ত (কর্ণবা) 
কৌধিক-কোষ+ফ্িক। বস্ব-বস্+ত্র (করণবা)। পুত--পুৃ+ক্ত (কর্মবা) 
জাহ্বী_জহু,+ষ্ (জাতার্থে।+ঈ (ক্ত্রী)। উপহার-__উপ-প+ ঘঞ্, (ভাববা ) 
রুদ্ধ-্রুধ +ক্ত (কর্মবা)। নিমগ্ন_নি-মস্জ+ক্ত (কতৃবা)। ব্যাপ্র-বি-আ+ 
প্রা+অ (কর্তবা)। গোষ্ঠ- গোস্বা+ক। পিধান_অপি-ধা+ অনট (ভাববা) 
ফঙ্গক-ফল+ক। মন্দির-মন্দ+ইর (অধিকরণবা)। মুর্দিত-মুদ+ইং 
(কর্মধা)।  রাবণি_রাবণ+ষি (অপত্যার্থে)। তেজম্বী_তেজ+ শ্থিন্‌ 
অংশুমালী-_অংশু-মাল+ইন্‌। পবিত্রিলা পবিত্র (পৃ+ইত্র)+ইল! (নামধাতু) 
অর্পণে_অপি+ অন্‌ (ভাববা )+এ। প্রভাময়-_ প্রভা (প্র-ভা+ অ+আ)+ হয়? 
বলী-_বল+ইন্‌। উত্তরিলা-_উত্তর+ইলা (নামধাতু )। রৌড্র-রুদ্র+ষণ (ভা 
অর্থে)। দাশরথি__দশরথ+ফি (অপত্যার্থে)। সংগ্রাম-সংগ্রাম+অ (ভাঁববা ) 
আগমন-_-আ-গম্‌+ অনট্‌ (ভাববা )। সহসা-সহ-সো+আ (কর্তৃবা)। ত্রাস- 
ত্রস্‌+ ঘঞ্জ (ভাববা)। পথিক-পথিন্+ক। প্রচণ্ড_ প্র-চণ্ড+অ। উত্তাপ- 
উৎ-তপ.+অ (ভাববা )। গ্রাসিল--গ্রাস (গ্রদ্‌+ অ)+ ইল্‌(নামধাতৃ )। র্রান্থ- 
রহ্‌+উ (কর্তবা)। আধারি--আশধার (এঅন্ধকার )+ই (অলমাপিকা) 
নিদাঘ -নি-দহ.+অ (ভাববা)। শুধিল--শুষ+ইল। পশিল--পশ. ( «প্রবেশ 
-ইল (নামধাতৃ)। কৌশল--কুশল (কুশ-ল1+ অ)+ফ) (ভাববা)। বিশ্ব 
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--বি-জি+ অ (ভাববা )। নগর-নগ+র। ফযোধ-ধুধ+অ (ভাববা)। মানব 
-মন্্র+ফ (অপত্যার্থে)। সম্ভব--সম্‌ভূ+অল্‌ (ভাববা)। দেব--দিব.+ অ 
(করৃকি)। উদ্ভব-_উৎ-ভূ+অ (কর্তৃবা)। প্রপঞ্চ- প্র-পন্চ,+ অ। বঞ্চাইছ-- 
বঞ্চ +পিচ+ইছ। কৌতুক -কৃতুক্‌+ অ। কৌতুকী-কৌতুক+ ইন্‌। নিরাকার-_ 
নিবু-আ-কু+ অ। সৌমিত্রি-_স্থমিত্রা + ফি (অপত্যার্থে)। বর -বৃ+অ। প্রত 
প্র-ভূ+উ (কর্তৃুবা)। কিংকর-_কিম্ক+অ (কর্তবা)। নিঃশক্কা -নিঃ-শন্ক্‌ + জ 
(ভাববা )+আ। রাঘব-_রঘু+ষ (অপত্যার্থে)। অধিপ--অধি-প1+ অ 
(করবা )। বিভীষণ-_বি-ভী + ণিচ+ অনট (ভাববা)। ,রাজত্রোহীস্পরাজ-্রন্ 
+অ (ভাববা)+ইন্। নাদিছে-__-নাদ+ ইছে (নামধাতু )। ভগ্নোগ্যম--( ভন্জ, 
+ক্ত)উত্ষম্+অ (ভাববা)। কেশরী-কেশর + ইন। কৃতান্ত-কত (কৃ 
+ক্ত)+অম্+ক্ত। অবহেলা-অব-হেড়+অ (ভাববা)+অ। যুঢ়-মুহ,+ক্ত 
(কতৃবা)।  উলঙ্গিলা- উলঙ্গ + ইলা (নামধাতু)। ভৈরব-ভীরু+ ফঃ। 
ইরম্মদময়-ইর11মদ্‌+ অ (কর্তৃবা )+ ময়টু। রামাচুজ _রাম-অনু-জন্+ডভ | আহ্ব 
-আ-হ্বে+অ (অধিকরণবা )। বিরত-_বি-রম্+ক্ত (কর্তৃবা)। রণরঙ্গ__রণ- 
রন্জ.+ অ (ভাববা)। আতিথেয়--অতিথি+ফ্চেয়। সেবা-সেব+অ (ভাববা) 
+আ। তিন্তি-তিষ্ট (-স্থা)+ই (অসমাপিকা )। প্রথা প্রথ +অ (ভাববা ) 
+আ। অবিদিত-_-নঞ-বিদি+ক্ত (কর্মবা)। জলদ--জল-দা+ক। প্রতিম-_ 
প্রতিমা+অ (করবা )। " জন্ম--জন্+মন্‌ (ভাববা )। অভিমন্থ্য--অভি-মন্‌ + 
উ। ক্ষত্রিয়_ক্ষত্র+ইয়। সমাজ-_সম্মঅজ.+ অ (অধিকরণবা )। শ্রবণ_স্রু 
+অনট্‌ (ভাববা )। নিরম্ত-_নির্অস্+ক্ত (কর্মবা)। নিমিষ-_নি-মিষ.+অ। 
নিক্ষেপিলা_নি-ক্ষিপ+অ (ভাববা)+ইলা (নামধাতু)। ঘোর-_ঘুরু+ অ 
(কর্তৃবা)। নাদ-নদ্‌+অ (ভাববা)। প্রহুরণ--প্রহ্ন+অনটু (ভাববা )। 
প্রভপ্রন- প্র-ভন্জ + অনটু (ভাববা)। অন্ত্র-অস্+ত্র ( কর্মবা)। ভূকম্পন-_ 
ভূকম্প,+ অনট্‌ (ভাববা)। রুধির_রুধ+ইর (কর্তৃবা)। সত্বর_সহ+ ত্বরা। 
কোপ--কুপ.+ ঘঞ (ভাববা)। সাধন--সাধ.+ অনট্‌ (ভাববা )। জগং--গম্‌+ 
কিপ,। অভিমান-_-অভি-মান্‌+ ঘঞ্ (ভাববা )। মানী--মান্‌+ ইন্‌। 

গা্ভরূপ ॥ জলিছে-_জলিতেছে। চৌদিকে--চারিদিকে। পশে-_ প্রবেশ 
করে। পশিলা-_ প্রবেশ করিল। বন্ঝনিল--বঝন্ঝন্‌ করিল । ধ্বনিল-_ ধ্বনিত হইল । 
চমকি- চমকিয়া। মেলিলা__মেলিল ৷ দেখিল1- দেখিল। প্রণমি- প্রণাম করিয়া । 
কহিল1-কহিল। পুজিল--পৃজ! করিল। তোমারে-- তোমাকে । তেই--তাই। 
পবিত্রিলা_-পবিজ্র করিল। আইলা--আসিল। প্রসাদিতে-_ প্রসাদ দিতে । অর্ধীনে 
--অধীনকে। তব-তোমার। নমিলা- নমস্কার করিল। উত্তরিলা-_-উত্তর 
করিল । নিরখিয়]- নিরীক্ষণ করিয়া। সংহারিতে-.সংহার করিতে । তোমায়__ 
তোমাকে । হেথ1-" এখানে | মম--আমার। দেহ-দাও। যোয়ে--আমাকে। 
, কেফিলে--দেখিলে। চাহিলা--চাহিল। হিয়া--হৃদয়। গ্রাসিল--গ্রাস করিল । 
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মিছিরে--মিহ্িরকে | আধাজি--আধার করিয়া | শুধিল-- শোষণ করিল। রক্ষিছে-_ 
রক্ষা করিতেছে । ভ্রমিছে- ভ্রমণ করিতেছে । বিমুখয়ে- বিমুখ করে। বঞ্চাইছ-_ 
বঞ্চিত করিতেছ। দাসেরে--দাসকে | বধিয়া--বধ করিয়া। রাঘবে--রাশ্বিবকে। 
বাধি আনি-বীধিয়া আনিয়া । নার্দিছে_নার্দ করিতেছে । বিলম্বিলে--বিলম্ব 
করিলে । দংশে-দংশন করে। জনে-জনকে। আহ্বানি- আহ্বান কৰি ।. 
উলঙজিলা_-উলঙ্গ করিল। ভাতিল-- শোভ। পাইল । এবে- এখন । আঘাতিতে-_ 
আঘাত দিতে । তারে--তাকে। বধিব- বধ করিব। পালিব-পালন কৰিব। 
হেবি-_দেখিয়া। রোধিবে_রোধ করিবে । পশিলি- প্রবেশ করিলি। শাস্তিয়া__ 
শান্তি দরিয়া। নিক্ষেপিলা--নিক্ষেপ করিল। পড়িলা-_পড়িল। নারিলা--পারিল 
না। কধিলা-- আকর্ষণ করিল। সাপটিলা--জড়াইয়া রাখিল। 

সার্থক বাক্য-রচন। ॥ কনুষনাশিনী-নিয়ে কলুষনাশিনী গঙ্গা জগতের 
সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া অনান্যস্ত রবে বহিষা চলিয়াছে। মায়াবলে_ যাদুকর 
মায়াবলে একটি হস্তীকে অদৃশ্ঠ কৰিয়! দিলেন। জর্বভুকৃ-_সর্ব ভুক্‌ অগ্নি সমস্তই গ্রাস 
করিল। ভাগ্নোগ্কম- দেনাপতির মৃত্যুতে ভক্্লোন্ভম সেনাবাহিনী একেবারে ছিন্নভিন্ন 
হইয়া গেল। অবিলম্দে_তাহাকে অবিলম্দে স্বদেশে পাঠাইয়। দাও। সচকিতে-_ 
সচকিতে চাহিয়া দেখিলাম, ঈশান কোণে পুঞ্জ পুপ্ত মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 


॥ পুলামাজ্ির ॥ 


সন্ধি & 'ভজন-ভজ+অন। পুজন-্ পূজৰ+অন। সাধন সাধ. + অন। 
দেবালয়ের দেব + আলয়ের । সংগোপনে স্ সম্‌+ গোপনে । নয়ন » নে+ অন। 

কারক-বিভ্ভত্তি ॥ কাহারে-_সম্প্রদানে “রে” বিভক্তি । যেথায়--অধিকরণে “য় 
বিভক্তি । মাটি, পাথর-_কর্মে শৃন্তবিভক্তি। সবার-_ কর্মপ্রবচনীয়-যোগে 'র” বিভক্তি। 
কর্মযোগে- করণে এ বিভক্তি । 

সমাস ॥ ধুলামন্দির_ধুল! নিমিত মন্দির বা ধুলাময় মন্দির-_মধ্যপ-কর্মধা। 
রুদ্ধছারে_রুদ্ধ যে ত্বার--কর্ধধা ; তাহাতে । দেবালয়ের- দেবের নিমিত্ত আলয়--- 
চতুর্ীতৎ, তাহার স্থষ্টিবাীধন _স্থষ্টিক্ূপ বীধন--বূপক-কর্ণধা। ধুলাবালি_-ধুলা ও 
বালি-দ্বন্ব। কর্মযোগে-কর্ষের ষোগ--ষষ্ীতৎ, তাহাতে। 

প্রকৃভি-প্রত্যয় ॥ মন্দির--মন্দ+ইর (অধিকরণবা)। ভজন--ভজ.+" 
অনটু (ভাববা)। পুজন-_পুজ.+অনটু (ভাববা)। সাধন--সাধ.+ অনছ্‌ 
(ভাববা)। আরাধনা-আ-রাধ.+অনটু (ভাববা )+আ1। সংগোপন-- সুম্গুপ, 
__অনট্‌ (ভাববা )। নয়ন--নী + অনট্‌ (করণবা )। দেবতা”- দেব + তা! (শ্বাধিক)। 
চাষাস্চাব+আ। | বৌদব্র--ক্ুত্ব+ক (ভাববা)। শুচি-শুচ+ই (কর্তাবা)। 
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বসন২-বস্‌+ অন। মুক্তি__মুচ+ক্তি (ভাববা)। ্থষ্টি--স্থজ +ক্তি (ভাবব! )। 
বাধন-বাধ + অন। বস্ত্র--বস্‌্+ ই্রণ্‌ (কর্ণবা)। কর্ম -ক+ মন্‌ (কর্মবা)। 
পান্যরাপ ॥ কাহারে-কাহাকে। যেথায়--যেখানে। সবার--সকলের । 


পদ্-পরিবর্তন ॥ পৃূজন (বি)--পুজিত (বিণ)। সাধন (বি)- সাধিত 
€বিণ)। আরাধনা ( বি)_আরাধ্য, আরাধনীয় (বিণ )। রুদ্ধ (বিণ)--রোধ 
(বি)। নয়ন (বি)-নীত (বিণ)। মাটি (বি)-_মেটে (বিণ)। পাথর 
€বি) পাখুরে (বিণ)। পথ (বি)--পথ্য, পাথেয় (বিণ)। শুচি (বিণ) 
শোৌচ, শুচিতা (বি)। মুক্তি (বি)_মুক্ত (বিণ)। সৃষ্টি (বি)_স্থ্ট (বিণ)। 
ধ্যান (বি)-ধ্যানী, ধ্যেয় (বিণ)। যোগ (বি)- যোগী (বি৭)। 

সার্থক বাক্য-রচন। ॥ কুদ্ধঘারে-_ক্লাস্ত পথিক আসিয়া কুদ্ধত্বারে করাঘাত 
করিল। জংগোঁপনে-দুই বন্ধতে বসিয়া সংগোপনে বহু শলাপরামর্শ করিল। 
কর্মষোণে_ কর্ম যোগে আমর! পৃথিবীর সকল মানুষের সহিত যুক্ত । 


। কাজ-াবশাখী ॥. 


' সন্ধি ॥ বনম্পতি *বন+পতি [নিপাতনে ]। নিম্পন্দ -নিঃ+স্পনন | রশ্বিছটা 
শ্রশ্মি+ছটা [বিকল্প রপ-রশ্রিচ্ছটা ]| দিগবারণেরা » দিকৃ+ বারণের!। 
ছ্লোকের দিব +লোকের। নিশ্চিহু-নিঃ+চিহ্ছ। উচ্ছ্বাসে » উৎ+-শ্বাসে। 

কারক-বিভক্তি॥ আজিকে-অধিকরণে 'কে" বিভক্তি । নিম্পন্দ__ক্রিয়াবিশেষণে 
শৃন্তবিভক্তি। মিহিরে--কর্মে “এ' বিভক্তি। উল্লাসে__হেতর্থে এ বিভক্তি। পিনাকে 
_ অপাদানে “এ বিভক্তি । নববিধানের-_-কর্মে এর" বিভক্তি । 

সমাস ॥ কাল-বৈশাখী_ কাল [মৃত্যু ])-রূপ বেশাখী-_কপক-কর্মধা | মরুৎ-পাথারে-_ 
মরুং-রূপ পাথারে-_ বূপক-কর্মধা ৷ বরজজঘোষণ-__বজ্ের ঘোষণ-_যণ্ঠীতৎ। আকাশকটাহে 
- আকাশ-রূপ কটাহে-_ববপক-কর্মধা । রশ্মিছটা--রশ্শির ছটা _ য্ঠীতৎ। ধৃলিধৃসরিত-_ 
ধুলির ছার! ধৃূসরিত-_তৃতীয়াতৎ। বেদনাঁ-অধীর-- নঞ) ধীর-নএঞ.তৎ ) বেদনার ছারা 
অধীর-_তৃতীয়াতৎ। মেৎ-কজ্্রল-__মেঘ কজ্জলের ন্যায়--উপমিত কর্মধা। বিজয়-শঙ্খ 
--বিজয়স্চক শঙ্খ-__মধ্যপ-কর্ণধা । কালপুরুষ--কাল [ভয়ঙ্কর ] যে পুরুষ--কর্মধা। 
নীল-অঞ্জনগিরি-নিভ- নীলু যে অঞ্জন-_কর্ধা) নীল-অঞ্চন যে গিরি-কর্মধা ? 
তাহার নিভ | সদৃশ ]--যীতৎ্। নিশীথ-নীরব-নিঃ [নাই ] রব যাহাতে _বন্ত্রী ; 
নিশথের মতো নীরব--উপমান-কর্মধা । ঘনঘোর - ঘনের [মেঘের ) মতো ঘোর 
উপমান-কর্মধা। ৃ 

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ . বৈশাখী_বিশাখা+ফ (সন্বদ্ধ অর্থে)+ঈ (ভ্রী)। নিশ্বাস 
_নি-শ্বস্‌+ ঘঞ, (ভাববা)। নির্ঘোষ_নির-ঘুষ,+ ঘঞ. (ভাববা)। সন্ধ্যা__ 
'শহুধে + অঙ, (অধিকরণবা )+আ (স্ত্রী)। মান_মা+ক (কর্তৃবা)। উদ্দাস-- 
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উৎশস্‌+ঘঞ, (ভাববা9। উল্লাস_-উৎ-লম্‌+ঘঞ, (ভাববা)। আশ্বাস--আ- 
শ্বস্‌+ঘঞ (ভাববা)। চেত্র-চিত্রা+ফ। (সন্বন্ধ)। ভীষপ--ভী+ পিচ+অনট্‌ 
'( রু্তৃব। )। পরামর্শ-পরা-মশ. + ঘঞ ( ভাবব! )। দুরধ্ষ-_দুরু-ধুষ +খল্‌ ( ক্ধবা )। 

পদ-পরিবর্তন ॥ রক্ত (বি)_রক্তিম (বিণ)। পাতুর (বিণ)_পাও্রতা 
(€(বি)। তন্দ্রা (বি) তন্দ্রালু (বিণ)। জটা (বি)- জটিল (বিণ)। উক্মাদ 
(বিণ) উন্মাদনা (বি)। নীল (বিণ)- নীলিমা! (বি)। নির্ল (বিণ) 
নির্ষলতা (বি)। পক্ক.(বি)--পক্ষিল (বিণ)। উচ্ছাস (বি)--উচ্্সিত (বিণ )। 
বাসর (বি)--বাসরীয় (বিণ)। আশ্বাস (বি)- আশ্বস্ত (বিণ)। রস (বি)- 
রসাল (বিণ)। মধু (বি)_মধুর (বিণ)। হর্ষ (বি)-হষই (বিণ)। গিরি 
€ বি) গ্রিক (বিণ)। 

গান্ভবূপ ॥ ব্যাকুলি-ব্যাকুলিত করিয়া । পশিয়াছে- প্রবেশ করিয়াছে । হেরি 
_দেখি। ধাইছে--ধাবিত হইতেছে । গ্রাসিতে--গ্রাস করিতে । বিদরিছে-- 
বিদীর্ণ করিতেছে । যুঝিতেছে-যুদ্ধ করিতেছে । 
'  অলংকারগত টাকা ॥ 'আলয়ে কুলায়ে তন্ত্র তুলায়ে- -অন্ধপ্রীস। “হেব্রি ষে 
'হোথায় "“মেঘের ঘটা”-_অন্ুপ্রাস ও বূপক। “সে যেন কাহার ""ভীমকুগ্ডল জটা”_ 
'অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষা । “দিগ.বারণেরা '*'নভ দস্তেঃ-_অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষা। আলো- 
বালমল'"নিশ্বাস নিঃশঙ্ক)__অনুপ্রাস। 

বিপরীত শব ॥ নিশ্বাস- প্রশ্থীস। বস্কিম_ঝজু। আলোক--অন্ধকার। নির্যল 
--যলিন। শ্ুভ--অণ্ুভ। জয়-পরাজয়। হ্র্_-বিষাদ। কায়া-_ছায়]। 


॥কাণ্তারী ভশিয়ার ॥ 

জঅন্ধি॥ দু্মসছুর+গম। ছৃত্তর ছুঃ+তর। যুগাস্ত যুগ + অন্ত। পুনর্বার 
স্প্পুনঃ+ বার । পরীক্ষা পরি + ঈক্ষা। 

কারক-বিভক্তি ॥ তরী-_কর্মে শৃন্ভবিভক্তি । পার--অধিকরণে শুন্তবিভক্তি। 
'পথমাঝ--অধিকরণে শুন্তবিভক্তি। খুনে-করণে “এ' বিভক্তি । জাতের--কর্মে এর” 
বিভক্তি । 

সমাস ॥ দুর্গম ছুঃ (ছুঃসাধ্য ) গমন করা ফ্রোীনে--উপপদতৎ। দুস্তর-. 
ছুঃ (ছুঃসাধা) তরণ করা যাহা--উপপদতৎ। রাব্রি-নিশীখে- রাত্রির নিষঈথ-- 
ব্গিতৎ। তাহাতে । তিমিররাজি-_তিমিরময়ী রাত্রি-_মধ্যপ-কর্ষধা। মাতৃ-মত্রী-- 
মাতার মন্ত্র-ষচীতৎ; তাহা আছে যাহার--উপপদতৎ; তাহাদের । যুগ-ুগাস্ত- 
সঞ্চিত--যুগের অন্ত--যীতৎ।; যুগ ও যুগাস্ত--ঘন্ব;। তাহা ব্যাপিয়া সঞ্চিত-- ছিতীয়া- 
'্তৎ। মাতৃমুক্তিপণ-__মাতার মুক্তি _ষচীতং ; তাহার জন্ত পণ--চতুর্থীতৎ। পিক্ি- 
সংকট--গিরির সংকট--যষ্ঠীতৎ। পশ্চাৎপথ-যাত্রীর-্পশ্চাৎ যে পথ- কর্ষধা ১৪ 
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তাহাতে ফাত্রী_সপ্তমীতৎ। তাহার। হানাহানি-_হানিয়া হানি যে যুদ্ধ_ব্যতিহার 
ব্ছু্রী। ক মহাভার-মহৎ ভার--কর্মধা। দিবাকর--দিবা করে যে--উপপদৃতৎ। 

রকতিপ্রত্যয়॥ হ্্গম_ছুরুগম্+ধল্‌ (কর্মধা)। দুত্র_দুদ্‌তত,+থল্‌ 
(কর্মধা)। পারাবার--পার-আ-বৃ+ ঘর, (ভাবা )। ভবিষ্যৎ-ভৃ+ শ্যতৃ ( কর্তৃবা )। 
অভিষান--অভি-ষা+অনটু (কর্তৃবা)। অধিকার--অধি-ক₹+ ঘঞ্ (ভাববা )। 
সম্তরণ_সম্‌ত্‌+অনটু (ভাববা)। জিজ্ঞাসে-জা+ সন্+আ (নামধাতৃ )+এ। 
মানুষ-_মন্ত (+য)+ফ (অপত্যার্থে)। সন্দেছ--সম্দিহ+ ঘঞ্ (ভাববা )। 
, দিবাকর-_দিবা-ক + থচ, (কর্তৃবা)। পরীক্ষা-_পরি-ঈক্ষ + অঙ্‌ (ভাববা)+ আ[ন্ত্র)। 
ত্রাণ-ত্রে+ অনট্‌ (ভাববা)। 

পদ্-পরিবর্তন | দুর্গম (বিণ )_দুর্গমতা (বি)। গিরি (বি)-গৈরিক (বিণ)। 
নিশথ (বিণ)-নিশা (বি)। যাত্রী (বি)--যাত্রা (বি)। ব্যথা (বি). 
ব্যধিত (বিণ)। বঞ্চিত (বিণ)--বঞ্চনা (বি)। অভিযান (বি)--অভিযাত্রী 
(বিণ)। অভিমান (বি)--অভিমানী (বিণ)। ভীরু (বিণ)-ভীরুতা (বি)। 
গুরু (বিণ)--গৌরব (বি)। সন্দেহ (বি) _সন্দিগ্ধ (বিণ)। খুন (বি)-খুনী 
(বিণ)। গলা (বি)-গাঙেয় (বিণ)। পরীক্ষা (বি)--পরীক্ষিত (বিণ)। 
হুঁশিয়ার (বিণ)-_-হুশিয়ারি (বি)। 

গাষ্ঠরূপ ॥ লজ্ঘিতে-স্লজ্ঘন করিতে । ঘোষিয়াছে-ঘোষণা করিয়াছে। 
হাকিছে-হাক দিতেছে । গরজায়--গর্জন করে । উদ্দিবে-উদ্দিত হইবে। রাঙিয়া 
_-রধ্িত হইয়া । 

ব্যাকরণগত টীক| ॥ রাতরি-নিশীথে-_নিশীথ অর্থাৎ মধ্যরাত্রি। এখানে রাত্রি, 
শব্টি অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট। হুশিয়ার, হিম্মং, জোয়ান, তুফান, খুন--বিদেশী শব 
( ফারী)। আধুয়ান-_আগ (্অগ্র)+উ+আন। পাডি-পাড় (দেশী শব্ধ )+ই 
(ভাবার্থে)। গরজায়গ্জায় --স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। 





রচনা 
বিচিন্তা 


৮. বঙ্গানুবাদ 


প্রস্তাবনা 


অনুবাদ আমর! সবাই করিয়া থাকি। যখন মাতৃভাষা ছাড়া অন্ত কোন ভাষায় 
কোন কথা শুনি বা বই পড়ি, এবং সে ভাষা যর্দি আমাদের জানা থাকে, তবে তখন 
আমরা মনে মনে বক্তব্যটুকু মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তারপর তাহাকে আমাদের 
উপলব্ধির দুয়ারে পাঠাইয়া দিই। ইহ! অন্থবাদের নীরব প্রক্রিয়া। বলা যায়, নীরব 
অন্থুবাদ। আবার, যখন ইংরেজিতে কথা বলি বা ইংরেজিতে লিখি, তখন 
আমরা! প্রথমে ভাবি বাংলায় এবং তারপর মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া লই। 
এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে । তাই ধরা যায় না। তবে কাগজে-কলমে 
অনুবাদ করিবার সময় এত বিহ্বলতা কেন? | 

অঙ্ুবার্দকের কাছে আমার্দের দাবি দুইটি £ প্রথমতঃ, অন্ুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক 
[11650] ] হওয়া উচিত। ব্যবহৃত প্রতিটি শবের উপযুক্ত প্রতিশব অনূদিত অংশে 
যথাযথরূপে ব্যবহার করা চাই। দ্বিতীয়তঃ, অনূদিত অংশের সাবলীলতা রক্ষিত 
হওয়াও দরকার । অর্থাৎ, প্রাথমিক প্রয়াসে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া যি দেখা যায় 
যে, বক্তব্য অস্পষ্ট থাকিয়া! যাইতেছে, ভাব খোড়াইয়া৷ চলিতেছে, তবে সাবলীলত৷ 
আমিবার জন্য ভাবানুবাদের দিকে একটু মন দিতে হইবে । আক্ষরিক অনুবাদ ও 
ভাবান্থবাদের মিশ্র-পদ্ধতিই অন্তবাদ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি । 

তবে ম্মরণীর যে, ইংরেজি ও বাংলা-_এই ছুই ভাষার রূপ-রীতি ও বিস্তাস-প্রকৃতি 
সম্পূর্ণরূপে স্বতন্্। কাজেই, উভয় ভাষার স্বতন্ত্র কূপ-রীতি ও বাগধারা সঙ্গে পরিচিত 
হওয়া চাই। ছিতীয়তঃ, একের বৈশিষ্ট্য অন্টের বৈশিষ্ট রূপান্তরিত হওয়া চাই। 

কোন প্রবন্ধ বা কোন অন্চ্ছেদের আছে ছুইটি দ্রিক £ ভাব এবং ভাষা । অনুবাদ” 
কর্ম হইল, ভাবকে অটুট রাখিয়! ভাষাস্তরীকরণ। তবু এক ভাষার আবেগ ও উত্তাপ 
অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হওয়াও প্রয়োজন । অনুবাদ-কর্ষে সাফল্য ধরা পড়ে মেইথানেই। 
অর্থাৎ মূল অংশে ভঙ্গী যদি সরস হয়, অনৃধিত অংশের ভঙ্গীও হইবে সরস। জার, 
যুূল অংশে ভঙ্গী যদি ধীরোদাত্ত হয়, অনুদির্ত অংশেও তাহা! হইবে ধীরোদাত। 
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অন্রবাদ-কর্ষে হাত দিবার আগে ছাত্রদের নিজ নিজ শব্মভাগ্ডার সমৃদ্ধ করিতে 
হইবে। যাহার শব্বভাগ্ডার যত সমৃদ্ধ, অন্গবাদ-কর্ণে সে ততই সিদ্বহস্ভ। আবার, শুধু 
প্রচুর শ্ধের অধিকারী হইলেই ভালো অস্গবাদ করা যায় না। সেগুলি যথাষখভাকে 
ব্যবহার করিতে পারা চাই। মুল বাক্যে যে শব্ধ ও বাক্যাংশে গুরুত্ব-দেওয়! হইয়াছে, 
অনৃদিত অংশেও যেন তাহার প্রতিশব্গুলিতে ঠিক সেই গুরুত্ব আরোপিত হয়। 

সবশেষে একটি কথা, ইংরেজি হইতে বাংলায় অন্ুবাদকালে সাধু বা চলিত ভাষাচ্ষ 
ষে কোন একটি রীতি অহ্থসরণীয়। যে রীতিই অনুসরণ করা হউক না কেন, আচ্যন্ত 
সেই এক রীতিই অনুসরণ করিতে হুইবে। তাছাড়া, একদিনে অন্ুবাদ-কার্ষে দক্ষতা 
অর্জন করা যায় না। তাহার জন্ত চাই নিয়মিত অনুবাদ-চর্চা। সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
প্রথম অংশে হাতে-কলমে অনুবাদ শিক্ষা, ছিতীয় অংশে আদর্শ অনুবাদ এবং তৃতীয় 
অংশে পরীক্ষার জন্য পধাপ্ত সংকেতসহ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত হইয়াছে । 


ক. বাক্যের ভিত্তিতে অনুবাদ 


প্রথমেই প্রদত্ত বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে | বাক্য-বিশ্লেষণের সহজ 
পদ্ধতিটি হইল £ বাক্যের মধ্যস্থিত সব কয়টি সমাপিকা ক্রিয়াকে [ 70105 ৬৪৮] প্রথমে 
নিম্রেখাক্কিত করিয়া লইতে হইবে। যতগ্ুলি সমাপিকা ক্রিয়া আছে, ততগুলি 
বাক্যাংশ [ ৫1895 ] আছে ধরিয়! লওয়! যাইতে পারে। যদ্দি একটিমাত্র সমাপিকা' 
ক্রিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, ইহা একটি সরল বাক্য [ 5100016 ৪61706006 ]। 


91701916 561১6০1০৫-ঞ্রার বঙ্গানুবাদ £ 


প্রথমে বাক্যটির £10165 ৬৪:৮-টিকে ধরো । তাহাকে আ1)০ বা 1১8 দিয়! প্রশ্ন 
করিয্া কোন্‌ পদটি কর্ত। [10107119906 ] বুঝিয়া নাও। তারপর 9016 ৮৫:৮-কে 
1১02) বা 1196 দিয় প্রশ্ন করিলে কোন্‌ পদটি কর্ম [০৮1০০] বাহির হইয়া 
আসিবে । এইবার কর্তা সমাপিকা ক্রিয়া এবং কর্মপর্দের বাংল! প্রতিশব্ধ বসাইয়া 
নাও। এখন আগে কর্তা, তারপর কর্ণ এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ--বাংল। বাক্যের 
এই ক্রম-অন্ুসারে সাজাইয়া নাও। এবার কর্তার যদি বিশেষণ থাকে, কর্তার আগে 
এবং কর্মের যদি বিশেষণ থাকে, কর্মের আগে বসাও। আর, ক্রিয়াবিশেষণ যদি থাকে, 
তবে তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসাইয়। নাও। বাংলার সাধারণ পদ-বিস্তাস: 
পদ্ধতি [51768] এই রকম | ,কিন্ত স্টাইলের খাতিরে কখনও কখনও এই পদ-বিস্তাস' 
রীতির সামান্য বিপর্ষয়ও ঘটানো যাইতে পারে। 

স্ররণীয়, এক. মূল বাক্যটির যে বাচ্য এবং যে উক্তি, অনুদিত বাক্যটিরও সেই বাচ্য 
এবং সেই উত্তি রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । ছুই. প্রশ্নাতআ্ক ও বিদ্মযবোধক বাক্যের 
অনুবাদ মূলা্সারী হইবে। তিন, মুল বাক্যটিতে ক্রিয়ার থে কাল [ (5786 ]” 


চারিনিটানিনিননার মূল রচনায় অনুচ্ছেদ ভাগ থাকিলে 
অংশেও অন্থচ্ছেদ ভাগ থাকা উচিত। পাঁচ. ই ও ঈ-কার; উ ও উ-কার। 


| নও ণ) সতিসিবাগাগকসগি বানানের তুলঞ্প্রায়ই 
হইয়া থাকে; ছাত্র ছাত্ীয়া এইগুলির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকিবে। 


* অনুশীলনী 


উ  & £:996 0108 11550. 17 8১৪ 01 ০ 73980%6. প্রথমে 21186 দ2:টি ধর--4115৫”, 
এবং প্রশ্ন কর-্-বা)০ 11601 চ1718- ইহাই কর্তা; ০19০6 নাই। 10106 11580, ইহার বাজ 
গ্রতিশব বসাইলে ধড়ায় 'রাজা বাস করিতেন ।” কি রকম রাজা? & 8:৪6 81708 'এক মহান রাজ 
কোথায় বাস করিতেন --40 889 016 ০1 9358৮৭৪৭--'বাগঘাদ শহরে | 

অনুদিত বাক্য & 'বাগদাদ শহরে এক মহান্‌ রাজ! বান করিতেন ।' 

৪705 2051096 061010001098 7:01800. 18 আ911-8070 70১ 1170166 ৪:০--,1৪ 3 গ্রথ- জা 09৪ 
15? উত্তর_-99 208109 18-_-নাম [হয়] | কাহার নাম 17109 1081008 ০01 1502088 [701808-- 
মান এডিসনের নাম' | ভা ০11-80০-_'হুপরিচিত, স্বিদ্িত' | 

অনুষ্গিত বাক্য 8 টমাস এডিসনের নাম স্থগরিচিত। 

উ 4 62196 0:07 ৪০০৭ ৪ 01601867 ০? 8692, 

একটি তৃষ্ণার্ত কাক দেখিয়াছিল একটি জলের কলসী। 

অনুঙ্গিত বাক্য 8 একটি তৃষ্ণার্ত কাক একটি জলের কলসী ঘেখিয়াছিল। 

উ 80256 007৪ 679 &৮ 0197 ০ 859 8109 ০01 ৪ 65708, 

কয়েকটি বালক খেল। করিতেছিল একটি পুকুরের ধারে। 

অনুদিত বাট $ কয়েকটি বালক একটি পুকুরের ধারে খেলা করিতেছিল। 

17709 10020-215176 09581000501 000 88000108108 06 59809:087. 

পুরস্কার-বিতরণী উৎনব আমাদের বিগ্ভালয়ের হইয়৷ গেল গতকাল । 

অনুঙ্দিত বাক্য £ আমাদের বিদ্ভালয়ের পুরক্কার-বিতরণী উৎনব কাল হইয়া গেল। 

ডউ ড10088829: 1080 0:68 186%:0 101: 1018 10)0101, 

বিগ্ানাগর মহাশয়ের ছিল অসীম ভক্তি তাহার মায়ের প্রতি । 

অনুদিত বাক্য ঃ বিদ্ভাদাগর মহাশয়ের তাহার মায়ের প্রতি ছিল অদীম তি । 

ডউ 072 006 1585 0196 68৮৪ 00৮ 5111569 183 09010 11) ৪ 8686৪ 01 63:01668100870৮, 

গত তিন সপ্তাহ ধরিয়। আমাদের গ্রাম রহিয়াছে একটি উত্তেজনার অবস্থায়। 

অনুঙ্দিত বাক্য ৪ গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাঘের গ্রাম একটি উত্তেজনার অবস্থায় রহিয়াছে 

1119 009602%18 18 00708108790. 60 109 870 10000:6%06 00010 88806, 

ডাকপিয়নকে মনে কর! হয় বলিয়া একজন গুরুত্বপূর্ণ গণ-সেবক । 

অনুষ্ষিত বাক্য £ ডাকপিয়নকে একজন গুরুত্বপূর্ণ গণ-সেবক বলিয়া মনে করা হয়। 

উড 0৩91 15 80 1098100002919 20080918 ৪8008891006, 

করল! [ হয় ] একটি দাহ খনিজ পদার্থ। 

জনুদ্দিত বাক্য 8 করল! একটি দাহ খনিজ পদার্থ । 

$ 22000 815 5০ ০0011019000 380851105 080. & £61161058 908 01 20100, 

অতি শৈশব হইতেই গৌতমের ছিল ধর্মীয় প্রবণত। মনের । 

ভনুক্গিত বাক্য ঃ অতি পৈশৰ হইতেই গৌতমের মনে ধ্ীয় প্রবণতা ছিল বা অতি শৈশব হইতেই 
গৌতমের মনে ছিল ধর্মীয় প্রবণত1। 


লগা 


৪ . রচনা বিগ 
৮ 
(০0229162, 56156610০5-ঞর বঙ্গানুবা £ ॥ 


প্রদত্ত বাক্যটিতে যর্দি একাধিক £10166 ০৮ থাকে, তবে উহ্থাতে এবাধিক 
বাক্যাত্ী [18856 ] থাকিবে। যদ্দি বাক্যাংশগুলির একটি স্বাধীন বাক্যাংশ 
[ 15090017010 ০185 ] এবং এক বা একাধিক অধীন বাক্যাংশ [ ৫017020 
৫181156 ] হয়, তবে উহা! অবশ্টই একটি 00000162 960600০০, স্বাধীন বাক্যাংশটি 
[1100109]  015856 7; এবং অধীন বাক্যাংশ বা বাক্যাংশগুলি 98001010906 
(0০180356. 


প্রথমে 01010001091 0180$6-টিকে 9109116 96062০০-এর মতো অনুবাদ করিয়! 
লইতে হইবে । তারপর 980:91086 01859 বা 01885৫-গুলিকে অনুরূপভাবে 
অনুবাদ করিয়া শেষে সর্বনাম বা অব্যয়ের সাহায্যে ষোগ করিয়া দেওয়াই বিধেয়। 


নী 


0209 095, 060, ] সাও ০0৮8106 0০10 80179 02081) 7000, 2 09109 09010 €& [98001181 
108606. 72710010025] 1808-009 ঞ্ ] 0872)6 90০১+.:120880৮-একদিন আমি একটি অদ্ভুত 
কীট দেখিতে পাইবাম। 80):010569 018539---7)970,.0:08 ম০০৫.-সযতন আমি ছোট ছোট 
ঝোপ কাটিতেছ্লাম। | 

অনুঙ্িত বাক্য 8 একদিন যখন আমি ছোট ছোট ঝোগ কাটিতেছিলাম, তখন আমি একটি অদ্ভুত 
কীট দেখিতে পাইলাম। 

উ 1105 ০:1০ ৪155৪ আট 06 606 89006 88৪ 1010 8৪ 100. 813 10080, 

[9 জা0:10*578 ৪৪:৩.--পৃথিবী সর্বদ। একই প্রকার থাকিবে । 

44 10108 ৪৪***3090, যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে। 

অনুক্ধত বাক্য 8 যহদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, [ ৩তষ্ছিন ] পৃথিবী সর্বদা একই প্রকার থাকিবে। 

৪106 20065751006 01 06 88150 1090 ] 08206 ০2. ৫908 10936 100117108 আ%৪ ৪%]- 
69266061 90080 66৫, 

[009 009872%09 01 609 181500 ৪3 81602961591 0139,590.--্থী পটির রূপ সম্পূ্ণরূগে ব্দলাইয়া 
গিরলাছিল। 

ভ্যা)০)। 2 08728 00 0801 09৮ 10010108.--পরের দিন সকালে যখন আমি জাহাজের পাটাতনের 
উপর আদিলাম। 

অনুঙ্গিত বাক্য 8 পরের দিন সকালে যধন জামি জাহাঙ্গের পাটাতনের উপর আসিলাম। তখন, 
দ্বীপটির রূপ সম্পূর্ণরূপে বদ্পাইয় গিরাছিল। 

উড 1615 8810 6256 31509605, 8১ 130618)0 0107006 81010198561 0880 60 18152 51691 1091 
ভঅ0৫ 07 00:৮61106 ০০৫, 

1618 ৪৪14__কধিত আছে। (১%৮-:ফে। 

31585০06,০066708 দ৩০৫ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্র্যাডস্টোন চিত্তবনোদন করিতেন কঠিন পরিশ্রমের 
পর গাঁছ কাটিয়া। 

অনুদিত বাক্য 8 কধি5 আছে যে, বিশ প্রধানবন্্ীগ্্যাডস্টোন কঠিন পরিশ্রমের পর গাছ কাটিয়া 
চিন্তবিনোদন করিতেন । ্ 

17009 25620008706, 981025 006 1916, 8855 & 0০03$]7 860 69 156 0০07 2092 ৪৪ & 
2৪810. 


৪ 206:019726 ৪5৪ & 00865 ..8 1৩৪:৫- বণিকটি দ্বরিত্র লোকটিকে পুরক্কার হিসাবে একটি 
মৃল্লাবরুন ঘড়ি দ্িয়াছিলেন। 
107৩ 09 1816- ত্যাগ করিবার পূর্বে ; অর্থাৎ বিদায়ের পূর্বে । 
জনুদ্দিত বাক্য £ বিদ্বাযের পূর্বে বণিকটি ঘরি্র লোকটিকে পুরষ্কার হিদাবে একটি মূল্ীবান ঘড়ি 
দিয়াছিলেন। 
উ [006 1080 স0০0 09109608217 20681698568 জ0101) 01 609 €জ০ 61017128 106 1] 20 078৮, 
ধ্ম1]) 380 109161561, 
[50 1050 আ]]] ৫০ 061667.--ব্যক্িটি কোনটিই করিবে ন|। 
ডা1,০ 09209898115 7568168668--যে চিরকাল ইতন্ততঃ করে। 
ঘ010)) ০1 026 6৮1০ 61217088176 11] ৫০ ?86-সে দুইটির মধ্যে কোন্টি আগে করিবে। 
জনুদ্দিত বাক্য 8 যে ব্যক্তি করার তিতেি রাজ [ভাবিয়া] চিরকাল ইতস্তত; 
করে, সে কোনটিই করিবে না। 


গু 4 000: 01090, 07008 08109 60 90001)5 6০ 88 1007) 11866062016 00816 £159 1892 
৬0 10060810110 60 99609 119: 06850. 01311 6০0 119, 

4 030৮ জা01080 ৮6০ 8৪ 010-একদিন এক দ্বরিক্ত্ স্ত্রীলোক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা! করিতে তাহার 
কাছে আসিয়াছিল। 

সা 10986: 78 ০০০]০ £15৪ 1):০08110 €০ 1119--তাহার মৃত সন্তানকে বাচাইয়। তোলার জন্য 
তাহাকে তিনি কোন ওষধ দ্বিতে পারেন কিন] । 

অনুদ্ধিত্ত বাক্য 8 একদিন এক ঘরিগ্ স্ত্রীলোক তাহার মৃত সন্তানকে বাচাইয়া তোলার জন্ত তাহাকে 
কোন উধধ দিতে পারেন কিন! জিজ্ঞানা করিতে বুদ্ধের কাছে আসিয়াছিল। 


ডউ 31: ভআড162 8০০৮৮ ভা৪৪ & 10091) 100 1৪৪ 17070936 60 606 0079 ০01 1018 096016, 

91: 18169: 9006৮ ৪3 & 11280- স্যার ওয়াল্টার ক্ষট ব্যক্তি ছিলেন। অআ০ ৪৪ 13070896.,.0)18 
হ)86০:৪-_ধিনি তাহার হ্বভাবের অন্তস্তল পর্যন্ত নং ছিলেন। 

অনুষ্ষিত বাক্য 8 নার ও়াণ্টার স্কট তাহার হ্বভাবের অন্তস্তল প্যস্ত সং ব্যক্তি ছিলেন। 


71778 277869:0 01 19008907018 08299: ৮19৪ (1213 2 108৮ 2067. &]] 210018198 820 
01890581065598 109 7)0:69890 ০0. 

[ঢা], 207969: 0£ 13500180208 0888: ৪৪ 01৩- নেপোলিয়নের জীবনের রহ্‌স্ত ছিল এই। 
786 00092 811+.10:83586. ০০--ে, সমস্ত ক্ট ও অসুবিধার মধ্যে তিনি অগ্রসর হইয়া চুলিতেন। 

অনুষ্ধিত বাক্য 8 নেপোলিরনের জীবনের রহ্ত ছিল এই যে, তিনি সমস্ত কষ্ট ও অন্থবিধার মধ্যে 
অগ্রসর হইয়া চপিতেন। 


ও [6 198006060 ০0709 ৫87 6086, £0105 60:0৪ 1277 1১08৮, এ [ 802120800, 0:0809 ] ৯19৪ 
23089010617 80:021890 ৮1181) 8006 01706 01 8 700917)5 1051080 1005 00. 8106 81302, 71710) চা৪ 
গা 01817) ৮০09 ৪9810 11) 6208 88:00, 

[6 095009062 ০0:09 ৫৪১--একগিন ঘটিল; 286, £0105..020 610৪ ৪8০:৪--যে, আমার নৌকার 
দিকে যাইতে যাইতে আমি [রবিনসন ক্রুনো] তীরের উপর মানুষের খালি পায়ের চিহ দ্থিয়!] 
অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম ; 9110101) ৮1৯৪...) 81) ৪৪:৫--যাহ। ছিল বালিতে সহজে চোখে গড়ার 
মতো। 

অনুজ্ধিত বাক্য ঃ একদিন এমন ঘটল যে, আমার নৌকার দ্বিকে যাইতে বাইতে তীরের উপর 
বালিতে সহজে চোখে গড়ার মতো মানুষের খালি পায়ের চিহ ধেখিয়া আমি [ রবিনসন কুসে। ] অত্যন্ত 
আশ্চর্য হইয়! গেলাম। 


৬ রচনা 
০0209008200 960661)06-এর বঙ্গানুবাদ £ 


প্রদত্ত বাক্যে একাধিক £1010৩ ৬০৮ থাকিলে একাধিক বাক্যাংশ থাকিবে এবং 
বাক্যটি 8100016 3615061১০6 ন] হইয়া ০020016য অথবা ০0299000170 হইবে। -কিন্ত 
যদি দেখা যায় বাক্যাংশগুলির সব কয়টিই স্বাধীন বাক্যাংশ, তবে উহা বশ 
০0271900150 52515০6 হইবে । 


প্রথমে ০9000900100 560০০০০-এর স্বাধীন বাক্যগুলিকে পৃথক পৃথকৃভাবে 
5101091৩ 561)661)০৪-এব মতো! বঙ্গানুবাদ করিয়া! লইবে ; তারপর প্রদত্ত বাক্যান্যায়ী 
সংযোজক অব্যয় [ ও, এবং আর ইত্যাদি ] বা বিয়োজক অব্যয় [ অথবা, কিংবা, বা 
ইত্যাদি ] যোগ করিয়া লইলে অনূগিত বাক্যটির পুর্ণরূপ পাওয়া যাইবে । 


অগুশালল। 

ও 00৫ 70809 6109 ০000677 8100 70591) 70806 609 60৬10, 

30৫ 75896 &109 ০০০8:06--ঈত্বর দেশ বহি করিয়াছেন । 

21877 20805 806 6০ মানুষ শহর তৈয়ারী করিয়াছে । 4০৫ এবং 

অনুদিত বাক্য ৪ ঈশ্বর দেশ হৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে শহর । [ক্রিয়াপঙ্থটিকে 
করের পুর্ব বসানে। হইয়াছে ।] 

উ “ড10559229 116675]15 00687084670 ০0988%0 ০0195101108”, 006 [৪8 01390015, 10 
80169 ০£ 2718 ড&৪৮ 90101878110 দা৪. 0910898 10019 810 09990 ০1 80171010988 (1090, ০1 
169101708. 

“ড10795885...0116510108-্বিভাসাগরে'র আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্ভার সাগর' | 19৪দ9: 00800 
“০850 9৫ 16520108- ঈশ্বরচন্দ্র তাহার অগাধ পাণগ্ডিত্য সত্বেও সম্ভবতঃ বিদ্ভার অপেক্ষ। ছ্য়ার সাগরই 
ছিলেন ৰেশী। ৮০--কিস্ত। 

অনুদ্ধিত বাক্য 8 'বিগ্ভাসাগরে'র আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্ার সাগর' ; কিন্তু ঈশ্বরচন্ত্র তাহার অগাধ 
পাণ্ডিত্য সত্বেও সম্ভবতঃ নিগ্ভার অপেক্ষা! দয়ার সাগরই ছিলেন বেশী । 

€ 170 9809%70 1965]11 9010)059 010910078 73990. 018901890 1918 4590. 17100. 4710 11025 
8250206 1501510 দা9:- 02190706775 9:08860 90900-12%86 48819 9100 908]]7 01510690. 6299 
[00157 288 0£ 1100679670067)09 ০0 (18 6%8690 12020616198 04 10018, 

হও 9091 বি৪৮০)1 95010988 00080055 0880..-৮81-011800:৪--জাপানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বহ্ন ভারতীয় ঘুদ্ধবন্দীধ্ের লইয়া তাহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করেন। [9 ] 0:0886৫ 8০510- 
79৪ &৪1০-[ তিনি ] দ্গিণ-পূর্ব এশিয়া পার হইলেন। [79] 1081] 0191069৫**17006168 ০4 
17)19--[ তিনি ] অবশেষে ভারতের পূর্ব-সীম্বান্তে ভারতের দ্গাধীনতার নিশান প্রোথিত করিয়া দ্বিলেন। 
40৫স্এবং | 

অনুদিত বাক্য 8 জাপানে নেতাজী হুতাবচন্ত্া বন্ধ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীষের লইয় ত্যহার আজাদ হিন্দ 
ফৌজ সংগঠিত করিলেন এবং দক্ষিণ-পর্ব এশিয়া পার হইয়া অবশেষে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ভারতের 
গ্ার্মীনতার নিশান প্রোধিত করিয়। দিলেন। 

€ 1116 ০010 65:96061 08008 11077 1109 2636 5111889 8100. 01810660 802006 2051080810৫ 
50019 869৪ 10 609 ৪1৫9 ০:০6: ০01 227 0:00168 88:0610. 

গৃণ৩ ০016 88:8978:,..5111889- বুড়ে! মালী পাশের গ্রাম হইতে আসিল। [9] 0150860 
80209 109060,..01)0168 88:01)--[ সে] আমার কাকার বাগানের সীমানার ধারে কয়েকটা আম 
এবং আগেল গাছ পুতিযা দিল। &170--এবং। 


৬ 


গু 


ফিত বাক্য 8 বুড়ো যালী পাশের গ্রাম হইতে আনিয়া জামার কাকার বাগানের সীমানার ধারে 
কয়েকটছুআম এবং আগেল গাছ পুতিয়া দিল। 


উ 7581862 হ 8008 92619 [80016017048 ০০) 815 65868 6০ 26627218010 800 2610866 
6০ 80587006 12:67067, রি 

81698 5 10708 ০9/৮1৪,৮০ 266০০ 00০:06- নুদধার্ধ যুদ্ধের পর নেগোলিয়নের সৈচ্কঘল গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। [1১৩5 ] :619893..140:৮০€-] তাহার] আর অগ্রসর 
হইতে অস্বীকার করিল। ৪:৫--এবং। 

জনুক্ষিত বাক্য 8 নেগোলিরনের সৈম্তঘল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিল এবং আর 
অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। ূ 

1709 02177096888 6208 80 609 6570600 10836 100110176 806 ৪9 626 28700801006 01066 
80829, ৮০৮ 109 60010. 1106 £90060186 116, 

100৩ 00100988 জ:16,..02020108--রাজকন্যা গরদিন সকালে বাগানে গেল। [89] ৪৪... 
809৫৩ সেখানে সে হুন্দর রাঁজপুত্রকে দেখিতে পাইল । [5 09010 0০৮*১৪৮-- নে তাহাকে চিনিতে 
পারিল না। &০৫- এবং, ৪$--কিস্তু। 

অনুদিত বাক্য 8 পরদিন সকালে রাজকন্তা বাগানে গ্ির সেই হুন্দর রাজপুত্রকে দেখিতে পাইল ; 
কিন্তু তাহাকে সে চিনিতে পারিল না। 


গউ 77086906157 80069 8803 26870095760, 20065 10098161706 & 109 01:0016, 0688). ৮০ 1795৫ 
109 ০0, 


[08690615629 280: £990998168- তৎক্ষণাৎ সেই কলেবরটি পুনরায় উপস্থিত হইল । [89] 
[02811)6 ৪ 109. 209 ০প্র--[সে] বিশাল বৃত্ত রচনা! করিয়। আমাকে গু'তাইতে লাগিল । 406. এবং । 

জনুষ্দিত বাক্য ৪ তৎক্ষণাৎ সেই কলেবরটি পুনরায় উপস্থিত হইল এবং বিশাল বৃত্ত রচন! করিয়া 
আমাকে গু তাইতে লাগিল । | 

€ 179 ৪৪ 0035068160. ৮7 6015 61009 80100 81801567 689 6:০0 7 00৮ 208 17008 
086 0860, 860171716 2100 01088], £0£ 8৪ 50010 &৪ [ 08890, 6০ 20059 17 1015 01:9061010, 
159 19210987690. 100. 60০0৮ % 8690 (60 21288 1009, 

৩ ৪৪ 0070098190,.6:89 $:০:০৮--এইবার সে অন্ত একটি গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকাইর। 
গড়িল। 709 29556 7956 1687)৬৮,316 ৫108815- সে আমাকে নিশ্চয়ই তীক্ষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল।, 
[86] 6০০৮ & ৪690 6০ 20698 20৪--আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এক পা! আগাইয়! আসিল। 4৪ ৪০০ 
৪৪ ...17908100--যেইমাত্র আমি তাহার দ্বিকে অগ্রনর হইতে শুর করি। [76 0900960-সে' 
পুনরায় উপস্থিত হইল। 75896 কিস্তু। 1০£--কারণ, &এ- এবং । 

অনুদ্গিত বাক্য ৪ এইবার সে অন্ত একটি গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল; কিস্তু সে 
আমাকে নিশ্চয়ই তীক্ষাবে লক্ষ্য করিতেছিল, কারণ, যেইমাত্র আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু- 
করিলাম, অমনি সে আমার সঙ্গে বুদ্ধ করিতে আগাইয়া আসিল। 

€ 159 ০12 1805 001160 176: ৪0606890168 ৫০2) 800 20060 ০০2 60920 ৪19০06 609 
০০০ ) 0090 ৪109 006 60920 00 800 100890. 00৮ 00067: 6108100+ 

[15 018 1895...০--বৃদ্ধ মহিলাটি তাহার চশম| নীচে নামাইয়। দিলেন । [8188 ] 10080... 
88৪ :০929-_ তাহার উপর দিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন । 5108 008 6৫20 ০0-.তিকি 
উহ উপরে তুলিয়া! দিলেন । [8:76] 10989৫ ০০6 0008: $12677--[ তিনি] তাহার নীচ দধিরা তাকাইতে 
লাগিলেন। 4০৫--এবং, £১৪০--তারপর। 

ভনুদ্গিত বাক্য 8 বৃদ্ধ! মহিলাটি তাহার চশম নীচে নামাইয়। তাহার উপর দিয়! ধরের চারিধিকে 
তাকাইতে লাগিলেন । তারপর উহা! উপরে তুলিয়া! তাহার নীচ দ্য! ভাকাইতে লাগিলেন। 


১৪ রচন! 


পানে এবং আরও পরে বিদায়, লইতে পারে। বছরের মধ্যে এই খতুতেই | 
সাধারণতঃ প্রচুর বৃষ্টি পাইয়! থাকি। | 
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কোন অফিসে একটি কেরানীর পদ খালি হুইয়াছিল। পদটির জন্য আবেদন- 
কারীদের মধ্যে ছিল একটি যুবক ; সে কানে একটু কম শুনিত। সে শুনিয়াছিল যে, 
যাহার্দের সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হইয়াছে, মালিক তাহাদের সাধারণতঃ তিনটি প্রশ্ন 
করেন। প্রথমে তিনি প্রশ্ধ করেন, “তোমার বয়স কত? তারপর তিনি প্রশ্ন 
করেন, “তুমি কতদিন এই কাজে আছ? সবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “লেখাপড়া 
অথব! খেলাধূলার কোন্টা তোমার প্রিয়? 

সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রিত হইয়! যুবকটি মালিকের সম্মুখে উপস্থিত হইল । 

তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, 'কতর্দিন তৃমি এ কাজে আছ? 

“আঠার বছর, মহাশয়।' 

“আঠার বছর ! বেশ, তাহলে তোমার বয়স কত? 

“মাত্র ছয় মাল, মহাশয় ।? | 

“তুমি নিবৌধ, না দুবৃত্তি? 

চটপট উত্তর আসিল-__দুই-ই |, 
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কোন পথিক একটি দূরবর্তী স্থানে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত একটি 
গাধা ভাড়! করিয়াছিল । প্রখর উত্তগ্ধ দিন ছিল বলিয়! পথিকটি গাধার ছায়ায় বিশ্রাম 
করিবার জন্ত থামিল। উহা! কেবলমাত্র একজনকেই আশ্রয় দিতে পারিত এবং পথিক 
ও গাধার মালিক উভয়েই উহ! দাবি করায় তাহাদের মধ্যে কে উহ! পাইবার অধিকারী 
--তাহা লইয়। প্রচণ্ড বিবাদ উপস্থিত হইল । পথিকটি বলিল, গাধাটি ভাড়া করার সঙ্গে 
সঙ্গে সে তাহার ছায়াটিও ভাড়া করিয়াছে। মালিক বলিল যে, সে শুধু গাধাটাই ভাড়া 
দিয়াছে, ছায়া নয়। বিবাদটা কথা কাটাকাটি হইতে হাতাহাতিতে পরিণত হুইল, 
এবং লোক ছুইটি যখন মারামারি করিতেছিল, গাধাটি সেই অবসরে চম্পট দিল। 
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একদিন এক কাঠুরিয়া নদীর ধারে একটি গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ তাহার 
কুদ্ুলটি নদীর জলে পড়িয়া গেল। কাঠ্রিয়া মনে মনে খুবই ছুঃখিত হুইল। কুদুল 
হারাইয়! সে কাদিতে ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল । অবিলম্বে তাহার সম্মুখে 
এক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি সোনার কুড়ুল লইয়! উপনীত হইলেন। আগন্তক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কুড়ুলটি তাহার কিনা । কাঠ্রিয়া উত্তর করিল যে, উহ্থ 
তাহার নয়। আগন্তক একটি রুপার কুড়ুল লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হুইলেন। 
কিন্তু কাঠুরিয়া পুনরায় অস্বীকার করিল। আগন্তক অদৃশ্ত হইলেন এবং লোহার 
কুডুলটি লইয়। পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। নিজের কুড়ুলটি দেখিয়া! কাঠ্রিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইয়। উঠিল। নে চিৎকার করিয়! বলিল, “ছে ছয়ালু ঈশ্বর 1 এট 


১২ রচন। 


কুডুলটাই আমার ।, জলদেবতা কাঠুরিয়ার এই সততায় গভীরভাবে মুগ্ধ শুঁসত্ব্ট 
হুইলেন। তিনি তাহাকে তাহার সততা ও সত্যপরায়ণতার জন্ত পুরস্কার ছিিসাবে 
তিনটি ছ্ুডুলই দান করিলেন। 
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একদিন একটি লোভী কুকুর শহরের কোন একটি দোকান হইতে বড় এক টুকরো 
মাংস সংগ্রহ করিয়াছিল । সে ছিল স্বার্থপর, তাই সে স্থির করিয়াছিল, মাংসের টুকৃরোটি 
লইয়া! শহর হইতে পলাইবে এবং একাই উহ ভক্ষণ করিবে। পথিমধ্যে সে সেতু দিয়! 
একটি নদী পার হইতেছিল। উহার নীচে জল ছিল গভীর এবং স্কটিকের মতো স্বচ্ছ । 
কুকুরটি সেতুর উপর দিয়া পার হইবার সময় জলে তাহান্ন নিজের ছায়! দেখিতে 
পাইল। সে মনে কৰিল যে, বিরাট একটুকৃরো মাংস মুখে লইয়া অন্ত একটি কুকুর 
নদীতে রহিয়াছে । এ মাংসের টুকৃরোটিও পাইতে তাহার বাসনা হইল। বিলম্ব না 
করিয়া সে জলের ভিতরের কুকুরটার দিকে চিৎকার করিতে দীত ফাক করিল। 
তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের মাংস টুকুরোটি তাহার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল এবং নদীর 
স্রোতে ভাসিয়া গেল। 
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১৬ 


একটি তৃষার্ত কাক জলের অন্বেষণে ইতগ্কতঃ উড়িতেছিগ ৷ জুন মাস 
স্থানীর্নটসর কয়টি দীঘি ও পুন্ধরিণী শুকাইয়। গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর 
একটি : তাহার চোখে পড়িল। সে কলসীটির কাছে উড্ডিয়া' গেল এবংদধিল 
যে, কলসীটির তলদেশে জল রহিয়াছে । মে তাহার ঠোট দিয়া জলের নাগাল পাইতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইতে পারিল না। 


কলসীর জলে তৃষ্ণা দূর করিবার জন্ঠ সে অনেক চিন্তা করিয়া একটি ফন্দি বাহির 
করিল। সে দেখিতে পাইল, কাছেই কতকগুলি পাথরের ছুড়ি পড়িয়া আছেঁ। 
পাথরের হুড়িগুলিকে সে ঠোটে করিয়া একটি একটি করিয়া কলসীতে ফেলিতে লাগিল। 
জলের স্তর ধীরে ধীরে মুখের কাছে উঠিয়া! আসিল এবং কাকটি এ জলে তাহার তৃষা 
দূর করিতে সক্ষম হইল। 
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মানবজাতি মের-অঞ্চল হইতে ক্রান্তি-অঞ্চল পর্যস্ত পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। 
বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে--অংশতঃ যে জলবাফুতে তাহারা বাস করে, তদনুসারে 
এবং অংশতঃ তাহাদের দেশ যে জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে, তদগ্ুযায়ী। এইভাবে 
ভারতে মাচ্ষ প্রধানতঃ শশ্ত, ডিম, ছুধ অথবা কখনও কখনও মাছ এবং মাংস খাইয়া 
জীবন ধারণ করে। মুরোপে মানুষ অধিকতর মাংস এবং স্বল্পতর শস্য গ্রহণ করে। 
স্থমের অঞ্চলে, যেখানে শন্য বা ফল কিছুই উংপন্ন হয় না, সেখানে এস্ষিমো এবং অন্তান্ত 
জাতির! পুরোপুরি প্রায় মাংস, বিশেষতঃ চবি খাইয়াই বাচিয় থাকে। 
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. স্ারহীর টুতিহাসে বছ শতাষী ধরা উজ্জরিদী নগরীর তো (কান বনী 
সিত্য্ত/ছিল না। জানের পঠস্থান হিসাবে ইহা! প্রসিদ্ধ ছিল। হোমার, দাত ও 
সহিত একসম্ধে উচ্চারিত হইবার যোগ্য বিদ্ষের শ্রেষ্ঠ কবিদের 
সস্্বি কালিদাস একদা এখানে বাদ করিতেন । মাত্র দেড়শত্ত বৎসর আগে জনৈক 
মহান্‌ ভারতীয় রাজা তদানীস্তন কালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিধিদ্‌--জয়পুরের রাজ! জয়সিংই 
এখানে আপিয়াছিলেন এবং কাজ করিয়াছিলেন। কাজেই, বাহীরা' ভারত-প্রেখিক, 
তাহার! প্রাচীন উজ্জধিনী নগরীর প্রতি কি গভীর ভালোবাসা পোঁষণ করেন, তাহা 
যে কেহ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমি বাহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছি, তদপেক্ষা 
প্রিরতর যে নাম়ু,ভারতীয় জনগণের অস্তরের অস্তন্তলে সংরক্ষিত আছে, তাহা হইল 
বিক্রমাদিত্যের নাম 7 কথিত আছে, তিনি যীখুষ্রীস্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে মালবের 
রাজ! হইয়াছিলেন। তাহা কত, কত বংসর আগের কথা ! 
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আইজাক কি হইবেন, তাহ! জানিতে তাহার পিতামহী এবং প্রতিবেশী সকলের 
বেশী দেরী হয় নাই। তিনি একটি নক বায়ুকল তেযারী করিয়াছিলেন_খুব একটা 
বড় নয়, মনে হয়, কাঠবিভালী ধৰিবার জন্ত পাতিবার ই"দুররবালের মতে। ) কিন্তু কলটি 
এবং উহার যন্ত্রপাতির প্রতিটি অংশ ছিল সম্পূর্ণ। ইহার ছোট দীড়গুলি পরিচ্ছক্রভাবে 
পট্টবস্ত্ে নিমিত ছিল এবং ইহ! এক দমক বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে ক্রুত ঘুরিতে 
থাকিত। এমন-কি, আইজাকের মুখ-নি£স্তত অথব' ঠাপর-নিঃ্যত একটি ফুঁঁই 
দাডগুলিকে গতি দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এবং, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্ষের বিষয় 
ছিল, যদি এক মুঠো গষের দান! ইহার ছোট মৃঘলটিতে দেওয়া হইত, তাহারা অবিলঙ্ছে 
তুষার-ধবল ময়দায় রূপাস্তরিত হইত। 

আইজাকের বেলার সঙ্গীরা তাঁহার নৃতন বায়ুকল মুগ্ধ হইয়া দেখিত। তাহারা 
ভাবিত যে, এত হন্দর ও বিশ্ময়কর কোন জিনিস পৃথিবীতে কখনও দেখ! যায় নাই। 
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মানুষই তাহার নিজের ভাগ্যের স্থপতি । যদি সে তাহার সময়কে ঠিকমতে। ভাগ 
করিয়া তদনুষায়ী তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে, তবে সে জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি এবং 
সম্বদ্ধি লাভ করিবে । কিন্ত যদি সে তাহা না করে [ অন্তরূপ করে ]) খন দেরী হইয়া 
যাইবে, তখন তাহাকে অন্থশোচনা করিতে হইবে, এবং তাহাকে দিনের পর দিন এক 
শোচনীয় জীবন যাপন করিতে হুইবে। সময় অপচয় কর আত্মহত্যার মতো নিন্দনীয়, 
কারণ আমাদের জীবন ঘণ্টা, দিন ও বছরের যোগফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শৈশব 
জীবনের বীজবপনের সময়। শৈশবে মন নরম ও নমনীয় থাকে এবং আমাদের 
ইচ্ছামত ছাচে তাহাকে গঠন করা যায়। জীবনের প্রভাতকাল যদি আমরা নষ্ট করি, 
আমাদিগকে ভবিষ্তাতে অনুশোচনা! করিতে হইবে। 
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চা 
বিচিন্ত। 


ভাঁবার্থ রচনা! ও ভাব-সম্প্রসারণ 


ক্বতা বা কাব্য-ধর্মী রচনায় ভাবেরই কারবার। ভাবই এ সকল রচনার প্রাণ। 
নিত্য-ব্যবহারিক জীবনের ভাষাই কাব্য-কবিতায় ভাবের গৌরবে অনবদ্া হুইয়া উঠে। 
ভাবের সেই সমুচ্চ জগতে উত্তরণই কাব্য বা সাহিত্য-পাঠের মূল লক্ষ্য। শব্দের সিড়ি 
বাহিয়া, ভাষার নানা স্তর অতিক্রম করিয়া ভাব-লোকে উত্তীর্ণ হওয়াই বড়ো কথা। 
সেই ভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য কত আয়োজন ! ছন্দ, অলংকার, শব্দ-বিস্তাস-_ 
সবই ভাবের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ স্থির জন্ত। ভাবের স্বর্গগোকে পৌছিতে হইলে 
শব্-বিন্তাসের সেই আবরণ ভেদ করিতে হইবে? ছন্দ ও অলংকারের প্রসাধনে বিভ্রান্ত 
হইলে চলিবে না) উহাদের একপাশে সরাইয়। রাখিয়া ভাবের মর্নলোকে প্রবেশ 
করিতে পারিলে কাব্য-সাহিত্য পাঠ সার্থক হইবে। 


& ভাবার্ঘ-রচনা (3010865700-দা806 ) 


ভাবার্থ-রচনায় উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যে মূল ভাবটি সংগুপ্ত থাকে, তাহাকে আবিষ্কার 
করিয়া নিজের ভাষায় পরিষ্ফুট করিতে হয়। ভাবার্থ-রচন! উদ্ধৃতাংশের অস্তনিহিত 
মৌল ভাবের পরিশ্ফুটন হইলেও শিল্প-সৌষ্ঠব-বজিত নয়। ভাঁবার্থরচনার আয়তনও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে অথচ শ্ল্লিসৌকর্ষময় ভাষায় ভাবার্থ রচনা 
করিতে হইবে। ইহার আয়তন সম্পর্কে ম্মরণীয় যে, ইহা সব সময় উদ্ধৃতাংশ অপেক্ষা 
্ষদ্রাকার হইবে, তেমন কোন ধরাবীধা নির্দেশ নাই। বে প্রশ্নপত্রে আয়তন সম্পর্কে 
কোন সীমা-নির্দেশ থাকিলে তাহা অবশ্যই পালনীয়। নতুবা ভাবার্থ রচন! উদ্ধৃতাংশ 
অপেক্ষা বড় কিংবা ক্ষুদ্র হইতে পারে অথব! সমান-সমানও হইতে পারে। 

আসল কথা, অলংকার ও শব্-বিস্তাসের মধ্য হইতে ভাব-বস্তটিকে আবিষ্কার ক্রিয়! . 
সহজ মরধ ও নিরলংকারভাবে প্রকাশ রূরিতে হইবে। তাহার জন্ত যেটুকু পরিষবেন্র -. 
প্রয়োজন হয়, তাহা! অবস্তই অন্থুমোদনযোগ্য । ভাবা সহজ, সরল হট্‌লেই শিল্প£ . 
সৌ্ঠবব্জিত হয় না। বরং সরল পদ্ধতিই শেঠ পদ্ধতি। সেখানে বাচন-ভরি এমন বু. 
এবং স্থানিগুণ হইবে, তাহা অস্তরম্পর্শী হইয়া উঠিতে পারে।. ভাষা বথাসন্তরধ ভীবন্ 
হইলে তবেই উহা মন্ভতব হুইবে। ০ 
ভাষাও স্বাভাবিক কারণেই জীবন্ত হইয়া উঠিবে। মি 


২ রচন। বিচিস্তা 


ভাবার্ধ-রচনা সম্পর্কে কয়েকটি পাল্নীয় নির্দেশ £ ১, প্রদত্ত অংশটি কয়েকবার পাঠ 
করিতে হইবে এবং প্রতিবারেই অর্থোপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। ২. উদ্ধৃড়াংশে 
প্রতিটিশষের প্রয়োগ-সার্থকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। ৩. তারপর মূল 
অর্থটিকে নিজের ভাষায় প্রকাশের জন্ত অগ্রসর হইতে হইবে । ৪. প্রারস্ভিক 
বাক্যটিতে সুসংহত আকারে ভাবটি পরিবেশিত হইবে । ৫. প্রদত্ত অংশে উত্ভি- 
্রত্যুক্তি থাকিলে তাহাকে নিজের বিবৃতিতে প্রকাশ করিতে হইবে । ৬. প্রদত্ত 
অংশে কোন উদ্ধৃতি থাকিলে তাহার সার-সংকলন করিয়৷ দিতে হইবে । ৭, জপক, 
উপমা ইত্যাদি অলংকার বর্জন করিতে হইবে । প্রদত্ত অংশে যে কথার উল্লেথ নাই, 
তাহা! লেখা উচিত নয়। 


(& ভাব-সম্প্রসারণ [ 4170191190096101) ) 


সংঙ্গিপ্তাকারে প্রকাশিত কোন ভাবকে শিল্প-সৌকর্ধময় ভাষার সাহায্যে পল্লবিত 
করিয়া তুলিবার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। কবিতার ছুই-একটি ছত্রে কিংবা গচ্ছের ছুই- 
একটি বাক্যে- অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে-বিশাল সমুচ্চ ভাব বীজাকারে 
অস্তনিহিত থাকে। ইংগিতে সেখানে অনেক কথা বলা হয়, ব্যগ্রনায় অনেক ভাব 
রূপলাভ করে। ব্যঞ্তনায় কিংবা ইংগিতে ব্যক্ত সেই সব অকথিত কথাকে নিজের 
কথায় বিকশিত করিয়া তুলিবার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। যে ভাব সংকুচিত কিংবা 
কৃষ্টিত অবস্থায় মূল অংশে রহিয়াছে, তাহার বিস্তার বা সম্প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণের 
লক্ষ্য। অর্থাৎ, উদ্ধৃতাংশে অন্তনিহিত ভাবটিকে আশ্রয় করিয়া নিজের চিন্তা বা 
কর্নার পথে পাড়ি জমাইতে হইবে। সাধারণতঃ মহৎ কোন ভাব বা মহৎ কোন 
আদর্শের কথ! উদ্ধতাংশের মধ্যে নিহিত থাকে । তাহাকে অলম্বন করিয়া! কবি বা 
লেখকের চিন্তা ও কল্পনার অনুসরণে সেই ভাবাদর্শের জগতে বিচরণ করিতে হুইবে। 
”* ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলি পালনীয় কর্তব্য; ১. প্রদত্ত বাক্যাংশ ব! 
গচ্ভাংশটি প্রথমেই কয়েকবার পাঠ করিয়া অন্তনিহিত ভাব-সত্যটির মর্শোন্ধার করিতে 
হইবে। ২. বাক্যাংশে প্রযুক্ত শবসমূহের প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করিতে হইবে। 
৩.. মূল ভাব-বন্তর প্রকাশে বিভিন্ন শব্ধ কিভাবে সাহীষ্য করিতেছে, লক্ষ্য করিতে 
হইবে। ৪. প্রারস্ভিক বাক্যটি সুরচিত, দৃপিনদ্ধ এবং ক্রিয়াঁপদ-বঙ্গিত হইলে ভাব- 
সম্প্রসারণটি আকর্ষণীয় হয়। ৫. প্রযুক্ত বিভিন্ন শব মূল ভাবের সহিত যে ভাবাছ্যঙ্ 
*ক্থষ্টি করিয়াছে, তাহাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ৬. সম্প্রসারণ-প্রসঙ্গে কোন 
্ষষ্ছ কথিক! কিংবা হুভাষিত বাণীমঞ্ররীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা যায়। তবে লক্ষণীয় 
যে, উদ্ধৃতিটি যেন মুল ভাব-পরিস্ফুটনের সহায়ক, হয়। ৭* ভাব-সম্প্রসারণের 


্ 
॥ 
র্‌ 


আরতন প্রবন্ধের স্তায় বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের স্তায ত্র হইবে না। ৮. “কবি 
বলিতেছেন? কিবে1 'এধানে কবির বক্তব্য হইল+ এই ধরনের মন্তব্য ভাব-সন্প্রসারণে : 


' নিগ্য়োজন । 


৯০ 


9. 


ভাবার্থ-রচন। 


১) 


মরিতে চাহি না আমি সুন্বর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। 


এই সুর্যকরে এই পুম্পিত কাননে 


জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই! 
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত, 
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্র-ময়-- 
মানবের সুখে হঃখে গাথিয়া সংগীত 
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়। 
তা বদি না পারি) তবে বাঁচি হত কাল 
তোমাদেরি মাঝখানে লতি যেন ঠাই, 
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল 
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই। 
হাসিমুখে নিয়ো! ফুল, তারপরে হায় 
ফেলে দিয়ে! ফুল, যদি সবে ফুল শুকায়। 


হন্দর এই পৃথিবী । স্থন্দর এই পৃথিবীর মানুষ। তাই এই রূপরসগন্ধমন 
পৃথিবী সৌন্দর্য-প্রেমিক কবির অতি প্রিয় স্থান। এখানে সুখ-ছুঃখ-আনন্দ-বোসার 
মধ্যে তিনি বধাচিতে চান । তিনি এই পৃথিবীর মানুষের সুখ-ছুঃখ-বিরহ-মিলনের সংগীত. 
রচনা করিয়া মানুষকে উপহার দিয়া যাইবেন। প্রয়োজনমতে। পৃথিবীর মান্য সেই সব 
সংগীতের রস গ্রহণ করিবে। প্রয়োজন ফুরাইলে তাহার! সেগুলি বিস্বত হইলেও কবির 
কোন ক্ষোভ নাই ॥ 


কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক | 
কে বলে তা বন্থদুর। 
মানুষের মাঝে ত্বর্গ নরক-_ 
মান্ুষেতে সুরামুর | 
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের 
বিবেক পায় গো! লয়, 
আত্মগ্লানির নরক-অনলো 
তখমি পুড়িতে ছয়। 


হালা হিয়া 


হ্রীতি ও প্রেমের পুধ্য বাধলে 
যবে সিল পরম্পরে, 
সর্গ আলিয়। দাড়ায় তখন 
আমারেরি ছকে ঘর়ে। 
শ্বগ ও নয়ক মাছযের অঙগীক কজন | ইহার অস্ধিদ্ব কোন দ্্দুরলোকে দাই। 
মাছবের 'ইদয়েই ত্বর্গ ও নরকের অব্স্থান। যথদগ্দারুষের হায় হইতে প্রেম-ধ্রীতি-দয়া- 
জমা ইত্যাদী শুভবোধগুলি লুগ্য হইয়া সেখানে রাম-কোধ-হ্ংসাঘেষ ইত্যাদি অশ্তভ 
বোধগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তো! তাহা! নরক। আর, যখন অণ্তত 
বোধগ্তলি মৃছিয়! গিয়! মানুষের মনে শুভবোধ জাগ্রত হয়, তখনই পৃথিবী পরিণত হয় 
থার্থ হ্বর্গভূমিতে ॥ 


৩. ক্ষমা যেথা ক্গীণ হূর্বলতা, 
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা 
তোমার আদেশে, যেন রমনায় মম 
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়গাসম 
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান 
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান । 
অন্যায় ষে করে, আর অন্যায় যে সহে 
তব ঘ্বণা যেন তারে তৃণসম দহে। 


সকল যাস্ুষের বিবেক-বুদ্ধিই মানুষের প্ররুত স্তার বিচারক | মানুষ সকল ক্ষেত্রেই 
তাহার সেই বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া যাস্থষের সকল কাজের বিচার করিবে-_- 
ইহাই কাম্য। যদি সেতাহা না করে, তবে তাহাতে মানুষের অস্তরস্থিত ভ্তায়ধর্মের 
অবমাননা করা হুয়। সেই বিচারে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ হইলেও যেখানে উহা! 
দুর্বলতার প্রকাশরূপে উপহৃসিত হর, সেখানে কঠোরতা! অবলম্বনও সমর্থনযোগ্য | 
কারণ, অন্তায়কারী ও অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়েই সমান অপরাধী, সমানভাবে 
দণ্ডনীয় ॥ 


৪. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; 
তা সবে (অবোধ আমি ) অবহেলা! করি, 
পর-ধন-লোভে মত্ত করিস্ু মণ 
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি: 
কাটাইন্গু বহুদিন সুখ পরিহরি 
অনিজ্ঞায়, অনাছারে ঈপি কায়-মন, 


মিতু বিফ তপে আয়েখো থা 
ফেলি পৈবালে তুলি কখল-কানন, 
স্বপ্পে তব কুললগ্গমী ক'য়ে দিলা! পরে ;- 
“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, 
এ ভিখারী দশ! তবে কেন তোর আজি 1 
বা ফিরি অজ্ঞান তৃই, ঘারে ফিরে ঘরে ।' 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে 
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে। 


বঙ্গভাষা বিবিধ এইর্বে পরিপূর্ণ। তাহার সম্ভাবনাও স্থবিপুল। যাহার! তাহার 
মন্ধান পায় না, তাহারা কেবল বিদেশী ভাষার পশ্চাতে ছুটিয়া মরে। তাহাতে হুংখ 
পায়, পায় মানসিক যন্ত্রণা । কিন্তু একদিন তাহাদের এই ভ্রাস্তির অবসান ঘটে। 
বিদেশী ভাষার অসচ্ছঙ্গতা ও মাতৃভাষার প্রাচুর্য তাহাদের নিকট ধরা পডে। তখনই 
তাহার! পরভাষা-চর্চ৷ হইতে বিরত হইয়া মাতৃভাষা! চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এবং 
তখনই তাহার! মাতৃভাষার এশ্বর্য আবিষার করিয়! বিশ্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া যায় ॥ 7 


৫, 


বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় 
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহা*ন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বনুধার 
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার 
তোমার অমৃত ঢাঁলি দিবে অধিরত 
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো 
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বতিকায়' 
জ্বালায়ে তুলিবে আলে তোমারি শিখায় 
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্ড্রিয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগাসন; সে নহে আমার; 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে। 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়। 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া । 


বন্ধনের মধ্যেই রহিয়াছে মুক্তির সুনিশ্চিত ঠিকানা । এই বন্বনময় সংসারকে ত্যাগ . 
করিয়া অরণ্যে বৈরাগ্য-সাধনায় মুক্তি লাভ ঘটে না। সংসারের অজেহ-প্রেম-দয়া-ক্ষমায় . 
সফল বন্ধনের মধ্যেই আছে মুক্তির সন্ধান। বিখসংসারই ঈশ্বরের বাস-মনির। এই 

প্র, বি, (২য়) -১৮ 


ক গা সাকা 


পৃথিবীর সগ, রস, শব, ক্পর্ন ও গন্ধের হধ্যেই তাহার প্রকাপ। এই বিশ্বেন্ন মধ্যেই 
বিশ্বের আসন পাতা, এই জীবনের মধ্যেই জীবনেশবরের প্রত্ঠা। কাজেই, এই 
' জংলারেনঠ বন্ধনের মধ্যেই, সাংসারিক সকল অসভূতির মধ্যেই লাত কয়! যাইবে মাঢুষের 
প্রার্ঘিত মুক্তি ॥ 
৬. আখাত-সংখাত মাঝে ধলাড়াইছ আসি। 

অন্গদ কূল কষ্ট অলংকাররাশি . 

খুলিয়৷ ফেলেছি দূরে । দাও হস্তে তুলি 

নিজ হাতে তোমার অক্ষয় শরগুলি, 

তোমার অক্ষয় তৃণ ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহো 

রণগুর। তোমার প্রবল পিতৃনসেহ 

ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে। 

করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে, 

ছুরহ কর্তব্যভারে, ছুঃসহ কঠোর 

বেদনায় । পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর 

ক্ষতচিহু-অলংকার। ধন্য করে দাসে 

সফল চেষ্টায় আর নিক্ষল প্রয়াসে । 

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন 

কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন। 


আঘাত-সংঘাতের মধ্যেই মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত প্রকাশ। বিলাস- 
জীবন ত্যাগ করিয়া এই কর্মময় পৃথিবীতে কঠিন কর্তব্য উদযাপনের মধ্য দিয়া 
মান্যের মহত্ব প্রকাশিত হতব। তাহাতে আঘাত আসে আমহ্বক, ব্যাঘাত আসে 
আম্বক ) বুক পাতিয়৷ সেই সব দুঃখ আঘাত গ্রঙ্থণ করিয়! জীবন-সংগ্রামের পথে 
অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে আছে সাফল্য, আছে ব্যর্থতা । কিন্তু তাহাই 
শেষ কথ নয়। বিলাস-জীবন অপেক্ষা! কর্মময় জীবনই মানুষের কাছে সমধিক 
গ্রৌরবের ॥ 


৭. ঘাথ, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি, 
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি 
মাটির-ই যদি না এ-হেন মূল্য মানুষের দাম নাই? 
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই। 
বিশ্বপিতার মহাকারবার এই দিন-ছুনিয়াটা, 
মানুষই তাহার মহামূলধন কর্ম তাহার খাটা; 





উপ | 
অর্থ তাহার--চেনে না সে তার শক্তির সহেতি। 


মান্য অসীম শক্তিমান্। সে তাহার সেই শক্তির সন্ধান রাখে 7 ভাই লে 
জীবনে অশেষ ছুঃধ পাঁর়। এই পৃথিবীর মাটিতে এবং মানুষের মধ্যে অফুরদ্ধ সন্ভারনা। 
নিহিত রহিয়াছে । বিশ্ববিধাতা! পৃথিবী এবং তাহার মানুষকে অসীম সন্ভাবনার পূর্ণ 
করিয়া! গিয়াছেন। মানুষ তাহার পরিশ্রম দিয়! সেই সকল সম্ভাবনাকে সফল খরিয়! 
তৃলিবে। তাহাতে মানুষের ছুঃখ ঘুচিবে, সকল ছূর্গাতিয় অবসান হইবে । কাজেই, এই 
পৃথিবীতে কাহারও অভূক্ত থাকিবার কথ! নর, দীন-ছুঃখী থাকিবার কথ! নয়। তবু 


মান্য দুঃখ পায়, অভুক্ত থাকে । তাহার কারণ, সে তাহার শক্তিয় সন্ধান জানে না» 
এক্যশক্তিতে উদ্ধদ্ধ হইতে জানে না ॥ 


৮. নিত্য অভাবের কুণ্ড জালাইয়! বুকে 
সাধিতেছে মৃত্যুষজ্ঞ পৈশাচিক ুখে। 
লক্ষ্মীর কিরীট ধরি” ফেলিতেছে টানি, 

॥ রুদ্ধ রৌষে করাঘাত হানি+। 
ওরে মোর সর্বনাশা দ্বারিজ্র্য অসহ। - 
পুত্র হয়ে জায়! হ'য়ে কাদে অহরহ 
আমার ছুয়ার ধরি'। কে বাজাবে বাশী? 
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ? 
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই, 

ও যেন কাদিছে শুধু--নাই, কিছু নাই! 


দ্বারিত্র্য সকল দুঃখের মূল। মান্ৃযকে নিত্য-অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া? 
দ্বারিত্র্য প্রতিনিয়ত তাহার মৃত্যুর চক্রাস্ত করিতে থাকে। পরিবার-পরিজনের৷ 
হাছাকারের মধ্য দিয়! দাৰিপ্র্য তাহার কুৎসিত ভয়াল রূপ মেলিয়া ধরে। অন্থন্দর এবং 
অকল্যাণ সেখানে বীধে স্থায়ী বাসা। কোথাও আর আনন্দের আশ্বাস থাকে না 
দারিদ্র্য মানুষের সকল আশা-আকাঙ্জাকে নিমূলি করিয়া জীবনকে নিরানন্দ করিয়া 
তোলে ॥ ' 


৯. স্বৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া আছে। মাসের পর 
মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বমস্ত আসিল। এখন আর 


৮ | রচনা খিচিস্া 
লুকাকয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই; বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ভাকিয়া 
স্ঘলিতেছে, “আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, হৃূর্ধের আলো 
'দেখিবে।” আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়! পড়িয়া, ছুইটি ক্লোমল 
প্রাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল । অন্কুরের এক অংশ নীচের দিকে 
“গিয়া মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। 
অনে হয়, শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নতুন দেশ 
 দেঁখিতেছে। 


প্রকৃতির মধ্যে জীবনের খেল! নিত্য চলিতেছে । মাটির মধ্যে বীজ লৃকাইয়া থাকে । 
গ)রপর ঝতৃ-পরিবর্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে বীজের মধ্যে স্থপ্ত তরুশিশুটি বাহিরে আত্মপ্রকাশ 
করে অন্কুরুরূপে । সেই অন্কুরের একটি অংশ মাটিকে খাকড়াইয়া রাখে, অন্য অংশটি 
মাটি ভেদ ক্রিয়া উপরে উঠিতে থাকে । এইভাবে প্রকৃতি তাহার জীবনের খেলা 
খেলিয়া চলে ॥ 


দেশ সম্বন্ধে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে - দেশটা কেবল 
মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়েও গড়া। দেশকে ভালবামতে হলে 
সর্বাগ্রে দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে । মনে রাখতে হবে যে, দেশের 
সব চাইতে বড় সম্পত্তি হল দেশের মানুষ, দেশের জনবল একটা মস্ত 
বড়ো বল। ভারতবর্ষ আকারে কত বৃহত, তা তোমাদের জানা আছে। 
জনসংখ্যার দিক থেকেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্বম দেশগুলির অন্যতম | 
তোমর! বোধ হয় জান, এদেশে প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোকের বাস। সারা 
পৃথিবীর লোকসংখ্যা ধরলে দেখা যায়, তার প্রায় এক-বষ্ঠাংশ বাস করে 
ভারতবর্ষে। অর্থাৎ প্রতি ছ'জন মানুষের মধ্যে একজন ভারতবাসী। গর্ব 
করবার মতো! কথা বটে, কিন্তু শুধু সংখ্যাতেই সব সময় কাজ দেয় না। 
দেখছ তো মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কত 
বৎসর রাজত্ব করে গেল! এর একমাত্র কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে 
মিল ছিল না। 


দেশ কেবল মাটি দিয়া তৈয়ারী নয়, মানুষ দিয়াও তৈয়ারী। দেশকে ভালো- 
বাসিতে হইলে দেশের মানুষকে ভালোবাসিতে হুইবে। মানুষই দেশের সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান সম্পদ । ভারতবর্ধ বিশাল দেশ, তাহার জনসংখ্যাও বিশাল! ' পৃথিবীর 
জনসংখ্যার এক-বষ্ঠাংশ ভারতীয়। ইহা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা 
হুইলেই' দেশ বড় হয় না। মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে 
গদানত রাখিয়াছিল। তার মূলে ছিল ভারতবাসীদের এক্যের অভাব । 


ভাবার্থ-্নচন! 
॥ অন্ুসরলী ॥ 


 ভাবার্থ লিখ £ 


ন্ট 


১, 


পুণ্যে পাপে ছুঃখে সুখে পতনে উখানে 
মানুষ হইতে দাও তোমার সম্তানে 
হে দ্ষেকার্ত বভূমি--তব গৃহুক্রোড়ে 


চিন্রশিশু ক'রে আর বাখিয়ো! না ধরে । 


দেশদেশাম্তর-মাবে যার যেথা স্থান 

খু'জিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান । 

পদে পদে ছোটে ছোটো নিষেধের ভোরে 
বেঁধে বেধে রাখিয়ে! না ভালো ছেলে ক'রে । 
প্রাণ দিয়ে, ছুঃখ সয়ে আপনার হাতে 
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে । 

শীর্ণ শাস্ত সাধু তব পুত্রদের ধনে 

দাও সবে গুহ্ছাড়া লন্ষ্গীছাড়া ক'রে । 

সাত কোটি সম্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, 
রেখেছ বাঙালি কৰে--মান্ছব কর নি। 


চিত্ত যেথা ভয়শুন্ত, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মুস্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশবরী 
বনুধারে রাখে নাই খগ্ড ক্ষুদ্র করি, 
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে 
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবাত্রিত শোতে 
দেশে দেশে দিশে দিশে করমধারা ধা 
অজল সহশ্রবিধ চরিতার্থতায়, 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুব্রাশি 
বিচাবেব শ্োতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি-- 
পৌঁকুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা 
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, 
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কবি, পিতঃ, 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করে জাগরিত। 


অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত কৰি । 
রেখোঁন' বসাষে দ্বারে জাগ্রত প্রহুত্বী, 


স্ট৬ 


চন! বিচিন্কা 


ছে জননী, আপনার ম্রেহকারাগানে 
সম্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে। 
বেন করিয়া তারে আগ্রহপরশে, 
জীর্ণ করি দিয়! তারে লালনের রসে, 
মন্ুত্তত্ব-স্বাধীনতা৷ করিয়া শোষণ 

আপন ক্ষধিত চিত্ত করিবে পোষণ? 
স্বীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার 
ন্রেহ্গর্ভে গ্রাসিয় কি রাখিবে আবার ? 
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু? 
সে কি তব অংশ তবে, জার নহে কিছু? 
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার-- 
সম্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার । 


, বিপদে মোরে রক্ষা করো। এ নহে মোর প্রার্থনাঁ_ 


বিপদে আমি না যেন করি ভয়। 
ছুঃখতাপে-ব্যঘিত চিতে নাই-বা দিলে সাত্বন', 
ছুঃখে যেন করিতে পারি জয়। 

সহায় মোর না ষদ্দি জুটে নিজের বল না৷ ষেন টুটে_ 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা, 
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥ 

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা--. 
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। 
আমার ভার লাঘব করি নাই ব৷ দিলে সাত্বনা, 
বহিতে পারি এমনি যেন হয়। 

নআশিরে মুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে-_ 
দুখের রাতে নিখিল ধর! যেদিন করে বঞ্চনা 
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥ 


, যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে, মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে । 


ভাঙা কূলোয় করুক পাখা তোমার যত ভূত্যগণে। 
দপ্ধভালে গ্রগয়শিখ! দিক্‌, মা, একে তোমার টীকা-- 
পরাও সজ্জা ল্জাহার1 জীর্ণকস্থা ছিন্নবাস। 

হান্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥ 


লুকোক তোমার ভঙ্ক] শুনে কপট সখার শূন্ত হালি 
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী। 


হাবা্ঘ-রচনা 


১১ 


আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ ছুয়োর নিত্য ধোলা-_- 
থাকবে তৃমি, থাকব আমি সমানভাবে বারে! মাস 
হান্যমুখে অনৃষ্টেরে করব ঘোরা পরিহাস ॥ 


, জীবনে যত পূজা হল না সারা 


জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা। 
যে ফুল না*ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে 
যে নদী মকুপথে হারালো ধারা । 

জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা ॥ 


জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে, 
জানি কে, জানি তাও হয়নি মিছে। 

আমার অনাগত আমার অনাহত 

তোমার বীণাতারে বাজিছে তার1--- 

জানি হে, জানি তাও হয়নি হার1। 


। “মুক্তি চাস? মোক্ষ চাদ? চাস্‌ চির-্থর্গবাস? 


শত পুত্র চাস্‌ যি পাবি 

পরমামু বর্-শত রাজ্য ধনরত্ব যত, 

কিবা চাস্‌-_বল্‌, পুনঃ ভাবি । 

(জোড় হাতে নেয়ে কয়, মরিতে কৰি না ভয়, 
মোক্ষ? মুক্তি? কাজ নাই তা'তে। 

পাজ্যধন নেব কেন? আমার সম্তান ষেন 
চিরদিন থাকে হধে-ভাতে |” 

অব্পূর্ণা ক'ন, “নেয়ে, সোনা ফেলে এলি ধেয়ে, 
যে সোন! এসেছি নায়ে রাখি, 

সে সোনা সামান্ত নয়, যাবে তাতে দেন্ঠ-ভয়-_, 
নেয়ে কয় ছলছল আখি-- 

“সোন। নিয়ে কিমা হবে? জমিদার কেড়ে লবে, 
লুটে লবে চোরে বা! ডাকাতে | 

বর দাও মোরে হেন, আমার সস্তান যেন 
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে ।, 


৮. ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের ষার! পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনাতষ, 
কবীর, নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 
মহাপথরূপে । এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধার! প্রবাহিনি। 
এই পথে ম্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্তে। এই পথে এসেছিল 


১২ রন! বিঁটস্কা 


হোমাসি বক্ন করে আর্ধজাতি । এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্বের আশায় চীনদেশ 
থেকে তীর্ঘযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। 
সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে 
যাওয়া-আগ্ার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমন্তা সমাধান 
করতে হবে। এই সমন্তার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অস্ত 
নাই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে 
অঙ্জীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দীড়িয়ে- 
ছিলেন, ভারতের ষ1 সর্বশ্রেষ্ঠ দান তা! নিয়ে। 

৯. আমর! সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের 
চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্ত আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্ম- 
সম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূণহীন সারল্যই তাহার রাজভ্ষণ ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাহার দরিদ্রা জননীদেবী চরকা- 
সৃতা কাটিয়! পুত্রহয়ের বন্ত প্রস্তুত করিয়৷ কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা 
কাপড়, সেই মাতৃনেহ্মণ্ডিত দারিক্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বা্নে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বন্ধু তদানীত্তন লেফ টেনাণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব তাহাকে রাজ- 
সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ পরিয়! আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিভাসাগর 
কেবল ছুই একদিন চোগা-চাপকান পরিয়1 সাহেবের পহিত দেখ! করিতে গিয়াছিলেন। 
কিন্ত সে লজ্জ। আর সহা করিতে পারিলেন না । বলিলেন, “আমাকে যদি এই বেশে 
আসিতে হয় তবে এধানে আরু আমি আসিতে পারিব না। হ্যালিভে গ্বাহাকে 
তাহার অভ্যপ্ত-বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। 


১০. বন্ততঃ বাছুবল অপেক্ষা বাক্যবল স্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এপর্যস্ত বাহুবলে পৃথিবীর 
কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে-যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। 
সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহ! বাক্যবলে। সমাজনীতি রাজনীতি 
ধর্মনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প--যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি 
বক্তা, ধিনি কবি, ধিনি লেখক-_দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নীতিবেত! ধর্মবেত্া ব্যবস্থাবেত 
সকলেই বাক্যবলে বলী। 

ইহ] কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের 
পরিণাম বা তদর্থে ই বাক্যবঙ প্রযুক্ত হয় | মনুস্ত কতকদুর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়। 
উন্নতাবস্থার় দাড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মন্গুত্য ভয়ে ভীত না হুইয়াও সৎকর্ণাহষ্ঠানে 
প্রবৃত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এককালে কোনো বিশেষ সদহুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে 
তবে সে সংকার্ধ অবশ্য অশুঠিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও 
কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। 


৯ কৃষ্টিকর্ত৷ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একদল হয়তো 


গণিত বুঝিতে পান্সিবে না, সাহিত্য রসপান করিতে পারিবে। অপর ক্ে বা 


ভাবার্থরচনা ১৬ 


সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অগ্লানমুখে বলিবে, “ইহাতে তো কিছুরই উপপত্তি হইল 
না। কেহ হয়ত একখানি চিত্র দেখিয়া মোক্তি হইবে, সঙ্গীতের মনোহর তান 
বিরক্তিকর ভাবিবে। কেন বা স্থরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জান করিয়। গ্লীত-সাগরে 
নিময় হইবে। কেহ প্রফুলপ কুন্থমোগ্ভান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ 
ভালোবামিবে; কেহ বা তরুলতাশূন্য বন্ধুত্ব গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রস্থনপরিপুরিত 
বল্পরীপল্পববিভূষিত নিকুঞ্জে মনসা সাধনার্থ আশ্রয় লইবে। কেহ চিস্তাঈল কার্ধে 
অপটু; কেহ বা! কার্ষদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইকপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার 
সবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, আমি, তুমি, সকলেই কালিদাস বা আর্ধভষ্ট, 
সেক্ষপিয়র বা নিউটন হইতে পরিতাম। 


১২, আমি জানি, কোনে উবধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তার কাছে 
এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে 'জর” অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে 
একট! অত্যন্ত তিতো জরত্্ রস গিলিয়ে দিলেন; সে লোকটা হাপিয়ে উঠল, কিন্তু 
আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময় আমি যদি ভাক্তারকে 
বাধ! দিয়ে বলতুম, জর ওর নয়, জর ওর মেয়ের, তাহলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে 
বলতে পারতেন যে, 'তবে তুমিই চিকিৎসা করো-নাঁ ; আমি তো! তবু যা হয় একটা 
কোনে! ওষুধ যাকে হুয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তে! কেবল ফাকা 
করলে? আমার এইটুক্‌ মাত্র বলবার কথ! যে, আসল সমন্যাট! হচ্ছে, বাপের জর 
নয়, মেয়ের জর ) অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমন্তার সমাধান হবে না। 


১৩, ওহে দেব! ভেঙে দাও ভীতির শৃঙ্খল 
ছি'ড়ে দাও লাজের বন্ধন ; 
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে, 
জগতের পায়ে বিসর্জন ॥ 
স্বামীন্‌, নির্দেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া, 
তোমারি নির্দিষ্ট করি কাজ, 
ছোট হোক্‌, বড় হোক্‌, পরের নয়নে 
পড়ুক বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ? 
তুমি জীবনের প্রত, তব ভৃত্য হয়ে 
_. বিলাইব বিভব' তোমার, 
আমার কি লাঙ্গ, আমি ততটুকু দিব, 
তুমি দেছ যেটুক্র ভার। 


১৪, দণ্ডিতের সাথে 
দগুদাতা কার্দে যবে সমান আঘাতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ 


১৪ 'ঝুচনা হিচিন্ধ! 


কেনো ব্যথা নাছি পায়, তারে দণ্ড দান 
প্রবলের অত্যাচার । যে দগ্ডবেদন। 

« পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারে দিও না। 
যে তোমার পুত্র নহে, তারো পিত। আছে; 
মহ! অপরাধী হবে তুমি তার কাছে, 
বিচারক । শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার 
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার 
নিরত করেন তিনি আপনার হাতে 
নারায়ণ ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে, 
নতুব। বিচারে তার নাহি অধিকার ॥ 


3৫, ওর] চিরকাল 
টানে ফা, ধরে থাকে হাল । 
ওরা মাঠে মাঠে 
বীজ বোনে, পাক! ধান কাটে-_ 
ওর কাজ করে 
নগরে প্রান্তরে | 
রাজছত্র ভেঙে পড়ে । রণডস্ক! শব নাহি তোলে । 
জয়স্তস্ত মৃঢ়সম অর্থ তার ভোলে; 
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে ষত রক্ত আখি 
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি। 
ওরা কাজ করে 
দেশে দেশাস্তরে 
অন্গ বঙ্গ কলিজের সমূদ্রনদীর ঘাটে ঘাটে 
পঞ্জাবে বোহ্বাই গুজরাটে। 


£$লংকেত॥ 

১. বাঙ্গালী জাতি শুধুমাত্র বাঙ্গালী নয়, সে বিশ্বেরও মানুষ । 

২. সকল সংক্কার ও কষুপ্রতার উর্ধে, সকল কর্মোন্সোগের মধ্যে ভারতের ম্বাধীন ও নিভাঁক আত্মপ্রকাশ 
কাষ্য। 

৩, সন্তানের উপর জননীর অধিকার যতখানি, তাার উপর বিশ্বেরও অধিকার ততখানি। 

৪. ভগবানের কূপ! অপেক্ষা স্ব-শন্তিতে বিপদ-উত্তরণ অনেক বেশী গৌরবময় । 

৫. বিশ্বের লক্ীছাড়ার ছল বিপদ, দ্বারিত্রা, বঞ্চনা ও আান্মপরের তেদবাতেদ ভুলিয়া অদ্ৃষ্টকে উপহাস 
করিয় বায়। 

., পৃথিবীর কিছুই হারার না, কোন কিছুই বার্থ নয়। বর পদ্ষতলেই পূর্ণতা ও সফলতা। 
৭ বাঙ্গালী জাতি হলে তুষ্ট । দীর্ঘায়ু: উ্বর্ধ বা মুক্তি কোনকালেই সে চায় নাই, নে চাহিঙ্গাছে তাহার 
' শস্তান-সন্ভতিষের শান্ত নিরুত্িপ্ন জীবন। 


ভাব-সন্র্সার়ণ ১৫ 


৮. বিভিন্ন মানব-সম্প্রদ্ায়ের মধ্যে একের সাধনাই ভারতের সান! ; রামমোহন তাহার প্রতীক । 

৯. দ্বারিঙ্াা ছিল বিস্ভাসাগরের রাজ-ভূষণ এবং উন্নত-কঠোর জআত্মস্মান ছিল ডানার চরিত্রের মূল 
ভিত্তি। 

১*, বাহুবল পণুবল অপেক্ষ। সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। 

১১. পৃথিবীর তিক ভিন্ন মানুষের তির তি প্রকৃতি ও গ্রবণত]। 

১১. যাহা! আসল সমন্া, তাহার সমাধানই প্রকৃত সমাধান । 

১৪, শকিমতো! মাধামতে 1] নিভীঁক কর্তবা সম্পানেউ ভীবনের সাকতা।। 

১3. সন্ধদয় এবং সংবেষনশীল ঘগ্ডাদেশই অপরাধের পে শান্তি। 

১৫, সাসতাজোর সহ উত্থান-পতনেরঞ্েেধাও চিরকাল দেশ-দেশাস্তরে নানা কর্পরত | 





ভাব-সম্প্রসারণ 


৬ ৭, ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদ! ব্যঙ্গ করে, 
ধ্বনি-কাছে খণী সে যে পাছে ধরা পড়ে ॥ 


বিপর মানুষ মানুষের দ্বারে আসিয়া আর্ভকঠে সাহাষ্য প্রার্থনা করে। তাহার 
সাহায্য প্রার্থনায় মানুষের সাডাও পাওয়া যায়। বিপরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্ত মানুষ নিজের জীবন তৃচ্ছ করিয়৷ ঝাঁপাইয়া পড়ে, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া অস্তরে 
লাভ করে পরম পরিতৃপ্তি। যাহারা প্রকৃত পরোপকারী, তাহারা তাহাদের এই 
সাহায্য দানের জন্ত কোন প্রতিদানের প্রত্যাশ! রাখে না। কিন্ধ মানব-চরিত্র বড় 
বিচিত্র। যে উপকারীর উপকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্‌-উত্তরণ ঘটে, তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কোথায় ফেন তাহার বাধে! সে উপকারীর উপকার তো 
স্বীকার করেই না, উপরন্ত তাহাকে বিদ্ধপ করিয়া তাহার স্বাভাবিক মহত্বকে করে 
উপহাল। উপকারীর উপকার স্বীকারে যে অমূলক আত্মশ্লানি তাহার অস্তরে, জাগিয়া 
উঠে, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের সহজতম উপায় হইল উপকারী ব্যক্তিকে 
উপহাস করা। এইরূপে এই পৃথিবীর অল আলোক-শিখাগুলিকে গল! টিপিয়! হত্যা 
করিবার জন্ত কৃতদ্ষের] থাকে সদা-সক্রিয় । কিন্ধ তাই বলিয়া পৃথিবীর সেই আলোক- 
শিখাগুলি কোনদিন নির্বাপিত হইবে না। জগতের কৃতদ্বদের শত কৃতগ্বতা উপেক্ষা 
করিয়া তাহারা জীবন বিপন্ন করিয়! অনাবিল আলোক দান করিবেন। এই কলুষিত 


বিষাক্ত পৃথিবীতে তীহারাই তো! একমাত্র আশা-ভরস! ॥ 
৮৮২, জগতে দরিজ্ররূপে ফিরি দয়াতরে, 
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। 


দি 
মানবতার সেবাই প্রকৃত মৃক্তির পথ। ঈশ্বরকে আমরা দেপ্ধি না, আমর! দেখি 
মান্গষকে। মাচষই আমাদের জাগ্রত দেবতা । তাহাদের ছুঃখ-্ছুর্শা মোচন 


১৬ রচনা বিচিন্তা 


আমাদের প্রকৃত ঈশ্বত্-লেবা। কারণ মানবতার সেবাই ঈশ্বর-সেবার শ্রেষ্ঠ প্থা'। 
পাধিব ছুঃখ-ছুদশার ক্বাছগ্রাসে নিপতিত হুইয়! মানুষ বড় অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া 
উঠে। সেই আর্ড, পীভিতের ছুঃখ-মোচনের জন্ত যদি মালষের হদয়-হূর্গ অর্গলমুক্ত না 
হয়, তবে এঁই পৃথিবীতে মানুষ কাহার ছারে গিয়া ঈ্লাভাইবে? সমাজের একশ্রেণীর 
মাস্ুয আছেন, যাহারা জগতের দুঃখী হতভাগ্য মানুষগুলিকে দুরে বিতাড়িত করিয়া, 
তথাকথিত পবিভ্রতা-রক্ষার নামে তাহাদের স্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়! মন্দিরের পাষাৎ- 
প্রাচীরের মধ্যে খৌজেন ঈশ্বরকে । কিন্তু ঈশ্বরের 'অধিষ্ঠান তো কেবল মন্দিরের 
পাবাধ-বেদীতেই নয়। তাহার আবির্ভাব যে মাছুষের অন্তরে অস্তরে। জগতের 
লাঞিত-উৎপীডিতের মধ্যে যে তাঁহার আসন পাতা, তাহার উপস্থিতি ঘে “সবার, 
পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে । কাঁজেহ, জগতের "ৰিদ্র-নারাস্বণের সেবার 
মধ্য দিয়াই লাভি করা যাইবে ঈশ্বরের অবারিত ্পর্শ+ ' মানবতার সাধনাই ঝোঠ ঈশ্বর- 
সাধনা ॥ 
রড 

৬ ২৯. নন্দীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, 

ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস। 

নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 

কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে ॥ 


মানুষের আশা-আকাঙ্ষা অন্তহীন। সেই তৃপ্থিহীন আশা-আকাজ্ষার পশ্চাতে 
মানুষ ছুটিয়া মরে । মানুষের আশা-আকাঙ্ষার যেমন শেষ নাই, তাহার ছুটিয়। চলারও 
তেমনি অস্ত নাই। মানুষের আকাক্ষ! করিবার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু তাহাকে 
রূপদানের ক্ষমতা তাহার সীমিত। তাই সে আকাঙ্ষা করে প্রচুর, কিন্তু পায় অল্প। 
ইহাই তাহার চিরস্তন অতৃপ্তির কারণ। তাই সেযাঁহা পায়, তাহাতে তাহার চিত্তের 
ক্ষুধা! মিটে না । সে চায় আরো, আরো বেশী। আসল কথা, মানুষ কি চায়, তাহা 
সেজানে না। তাই সে অনাদি অনস্ত আকাক্ষার অন্তহীন আকর্ষণে উধ্বশ্বাসে এক 
দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে ধাবিত হয়। কিন্তু তাহার আকাঙ্ষা! তে! কোনদিনই পূর্ণ 
হইবার নয়। ফলে, নৈরাশ্ের এক সৃচীভেত্য অদ্ধকারে সে অবশেষে নিক্ষিপ্ত হয়। 
কবি তাই গভীর মনস্তাপে উচ্চারণ করেন-_/যা চাই তা তুল করে চাই, বা পাই ত] 
চাই না। এইভাবে ক্লান্ত পাধিব স্থখের অন্বেষণে মানুষ অসন্ভবের পায়ে মাথা কুটি! 
মরে ॥ 


4৪. কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে, 
“আমরা কুটুম্ব দোহে ভুলে গেলি কিরে?” 


থলি বলে, 'কুটুদ্বিত! তুমিও ভুলিতে 
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে ।? 


ভাব-সম্্রলারণ রি 


অর্থ ই সকল অনর্থের মূল। মানুষ জাগতিক স্থখের আশায় অর্থ কামনা করে। 
সে অর্থ পায়, কিন্তু সুখ পায় না। অর্থ একবার লাভ করিলে মানুষকে অর্থ-লালসায় 
পাইয়া বসে। তখন সে চায় আরো, আরো । দিনে দিনে তাহার অর্থ-ভাপ্তার পূর্ণ 
হইয়। উঠে। কিন্ত অর্থের সঙ্গে থাকে অর্থের অহংকার । সেই অহংকারে মানুষ 
স্বীত হুইয়৷ উঠে। তখন সে তাহার চাবিদিকের মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করে 
না। ফলে, বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ এবং প্রিয়জন-বিচ্ছেদ অনিবাধ হইয়া দেখা 
দেয়। ছুই হাঁতে অর্থভাগ্ডার আকড়িয়া ধরিয়া সে ধনকুবের সাজে বটে; কিন্ত 
সকলকে হারাইয়া সে এক নিঃসঙ্গ নির্জনতাত্ব হয় নির্বাসিত। অন্যদিকে, তাহার 
হৃদয় অর্থচিস্তায় সারাক্ষণ থাকে ভারাক্রান্ত। সেখানে স্েহ-প্রীতি, দয়া-দাক্গিণ্য। 
থাকিবার আর স্থান সংকুলান হয় না। তাই অর্থবান্‌ ব্যক্তিরা ন্মেহ-প্রীতিহীন 
অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠে। সেই শৃন্তা পূরণ কর্মিবার'জন্য অনিবার্ধরূপে দেখা দেয় 
শশ্বর্ষের অহংকার । মুক্রা-রাক্ষস এইভাবে মাম্থষের হৃদয়ের সমস্ত স্বাভাবিক সরসতা 
শোষণ করিয়া তাহাকে একটি দয়াহীন, মরুভূমিতে পরিণত করে ॥ 


৫. বন্থুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণ ? 
কত খোঁড়াখুড়ি করি পাই শস্তকণ! ! 
দিতে যদি হয় দে, মা, প্রসন্ন সহাস। 
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে হাস? 
বিন! চাষে শস্ত দিলে কী তাহাতে ক্ষতি ? 
শুনিয়া ঈষং হাসি কন বন্ুুমতী, 
“আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে, 
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে । 


বিশ্বের অকর্ণপ্যের দল বিন পরিশ্রমেই জীবনে সফলতা কামন! করে। কিন্ত 
পায় না। বিশ্বে সাফল্যের পথ ছুঃখ-বেদনা-কণ্টকিত। যে কোন কর্মে সাফল্যই 
পরিশ্রমসাধ্য। এই পৃথিবী সংগ্রাম-ক্ষেত্র। বীচার জন্য সকল মানুষকে কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হয়। নিজ নিজ শক্কি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানু পরিশ্রম করিবে, পরিশ্রন্নকে 
হাতিয়ার করিয়া সে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে-ইহাই কাম্য। পূর্থিবীতে 
যাহারা পরিশ্রমী, যাহারা উদ্যোগী, তাহারাই সৌভাগ্য-লক্ষীর হাত হইতে বিজয়-মাল্য 
ছিনাইয়া আনে। আর, যাহারা অলস, কর্ম-বিমুখ, তাহারা অসাড় কর্মহীনতার 
ম্োতে গা ভাসাইয়। দিয় চির-পরাজিতদের দলে স্থান করিয়া নেয়। অবশেষে বাচীর 
তাগিদে তাহারা ভিক্ষাপান্র হাতে তুলিয়! লইয়া হার হইতে দ্বারে ক্ষুধার অন্ন তিক্ষা 
করিয়া বেড়ায়। কিন্তু ভিক্ষার বারা কোনদিন দারিজ্র্য মোচন হয় না--ভিক্ষাযাযু 
নৈব নৈব চ। আর, ভিঙ্ষাবৃতির মাধ্যমে জীবন-ধারণের অবমাননার হাতি হইত 
নিষ্কতিই বা কোথায়? কাজেই, বিশ্বের কর্মভীফ শ্রমপলাতকের ছল, বাহায়। ' 


১৮ বচন! বিচিস্বা 
পরিশ্রমকে ফাকি দিয়া সুখের স্বর্গে পৌছিতে চায়, তাহাদের স্থ/ন হয় চির-ছুঃখের 


নরকতৃণ্ডে 
সঙ কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, 
“ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে ।, 
হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন ঠাদা ; 


কেরোসিন বলি উঠে, 'এসেো! মোর দাদা । 


্রান্ত আভিজাত্যের গর্বে মানুষ মাস্ষকে করে স্বণা, মান্থষের স্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়। 
রাখিয়। বিশ্বে স্বাতন্ত্য জাহির করে। কিন্তু তাহাতে সে প্রকারাস্তরে মানুষের জগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া এক স্বেচ্ছা-নির্বাধিত জীবন যাপন করে । ম্মরণীয় যে, এই 
পৃথিবীর সকল মানুষই ঈশ্বরের স্থষ্টি__সকলেই সমান। “জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু 
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।” একই রক্তমাংসের উপাদানে তাহাদের শরীর গড়া, 
একই চেতনার উপকরণে গড়া তাহাদের অনুভূতি । এই পৃথিবীর একই সুর্যের কিরণে, 
একই জল-হাওয়ায় তাহাদের জীবন সম্ভব হইয়াছে । অথচ কতিপয় ভ্রান্ত অন্ধ মানুষ 
মান্গষে-মাছষে ভেদ-বৈষম্যের লৌহ্‌-প্রাচীর স্থঙি করিয়া তাহার উপরে স্বাতস্ত্্ের গর্বান্ধ 
নিশান উড়াইয়া দেয়। ইহাতে নাকি তাহাদের আভিজাত্যের জাতি-রক্ষা হয়। 
তাহার] নিরোধ ; তাই তাহারা জাতি লইয়া এই বজ্জাতির বড়াই করে। কিন্তু ইহাতে 
বণ? দিয়া মানুষকে দূরে সরাইয়া মানুষ দূর্বল, পঙ্থু ও শক্তিহীন হুইয়া পড়ে। ভারতে 
বর্ণহিন্দুদের এই মানসিকতায় তথাঁকখিত নিয়শ্রেণীর মানুষদের বুকে 'পুধ্ধিত অভিমান” 
স্বীত হইয়! উঠিয়াছিল। আজ বিশ্বে খেতকারদের নিলজ্জ কালো আচরণে অশ্বেত- 
কায়দের জীবন ছুধিষহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস-দেবতা ইহা বেশীদিন 
ক্ষমা করিবেন না। একদিন না একদিন তাহার হাতের রুদ্র-বীণা বাজিয়া উঠিবে । 
সেদিন সরুলেই “মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভদ্ষে সবার সমান ॥' 


পনি রথষাত্রা, লোকারণ্য মহ! ধুমধাম, 

ভক্তের! লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম । 

পথ ভাবে “আমি দেব", রথ ভাবে “আমি” 

যতি ভাবে “আমি দেব” হাসে অন্তর্যামী। 

দেবতার নামে এই পৃথিবীতে যে কত অপদেবতার স্থট্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 

নাই। মানুষ তাহার স্বাভাবিক ঈশ্বর-শ্রীতির প্রেরণায় যুগে যুগে দেবতার উদ্দেন্টে 
রচনা করিয়াছে পূজার অর্ধ্য। কিন্ত সেই অর্থ্য দেবতার কাছে পে" ছায় নাই। 
পথিমধ্যে তাহা লোভী, ভণ্ড অপদেবতাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে বিশ্বের 
শিহ্জ সরল মাহ্যপ্তলিকে প্রতারণা করিয়া সেই অপদেবতার দল নিজেরাই যত্যের 
দেবতার আসন গ্রহণ করিবার অন্ত লিগ হয় নান! নিলক্জ চক্রান্তে । দেবতার নামে 
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উৎসরগীঁকত শ্রদ্ধাভক্তির নৈবেদ্ত সেই ধর্মষণ্ডের দল মধ্যপথ হুইতে ছিনাইয়! লইয়া 
আত্মসাৎ করে। ফলে, একদিকে ভক্তের ভক্তির অর্ধ্য দেবতার পদ্দতলে পৌছাইয়া 
দিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়] তাহারা বিশ্বের সহজ সরল মাচুষগ্জলির সহিত করে 
প্রতারণা; অন্যদিকে, দেবতার ধন নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়া তাহারা ক্ত- 
ভাবে ধনী ও বিত্তশালী হইয়া উঠে। এইভাবেই পৃথিবীর ইতিহাসে যাজক- 
শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু একদিন মানুষের জানচক্ষুর উন্মেষ হইবে । সেদিন দেবতাক: 
সম্মুধের অপদেবতাদের কদর্য ছায়ামৃতিগুলি অপসারিত হুইবে। সত্যের উজ্জ্বল 


আলোয় উদ্ভাসিত হুইয়া! উঠিবে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রকাশ ॥ 
চি “কে লইবে মোর কার্ধ ? কহে সন্ধ্যারবি, 
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি । 
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, “হ্থামী, 
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।" 


প্রত্যেক মাুষেরই জীবনে আসে মহৎ কর্মের আহ্বান। জীবনের সার্থকতা লেই 
মহৎ কর্মের উদ্যাপনের মধ্যেই নিহিত। পৃথিবীতে সকলের শক্তি সমান নয়। যাহার 
ষেটুকু শক্তি আছে, তাহা লইয়া বিশাঙ্গ কর্মাহুষ্ঠানে বাপাইয়া পড়িতে হয়। ক্ষুত্র দ্র 
শক্তির সমবায়ে রচিত হুয় ষে বিশাল শক্তি-সংঘ, তাহা দিয়া অসাধ্য সাধনও করা! যায় । 
কিন্তু প্রত্যেক মহৎ কর্াহুষ্ঠানের মধ্যে আছে দুঃখ, আছে কষ্ট, আছে ত্যাগ-্বীকার। 
মহাপুরুষেরা অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়া, অকথ্য চুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়া পৃথিবীর দুঃখ- 
কষ্ট দূর করিবার জন্ত করেন জীবনপণ প্রধ়াস। যে মহান্‌ আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া তাহারা 
পৃথিবীর কালিমা-মোচনে আত্মনিয়োগ করেন, সাধারণ স্বার্থ-সন্ধানী মান্ষেরা সেই 
আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার! স্বার্থচিন্তা ও ব্যক্তিগত লাভক্ষতির 
হিসাব-নিকাশের অস্ক কবিয়! হতাশ হয় এবং আদর্শ উদযাপনের মহান্‌ ব্রত হুইতে 
নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখে । আর, যাহার! বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, যাহার! 
অন্ধকার পৃথিবীতে আলো! আনিবার জন্ত জীবনপণ করেন, পৃথিবীর মানুষকে অন্ধকারে 
পথ দেখাইবার জন্য যাহার! বুকের পণাজর জালাইয়া নিজেদের নিঃশেষে খাক্‌ করেন, 
তাহাদের আদর্শের অন্থুসরণে কেহ আর অগ্রসর হইয়া আসে না। কিন্তু পৃথিবীর 
আলো! কখনও নিঃশেষে মুছিয়া যাইতে পারে না। পরবর্তীকালের আদর্শনিষ্ঠ সেবা- 
ব্রতীরা ছুটিয়া আসে । ক্ষমত! তাহাদের যতই সীমিত হউক, তাহা লইয়াই তাহার? 


বিশ্বের বড় উযোপনে ঝপাইয়া পডে ॥ 
৯. যেনদী হারায়ে শ্রোত চলিতে না পারে 
সহত্র শৈবালদামে বীধে আসি তারে, 


যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড় 
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার। 


১৬ ঘচনা বিচিন্তা 

চলমানতাই জীবন; নিশ্চলতাই মৃত্যু । সেই চলমানতার শ্রোতে জীবন সহজ ও 
স্বচ্ছন্দ গতিতে কূপ-রূপাস্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। কিন্তু কখনও কোন 
কারণে গ্রু্ি তাহার পেই গরতিছন্দ ব্যাহত হয়, জীবন ষদদি তাহার স্থাভাবিক অগ্রসরণের 
পথে বাধাপ্রাধ্ধ হয়, তাহা হইলে সে তাহার সুন্দর স্বাভাবিক বিকাশ হারাইয়া বিকৃত 
রূপ পরিগ্রং করে। তধন তাহার মধ্যে বিকার এবং নান! কদর্ধতার ঘটে প্রাচুর্য । নানা 
পাপ ও পস্কিলতার আবর্তে জীবন হাপাইয়া মরে। ইহা! যেমন ব্যক্তির জীবনে সত্য, 
(তেমনি সত্য জাতির জীবনেও । সকল জাতিরই থাকে একটি স্বাভাবিক গতির ছন্দ। 
সেই ছন্দের মধ্যেই জাতির বিকাশ, জাতির মনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। 
সেই ছন্দে অগ্রসর হইয়া সেই জাতি চরম সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কোনদিন যদি 
সেই জাতি তাহার গতিশীলতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহার জাতীয় জীবনের দিকে 
দিকে দেখ! দেয় অবাঞ্ছিত জড়তা ও নৈষ্ষম্য | এই জড়তা ও নৈক্র্্যই জাতীয় জীবনের 
প্রধান শক্র। কালক্রমে উহা হইতে জন্স নেয় নানা বিকৃতি ও পচন। সঙ্গে সঙ্গে 
নান! দেশাচার ও লোকাচারের আবর্জনা-স্তুপ তাহার জীবনধারা পদ্ঠু ও নিশ্চল করিয়' 
দেয়। তখনই জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনাইয়া আসে। তখনই জাতির 
হাতে-পায়ে পড়ে নান! বিধি-নিষেধের বেড়ী, নিষ্ট্রভাবে বাজিতে থাকে পরাধীনতার 
শৃঙ্ধল ॥. 

৮" বলো, মিথ্যা আপনার সুখ, 
মিথ্যা আপনার হঃখ ! স্থার্থমগ্ন যেজন বিমুখ 
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনে! শেখেনি বাঁচিতে। 


স্বিশাল এই পৃথিবী । হুবিশাল তাহার মানবগোঠী। অন্তহীন তাহাদের দুঃখ- 
বেদনা । মানুষের কত ব্যথা, কত কান্না পৃথিবীর বুকে পুব্ীভূত হুইয়া আছে। 
বলদর্পার অত্যাচারে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হইতেছে কত অসহায় জনগোঠী। 
কত বীরের রক্তশোত, কত মাতার অশ্রধারা ব্যর্থ হইয়া যায়। তবু মানুষের ভাগ্যে 
ঘটে না নৃতন হুর্যোদয়। অবসান ঘটে না মানুষের ছুঃখ-লাস্ছনার । আর, অন্যদিকে 
পৃথিবীর স্থার্থমগ্ন মান্য সেই বিশাল জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছির করিয়া নিজেকে 
শ্বার্থপরতার স্বরচিত কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। পাছে জগতের আর্ড-গীড়িতের 
ক্রন্দনধ্বনি তাহার সুখ-সন্ভোগের জীবনকে স্পর্শ করে, সেইজন্ত সে তাহার আত্ম 
সর্বন্তার সকল হার রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে| কিন্ত ইহা জীবন নয় । 
আত্মন্ধসর্বস্বতার জীবন যে মিথ্যা, ভ্রাস্ত এবং নিক্ষল--ইহা সে একদিন বুঝিতে 
পারে। তখন স্বার্থপরতার পাষাণ প্রাচীর ভার্গিয়া৷ গড়ে, ভোগ-নুখসর্বস্বতার অলীক 
' ছুর্গ ধূলিসাৎ হুয়। নূতন জীবনের মঞ্তরে দীক্ষা লইয়া সে বাহিরের বিশ্বের অবাধ 
* আকাশের নীচে আসিয়! ্লাড়ায়। তখন সে মহাবিশ্ব-জীবনের ছন্দের সঙ্গে, জগতের 
সুখ-্হঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত কিয়! লাভ করে জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ, খুঁজিয়া 
পান জীনের চরম এবং পরম লার্খকতা4 | 
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॥ অনগুসরণী ॥ 
ভাব-সম্প্রসারণ কর £ 
১. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, 
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়। 


র্ট শৈবাল দিখিরে বলে উচ্চ করি শির, 
লিখে রেখো৷ এক ফোটা দিলেম শিশির । 


৩. দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি। 
সত্য বলে, “আমি তবে কোথ! দিয়ে ঢুকি ? 
৪. পুষ্প আপনার জন্ত ফুটে না । 
৫. বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাডি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
৬. জাল কহে, 'পন্ক আমি উঠাব না আর 1, 
জেলে কনে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার ।, 
৭. হাউই কহিল, 'মোর কী সাহস ভাই, 
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই 1, 


কবি কহে, “তার গায়ে লাগে নাকো কিছু, 

সে ছাই ফিরিয়া আসে তোৰ পিছু পিছু ।, 
৮. এ জগতে ধাহাবাই বড হইয়াছেন, তাহারা আরামে পালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদ্বাস 
নহেন । 
৯. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, 

তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। 

১০, হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্‌। 
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান 
কণ্টক-মুকুট শোভা । 

১১. পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা, 
“জান না? আমার সাথে কুর্ষের শত্রুতা ।* 

১৯” প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন 

১৮ ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন । 
“ধিক ধিক্‌" করে তারে কাননে সবাই-_ 
সূর্ধ উঠি বলে তারে, 'ভালো৷ আছ ভাই ? 

১৩, টিকি মুণ্ডে চডি উঠি কহে ডগ! নাভি, 
হাত পা! প্রত্যেক কাজে ভূল করে ভারি ।, 
হাত পা কহিল হাসি, “হে অস্্রান্ত চুল, 
কাজ করি আমর! যে, তাই করি ভুল ।” 

ঝ. বি. (২র)--১৯ 


ডু, 
বচন! বিচিন্ধা 


২ 
১৪, অন্ঠায় যে করে আর অন্তায় যে সহে 
তব দ্বা.ষেন তারে তৃণসম দছে। 
১৫, তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর-তীরে 
“ছি ছি কালো জল! বলি চলে এল ফিরে। 
কহে জল, “জল কালে। জানে সব গাধা, 
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা। 
১৬, জন্সিলে মরিতে হবে 
অমর কে কোথা কবে 
চিরস্থির কবে নীর হায়রে, জীবন-নদে ? 
অংকে ॥ 
১. জীবনে শ্রেষ্ঠ পুঙ্গ প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যেই নিহত 
২, স্থার্থ-কলুষমুক প্রচারবিহীন নীরব দানই প্রকৃত দান। 
৩ উদার মুক্ত মনই সতের বিহার-ভূমি | 
৪, বিশ্ব-মানবেব কল্যাণের জন্তই জীবন । 
«* মানুষই জীবন্ত ঈশ্বব ; মানব-সেবাই ঈশবর-সেবা। 
৬. নিক্িঃতাই সভ্য ও দাফল্য লাভের পথে প্রবল অন্তরার । 
৭» নীচ ব্ক্রির। জগতের মহৎ বাকিদের গায়ে কালিমা লেপন করিবার চেষ্ট করে: কিন্ত তাহাতে 


নিজেরাই কালিমালিপ্ত হয়। 
দ্বা'রদ্রাই মহাপুকষগণের লান-ডুমি। 
ভগতের মধাপন্থীর! সামাজিক হবন্ব-সংঘাত হইতে সর্বদা দুরে থাকে । 


» দ্বারিদ্রা প্রাতিভার জননী এবং মহাপুক্ষগণের অঙ্গের ভূষণ | 

* নীচ বাক্তিরা শিজে41 কিছু করে না; কণ্ঠ মাপুরুষগণের কমে নিন্দায ন্দ। মুখর । 

» মহাপুকষেরা সনাভের অবহেলিত ও পতিতদ্দের আত্মার আত্মীয় । 

* জগতের কমীরা কা করেভুলও করে ;আর নিদধার দল ভুলের ভযে কোন কাছ বরে না। 
, অন্ঠাঃকারী ও জন্তাষের প্রশ্রংদাত' উভ যই সমান অপরাধী । 

, নির্বোধ বাকিরা কোন্ট ন হা, কে 'ন্টা মিপা বুঝিতে পারে না। 


জা ব্যঞ্চির মৃতু অবগ্রন্ভ[বী। 


রচনা 
বিচিন্তা 


অতিরিক্ত সংযোজন 


প্রবন্ধ-ূত্রে 8 নুচনা॥ বাংলার সমাজের ৫8 
কলক্ষিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র ॥ সাহিত্যে শরৎচজ্রের |] 
আবির্ভাব ॥& শরৎ-সাহিতোর চরম জিজ্ঞানা॥ শরত্চন্দের জনাশতবাধিতী 
শরতচন্ত্র বন্তবাদী নন, আঘর্শবাদী ॥ শরৎচন্দ্রের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠ।॥ জন্মশতবাধিকীর প্রেক্ষাপটে 
শরৎচন্দ্র ও শরৎ- খসাহিতা ॥ উগসার 





শরৎচন্দ্র বাংলার প্রাণের শিপ, চি বেদনার কাব্যকার | বাংলার চাঙ্হ্দ 
গগনে যখন বঙ্ষিম-প্রতিভা অভ্তমিত এবুং রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর, তখনই 
শরৎচন্ত্রেত্ আবির্ভাব। তিনি শুনাইলেন সমাজের চির-বঞ্চিত, 
চির-পতিত, চির-অবহেলিতর্দের জীবন-কাহিনী, অশ্রুব অক্ষরে 
রূচনা করিলেন সেই হতভাগ্যদের জীবন-কাব্য। 

বাংলার রক্ষণশীল সম'জে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাহার উপর 
কৌলিন্ত-প্রথা সমাজে হুষ্টি কারিয়াছিল এক দুরপনেয় ক্ষত। বামমোহনের সতীদাহ- 
নিবারণ এবং বি্ভাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বাংলাদেশে নারী-নিগ্রহের কিছুট। 
উপশম ঘটাইলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে নারী-সমাজের পচন ও অবক্ষয়ের নিত্য-নৃতন 
করুণ কাহিনী রচিত হইতেছিল। অন্যদিকে, কৃত্রিম জাতিভেদকে হাতিয়ার করিয়া 

ব্রাঙ্মণ-সমাজ নিয়শ্রেণীর মানুষগুলির উপর শুরু করিয়াছিল 

8/55855 হৃদরহীন লাঞ্ছনা ও পমান। তার উপর, লর্ড কর্ন ওয়ালিশ-প্রবতিত 
কপলঞ্চিত চির ও শরৎ জঙি টু 

মদ্রারী-্রথায় ক্ষমতাবান জমিদার-শ্রেণী অকথ্য অত্যাচারে 

তাহাদের জীবন করিয়। তুলিয়াছিল দুধিষহ। বাংলার সমাজে সেদিন প্রতিকারহীন 

র অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদিতেছিল। শরৎচন্দ্র বাংলার সেই 
ব্যখাদীর্ণ বেদনার উপর সমবেদনার করম্পর্শ বুলাইয়া দিলেন, স্ায় বিচারের আশায় 
সেই নিগীড়িত, বঞ্চিত, হতভাগ্যদের করুণ কাহিনীর অন্তরালে আজি .পেশ করিলেন 
মানবতার বিচারশালায়। 

১৮৭৬ সালের ১৫ই পেপ্টেম্বর | স্থান £ হুগলি জেলার দেবানন্দপুর । এখানেই 
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পর্িবারে শবৎচন্দ্রের জন্ম! পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, 
মাতার নাম ভূবনমোহিনী দেবী । শৈশবে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় এবং সিদ্ধেস্বর 
মাস্টারের বাংল। স্কুলে শুরু হয় তাঁহার শিক্ষা-জীবন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি 
ভাগলপুবে মাতুলালয়ে চলিয়া যান।, সেখানে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট 


হচন। 


২৪ রচনা বিচিস্ত) 


হাই স্কুল হইতে ছ্িতীয় বিভাগে প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া! কলেজে ভতি হুন। 
কিন্ত পরীক্ষার ফী সংগ্রহ করিতে ন৷ পারায় এফ, এ. পত্ীক্ষ! দেওয়া তাহার ভাগ্যে 
জোটে নাই। তারপর কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি চলিয়া ফান ভারতের বাহিকে 
হৃদ রেছগুনে। কৈশোরে রচিত তাহার 'কাশীনাথ' গল্পটিকে 
সিল বাদ দিলে কুস্তলীন-পুরস্কার-প্রা্ড “মন্দির গল্পটিই তাহার 
সম্ভবতঃ প্রথম রচন1। দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশের পর হঠাৎ একদিন 
কলিকাতার “ভারতী পঞ্রিকায় বাহির হইল শরৎচন্দ্রের “্বড়দিদি* নামে বড় গঙ্পাটি ॥ 
এই গল্পটির আবেদনে শরৎচন্দ্র একদিনেই বাঙালীর হৃদয় হরণ করিয়া লইলেন। এ 
ষে সম্পূর্ণ নৃতন স্বাদ! কাহিনী, চরিত্র ও বক্তব্য সমাজের নিরুদ্ধ বেদনা হইতে 
সংগৃহীত। 
শরৎ্সাহিত্য তাই ধুগ-সন্ত্রণায় কাতর, সামাজিক ব্যথা-বেদনায় অশ্রসিক্ত। 
শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সেইখানেই। তাহার দেবদাস, অবক্ষণীয়া, 
শরৎ-দাহিতোর চরম বামুনের মেয়ে, বিপ্রদাস, চন্দ্রনাথ, গৃহদাহ, চৰিব্রহীন, দেনাপাওনা, 
ন্ট দা, ্রীকান্ত, শে প্রশ্ন, পথের দাবী ইত্যাদি "বাংলা সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিয়াছে । তাহার চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলন্ষ্মী, অন্নদাদিদি একদিন 
বাঙ্গালীর দমাজ-চেতনায় এক বিপুল আলোড়ন স্থষ্টি করিয়াছিল। 
নারী-চরিত্র অস্কনে শরৎচঞ্জের কৃতিত্ব সবাধিক। বাঙ্গালী নারীর বাণীহার। বেদন। 
শরৎ-সাহিত্যে প্রকাশের প্রকৃত ভাষা পাইয়াছে। সমাঞজজ-জীবনের রন বাস্তবতাকে 
তিনি স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তাই বলিয়া তাহাকে 
শরৎচন্দ্র বন্ধবাদী নন, “রিয়ালিস্ট, বলা! কখনই উচিত হইবে না। এক স্থলে তিনি 
ইডি বলিয়াছেন, “যার! শুধু দিলে, বিনিময়ে পেলে না কিছুই, তারাই 
আমাকে পাঠালে মানুষের দরবারে নালিশ জানাতে । তাহার সাহিত্যে তিনি বঢ় 
বাস্তবকে কূপ দিয়া অন্ুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজিয়াছেন। সেদিক দিয়! শরৎচন্দ্র 
অবস্থাই আদর্শবাদী । 
শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি আমাদের সমাজের বহু-কলক্কিত মুখ, শুনি আমাদের 
আত্মার ক্রন্দন । কিন্ত মানবাত্ম! সামাজিক পচন ও অবক্ষয়ের মধ্যেও থাকে নিফলম্ক । 
শরৎচন্দ্র সেই নিষ্বলঙ্ক মানবাত্মার জয়গান করিয়াছেন। তাহার 
শরংচনের প্রকুত প্রতিষ্ঠা “মহেশ”, 'অভাগীর বর” “একাদশী বৈরাগী'_ ছোটগল্পগুলি শুধু 
বাংল! সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও বিশিষ্ট মর্যাদা দাবী করে। 
আজ শরৎচন্ত্রজন্মশতবাধিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে নৃতন করিয়া গ্রহণ করিতে, 
হুইবে, তাহার সাহিত্যের নূতন মূল্য রিচার করিতে হইবে। উগ্র আধুনিকতায় শরৎ- 
সাহিত্যকে দূরে সরাইয়া৷ রাখিলে চলিবে না। যথার্থ সংবেদনশীল পাঠকের মতো 
শরৎ-সাহিত্যের পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করিতে হইবে । ন্মরণ রাখিতে হইবে যে, শরখ- 
সাহিত্য বহু পূর্ব হইতেই প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই অনৃগ্গিত হুইয়৷ ভারতীয় 
পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে । আজ জন্মশতবাধিকীর জালোকে শরৎ-সাহ্ত্যকে 
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নৃতন করিয়া উপলব্ধি করিবার প্রয়াস শ্চিত হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
শরৎচন্্র-জদ্মশতবাধিকী কমিটি গঠিত হুইয়াছে। সভা-সমিতির মধ্য দিয়া শরৎ 
টানা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকৃদিগন্ত বিষয়ে আলোচনা, শন্ুংচন্রের 
প্রেক্ষাপটে শরচন্্র ও কাহিনীর নাট্যক্ধপ মঞ্চস্থ করিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি জন্মশতবাধিকী 
শরৎ-সাহিত্য উদ্াপনের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবন-চিত্র উপহার দিয়াছেন এবং 
শরৎচন্দ্র রচিত দুইটি কাহিনী চলচ্চিত্রে বপায়িত করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
সেই সঙ্গে শরং-দাহিত্য স্থলভে প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের 
ধন্তবাদার্হ হইবেন। 
বাঙ্গালী জাতি শরৎচন্দ্রের নিকট বনুভাবে খণী। কেবল বাঙ্গালী জাতিই নয়, 
লমগ্র ভারতবর্ধই, এমন-কি শ্বাধীন বাংলাদেশও শরৎচন্দ্রের নিকট অপরিশোধ্য খণে 
আবদ্ধ। আজ সেই দরদী, মরমী, প্রিয় কথাশিল্পী 
জন্মশতবাধ্ষিকী। আজ তাহার নিকট আমাদের খণশোধের 
ধিন। হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি ভালোবাসা উজাড় করিয়া আমর! আজ তাহার জন্ম 
শতবর্ধকে যথার্থ মর্ধাদার সহিত পালন করিব এবং নিজেদের গৌরবান্থিত করিব। 
তাহার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র-জন্মশতবাপ্লিকী সার্থক হইয়া উঠিবে। 


উপসংহার 


এই গ্রবন্ধের অনুরণে লেখ যার £ 
.& বাংলা সাহিত্য ও শরৎচন্তর 
গ বাংল! সাহিতো শরৎচন্্রের ঘান 
থু হরদী কথাশিল্পী শরৎচজজ 


প্রবন্ধ-ভুদ্রে৪ শুচন।॥ ভারতে ভরুরী ৫৫ 
অবস্থা ॥ 'গণতত্ত্রের প্রয়োজনে ॥ বাক্‌-্বাধীনতা ॥ ৃ 
অর্থনৈর্তিক প্রয়োজনে ; ছনীতি-্মন ॥ বিশদফা বর্তআান ভারতে জরুরী জআবত্য। 
কর্মনূচী ॥ ফলাফল ॥ উপসংহার ॥ 





স্বাধীনতা-লাভের আটাশ বছর পরে ভারতে এমন এক অদ্ভূত পরিস্থিতির 
উন্তব হয়, যখন দিকে দিকে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে থাকে । গণতান্ত্রিক উপায়ে 
নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করবার জন্য সরকারী কর্মচারী, পুজিশ, এমনকি 
সেনাবাহিণীকেও আইন অমান্য করবার জন্য উস্কানি দেওয়। 
হচ্ছিল। ফলে, সরকার ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মহুচীর বূপায়ণে অগ্রসর 
হুচ্ছিলেন, তাকে বাধা দান করে দেশময় একটা হতাশার ভাব ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা 
স্থচিত হয়েছিল। তখন ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্টে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণ1 কর! হয়। 

জরুরী অবস্থা ভারতে নতুন ঘটন1 নয়। ইতিপূর্বে ছু'ছুবার ভারতে জরুরী অবস্থা 
ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় যে জরুরী অবস্থা ঘোধিত 
হয়েছিল, তা এখনো বহাল আছে। তার ওপর আবার নতুন করে 
জরুরী অবস্থা খ্বোষণা করতে হলো । শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ 
আইন-শৃঙ্ধলার প্রয়োজনে এবং দুর্নীতি-দমনে জরুরী অবস্থার ঘোষণা] এই প্রথম । 

ব্তমান জরুরী অবস্থার বলে হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী চারটি রাজনৈতিক 
দলকে নিষিদ্ধ কর! হয়েছে । দলগ্লি হলো বার্্ীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, আনন্দ মার্গ, 
জমাত-এ-ইসলামী এবং সি. পি. আই. [ এম. এল. 1। কোন ব্যক্তি যদি এইসব দল 
পরিচালনা করেন বা পরিচালনায় সাহায্য করেন, তাঁদের বিরুচ্ছে 
নতুন “মিসা? জাইন প্রয়োগ করা হবে। নতুন “মিসা" আইনে 
জামিন, মৃচলেকা বা অন্য কোন প্রকার মুকিদান নিষিদ্ধ কর! হয়েছে । এইভাবে 
হিংসার রাজনীতি থেকে দেশকে, দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

বাক্‌-স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানেন্ত একটি পবিত্র অধিকার । কিন্ত অধিকার 
মানে তো আর ন্বেচ্ছাচারিতা নয় । দেখ! গেছে, 'বাকৃ-স্বাধীনত! দ্বেশের কয়েকটি 
টির সংবাদপত্র দারুণভাবে অপপ্রয়োগ করেছে । তাই সরকারকে 

সব সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে “সেন্সার,পদ্ধতি চালু করতে হয়। 

বগ্মানে ভিত্তিহীন গুজন. কিংবা সরকারী কর্মচারী এবং সশন্ম বাহিনীতে অসস্ভোষ ও 
বিশৃব্ধল! দেখ। দিতে পারে, এমন কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ বে-আইনী । 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার প্রয়োগ খুবই ব্যাপক। আগেকার “মিসা, 
আইনে অনেক অর্থনৈতিক অপরাধী বেকম্থর খালাস পেয়ে নতুন উদ্যমে চোরাই 
কারবার, কর-ফাকি ইত্যার্দি সমাজ-বিরোধী কাজে লিধ হতো । কিন্তু নতুন “মিসা' 


সুচনা 


ভারতে জরুরী অবস্থ! 


গণতস্ত্ের প্রয়োজনে 
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আইনে কাউকে গ্রেপ্তারের কারণ দেখাতে হবে না, জামিনে মুক্তি লাভেরও উপায় 
নেই। সরকার নতুন এমিলা আইনে এক হাজারেরও বেশী অর্থনৈতিক 
টাকার অপরাধীকে আটক করেন। যারা পলাতক, তাদের সম্পতি পর্যস্ত 
দুনতি-দমন £ বাজেয়াপ্ত কর! হয়েছে । সেই সঙ্গে কালো! টাকা” দ্টদ্ারের 
অভিযান জোরদার করা হয়। অন্যদ্দিকে, নিত্য-প্রয়োজনায়, 

দ্রব্যাদ্ির উৎপাদন ও যোগান অব্যাহত রাখার জন্তে জরুরী নির্দেশ দেওয়া হয়। 
সমন্ত দোকানে দ্রব্যের মুল্য ও মুতে হিসাব টাঙিয়ে রাখতে হবে। 

সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কর্মস্থচীর বূপার়ণে জরুরী অবস্থা প্রয়োগ করা হ্য়েছে। 
সেজন্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রমতী গান্ধী বিশদ্ফা কর্মহ্চী জরুরী ভিত্তিতে বূপদানের জন্তে 
সরকারের হতে তুলে দিয়েছেন। এই কর্মন্থচীর লক্ষ্য হলো! শোধিত জনশ্রেণীকে 
বিশদফ। করণগচী শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর 

করে যথার্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা । ভূমি-সংস্কার সফল করে, 

কর-ফাকি বন্ধ করে, পণ্যযূল্য হ্রাস করে, নিয় আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে করের আওতার 
বাইরে রেখে, বেকার সমস্যার সমাধান করে এবং ছাত্রদের সুলভে বইপত্র ও অত্যাবশ্ঠক 
দ্রব্যাদি যোগান দিয়ে সরকান্র' নতুন এক অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্চনা করেছেন। 

জরুরী অবস্থার কতকগুঙ্সি জরুরী ফল পাওয়া গেছে ঃ এক. পণ্যের যোগান 
অব্যাহত আছে। ছুই, পণ্যহৃল্য কম্তির দিকে । তিন. জিনিসপত্রের দাম কমে 
যাওয়ায় এবং খণশোধ স্থগিত রাখার গ্রামের কৃষক ও কারিগরের স্বস্তি পেয়েছে। 
চার, আ।ট হাজার টাকা পর্যস্ত আয়কর মুক্ত হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও। 
পাচ. ভূমিহীন কৃষকেরা বাসগৃহ তৈরীর জন্তে জমি পেয়েছে। 
ছয়, সংবাদপত্রে “সেন্সার' প্রথ! চালু হওয়ায় সরকার নমাজতান্ত্িক 
কর্মীর ব্ধপায়ণে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারছেন। সাত, কালো টাকাকে 
জব্ধ করা সম্ভব হচ্ছে। আট, চোরাই চালানের বহর কমেছে। নয়. উদ্ত্ধ জমির 
সংগ্রহ ও ব্টন সহজ হয়েছে । এবং দশ. বেকার-সমন্ার আংশিক সমাধানে ধীরে 
ধীরে জীবনযাত্রার যান উন্নয়ন সম্ভব হুচ্ছে। 

্থাীনতালাভের পর কাজ যত না হয়েছে, বাঙ-বিস্বার হয়েছে অনেক বেশী। 
এবার আর বাঙগ বিস্তার নয়, কাজের কজ$করার পালা। অরুরী অবস্থা সেই সুযোগ 
সরকারের হাতে এনে দিয়েছে । আমরা আশাকরি, সরকার তার 
পূর্ণ স্যবহার করে দেশে গরিবী, অসাম্য, বিশৃঙ্খলা; বেকারত্ব ও 
অশিক্ষা দূর করে সুন্দর একটি সমাজ-ব্যবস্থা জনগণের হাতে তুলে দিতে পারবেন ॥ 


ফলাফল 


উপসংহার 


এই প্রবন্ধের অনুনঃণে লেখ! যায় £ 
ডউ জরুরী অবস্থ। কি ও কেন 
€ জরুরী অবস্থার সুফল 


৫৬. 
প্রবধূৃ-ভুত 8 হৃচনা॥ বিশদ! কর্ণনৃচী 
রচনা॥ বিশদফ! কর্মছুচীর খুঁটিনাটি ॥ উপসংহার । প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা 


তর্মঘুী ও তাহার জপায়ণ 





স্বাধীনতা-লাভের পর দীর্ঘ আটাশ বছর কেটে গেছে। ইংরেজ জাতির দুশো 
বছরের শাসনে ও শোষণে ভারতের অর্থনীতি এক সর্বস্বাস্ত অবস্থায় পৌচেছিল। 
দ্বয্পতম কষি-উৎপাদন, অপরিকর্পিত কিছু কলকারখানা, অন্নাভাব, পণ্যাভাব, অশিক্ষা, 
অন্থাস্থ্য, বেকার-সমস্তা, ধন-বৈষষ্য ইত্যাদি উপহার দিয়ে ইংরেজ জাতি এদেশ থেকে 
বিদায় গ্রহণ করে। স্বাধীনতা-লাভের পর জীবনধাত্রার মান উন্নয়ন করবার জন্তে 
দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়োছল। দিকে 
রা দিকে নান! কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। তারপর গৃহীত হলে। 
মমাজতান্ত্রিক কর্মস্থচী। কিন্তু দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় নানাভাবে সেই কর্মস্থচীকে 
বানচাল করে দেবার চক্রান্ত করতে থাকে । অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা! করে সরকার জরুরী ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক কর্মস্থচীর বূপায়ণে দৃঢ় 
পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন । বিশদ! কর্মহ্চী হলো! সেই অর্থ নৈতিক প্রগতির প্রতীক। 
এই কর্মস্থচীর রচয়িত্রী হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি 
উপলব্ধি করেছেন, অযথা বাগবিস্তারে বন বছর কেটে গিয়েছে । নান! চক্রান্তে 
সমাজতান্ত্রিক কর্ণস্থচীর বূপায়ণ বানচাল অথবা বিলম্বিত হয়েছে । দেশের দরিদ্র এবং 
জন্যনত সম্প্রদায় যে তিমিরে, সেই তিষিরে পড়ে আছে । কাজেই, অযথা বাগ.বিস্তারের 
নি রি নেই। বিস্বশালীদের চক্রান্ত বানচাল করে এখনই 
সমাজতান্ত্রিক কর্মন্চীর রূপায়ণে কাজের কাজ শুরু কর! চাই। 
নইলে, ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ নেই। এক বলিষ্ঠ ভারত-গঠনই শ্রীমতী 
গান্ধীর স্বপ্ন । সেই স্বপ্রকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে তিনি প্রণয়ন করলেন বিশদফা 
কর্মসূচী এবং সরকার ও জনগণকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার বূপায়ণে করলেন অনুপ্রাণিত ।” 
কর্মস্থচীগুলি হলে! £ এক. নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির দাম কমাবার আঅন্তে 
সেগুলির উৎপাদন, সংগ্রচ্ছ ও বণ্টন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুতর করতে হবে । সেজগ্ সরকারী 
ব্যয়-বাছল্য হাস করতে হুবে। দুই, যে সব জমি চাষের যোগ্য, 
বিশষফা কর্চীর. তাদের মালিকদের হাতে কত পরিমাণ জমি থাকবে, তা বেধে 
খুটিনাটি 
দেওয়া হয়েছে; তাকে কাধকর করে উদ্ধত জমি ভূমিহীনদের 
মধ্যে প্টন করতে হবে । তিন, ভূমিহীন ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের গৃহ-নির্মাণের 
জন্তে ্রত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে । চার, বেগার-প্রথ! বা পারিশ্রমিক ছাড় 
বাধ্যতানূলক শ্রমিক-প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা কর! হরে। পাঁচ, গ্রামের ভূমিহীন 


অতিরিক্ত সংযোজন ২৯ 


কষক, ছোট চাষী এবং হুস্তশিল্পের কারিগরদের খণ শোধ স্থগিত রাখা হবে। 
ছয়, কৃষি-শ্রমিকদের নিয়তম মজুরী আইনের পর্যালোচনা! করা হবে। সাত, আবে। 
পাশ লক্ষ কেক্টের জমিতে সেচের স্ুবিধ। সম্প্রসারিত করা হবে। এবং 
ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করবার জন্তে একটি জাতীয় কার্ষহ্চী গ্রহণ করা হবে আট. 
বিদ্যুৎউৎপাদনের কর্মনচীকে ভ্রত রূপায়িত করতে হবে এবং সমস্ত তাপবিছ্যুৎ- 
কেন্দ্ঞগ্ুলিকে কেন্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা! হবে। নয়, হস্তচালিত তাতশিল্পলের উন্নয়ন- 
প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। দশ. সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের মান ও সরবরাহের 
ব্যবস্থা উন্নত কর! হবে। এগারো. শহবে খালি জমির মালিকানা ও বসতবাটির _ 
উধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হবে। বারো, শহরের বড় বড় বাড়িগুলির মূল্য নির্ধারণ কর। 
হবে ও কর-ফাকি বন্ধ করবার জন্তে বিশেষ বাহিনী গড়া হবে । তেরো. অর্থনৈতিক 
অপরাধীদের সরাসরি বিচার ও কঠোর শান্তিানের ব্যবস্থা কর! হবে। চৌদ্দ, 
চোরাই-চালানদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার জন্টে বিশেষ আইন রচনা কর! 
হবে। পনেরো. বিনিয়োগপদ্ধতি সহজ করে আমদানি লাইসেন্সের অপব্যবহার 
বন্ধ করাহবে। ষোলো. কল্লকারখানায় কর্মী-সমিতির জন্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ 
করা হবে। সতেরো. মড়ক-পরিবহণের জন্তে জাতীয় পারমিটের ব্যবস্থা করা হবে। 
আঠারো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আট হাজার টাক! পর্যন্ত আয়কর ধরা হবে না। 
উনিশ. ছাত্রদের জন্তে স্থলভ মূল্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বইপত্র সরবরাহ 
কনা হবে। কুড়ি, কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষধ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে এবং এ 
ব্যাপারে সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হুবে। 

এইভাবে বিশদফা! কর্মন্চীর দ্বারা সমাজের সকল অংশকে ম্পর্শ করা হয়েছে। 
কি দরিদ্র কৃষক, কি ক্ষুদ্র চাষী, কি অনুন্নত সম্প্রদায়, কি মধ্যবিত্ত শ্রেণী_সকলেই 
এই বিশদফ! কর্মন্থচীর দ্বারা উপকৃত হবে । আর, যারা চোরাই 
কারবারী, যার। কর-ফীাকি দেয়, তারা এর দ্বারা জব হবে। 
কাজেই, এবার আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের নুফল ধনীদের প্রাসাদে প্রবাহিত হয়ে 
যাবে না, যাবে দরিজ্রের পর্ণকুটিরে-সকল মানুষের ঘরে--সমানভাবে। ফলে, 
বলিষ্ঠ ও সখী সমাজ স্থাপনের স্বপ্ন সফল হবে । 


উপসংহার 


এই গ্রবন্ধের অনুদরণে লেখ যায় £ 
$ বিশবক। ক্নুচীর গুরুত্ব 
$ সমাঞ্জতন্ত্র ও বিশদ! কসনৃচী 
€$ বিশদ! কর্মহুচীর সাহায্যে গরিবি হটাও 


গ্রাবক্ম-ভুত্র 8 সুচনা ॥ আর্যভট ॥ জনুস্থান 


ও জন্মকাল॥ পৃধিবীর আফ্ক্গতি আবিষ্কার ॥ ৫৭. 
“আর্ধভট্টীয়' ॥ সমালোচন! ॥ কুত্রিম উপগ্রহ-- ভারাততর গ্রথমা 
আর্যভটট কার্যকারিতা ও দ্বিতীয় উপগ্রহ--রোহিণী ॥ 


ইউ কাতিম উপগ্রত £ আর্খভট্ট 

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ধারাকে ধ্বংস করে কুটকুশলী ইংরেজ জাতি 
প্রচার করেছিল ষে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশ চিরকালই অন্ুন্নত; আধুনিক যুগে 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের যেটুকু উন্নতি তা ইংরেজ জাতির সঙ্গ 
যোগাযোগের প্রত্যক্ষ হৃফল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ভারত 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান-সাধনার আত্মনিয়োগ করেছিল; তীর আর্বভট্ট, 
ভাক্করাচার্ষ, নাগা্জুন প্রমুখ বিজ্ঞানীর] বিশ্ব-বিজ্ঞানকে তাদের গবেষণ। ও আবিষ্কার 
দিযে সমৃদ্ধ করেছেন । 

সে কথা শ্বীকার করতে আধুনিক যুরোপের আত্মসম্মান কুন হতে পারে । কিন্তু 
মন্থাবিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত সেদিন যে পৃথিবীর অন্ঠান্য দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, 
তা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে । আর আশ্র্ষের বিষয়, ভারতই পৃথিবীতে প্রথম প্রমাণ 
কবে যে, সুর্য নয়, পৃথিবীই নিজের মেরুরেখার ওপর ভর দিয়ে 
আর্ধভট দি 

পশ্চিম দক থেকে পুব দিকে ঘুরছে । ভারত একথা প্রমাণিত 

করবার প্রায় হাজার বছর পরে যুরোপের পোল্যাপ্ডের অধিবাসী নিকোলাস 
কোপারনিকাস বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাছাষ্যে প্রমাণ করলেন ভারতীয় বেজ্ঞানিকের 
আবিষ্কৃত সত্যটিকে । যে ভারতীয় টবজ্া নিক পৃথিবীর আবর্তনের সত্যট্িকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন, তার নাম আর্ধভট্ট। 

তখন ভারতে গুপ্ধ সম্রাটদের শাসনকাঁল । ভারতের ইতিহাসে এঁ সময়টি স্বর্ণযুগ 
নামে চিহ্ছিত। সেই শ্ব্যুগে ৪৭৬ ত্ীস্টাবে পৃথিবীর একটি অক্গদ্ঘাটিত সত্যকে 
উদ্ঘাটিত করবার জন্যে মগধ রাজ্যের কুহ্থমপুরে জন্গাগ্রহথণ 
করেন আর্ধতট্ট। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অদূরে 
অবস্থিত ছিল কুক্ুমপুর | বর্তমানে স্থানটি উত্তর বিহারের অন্তর্গত। 

অতি শৈশব থেকেই আর্ধতট্ট মহাকাশের গ্রহনক্ষত্র এবং অস্কশান্ত্রে প্রতি ছিলেন 
বিশেষ অনুরাগী । প্রথম যৌবনেই তিনি এই ছুটি বিষয়ে গবেষণ1 চালিয়ে সাফল্য 
লান্ভ করেন। জ্যোতিধিজ্ঞান ও হস্কশাস্ব-_-এই ছুটি বিষয় 
পরম্পর-বিরোধী নয়”) বরং তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । 
আর্ধতট্ট তাই প্রথম থেকেই একসঙ্গে ছুটি বিষয়ের গবেষণা শুর 
“করেন। তার ফঙ্গ-পরিপাম হলো, পৃথিবীর আহ্িক-গতির আবিষ্কার। তিনিই প্রথম 
আবিষ্কার করলেন, পৃথিবী প্রর্তি চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের ওপর পশ্চিম 
থেকে পুবে একবার আবর্তন করে । তার ফলে দিনরান্ত্রি হয় এবং তার ফলে মনে 


সথচনা 


জন্স্থান ও জন্মকাল 


পৃথিবীর আহ্িক-গতি 
আবিষ্কার 


আতারক সংযোজন ৩১ 


হয়, সূর্য পুবদিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। আপলে, সর্ষের উদয়ান্' 
বলে কিছু নেই। আহ্কিক-গতির ফলে পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে ওটা মানুষের 
দৃষ্টিব্রম মাত্র। 

শুধু আহ্কিক-গতি আবিষাঁরই নয়, জস্কশান্ত্রেও আর্ধভ্ট বু ুম্ক্ম বিষয়ের জীবিকর্তা। 
অনেকের হতে, তার শেষ্গ্রস্থ 'আর্ধভট্রীীয়? মাত তেইশ বছর বয়সে লেখা হয়। এই 
পৃথিবীর আহ্ছিক-গতির কথা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাছাড়া, এতে আছে অস্কশাস্ত্ে 
বহু হুপ্্াতি্শ্ম বিষয় । “আর্ভট্রীয়” মাত্র ১২৩টি শ্লোকের সংকলন। শ্লোকগুলি 
চারটি ভাগে বিভক্ত। দশগীতিকা, কালক্রিয়া, গোলপাদ এবং গণিতপাদ। দশ- 
গ্বীতিকা, কালক্রিয়া এবং গোলপাদে পৃথিবীর এবং অন্ঠান্ত গ্রহনক্ষত্রের কথা আলোচিত 
হয়েছে। আর, গণিতপাদে অস্কশান্ত্রের বর্গমূল, ঘনযুল» 
সমীকরণ, ভ্রেরাশিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং অঙ্ক স্তরের 
অন্তান্ত রীতিপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হুয়েছে। তিনি যেভাবে সময়ের অতি- 
বিশাল ও অতি-নথস্ক্র হিসাব দেখিয়েছেন, তা আধুনিক বেজ্ঞানিকদেরও বিস্ময় উদ্রেক 
করে। তিনি মিনিট-সেকেণ্ডের চেয়েও সুক্মতর কাল-বিভাগ দেখিয়েছেন; তেমনি, 
এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪,৩২০, বছরে পৃথিবী কতবার আবন্ধিত হবে, তাও 
হিসেব করে 'লপিবদ্ধ করেছেন । তীর গ্রস্থেই প্রথম শুস্তের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 
অঙ্কশাস্টম্ে তিনিই শুন্টের প্রথম আবিষ্কর্তী। 

অথচ আর্ধভটরের আবিষ্ষার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে না মেলায় অচিরে তা প্রবল 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ভাস্করাচার্ধ তার কঠিন সমালোচনা! করে মাটিতে একটি 
দণ্ড পুতে দিয়ে এবং তার মাথায় একখান] নিশান উড়িয়ে দিগ্সে 
সর্বসমক্ষে দেখালেন, আর্ধতট্রের আবিষ্কার হুল; কারণ, নিশানের 
মুখ বরাবর পশ্চিম দিকে না হুয়ে হাওয়ার গতি যখন যেদিক, সেদিকেই হতে লাগলো । 
কাজেই, পৃথিবী যে গোলাকার এবং তার যে আহ্নিক-গতি আছে, তা অস্বীকৃত হলো । 
এইভাবে এক তৃল প্রমাণের দ্বার আর্ধতট্ট বাতিল হয়ে যান 

কিন্ধ আধুনিক বিজ্ঞান বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করেছে, আর্ধভট্টই নির্ভুল । তাই 
জাধুনিক ভারত প্রাচীন ভারতের সেই স্থ্মহান্‌ বৈজ্ঞানিকের অবিশ্মরণীয় নামটিকে 
মহাকাশের পাতায় আলোকের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করবার জন্তে ১৯৭৫ সালের ১৯শে 
এপ্রিল অর্থাৎ আর্ধভট্টের জন্মের ঠিক দেঁড হাজার বছর পরে মঙ্কাকাশে তার প্রথম কৃত্রিম 

উপগ্রহ্টি স্বাপিত করে এবং তার নামাঙ্কিত করে “আর্যভট্' । এই 

উরি সহ বাতি “আর্ধভট্রে'র পরিকল্পনা, নির্মাণ-কৌশল এবং তার কার্ধকারিতা-_. 
সমস্তই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুদক্তবিদ্দেরই একনিষ্ঠ সাধনার ফল। তাকে তার 
কক্ষপথে স্থাপন করেছে যে শক্তিশালী রকেট, তাতেও রয়েছে ভারতীয় কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর । উপগ্রহ “আর্ধভট্ট ভারতের মহাকাশ গৰেষণ! সংস্থাকে মহাকাশের গ্রন্্‌- 
নক্ষত্রের নান! খুটিনাটি তথ্য সরবরাহ করবে এবং আবহুমগ্লের নানা সংবাদ জানিয়ে 
মানযের অনাগত বিপদ-আপদ সন্বদ্ধে পূর্বাছ্েই সতর্ক করে দেবে। 


'আর্ভতটীয় 


সমংলোচন 


৩২ বুচনা বিচিন্তা 


আর্ধভট এখন প্রতি মিনিটে পাচবার পাক খাচ্ছে এবং কক্ষপথে তার গতি 
সেকেও্ডে প্রায় আট কিলোমিটার । আর্ধভট্ট টেলিভিশনযোগে তার গ্রাউণ্ড স্টেশনে যে 
তথ্য সরবরাহ করে চলেছে, তাতে আবহবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান এবং মহালমুদ্্-বিজ্ঞানের 
অগ্রগতিঞ্সম্ভব হচ্ছে । এর দ্বারা এই সব বিজ্ঞানকে অধিকতর কার্করভাবে 
মান্ছযের সেবায় লাগানে। যাবে । তাছাড়া, গণ-শিক্ষায়ও আর্ধভট্টরকে কাজে লাগানো 
বায়। স্থদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক চিকিংদা-বিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্ত হয়নি, 
সেখানে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আধুনিক চিকিংসা-বিজ্ঞানের 
4 সেবা পৌছিয়ে দেওয়া যায়। মোট কথা, আর্ধভট্রের সাফল্য 
আজ ভারতের প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীদের সামনে বহু পথ খুলে দিয়েছে। 
মহাকাশে আর্যভষ্ট্রের আম্মু আর মাত্র এক বছর । ইতিমধ্যে সে প্রায় ৫৫ হাজার বার 
তার পৃথিবী-পরিক্রমা সমাঞ্চ করেছে। দু'বছর কাল মহাকাশে সফল পরিক্রমণের 
শেষে আর্ধভটের কার্ধকারিতা৷ সমাঞ্চ হবে। তারপর ধ্বংস হবার আগে সে প্রায় আট 
বছর মহাকাশে থাকবে । কিন্ততার আগেই ১৯৭৮ সালে ভারত তার দ্বিতীয় কৃত্রিম 
উপগ্রহ রোহিণীকে মহীকাশে পাঠাবে। চল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের রোহিণীকে তার 
কক্ষপথে স্থাপন করবে ভারতের প্রথম নিজন্ব তৈরী বকেট--এস. এল, ভি -_-৩। 
বর্তমান ভারত তার স্থুমহান্‌ বৈজ্ঞানিক অআর্ধভট্রের মূল্যবান উত্তরা ধিকার গ্রহণ 
করেছে এবং মহাকাশ গবেষণার আধভটের প্রদশিত পথে নতুন যুগের সুচনা করেছে। 
ভারতের এই সাধনা সফল হোক। বর্তমান ভারত মহাকাশের 
রহস্য ভেদ করবার জন্যে যে নতুন সিংহুদ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছে, 
তা-ই হবে আগামীকালের মহাকাশ গবেষণার প্রবেশ পথ এবং সেই সিংহ্ছারের নাম 
অন্য কিছু নয়-_“আর্ধভট্র” ॥ 


উপসংহার 


এই প্রবন্ধের অন্ুনরণে লেখ। যায় £ 
ভারতের মহাকাশ গবেবণা 

ও প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা 
ও 'আধভট' কিও €কন? 


রচনা 
বিচিন্তা 


প্রবন্ধীসংকেত 


৫৩. 
পরীক্ষার পুর্বরাত্ি 


সুচন॥ পরীক্ষার পূর্বরাত্রির কথা ভোলা খায় না। ভয়াবহতা ॥ মনের 
মধ্যে একটা ভয়ের চলাফেরা । অনিশ্চয়তা ॥ কি হবে, প্রশ্ন সহজ না কগ্িন হবে, 
প্রশ্ন আমার জানার মধ্যে না অজানা, আমি কেমন উত্তর করতে পারবো--এমনি 
অসংখ্য অনিশ্চয়তা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। ম্মৃতিশক্তির গ্রতি 
অবিশ্বীস ॥ মনে হয়, শ্বৃতিণক্তি যেন প্রতারণা করছে। কিছুই মনে থাকছে না। 
ষা পড়ছি, সব তুলে যাচ্ছি। যা মনে আছে, তাও যর্দি পরীক্ষা-মন্দিরে মনে ন। 
পড়ে--এমনি নানা অবিশ্বাসে মন থাকে দোছুল্যমান। পরীক্ষা-মন্দিরের ভীতি ॥ 
পরীক্ষা-মন্দিরের অবধায়ক বা প্রহ্রীরা কেমন হবেন? তাদের আচরণই বা কেমন 
হবে_ ঈশ্বর জানেন'। রাব্রিতে ছুঃক্খপ্ ॥ এইসব ভয়, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস 
পরীক্ষার পূর্বরাহ্রিতে দুঃস্বপ্নের আকারে দেখা দেয়। উপসংহার ॥ সকাল হয়। 
দুঃস্বপ্নের অবসান হয়। বুক টিপটিপ করতে থাকে । কিজানি, কি হবে? অবশেষে 
একটা প্রাণহীন যন্ত্রের ;মতো পরীক্ষা-মন্দিরে যাবার জন্ত্ে প্রস্তত হতে থাকি ॥ 


৫৪8. 
পরীক্ষা-কক্ষের বর্ঝা 


সূচন1 ॥ একটা থমথমে ভয় এবং প্রবল উৎকঠা নিয়ে পরীক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করি। 
পরীক্ষা-আরস্তের পুর্বে ॥ সবাই বইখাতা! নিয়ে তাতে দ্রুত শেষবারের মতো 
চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষক বা অভিভাবকেরা! শেষবারের মতো! বুঝিয়ে দিয়ে 
যাচ্ছেন “অত্যন্ত প্রয়োজনীয়” প্রশ্নটা । ছাত্রের গলা শুকিয়ে আমছে। সে ঘন ঘন 
জল খায়। পরীক্ষা-আরস্ত ॥ পরীক্ষা-আরস্তের সংকেত-ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষক-অভিভাবকের1 বাইরে চলে যান। পরীক্ষার্থীরা বইখাতা তুলে দেয় 
পরীক্ষ-অবধায়কদের হাতে । পরীক্ষার খাতা আসে, আসে প্রশ্নপত্র। বুকের স্পন্দন 
বাড়তে থাকে। কক্ষের বর্ণনা ॥ যে যার আসনে মাথা নীচু করে উত্তর লেখায় 


তত্র: রচনা বিঠিদ্কা 


ব্যস্ত। চারদিকে খসখস শব । তাছাড়া এক গভীর নিম্তব্ৃতা। তার মধ্যে পরীক্ষা 
অবধায়কদের মসমস জুতোর শবে, কেউ পরীক্ষার নিয়মভঙ্গ করলে তার প্রতি নিক্ষি 
হয় তাদের কঠোর নিষেধ-বাক্যে--হৃৎকম্প উপস্থিত হুয়। কোন পরীক্ষার্থীর অতিরিক্ত 
কাগজ ধর তৃষ্ণার জল প্রার্থনা । উপসংহার ॥ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে। 
সমাগ্তর সময় নিকটবর্তী হয়। কতগুলি প্রশ্বের উত্তর দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া 
যায়নি, তার হিসেব মিলিয়ে কেউ হয় আনন্দিত, কেউ বা নিরানন্ৰ ॥ 


৫৫. 
একটি ক্রিকেট আযাঢ, 


সুচনা ॥ কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত ও ওয়েস্ট ইপ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট 
ম্যাচের স্বতি আমি কোনদিন তৃলতে পারব না। মাঠে প্রবেশ ॥ অতি কষ্টে 
একখানি টিকিট সংগ্রহ। মাঠে প্রবেশ করে আমন সংগ্রহ । চারপ্রিকে ক্রিকেট- 
উৎসাহী মাহুষ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার, হুই-চই। সবার মনেই জিজ্ঞাস--কে টসে 
জিতবে? খেলা-আরস্ভ ॥ ভারত টসে জিতল। গাভাস্কার ও ইঞ্জিনিয়ার 
ইনিংসের সুচনা! করতে এলো । বিপর্ষয় ॥ মাত্র বত্রিশ রানে ভারতের তিনটি 
উইকেটের পতন। মাঠে হতাশা ও বিষগ্নতা। কিন্তু ভারত শেষ পর্যন্ত প্রথম 
ইনিংস ৩২৫ রানে শেষ করল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৬২। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত 
৪১০। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র ১৫৩। ভারতের জয় ২২০ রানে। উপসংহার ॥ 
পাচদিনই মাঠে গিয়েছি । মাঝথানে একদিন বিরু'ত। ক্রিকেটের গৌরবময় 
অনিশ্চয়তা প্রতি মুতে অনুভব করেছি ॥ | 


৫৩. 
একাটি দুর্ঘটনা 


সুচন।॥ দুর্ঘটনামাত্রই আকন্মিক এবং ভয়াবহ। কিন্তুকোন কোন দুর্ঘটনা সব 
'আকশ্মিকতা ও ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে যায় । দুর্ঘটনার বিবরণ ॥ আমি স্কুলের 
পথে। লোহার পাত নিয়ে একটা লরী। পেছন থেকে একটি মোটর সাইকেলের 
তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা। হঠাৎ একটি লোহার পাত পড়লো মোটর সাইকেল 
আরোহীর ঘাড়ে। আরোহীটি ছিলেন একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক । মুহ্র্তমধ্যে 
ভার শিরশ্ছেদ | কিন্ত মুণ্ডহীন শরীর মোটর সাইকেলটি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। 
তা দেখে পথচারীদের ভয়ে দৌড়। রাস্তায় দোকানে, বাড়ির ঝুলবারান্দায় দ্বারুণ 
প্রতিক্রিয়া। শেষে একটি বাতিতস্তত্তে ধাক৷ থেয়ে মোটর সাইকেলের ভগ্রদশা। 


প্রবন্ধ-সংকেত ূ ৩৫ 


উপসংহার ॥ পরদিন খবরের কাগজে সংবাদ। ছবি? ভয়ে কেউ ছবি তৃলতে 
পারেনি। ছুজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়॥ 


৫৭. 
বর্ষায় পল্লীগ্রাম 


সুঙন1॥ পন্ী-অঞ্চলই প্রকৃতির বিহার-ভূমি। বর্ষা-সমাগম ॥ প্রথর গ্রীন্মের 
পর যখন বর্ষ আসে, পক্জীগ্রথমের দিগন্তজোড়া আকাশে তার অপরূপ রূপের বিস্তার । 
লৌন্দর্য ॥ মেঘ-গর্জন, বিছ্যুৎ-বিকাশ এবং বাতাসের হাহাকারের মধ্যে বৃষ্টি নামে । 
মাঠ, ঘাট, নদীনালা, খালবিল, দীঘি-পুক্ষরিণী সব জলময়। গাছপালার রং গাঢ় সবুজ, 
মাঠের রং কচি ধানের চারাগাছে সবুজ । মাঠে মাঠে কৃষকদের গলায় গান। ধান্- 
রোপণ, বৃক্ষ-রোপণ। আকাশে বকের সারি। বনে. বনে পাধীর কুজন। 
অন্ত্ুবিধ! ॥ পথঘাট কার্দমাক্ত, নোংরা, পিচ্ছিল। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড 
ইতগার্দি রোগের প্রাছুর্তাব। . বৃষ্টির জন্য হাটবাজার বসে না। কৃষি-্রমিকেরা 
বেকার। ঘরে ঘরে অভাব, দন্ত, ছুর্দশ1। সাপের উৎপাত। উপসংহার ॥ সব 
জিশিসেরই ভালো এবং মন্দ ছুটি দিক আছে। পলী-গ্রামের বর্ধার ছুটি দিক প্রায় 
সমান-সমান ॥ 


৫৮. 
বনাপ্রাণী-সংরক্ষণ 


সুচনা ॥ ভারতের বন্তপ্রাণীগুপলর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারস্ধের বন্যু- 
প্রাঞ্ীর বৈশিষ্ট্য ॥ ভারতের রেওয়ার সাদা বাঘ, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গন টাইগার 
আর চিতা-সরিণ, কুমাযুনের মানবখেকে বাধ, জালদাপাড়ার গগ্ডার এবং আসামের 
হাতীর বি্বমর্ধাদা আছে। ব্রিটিশ আমলে সংরক্ষণের অন্ভাব॥ ব্রিটিশ 
আমলে এই প্রাণীগুলিকে নিবিচারে হত্যা কর! হয়েছে । . স্বাধীন ভারতে বন্গুপ্রাণী 
জংরক্ষণ॥ স্বাধীন ভারতে এইসব বন্তপ্রানীর হত্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা 
হয়েছে এবং একটি কেন্দ্রীয় স্থগঠিত সরকারী বিভাগের হাতে তাদের সংরক্ষণের 
দায়িত্ব স্যন্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'অভন্র-অরণ্য” স্থাপন করে 
তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করা হয়েছে। সংরক্ষণের সুবিধা ॥ পশুশালায় কত্রিম 
পরিবেশের চেয়ে 'অভয়-অবণ্যে'র প্রকৃতিক পরিবেশে বন্ত পশুর! স্বাধীন ও শ্বচ্ছন্মভাবে ' 
“বিচরণ করতে পারে । এইসব পশুদের দেখিয়ে ভ্রমণার্থদের কাছ থেকে বিদেশী মুজতা 
অর্জন করা সম্ভব । উপসংহার ॥ বন্যপশু-হননের অর্থ প্রকৃতিকে হনন। বন্যপশ্- 
সংরক্ষণের অর্থ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ | 


৩৬ রচনা 'বিচিত্তা। 


৫৯, 
পক্ষীর আলয় 


সুর্নো ॥ পক্ষীর আলয়” কথার অর্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে পক্ষী-নিবাস। 
পক্ষীর আলয় ॥ প্রকৃতির কোন কোন নিরাল। পরিবেশ পাখীদের অত্যন্ত প্রিয়। 
লোকবসতি থেকে দূরে- শান্ত বনভূমি, জলের সান্িধ্য__এসব পাখীদের খুবই পছন্দ। 
তাই তার! সেক্ধপ জায়গায় দল বেঁধে বাস করে । বিচিজ্ঞ সব পাখী ॥ নানা জাতের 
পাখী সে মব জায়গায় ভিড করে। তাদের কলকাকলিতে স্থানটি পরিপূর্ণ থাকে। 
দেশী-বিদেশী পাখী ॥ শুধু দেশী পাধীরাই সেখানে ভিড় করে না, বনু বিদেশী 
পাখীও সেখানে যাতায়াত করে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে দল বেঁধে তারা 
বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এখানে উড়ে আসে । আবার, নির্দিষ্ট সময় অস্ভে তারা ফিরে 
বায়। টিকিট কাটতে হয় না, বাক্স গ্রোছাতে হয় না। এরা সব বিনে-পয়সার 
ভ্রমণকারী। ব্রিটিশ আমলে পক্ষী-সংরক্ষণ ॥ ব্রিটিশ আমলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
প্রতীক এই পাখীদের নিবিচারে হত্য। করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে পক্ষীর 
আলয় ॥ স্বাধীন ভারতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করা ছয়েছে। ক্ষীর আলয়, 
তার নিদর্শন । ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে “পিক্ষীর আলয়, আছে। 
উপসংহার ॥ 'পক্ষীর আলয়' মান্ষের প্রকৃতি-প্রীত্তির প্রতীক ॥ 


৩০. 
বাংলার যে-কোন একটি উৎসব 


সুচনা ॥ ছুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব। সময় ॥ বর্ধার পর শরৎকালেই 
এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ॥ মেঘমুক্ত স্থুনীল আকাশে উজ্জল 
স্র্ধকিরণ। ভোরে শিশিরপাত এবং শিউলি ফুলের সমারোহ। প্রস্ততি ॥ মাসাধিক 
কাল থেকে প্রতিমা প্রস্তত হতে থাকে । ঘরে ঘরে উৎসবের পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার 
ধুম। শহরের রাস্তায় রাস্তায় পূজার বিজ্ঞাপন । শুরু ॥ যদিও শারদ শুক্লা-সপ্তমী 
থেকে দশমী এই উৎসবের কাল, তবু মহালয়ার পর থেকেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। 
সথসজ্দিত মণ্ডপে প্রতিমা আনয়ন । পৃক্জা, অঞ্জলি, ঢাক, মাইক, প্রতিদিন নতুন নতৃন 
পোশাকে সাজসজ্জা | ঘরে ঘরে নানা হুখাদ্যের আয়োজন, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রসাদ-বিতরণ, 
প্রতিমা-দর্শনার্থীদের ভিড়, ভিড-নিয়ন্ত্রণে উদ্যোক্তাদের হয়রানি । জমাপ্তি। দশমী 
সন্ধ্যার প্রতিম! বিসর্জন । ভাসানের মিছিল। বিষাদ। উপসংহার | দুর্গোৎসবের 
মতো! কোন উৎসবই বাঙ্গালীর হৃদয় ভরে আসে না, এতখানি শুন্ভ করে দিয়ে কোন 
উৎনব চলে যায় না॥ 


প্রবন্ধ ঈংকেত ্ ও 


৬, 
বিনা দেশী ভাষা মিটে কি আশা? 


সুচনা ॥ মাতৃভাষাতেই আমাদের প্রাণের মুক্তি, হৃদয়ের আনন্দ ।& মাতৃ- 
ভাষার মুল্য ॥ সন্তানের কাছে মাতৃভাষার মূল্য অপরিসীম । এই ভাষাতেই মায়ের 
কোলে তার মুখের বুলি প্রথম ফুটেছিল। এই ভাষাতেই সে কত ছড়া, বূপকথা-উপ- 
কথার গল্প শুনেছে। বাংলাভাষার গৌরব ॥ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা; এই 
ভাষায় মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ তাদের প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ উজাড় করে দিয়ে গেছেন। মাতৃভাষার ছঃসময় ॥ ব্রিটিশ শাসনে 
ইংরেজির দাপটে আমাদের মাতৃভাষার অস্তিম দশা উপস্থিত হয়েছিল । অনেক 
আন্দোলনের পর মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে । - কিন্তু দুঃসময় ঘনীভূত 
হয়েছিল তখনই, যখন মাতৃভাষার সন্তানের! মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশী ভাষাকে 
গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। উপসংহার ॥ ব্বাধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষাকে সরকারী 
ভাষারূপে বরণ করেছে । আমরা কথায় তা করলেও কাধতঃ এখনো! তা করে 
পারিনি-_এ লজ্জা রাখবো! কোথায়? | 


৬২. 
মহাভারতের তোআর ভালো-লাগা একটি চাব্রিত্র 


জূচন। ॥ মহাভারতে নান! চরিত্র নানা'জনের ভালো লাগে। কারে! ভালো 
লাগে যুধিঠিরকে, কারো ভালো! লাগে অজুনিকে, কারো ভালে! লাগে ভীম্মকে, কারো 
ভালো লাগে মহাবীর কর্ণকে।. আমার ভালো-লাগা ॥ আমার কিন্তু ভালে 
লাগে হুলধর বলরামকে। চরিজ্সের বর্ণনা ॥ এই হুলধর বলরাম হলেন শ্রীরুষের, 
অগ্রজ। মহাভারতে যখন সবাই হিংসা, ঈর্ষা, কপটতা, স্বার্থ-বিদ্বেষ ও জাতি-কলছে 
লিপ্ত, তখন বলরাম নিরাসত্ত। সত্য ওন্তায়ের পূজারী । কেন ভালে লাগে ?॥ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই যখন যুদ্ধলিপ্ত, বলরাম তখন সার! ভারতে তীর্থ-ভ্রমণের যাত্রী । 
ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরও অর্ধপত্য বলেছেন, নিরপেক্ষ শ্রীকষ্ণ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 
কিন্ত বলরামই মহাভারতের একমাত্র নিফলঙ্ক চরিত্র । ছেপায়ন-হুদের তীরে ভীম- 
দুর্যোধনের গদ্াযুদ্ধের সময় ভীমের অন্ঠায়-যুদ্ধকে তিনি তার অকপট দ্বণা জানাতে ছিধা 
করেননি । উপসংহার ॥ মহাভারতে এমন আদর্শ, নিফলস্ক চরিত্র বিরল ॥ 


৬৬, 

দেশের সমভাজিতে বিজ্ঞাজের দাব 

সুচনা ॥ আজ পৃথিবীতে যে সব দেশ বড় হয়েছে, তাদের উন্নতির মূলে রয়েছে 

বিজ্ঞানের অবদান । বিজ্ঞান কি ?॥ বিজ্ঞান হলো কোন বিষয়ে বিশেষ জান। 
র. বি, (২য়)--২০ 


৩৮ ৃ রচনা াকাচগ্কা 


সেই জান আহরণ করে মান্য প্রকৃতিকে আঞ্জ জয় করেছে এবং তাকে মানুষের সেবায় 
বানিয়েছে । কৃবিক্ষেত্জে বিজ্ঞান ॥& বিজান আজ কষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে হাত 
লাগিয়েছে। ট্রাক্টার, পাম্প, উৎকষ্ট বীজ, সার, ফসল-কাটা ও বাড়াই-মাড়াইর যন্ত্র 
বিজান্চেম অবদান । শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান ॥ বিজ্ঞান আজ নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার 
করে কলকারখানা স্বাপন করেছে । পথ ও পরিবহণ ॥ বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ পথ 
ও পরিবহণের নানা উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা॥ বিজ্ঞানের অনুগ্রহে 
মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জগতে নতুন অধ্যায় সৃচিত হয়েছে। মান্য অকাল-মৃত্যুর 
হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তেমনি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর জগতে উত্তীর্ণ 
হয়েছে । উপসংহার ॥ বিজ্ঞানই দেশের সমৃদ্ধির গোপন চাবিকাঠি । 


৬৪. 
বর্তমান ভারতে যুব-সমাজর কর্তব্য 


সুচনা ॥ যুব-সমাজই সকল দেশের নতুন আশ! ও ভরসার প্রতীক। ভারতে 
যুবসমাজের দায়িত্ব ॥ দীর্ঘদিনের পরাধীনতার" অবসানে রাষ্ট্রনেতৃত্ব যখন 
আমাদের দেশবাসীর হাতে এসে পড়লো, তখন সেই নেতৃত্ব স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে 
ক্লাস্ত এবং বার্ধক্যের ভারে অবসন্ন। রাষ্ট্র-নেতৃত্বে এন যুবশক্তিকে বড়ো প্রয়োজন । 
দেশগঠনের অন্ভে এখন চাই সবুজ, সতেজ, প্রাণবস্ত যুব-সমাজকে। ভারতে যুব- 
সমাজের কতব্য ॥ গ্রামে, শহরে, কৃষিতে, শিল্পে_সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র যুব- 
সমাজের রয়েছে অসীম কর্তব্য । উপসংহ্থার ॥ দেশের জড়তা! ও বার্ধক্কে তারাই 
ঘুচাভে পারে। কিন্তু শৃঙ্থলাহীনতা দেশের নানা বিপদ ডেকে আনতে পারে। 
সেজন্ত যুব-সমাজের সর্বাগ্রে শৃঙ্খল! ও সতর্কতা প্রয়োজন ॥ 


৬৫. 
সামাজিক কৃদ+ন্কার দূরীকরণে ছাদের ভুমিকা 


সুচনা ॥ ছাত্র-সমাজই দেশের প্রগতির প্রতীক, অগ্রগতির অগ্রদূত। সামাজিক 
কুপংক্ষার ও ছাত্র-সমাজ ॥ যুগে যুগে সমাজ নানা কুসংস্কারে তার অগ্রগতির পথ 
হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নবধুগের নতুন শিক্ষায়-দীক্ষায় ছাত্র-সমাজেরই প্রথম ঘুম 
ভাঙে। সারা সমাজ যখন কুসংস্কারের বোঝা বুকে নিয়ে অজগর-নিদ্রায় কাল কাটায়, 
তখন ছাত্র-সমাজের মনে আসে প্রথম জাগরণ, আসে কর্মের আহ্বান। ভারতের 
ছাঞজ্জ-সমাজ ॥ সনাতনপন্থী ভারত চিরকাল মান্ধাতার আমলের নান! কুসংস্কার নিয়ে 
অগ্রগতি.থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কিন্ত ভারতের ছাত্র-সমাজ বিশ্বের শিক্ষা-জগৎ থেকে 
শন্তি সঞ্চয় করে কুসংস্কারের ওপর আঘাত হেনেছে । উপসংহার ॥ ভারতের 


প্রবন্ধ-সংকেত ওকি 


ছাত্স-সমাজের এতিহ অত্যন্ত গৌরবময়। তারাই সমাজকে অতীতের নানা সামাঞ্জিক 
নাগপাশ থেকে মুক্ত করে অগ্রগতির পথ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে | 


৬৬, 
বিদ্যালয়ে শেষদিন 


সুচন1॥ আমাদের জীবনে বিদ্যালয়ের শেষদিনটি অশ্রসিক, বেদনায় বিধুর + 
কেন অশ্র্চসিক্ত ?॥ এই বিদ্যালয়ে আমার জীবনের মধুময় শৈশব পড়ে আছে। 
এর প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে, প্রতিটি আসনের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার জীবনের 
কত আনন্দ-বিষাদের স্মৃতি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে আছে। কত বন্ধুর বন্ধুত্, কত 
শিক্ষকের ন্েহ-শাসন-উপদেশ এখানে পেয়েছি। আজ সব পেছনে পড়ে রইলে।। 
মিলনের মেলা ভেঙে গেল। সব ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে--এক 
অজান! ভবিষ্যতে দিকে । অনুষ্ঠান ॥ আমরা এ বছরের বিদায়ী শ্রেণীর ছাত্র। 
আমাদের বিদায় জানাবার জন্যে আমাদের শিক্ষক ও অনুজের! একটি বিদায়-অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে। ছাত্র-বন্ধুদের বিদায়-সস্ভাষণ, শিক্ষক মহাশয়দের আশীবাদ, ফুল এবং 
বিদায়-সতীতে আমাদের জীবনের মধুরতম অধ্যায়ের ওপর যবনিকা নেমে এলো | 
উপসংহার ॥ বিষ্ভালয়-জীবনের ম্থৃতি আমাদের জীবনে চির-অঙ্গয় হয়ে থাকবে ॥ 


রচনা 


বিচিন্তা 
অনুবাদ 
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বিচিন্তা 
ভাবার্থ-রচন। পু 


১, মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট, 
কেটেকুটে ফুঁডেছেন এপিঠ ওপিঠ। 
পণ্ডিত খুলিয়া দেখি হন্ত হানে শিরে ; 
বলে, “ওরে কীট, তুই একী করিলি রে। 
তোর দস্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে 
হেন খাছ্য কত আছে ধূলির উপরে ।, 
কীট বলে, “হয়েছে কী! কেন এত রাগ! 
ওর মধ্যে ছিল কী বা, শুধু কালো দাগ। 
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার, 
আগাগোন্ডা কেটেকুটে করি ছারখার ।” 

পৃথিবীতে যার! নিল্দুক, চারা গুণী ও মানী বাক্কিদের যশকে অকারণে নিন্দিত করে, কালিমালিগড করে। 


এট তাদের শ্বভাব-্ধঞজ। কারণ, গুণী ও মানী ব্যক্তিদ্বের যশের বিশেষত্ব উপলন্ধ করার মতে1 শতি 
তাদের নেই ॥ 








২, ছাতা বলে, 'ধিক ধিক, মাথা মহাঁশয, 
এ অন্যান অবিচার আমারে ন1 সয়। 
তুমি যাব হাটে বাটে দিব্য অকাতরে, 
রৌদ্র বুষ্টি যত-কিছু সব আমা-পরে। 
তুমি যদি ছাতা হতে কী করিতে দাদ! ?” 
মাথা কয়, 'বুবিতাম মাথার মর্যাদা। 
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা, 
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা কর) 


জগচে বার য! কাঙ্জ, তার তাই কর! উচিত । সবই জগতের কাজ। * সেই কাজের জনকে কাউকে করতে 
হয় দৈহিক পরিশ্রম, কাউকে করতে হয় মানসিক পরিশ্রম । কিন্ত প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি সমান 
শস্ধাপীল হওয়া প্রয়োজন ॥ 


৩, শু তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে 
তগ্ত সমী'রণ- চলে যায় বহুদূর । 
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর 
কলহে মাতিয়া । কত শাস্ত হাম্বাস্বর, 
কত শালিকের ডাক, কখনো মর্মর 
জীর্ণ অশাথর কত দর শন 'পরে 


৪৮ চন! বিচিন্তা 
চিলের স্থতীব্র ধ্বনি, কত বাযুভবে 

আত শব বাধা তরণীর__মধ্যান্ছের 

অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের 

নিগ্ধছায়া, গ্রামের হ্বযুপ্ধ শাস্তিরাশি, 

মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী । 


নীরব নিস্তব্ধ মধ্যাহ। কিন্তু সেই নিশ্ত্তার মধ্োও প্রকৃতির রূপ, রস ও শকের কী বিচিত্র আয়োজন? 
সৌন্দর্যের কী মমতাময় প্রকাশ! কিন্ত মানুষ প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য-পুধীতে প্রবেশ করতে পারে না। সে 
প্রবামী অতিথির মতে| বসে ধাকে বাইরে ॥ 
৪. পৃথিবীতে কত ঘন্ব, কত সর্বনাশ, 
নৃতন নৃতন কত গড়ে ইতিহাস-_ 
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়। উঠে 
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে ! 
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষধা-_ 
উঠে কত হলাহল, উঠে কত ন্ুুধা ! 
দৌহা-পানে চেয়ে আছে ছুইখানি গ্রাম । 
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী শ্োতে-_ 
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে। 
পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিদিন ঘটছে কহ উখান-পতন, কত রাজা-ভাঙাভাঙি। মানুষের সভ্যতার 
ইতিহাসে ঘটে গেছে কত রক্তপাত! ঘুদ্ধের শেষে শান্তি স্কাপিত হয়েছে কতবার। কিন্তু বাংলার নদীর 
দু” তীরের দুখানি গ্রাম পরস্পরের মুখের [ণকে €5য়ে দাঁড়িয়ে আছে এনাদি অনস্তকাল। যুদ্ধ বা রক্তপাত 
তাধের নীরবতা ভঙ্গ করতে পাবেনি । গ্রামের নিধিকার মানুষ গুপি খেব়া-নৌকায় এপার-ওপার করে। 
৫. একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে 
ধূলি 'পরে বনে আছে প। দুধানি মেলে। 
ঘাটে বসি মাটি ঢেল। লইয়া! কুড়ায়ে 
[দিদি মাক্িতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে । 
অদূরে কোমলললোম ছাগবৎস দীরে-- 
ফিরিয়া চলিতেছিল সেই নদীতীরে । 
সহসা! সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়! 
বালকের দুখ চেয়ে উঠিল ভাকিয়!। 
বালক চমকি কাপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে, 
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটি চলে আসে। 
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ, 
দুজনেরে বাটি দিল সমান সোহাগ । 


শিশু আর পণু প্রকৃতির খুব কাছের অধিবাশী। তাদের মধ্যে পার্থকা অতি সামান্ত। অনুভূতিপ্রবণ 
আানুষ উতয়কেই প্রীতির মধ্যে গ্রহণ করতে পাবে । ওভাবেই সে তার হাদয়ের ভাগোবাসা শিশু ও পশুকে 
বমানগ্ধাবে বন্টন করে দিতে পারে । 


ভাবারখ-রচনা ৪৯ 


৬. পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমান্কেই আমর! আর্ধ-অনার্ষের 
প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই । সেই সংঘাতের প্রথম প্রবল বেগে অনার্ধের প্রতি, 
আর্ধের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্ধেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত 
হইতে পারিল। | টু 

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষ৷ ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্ধরা কালে কালে ও. 
দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাহাদের সকলেরই গোত্র দেবতা ও মন্ত্র যে একই 
ছিল তাহা! নহে । বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাহাদিগকে বাধা না দিত, 
তবে এই আর্ব-উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা-প্রশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া 
বিঙ্ষিধ হইয়া যাইত। তাহার! আপনাদ্দিগকে এক বলিয়! জানিতে পারিত না। 


বাইরের আঘাতে বা! প্রতিরোধে অনৈক্য দূর হয়ে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভারতের 
ইতিহাসের প্রথম পর্বে আর্ধর! বিচ্ছিন্নভাবে নান। দলে ভারতে প্রবেশ করে অনার্দের প্রবল প্রতিরোধের, 
সম্মুখীন হয়। তাতে আর্ধদের বিভিম্ন গোষ্ঠী একাবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। ত1 নইলে কখনই তাদের মধ্যে এঁক্য 


স্থাপিত হত না॥ 

৭. একজন সৈন্তাধ্যক্ষ তার অনুচরদের ডেকে বলেছিলেন, নিজেদের চেয়ে 
শত্রুপক্ষের সৈন্তকে ভাল করে" চিনে রেখো, যুদ্ধজবের অর্ধেক সেখানেই । ষে চিকিৎসক: 
ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে চলেছেন, তাকে এই কথাটা ভাল করে মনে রাখতে হবে । 
মানুষের সকল শক্রর বড় শক্র হল ওই সব জীবাণু, তার! চোখের আড়ালে থাকে, 
অনেক তোড়জোড় করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, তাদের রীতিনীতির পরিচয় 
পেতে হয়, তাদের ধ্বংসের উপায় ঠিক করতে হয়। 

যুদ্ধয়ের প্রধান উপায় হলো, শত্রপক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হওয়া । তেমনি রোগজরের জন্কে 
চিকিংসককে বিভিন্ন রোগ-বীজাণু সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তাদের ধ্বংসের উপায় 
আবিক্ষার করতে হয়।॥ 

৮, দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল 
দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই 
কষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে 
তাহারাই দেশ-_দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আম! হইতে 
কোন্‌ কাজ হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? 
কিনা হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 

দেশের অধিকাংশ মানুষই হলে! কৃষিজীবী ৷ কাজেই, দেশের উন্নতি করতে হুলে তাদের উন্নতি আগে 
করতে হবে। ঘেশের অনংখ্য কৃষিজীবীকে বঞ্চিত রেখে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির উন্নতিতে দেশের প্রকৃত 
উন্নতি নেই ॥ র্‌ 

৯. বীরসিংহ গ্রাম থেকে পায়ে হেটে কলকাতায় আসছেন বিস্তাসাগর | মাঠের 
মাঝে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ কষককে। তার মাথায় একটা! বোঝা। একে বয়স 
হয়েছে, তার ওপর বেশ ভারি বোঝা৷। বেচারার চলবার শক্তি নেই। .তার 'বাডি 
আবার কাছে নয়, ছু'তিন ক্রোশ দূরে । বৃদ্ধের এই অবস্থা দেখে বিভ্ভালাগর ছুটে 


২ রি রচনা বাচস্তা 


দেখা হ্য় নাই চক্ষু মেলিয়া 
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া 
একটি ধানের শিষের উপরে 
একটি শিশির-বিদ্দু। 

7৭5৭ ** শর্থবার করে বহু কষ্ট ম্বীকার করে দুর-দুরাম্তরে প্রকৃতির সৌন্দর্ধ উপভোগ করতে যায়। কিন্ত 
ভার বাড়ির পাশে প্রকৃতি যে অনবস্ত সৌন্দরধের ডালি নিয়ে বসে আছে, ত। তার দেখ! হয় ন!। প্রকৃতি কি 
দূর-দূরান্তরের সমুদ্র-পর্বতেই আছে? আমাদের ঘরের পাশে ধানের শিষের ডগায় পতনোম্ুখ শিশির- 
বিন্দুতে কি প্রকৃতি নেই? 

১৬. দেবতা-মন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ 
জপিতেছে জপমাল! বসি নিশিদিন। 
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাথ। দেহে 
বস্ত্রহীন, জীর্ণদীন পশিল সে গেছে । 
কহিল কাতরকে-প্গৃহ মোর হাই, 
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাই ।” 
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে, 

“আরে আরে অপবিজ্র, দূর হয়ে যা রে !” 
সে কহিল, “চলিলাম।” চক্ষের নিমেষে 
ভিথারী ধরিল মুতি দেবতার বেশে । 

ভক্ত কহে, “প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে ?” 
দেবতা কহিল, “যোরে দূর করি দিলে । 
জগতে দরিদ্রক্ূপে ফিরি দয়াতরে, 

গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে” 


ঈশ্বরের বাস কি কেবল মন্দিরে-মনজিদে ? মানুষকে দুরে সরিয়ে দিয়ে মন্দির বা মজিদের গুচিত! রক্ষার 
চেষ্টা মুঢ়তার নামাস্তর মাআ। ঈশ্বর আছেন মানুষের অন্তরে। তিনি দীন্দরিদ্ররূপে ঘুরে ঘুরে বেড়ান 
মানুষের দ্বারে দ্বারে। তারাই তে জাগ্রত ভগবান। শুচিতার ভ্রান্ত ধারণার বশে তাদের দুরে তাড়িয়ে 
দেওয়ার অর্থ ঈশ্বরকে ঘৃণায় বিতাড়িত করা ॥ 


 স্পকিপাশিসিস্পিশপ পি পটল 


রচনা। 


বাঁচন্ত 
ভাব সম্প্রসারণ 


- শিস লাস শশী শিট শস্প শট শা পা? পা শী পট আপ পাপা প্রজার রঃ 


১. জোটে বদি মোটে একটি পয়সা 

থাদ্ঠ কিনিও ক্ষুধার লাগি? 
ছুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে 

ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী । 
বাজারে বিকায় ফল-তুল 

সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা 
প্রাণের,মনের স্কুধা! নাশে ফুল 

দুনিয়ার মাঝে সেই তো স্ুধ!। 


দেহ ও মন--এই নিযে মানুষ, এই নিয়ে তার জীবন। দেহের যেমন ক্ষুধা আছে, 
তেমনি আছে মনের ক্ষুধা । পৃথিবীতে বাচতে হুলে দু'রকম ক্ষুধারই পরিতৃপ্তি চাই ॥' 
পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্টে মানুষকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। সেজন্তে মানুষ খাটে, 
দিনরাত পরিশ্রম করে। দিনরাতের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মজুরী হিসেবে সে যা 
পায়, তা যত সামান্তই ছোক, তা দিয়ে শুধু পেটের অন্ন সংগ্রহ করলে তার চলে 
না। এইখানেই সে পণ্ড থেকে পৃথকৃ। পশুর শুধু উদর-পুতি হলে চলে যায়, কিন্তু 
মান্গষের চলে না। মানুষের উদরের অতিরিক্ত আছে তার মন। উদর-পৃির সঙ্গে 
চাই তার মানসিক স্কুধার পরিতৃপ্তি। উদর-পৃতির পর যা তার হাতে থাকে, তা দিয়ে 
সে কেনে ফুল কিংবা ছবি কিংবা! বই কিংবা কোন শিল্প-সামগ্রী ; অথবা সে গান 
শোনে, অভিনয় দেখে । তার সেই মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্থির জন্তে শিল্পের হ্যি ৮ 
শিল্পকলার নব নব আয়োজন । মাহ্থষ তাই উদর-স্বন্থ হয়ে বীচতে পারে না, সে'তাউী 
সুজ্দরেরও পৃজারী ॥ 

মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয় 


আড়ালে তার সূর্য হাসে, 
হারাশশীর হার! হাসি 


অন্ধকারেই ফিরে আসে। 


মানুষের জীবন হলো! স্থখ এবং ছু দিয়ে গাথা এক বিচিত্র মালার মতো 
নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোন মানুষ পায় না। তার জীবনে: আলো, 
র. বি, ২য়)--২১ ৃ 


ডি 


স্কুঃখের অমারাত্রি, ছুঃখ-বেদন! তখন অসহা বোধ হয়? মনে হয়, সেই ছুঃখ-রজনীর 
সধুঝিবা শেষ নাই। কিন্তু তার ছুঃখ-বেদনার সেই অমারান্রির অবসান হুয়। 
পূর্বদিগন্ত উদদিত হয় সখের সর্ব । কিন্ত সেই স্খও তার ভাগ্যে চিরস্থায়ী হতে পারে 
না। জোয়ারভাটার মতো তার জীবনে আবার আসবে দুঃখ, দুঃখের পর সৃখ। 

কনে কখনো! আবার মাঞ্ষের জীবনের আকাশে দুঃখ এবং বিপদ-আপদের ঘোর 
কালো ম্ঘে ঘনিয়ে আসে । মাথার ওপরে ভেঙে পড়ে ঝড়-বঞ্চা-বঙ্ছপাত । অসঙ্থায় 
সান্ঘ সেই ঘোর বিপদের কালো মেঘ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে । কিন্তু সেই ঝটিকা- 
সংকূল রাতের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে তার স্থখের সুর্য। অচিরে সেই 
কৃষকৃটিল কালো মেঘ কেটে গিয়ে সর্ষের মুখ দেখা যাবে । বিপদ-বাধা কেটে গিয়ে 
দেখা যেবে নতুন দিনের স্থর্যোদয় । কাজেই, ছুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বাধা সাময়িক। তা 
দেখে যাক্ুষের ভয় পাওয়া বা বেদনায় ভেঙে পড়া উচিত নয় ॥ 


4 ৩. এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভুরি, 
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। 


পৃথিবীতে যার! প্রচুর সম্পদের মালিক, যাদের প্রচুর আছে, তাদের সম্পদ-তৃষা 
কোনগিন পরিতৃপ্ত হয় না। তার! বত পায়, তত চায়। এইভাবে তারা নিজেদের 
মোটা পেট আরো মোটা করে তোলে । তাদের সেই নিধিচার সম্পদ সংগ্রহের ফলে 
গরীবের কানাকড়িতে হাত পড়ে । পৃথিবীর ছুঃখী মাস্থষের! তাদের সামান্ত পুজিপাটা 
নিয়ে করে জীবনযাপন। ধনিকের এইখবরধের প্রতি তাদের লোভ নেই, রাজার বিলাস- 
বৈভবের প্রতি তারা উদাসীন । “শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্রি্ট প্রাণ' বাচিয়ে 
রাখে । কিন্ত ধনিকের অপরিসীম ধনতৃষ্ণ ক্রমাগত স্ফীত হতে হুতে একদিন গ্ররীবের 
পর্ণকূটিরকে স্পর্শ করে । নান! ছলে, নানা কৌশলে কিংবা বল প্রয়োগ করে তারা 
্বরিন্রের সর্বশেষ সম্বল-_তাদের সামান্ত কানাকডিটুকু ছিনিন্বে এনে ধনিকেরা নিজেদের 
সম্পদ্ব-তৃষ্তার আগুনে আহৃতি দেয়। এইভাবে পৃথিবীর দরিপ্রেরা তাঙ্গের সব কিছু 
হারিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে সাজে পথের ভিক্ষুক, অগ্নের কাঙাল । কেউ তাদের হিসেব 
রাখে না, কেউ তাদের খবর রাখে না| 


৪. দণ্ডিতের সাথে 
দঘগুদাতা কাদে যবে সমান আঘাতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার । 


ভায়ের শুভ্র পাধাণ-বেদী'র ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে 
অপরাধী নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কাজ। এই কাজ বড় 
স্মুকঠিন। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ডদানের ব্যাপারে বিচারককে সংবেদননীল হতে হবে, 
অন্থভূৃতিগ্রবণ হতে হবে। ত|নাহয়ে তিনি বদি অপরাধীকে নির্ধমভাবে দগুদান 
করেন, ভিত অপরাধীর বেদনায় তার হদয়ে যদ করুণার উদ্রেক না হ্য) তবে তিনি 


ভাব-সম্প্রসারলক্জ ৫৫ 


বিচারক পদের অযে1) । ক্স) ০৭ ল।ও৩) বক 1৩।প দণ্ড বিধান করলেন, সেও 
কোন হুতভাগ্য পিতামাতার সন্তান । সন্তানের ব্যথা-বেদনায় তারাও ব্যথিত হবেন। 
তাছাড়া, ষে কোন শান্তিই কষ্টদায়ক । অপরাধীকে সেই কষ্ট ভোগ করতে হুয়। 
বিচারক যদি তার এবং তার পিতামাতার ব্যথা-বেদনার কথা চিস্ত! করে ব্যথিত না 
হুন, তাহলে তার শান্তিদান হবে নিষ্ুরতার নামান্তর । কাজেই, দণ্ডিতের প্রতি 
বিচারককে সমব্যথী হতে হুবে। সমব্যথী বিচারকের বিচারই ০৪ এবং 
তিনি যে শাস্তিদান করেন, তাই-ই সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি ॥ 


৫. বন্ধু, তোমার বুকভর! লোভ, ছচোখে স্বার্থ ঠুলি 
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে “কুলি? । 

এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। 
মানুষের এই বন্ধুত্বের কোন তুলনাই হুয় না। মাহুষ বন্ধুত্বের আকর্ষণে মানুষের জন্তে 
সবন্থ ত্যাগ করে, জীবন পর্যস্ত দান করে মনুয্যত্থের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে । কিন্তু বন্ধুর 
জন্তে মান্ছষের এই ষে ত্যাগ-স্বীকার বা জীবন-দান, তা অনেক সময় নিঃস্বার্থ হয় না। 
স্বার্থের কারণেই মান্য মাঈুষের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে, বন্ধুর উপকার করার চেষ্টা করে । 
এইভাবে তার পবিত্র বন্ধত্বকে স্বার্থের কলুষ স্পর্শ করে। এই স্বার্থ-কলুষের স্পর্শে বন্ধুর 
ভালোবাসা কলঙ্কিত হ্য়। তা নইলে তার পবিজ্র বন্ধুত্থের উজ্জ্বল দীগ্তির পাশে ন্বর্গের 
দেবতাদের দেবত্বও শ্লান হয়ে যায়। এই ধূলিময় পৃথিবীতে বন্ধুত্বই মানুষের সবচেয়ে 
বড়ো আশা-ভরসা এবং মানুষের বন্ধুত্বেই স্বগাঁয় সৌন্দর্যের অমলিন প্রকাশ। 
পৃথিবীতে স্বগাঁয় সৌন্দর্য যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা হলো! মানুষের বন্ধুত্ব। 
তার আকর্ষণে স্বর্গের দেবতাও মত্যের মানুষ হবার জন্তে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে 
পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর কোন বন্ধত্বই স্থার্থমুক্ত নয়, নিফলুষ নয় ॥ 
চর্নিনি অন্যায় ষে করে আর অস্ায় যে সে, 

তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। 

প্রত্যেক মান্গষেরই অন্তরে স্ভায়বোধের প্রকাশ । তার বিবেকের শুভ্র বেদীতে 
স্থায়ের আসন পাতা । জগতের সব কাজেই তার অন্তরের বিবেক থেকে আসে অমেঃ 
নির্দেশ । মানুষকে সেই নির্দেশ পালন করতে হয়। কিন্তু ভীতি ও দুর্বলতার কারণে 
অনেক সময় মাুষ স্থায়ের সেই অমোঘ নির্দেশ পালনে পশ্চাৎপদ হয়, সেই পৰি 
দায়িত্ব পালনে কুপ্ঠিত হুয়। ন্াায়ের নির্দেশ পালনে এই অক্ষমতার অর্থ অন্তায়কে 
প্রশ্রয় দান। তেমনি অন্তায়কে ক্ষমা কর] ব1 উপেক্ষা করাও অন্তায়কে প্রশ্রয় দান। 
তার ফলে অন্তায়কারীরা আরে অন্তায় করবার জন্তে সাহস পায় এবং তাতে পৃথিবী 
থেকে স্কায়বোধ ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়। কাজেই, অন্তায়কারী এবং যে অস্বায় 
সহ করে, তারা উভয়েই দোষী, উভয়েই শাস্তির যোগ্য । অন্তায়ের আচরণে কেন্ট 
কেউ নীরব উদাসীন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । তাতে প্রশ্রয় পেয়ে অস্ভারকারী 
শ্টীত ও শ্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্ত রুদ্রদেবতা বেশীদিন তা সহ করবেন না। “ডান 


স্থটনা ধিডিযা 


ঝজতেজে একদিন না! একদিন অপ্তার্কারী এবং অস্তায়ের প্রশ্রযধাভা উভয়কেই কঠিন 
'»শাতি লাত করতে হবে ॥ 


ধ্ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ৷ 
সংকেত £ লোভের শেষ নেই। লোভের জন্তে মানুষ নানা পাপকর্ধ করে। 


এলোভের তাড়নায় দিনের পর দিন সে পাপকর্ম করে চলে । অবশেষে মৃত্যুতেই তার 
"পরিসমাপ্তি ঘটে । 


৬. ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। 


সংকেত £ যে কোন কাজের 'জন্তে চাই আগ্রহ। মানুষের অদম্য জাগ্রহই 
"তাকে সাফলোর দ্বারে পৌছিয়ে দেয় ॥ 


৯. যে জন দিবসে মনের হরষে 
জ্বালায় মোমের বাতি। 
আশু গৃহে তার জলিবে না আর 
নিশিতে প্রদীপ ভাতি। 


সংকেত £ অমিতব্যয়ীরা অচিরেই অভাবের মধ্যে নিপতিত হয়। কাজেই, 
স্জায় বুঝে ব্যয় করা উচিত। ম্খ ও সচ্ছলতার দিনেই ছুঃসময়ের জন্তে সঞ্চয় করা 
-বুদ্ধিমানের কাজ । 


১০, কাটা! হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, 
ছুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ? 
সংকেত £ পরিশ্রম বা ছুঃখকষ্টের ভয়ে কর্ণ থেকে বিরত হওয়! অনুচিত । 
“পৃথিবীর যে কোন কাজই পরিশ্রম-সাধ্য। পৃথিবীতে ছুঃখ ছাড়া স্থখ লাভ করা 
-ম্বায়না। 


১১, চিরস্খী জন ভ্রমে কি কখন 
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ? 
কি যাতনা বিষে বুবিবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? 
সংকেত £ সুখী ব্যক্কিরা ছুঃখীর দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে না| ধনীরা পারে 
না গরীবের দুঃখ উপলব্ধি করতে । যে কখনো উপবাস করেনি, সে ক্ষ্ধার্ডের দুঃখ 
নুঝতে পারবে না ॥ 


১২, নর কহে, 'ধৃলিকপা, তোর জন্ম মিছে, 
চিরকাল পড়ে র”লি চরণের নীচে ।, 
ধূলিকণ। কহে, “ভাই, কেন কর ঘৃণা 
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা 1 


লংকেত্ত £ কোন মান্থযকে ঘ্বণা কর! উচিত নয়। অবস্থার পরিবর্তনে মান্ছ, 
অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে পারে । 


১৩. আপনারে.লয়ে বিব্রত রহিতে 
আসে নাই কেহ অবনী *পরে, 
সকলের তরে'সকলে আমরা 
প্রত্যেকে আমর! পরের তরে 


সংকেড $ মানুষ পরম্পরের সহযোগিতার ছারা বীচে। পন্বস্পর গরষ্পয়কে 
সাহায্য করলে পৃথিবীতে যানব্জীবন স্থখের হয় & 


১৪, সে কে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর । 


সংকেভ £ যারা বেশি কথা বলে, তার! অনেক মিথ্যা কথা বলে। বাচালতা 
মিথ্য/ কথার মূল ॥ 


১৫, যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, 
যে নদী মরুপথে হারালো! ধারা। 
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা॥ 
সংকেন্ত ঃ পৃথিবীতে কোন কিছুরু ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। আপাতদৃষ্টিতে 
বা ধ্বংস, বিনাশ বা মৃত্যু, তা প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর মাত্র। কোন ব্যর্থতাও ব্যর্থতা! নয়। 
পরিশেষে সফলতা আছে ॥ 


১৬. এই পৃথিবীতে যে একা, সে-ই ক্ষুদ্র, সে সামান্ত। 
সংকেত £ একতাই বল। একক মানুষের শক্তি সীমিত। তার দ্বারা কোন 
বৃহৎ কাজ সম্পরর হয় না। পৃথিবীর বৃহৎ কাজগুলি এক্যবন্ মানুষই সম্পন্ন করেছে ॥ 


১৭, বিরাম কাজের অঙ্গ, একসাথে গাথা-_ 
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা । 


সংকেত £ কাজের ছুটিও কাছের অঙগ। এই ছুটি বিশ্রামের স্বারা মুছুষকে 
নতুন উত্তম ও নতুন শক্তি দান করে, তা হয় আগামী কর্মের প্রেরণা ॥ 


রচন| বিচিন্ধা 


১৮, মহাজ্ঞানী মহাজন'যে পথে করে গমন 
হয়েছেন প্রাতংম্মরণীয়, 

সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীতি-ধ্বজা ধরে 
আমরাও হব বরণীয়। 


সংকেত £ মহাপুরুষগণ যে পথে কীতিলাভ করেছেন, সেই পথে পরবর্তাকালের 
মাচুষেরাও কীতি লাভ করতে পারে। মহাপুক্রষ্গণের জীবনই হবে তাদের প্রেরণার 
উৎস। 


১৯, স্থসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, 
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। 
জংকেত ; ছুঃসময়ের বন্ধই প্রকৃত বন্ধু। স্ছলতার দিনে অনেক বন্ধু এসে ভিড 
করে। কিন্তু অভাবের দিনে সকলেই উধাও হয়ে যায়। প্রকৃত বন্ধই শুধু থাকে 


২*, তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব ন! কেন? ৰ 

সংকেত্ত £ যে মানুষ সৎ এবং মহৎ) তিনি পরোপকারে নিজের জীবন বিসর্জন 
দেন। অন্তান্ত মানুষ অকৃতজ্ঞ কিংবা কৃতত্ব হতে পারে। তাতে সং ব্যত়ি 
পরোপকার থেকে নিরস্ত হন না। 


২১. কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে 
কামড় দিয়েছে পায়, 
তা বলে কুকুরে কামড়ান কিরে 
মানুষের শোভা পায়? 
সংকেত £ যে নঁচ, সে নীচকর্ধকরে। কিন্ত ধিনি মহৎ তার পক্ষে কখনো 
নীচকর্ধ করা সম্ভব নয় ॥ 


২২, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। 

সংকেত $ লক্ষ্যে উপনীত হুবার জন্তে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। 
বত পালনের সাহাষ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন কত মহাপুরুষ । একনিষ্ঠ সাধনার বারা 
মাছযের সংকয় সফল হয়। 


২্ঙ, সমুদ্রের পার আছে তল আছে ভার, 
অতল অপার মাতৃন্সেহ পারাবার | 
ঈংকেত্ত $ মাতৃদ্সেছের তুলনা নেই। মায়ের লহ সীমাহীন-্গীর। সম্ভানের 
ওপয় মায়ের স্বেহ অবারিত ধারায় ঝরে পড়ে ॥ 


ভাবসম্তরপারম * _ ৫৯ 
২ বোলতা কহিল, এ যে ৬ মউচাক, 

| এরি তরে মধুকর এত করে জাক! 
মধুকর কহে তারে, “তুমি এসো ভাই, 
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচেো।, দেখে যাই ।, 

সংকেত £ পরশ্রীকাতর মানুষেরা অভি হীন। তারা যশস্থী ব্যক্তিদের যশকে 
সহ করতে পারে না। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্তে তার! সদা সচেষ্ট ॥ 

২৫. আমার এ ধূপ না পোড়ালে 

আমার এ দীপ না জালালে 
দেয় না কিছুই আলো । 
সংকেত $ ভুঃখই মান্ছযের হৃদয়কে সোনা করে, মানুষের প্রতিভার প্রকাশকে 


' সস্ভব করে তোলে ॥ 


মধ্যশিক্ষা পর্যতের পরীক্ষার 
প্রশ্ন-সম্ভার 
[ উত্তর-সহু ] 


১৯৭৬ 





প্রথম পত্র 


৪. স্বচ্ছচ্দমভাবে বাংলায় অন্গবাদ কর £ 
৬৬100 008 2£6-10198 5111986 01998) 18151) ০27) ০০ 5612 0111108 
006 £:9800, 30605 25006 0020106 10010001962 05785. [১001 ৪6 10100, 
ঢ1090905 ০0£ 06151910900108 215 009011178 (2 5068108 00৬71 113 01166105 
88 156 10105 006 1010081) 05 9০901) 1515 10818905 8170 500105 0106 [011005 
৪ 006 6০ 0৫6 1015 ০:০৪. 06 0৫1190155 009 100 9170691 0০ 1175 00 
10628. 06 ০:16. 2৮61 205/ 200. 002 0065 5081) 50111. 208151 
08061)65 006 05115 01 0106 03615 (1505 00610 1010 511 1015 100151)6 210৫ 
8000558 0106 1১001 2151100215, 
উত্তর £ সেই মান্খাতার আমলের গ্রাম্য লাঙ্গল দিয়ে মানিককে জমি চাষ করতে 
দেখ! যায়। ওর কাজ খুব একটা এগোচ্ছে না। ওর দিকে তাকাও । দুহাত 
দিয়ে হাল চেপে ধরে চড়া গলায় বলদগুলোকে বকতে শিয়ে ওর ছুগাল বেয়ে যেন 
ঘামের বস্তা ছুটছে । বলদগুলোকে দেখে যনে হয়, ওদের কাজ করার ইচ্ছে নেই। 
মাঝে মাঝে তারা স্থিরভাবে দাড়িয়ে পড়ছে । মানিক বলদগুলোর লেজ ধরে প্রাণপণে 
মুচড়ে দিচ্ছে আর হতভাগ্য পশুগুলোকে গালসন্দ পাড়ছে ॥ রে 
৫, অন্ততঃ দশটি বাক্য সহযোগে নিয্নলিখিত অংশের ভাবার্থ বিস্তার কর ! 
আমি ভয় করব না, ভয় করব ন। 
দু'বেল! মরার আগে মরব না ভাই, মরব ন1। 
তরীখানা বাইতে গেলে 
মাঝে মাঝে তুফান মেলে। 
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কাঙ্গাকাটি করব ন! ॥ 


উদ্ভতয় £ কর্মময় এই পৃথিবী । এখানে জীবন-ধারশের জন্তে প্রতিটি মানুষকে 
কফোন-নাকোন কাজ করতে হয়। কিন্ত যে কোন কাজেই আছে বাধা, আছে 


৬ 


প্রাতবন্ধকতা । পারশ্রম করে, দুঃখ-বেদনা সহা করে সেহ সব বাধা জয় করতে হয়। 
তবেই জীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রমের ভয়ে কেউ যদি 
পৃথিবীর কাজ থেকে বিরত হয়, তবে প্রাধিত সাফল্য জীবনেও লাভ করা যায় না। 
তেমনি যে কোন মহৎ কর্ম উদ্যাপনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, আছে পরি্রীমসাধ্য 
সংগ্রাম। ছুঃখ-কষ্ট এবং পরিশ্রমের ভয়ে যদি কেউ সেই মহৎ কর্ম-উদ্‌যাপনের ব্রত 
খোৌঁকে নিরস্ত হয়, তাহলে কোনদিনই পৃথিবীতে কোন আদর্শের কূপায়ণ সম্ভব নয় 
নেই ব্যর্থ, পরাজিত, নিক্ষল জীবন নিজের কাছেই বোঝ হয়ে ধাড়ায়। কাজেই, 
ভয়ের গুহায় আত্মগোপন নয়, নিশ্ষিলের ব্যর্থ ক্রন্দন নয়, চাই সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম 
এবং সফল কর্নোগ্যোগ --উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত? ॥ 

৬. প্রদত্ত সংকেতের সহায়তায় যে কোনে। একটি বিষয় অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ 
রচনা কর £ | 

[ক] তোমার দেখ! একটি মেল! ও এক্সপ মেলার উপযোগিতা । 

[ মেলাটি শহরে, না গ্রামাঞ্চলে-_কিনপ পরিবেশ- মেলার দোকানপাট, প্রদর্শনী, 
যাত্রাগান, সভাসমিতি, প্রচার প্রভৃতির বর্ণনা- উহার বিশেষ আনন্দদানের দিক-_ 
সবলকলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল--উহার 
জনকল্যাপেব পিক-_-লোকপমাগমের বর্ণনা । এরক্ধপ মেলার প্রয়োজনীয়তা । ] 

[ প্রবন্ধ-সংকেত অংশে একটি গ্রাম্য মেলা রষ্ুব্য ॥ ] 

খা কায়িক শ্রমের গৌরব ও তোমাদের কর্তব্য । 

[ সভ্যতা গঠনে মানসিক ও দৈহিক শ্রম উভয়েরই সমান গুরুত্ব--আমাগ্ের কায়িক 
শ্রম-বিমুখতাঁ, উহার প্রতি ম্বণা ও তাহার বিষময় ফল- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
চরিত্র--গান্ধীজীর বাস্তব আদর্শ-_শ্রমজীবীদের মহিমা কীর্তনে স্বামী বিবেকানন্দ-_ 
কায়িক শ্রমে উৎপাদনের আনন্দ--ছাত্রজীবন হইতেই কারিক শ্রমে অভ্যাস । ] 

[ প্রবন্ধ-অংশে পরিশ্রমের মর্যাদা, দ্রষ্টব্য । ) 

[গ| একটি বিতর্ক-সভ ও উহ। হইতে তোমার শিক্ষা । 

[ অনুষ্ঠানের স্বান ও সময়--বিতর্কের বিষয়- যোগদাতাদের পরিচয়--বিতর্ক 
আরম্ভ হওয়ার পূর্বেকার ব্যবস্থাপনা-- এক এক বক্তার যুক্তি অন্য করৃকি খণ্ডনের সময় 
তোমাদের আনন্দ--বিতর্কের ফলাফল । সভাশেষে-_- তোমার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা । ] 


7) 


[ প্রবন্ধ-সংকেত অংশে “বিতর্ক-সভা।১ দ্রষ্টব্য | ] চে 
দ্বেতীষ্ব পত্র 
৪. প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ্যগত ব্যাকরণ অংশের উত্তর দাও £ 
[ যেকোন পাচটি]: € ১ ২০০১৬ 


[ক] নিয়য়েখ অংশের পদ-পরিচয় দাও £ 
(অ) পাছুক। স্থির উদ্দেত্য পদ্দে পদে ব্যর্থ হইয়। উঠে। 
(ব) বাটা বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে । 


ঙৎ 


উত্তর ঃ () পদ্ধে পদ্দে__বিশে্য পদ, বহুবচন, র্ীবলিঙ্জ, প্রথম পুরুষ, অধিকরণ 
কারকে “এ' বিভক্তি । 
(ব) বাটী-বিশেব্য পদ, এক বচন, ব্লীবলিল, প্রথম পুক্ষষ, অধিকরণ 
্ কারকে শৃন্তবিভক্কি। 
[খ]) নিয়ে প্রদত্ত শবগুলির মধ্যে কোন্‌ দুইটি “বিদেশী' তাহা জানাও £ 
দেউড়ী, ইম্পাত, থতমত, মনীয়া, তাজা। 
উত্তরঃ ইন্পাত-বিদেশ শব্ধ [ পতুগীজ শব্ধ ]। 
তাজা- বিদেশী শব্ধ [ফারসী শব ]। 
[গ] «বাক্য দুইটিকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ কর : 
ক) পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। 
(ব) কোথাও তাহাদের কোন বাধা নাই। 
উত্তরঃ (অ) পানীয় প্রার্থনা করিলেন। 
(ব) তাহারা অবাধ । 


[ঘ] সাধুরীতিতে বূপাস্তরিত ঝর ঃ 
সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে । চল্‌ আপবার দিন দেখাব। 
উত্তর: সেই ঘিপ্রহর এক ঘটিকা অবধি বসিয়া থাকিতে এ । চল, 
অ।সিবার দিবস দেখাইব। 
[| এ -বিভক্কি-চিহ্ন প্রয়োগ করিয়া! কী অর্থ বোঝানো হইয়াছে? 
(অ) অশ্রঃপুর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দ্রিলেন। 
(ব) নিধিদ্ে হুইবেলা আহার ও ইংরাজী পড়া চলিতে লাগিল। 
উত্তর ১ (অ) অশ্রপূর্ নয়নের দ্বারা তাহার পরিচয় দিলেন । 
(ব) নিধিস্ভ্ভাবে দুইবেলা আহাবু ও ইংরেজী পড়া চপিতে লাগিল। 
[চ] সমাদগুলি ভাঙ্গিয়। বাক্যটির পুনলিখন কর £ 
চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া! গগনপ্রান্তে মিশিয়াছে। 
উত্তর £$ রবির চঞ্চল রশ্মির মালা প্রদীপ হইয়া গগনের প্রান্তে মিশিয়াছে। 
[ছ] প্রত দুইটি বাক্যে 'না”পদ দুইটির পার্থক্য নির্দেশ কর £ 
(অ) সেদিন দেখলেন না ? 
(ব) হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি না। 
উত্তরঃ (অ) না-বাক্যালঙ্কার অব্যয়। 
(ব) না বিশেষ পদ । না--নঞ্থখক অব্যয় । 
৫, যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ € ৮৫২৫ 
[ক] নিয়লিখিত শবগুলিতে কোন্‌ কোন্‌ সমাস হুইয়াছে তাহা লিখ ঃ 
বাচম্পতি, অবিধেয়, ছুঃসহ্‌, বেসব্রকারী, নাড়িভূড়ি। 


অধ্য শিক্ষা পধতেনদ। রচনা-সর্ভীর 
উত্তর £ বাচম্পতি বাচঃ [ বাক্যে ] পতি সং যত্ীতৎ পুক্ুষ । 
'  অবিধেয়স্পনয় বিধেয় »* নঞ তৎপুরুষ | 
_ খ্ছুঃসহ » দুঃসাধ্য সহন বার -বহুত্রীহি। 
বেসরকারি "নয় সরকারি - নঞ্তৎপুরুষ। 
নাড়ীভূড়ি - নাড়ী ও ভুড়ি - ঘন্। 
[খ্] প্রতিটি শবের যে যে বর্ণে সন্ধ হইয়াছে, কেবল সেই বর্ণ *++ চিচ্ছ প্রিয়া. 
লিখ £. দেবি, প্রত্যাশিত, সংগত, মনোহর, মাঘোৎসব 
উত্তর : দেবধি-অ+ঞ) প্রত্যাশিত ই+ আ? সংগত সম্+গ, 
মনোহর "*২+ হ ; মাঘোৎসব ** অ+ উ। 
[গু] ইংরেজি শব্গুলি বাংলা লিপিতে লিখ ঃ 
| [18081501012 7150161010১ 90০212021:, 9080010১ 119০171186, 


উত্তর 3 ট্রান্েশন, উ্যাডিশন, স্টীমার, স্টেশন, মেশিন । 


[ঘ] নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দৃষ্টাস্ত দাও; সংযুক্ত ক্রিয়াপদ, অস্কসর্গ, বিধেয় 
বিশেষণ, অনুজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের রূপ কৃত্প্রত্যয়। 
উত্তর 2 সংযুক্ত ক্রিয়াপদ্-_“চলে যায়? মরি হায়, বসম্তের দিন | 
অন্ুসর্গ_ব্যথা মোর উঠবে জলে উধ্ব-পানে। 
বিধেয় ৰিশেষণ-_-“হে কাশী, করীশ দলে তুমি পুণ্যবান,।" 
অগুজ্ঞ। বুঝাইতে ভবিষ্ততের কপ নিত্য যাহা পড়িবে নিত্য 
ভাষা অভ্যাস করিবে। 
কু প্রত্যয় _'আমি ভীম ভাসমান মাইন।' 
[ড] প্রদত্ত শব-ুগ্মকগুলির অর্থের পার্থক্য নিশি কর £ 
রবীন্দ্র, রবান্দু ; প্রকৃত, প্রাকৃত; কাছুনে, কাদানে ; দশরথী, দাশরথি £ 
অবমান, উপমান। 
উত্তর 3 ঝবীক্্র  রবি+ ইন্দ্র ]-শ্রেষ্ট সুর্য । 
রর রৰীন্দু | রবি + ইন্দু]_স্র্য ও চন্দ্র। 
প্রকৃত -যথার্থ। 
প্রাকৃত-__প্রাকতিক, লৌকিক । 
কাদুনে যে কাদে । [ যেমন--'কাছুনে ছেলে' | 
কাদ্দানে-_য! কাদায় [ যেমন--কীাদানে গ্যাস” ] 
ঘশরণী-_দশজন রথী। 
দ্বাশরতি--দশরথের পুত্র। 
জঅবমান--অপমান। 
উপমান-তুলন । 


এ 


্ঃ [চনা বিচিত!। 
[8 খাচ্য পরিবর্তন কর : 
(ক) আমি যাইব, (ধ) তুমি কখন এলে? গে) আনুন, বন্থন, ভিনি 
 ৪ইছুলে ছেলেদের পুরস্কার দিতেন। ($) আর কি কোথাও ফিরে পাব.লে 
লীন? 


| লি যাইব--কর্তৃবাচ্য। 
আমার বাওয়! হইবে--ভাববৰাচ্য। 
' তুমি কখন এলে 1-কর্তৃবাচ্য। 
'ভোমার কখন আসা হলে ?--ভাববাচ্য । 
' আন্বন, বন্থন-কর্তৃবাচ্য। 
[ আপনার ] আসা হন্তটক, বস। হউক --ভাৰবাচ্য। 
তিনি ইন্থুলের ছেলেদের পুরস্কার দিতেন- কৃবাচ্য। 
ত্বাহার কর্তৃক ইস্ছুলের ছেলেরা পুরস্কৃত হইভ-_কর্মবাচ্য। 
আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন ? - কর্ৃবাচ্য। .. 
আর কি কোথাও ফিরে পাওয়া! যাবে সে জীবন 1-_ভাববাচ্য। 
ছু) “এ, তে, দের, রা, কে'__-এই বিভক্তিগুলির প্রয়োগ দেখাইয়া! পাঁচটি বাক: 
রচনা কর। 
উত্তরঃ এ "আকাশে বাতাসে আমন্ত্রণ ।” 
তে--বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। 
দের- “আমদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন ।, 
রা 'বন্তেরা বনে জন্দর, শিশুর] মাতৃক্রোড়ে । 
কে--নদীকে প্রশ্ন করিলাম ।" 





